


খিতীয় খণ্ড 


বাংল একাডেমীঃবর্ধমানহাউসঃ ঢাকা 


প্রথম প্রকাশ 
ফেবুচুয়ারী ১৩৭৭ 


বা/এ ১৫ 
মদ্রণ সংখ্যা £ ৫০০ 


পাও. লিপি ঃ ফোকলোর উপ-বিভাগ 
মুদ্রাকর 


রেক্স রোটারী সাভিস 
১২৫, গশ্চিম রামপ্রা 


ঢাক।। 
প্রকাশক 
শামসজ্জামান খান 
গঁরচালক।, প্রচ্ছদ £ কাজী হাসান হাবিব 


গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ 
বাংলা একাডেমী 
ঢাকা। 


নিবেদন 


ক্রিকেট-লেখক হিসার্বে বারবার একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়োছি-ক্রিকেট কি 
তার বর্তমান আকার নিয়ে ভবিষ্যতে বজায় থাকবে? প্রশ্নের কারণ, ক্রিকেটের 
জল্মভূগ্ম ইংলশ্ডের মাঠে দর্শকের ঘার্টাত; ক্রিকেটের দ্বিতীয় বাসভামি অস্টে- 
মনাতেও উৎসাহে ভাঁটা। ওয়েস্টহীণ্ডিজের দারুণ উৎসাহ এবং ভারতের হঠাৎ- 
উৎসাহের দকে তাঁকয়েও ভরসারক্ষা করতে পারছেন না বিচক্ষণ মানুষেরা । 


চেহারার বদল হওয়া স্বাভাবিক। যে-বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৌতিক অবস্থার 
মধ্যে ক্রিকেটের বতমান চেহারা গড়ে উঠেছে, সেই অবস্থার পাঁরবর্তনের সঙ্গ 
তার চেহারাও বদলাবে ধরে নিতে পাঁরি। ইতিমধ্যেই কোন্‌ দিকে বদল হবে 
তার লক্ষণ দেখা গেছে-_পাঁচ বা তিন অজ্কের ক্রিকেট একাকিগকা হয়ে দর্শকের 
আদর কাড়তে চাইছে--উপভোগের দীর্ঘ ঢালাও সুখের বদলে অলজ্পকালের 
টগৃবগ্ে উত্তেজনাকে হাজির করা হচ্ছে মাঠে বিকল্প হিসাবে । অনুমান কার, 
এই আঁবলম্বে ফুটন্ত ক্রিকেটই ভবিষ্যতের পানীয় হবে। 


কিন্তু আমরা যারা একাঁদন 'বন্তারত 'ক্রিকেটকে মন ছাড়িয়ে উপভোগ 
করোছ-আমরা কি মনকে গুটিয়ে এনে একদিনের ব্যাটে-পেটা, বলে-ভাঙা 
ক্রিকেটকে বন্দনামন্ত শোনাতে পারব? রাজতন্্, আঁভজাততল্মের আশ্রয়ে 
'ক্রকেট বার্ধত হয়োছিল-_সমাজবিজ্ঞানের এই মোটা কথাটা আমরা জানি। ধরা 
যাক, আমাদের দেশের উচ্চাঙ্গসঙ্ঞীতও তাই হয়েছে । আমরা সর্বদাই আভি- 
জাততন্রের বিরূদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের প্রাত সমর্থন জানিয়েছি । তব একই 
সঙ্গে ওরই আশ্রয়ে লালিত উচ্চাঙ্জাসঙ্গীতকে ভালবেসোছ-তেমনি ভালবেসেছি 
ক্রকেটকেও। আজ উচ্চাঞঙ্ঞসঙ্গীঁতকে ঠেলে সাঁরয়ে দিয়েছে চলাত গানের 
ধমক-চমক; একাঁদনের ক্রিকেটের দুদ্দাড় দৌড়ের সঙ্গে প্রাতযোগিতায় হার 
মানছে পণ্/াদবসী ক্রিকেটের মন্দমন্থরতা। তবু মন থেকে মুছে ফেলা 'কি 
সম্ভব রান্রি-দিপ্রহরের গভীর-গম্ভীর দরবারী' সুর, 'কিংবা 'দিবা-দ্িপ্রহরের 
খেয়ালী ক্রিকেটের তান? 


কালের প্রহারে লাঞ্থিত বর্তমান 'ক্রিকেট বিদায় নেবে। কিন্তু অঞঙ্জা করব, 

সৈ আবার ফিরবে ভাবষ্যতের সম্পন্ন পৃথবীতে, যখন মানুষ অবসরভোগের 
যথেম্ট সময় পাবে, এবং গাঁতির ক্লান্তিকে অনুভব ক'রে আরামে হাত-পা 
ছড়িয়ে মাঠে বসতে চাইবে । সেদিন আবার এই 'ক্লিকেটই ফিরে আসবে। 


আসবে তো! প্মরনো দিন কি ফেরে! পুরনো মন কি ফেরে! অর্থে 
অতৃপ্ত, গতিতে ক্লান্ত এ যেসব মান যুবক-যুবতী ভারতের পথে-পথে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের মধ্যে স্নায়বিশ্রাম সন্ধান ক'রে-_ আশক্কা 
হয়, পাছে তারা গাঁজা ও চরসে বদ হয়ে থাকাকেই সমাধি বলে ভূল ক'রে 
বসে! 


সুতরাং আমরা ভাগ্যবান_ক্রিকেটকে তার সেরা চরিত্রে দেখার সুযোগ 
পেয়োছ। | 


ক্রিকেট-অমনিবাসের এই দ্বিতাঁয় খশ্ডের নিবেদনে দেশ পন্রিকায় সুখ্যাত 

সম্পাদক শ্রীষযত্ত সাগরময় ঘোষের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ, এই 
খণ্ডভ্বন্ত কয়েকটি লেখা তাঁর অনুরোধেই িখোঁছল্‌ম, এবং তান লেখাগ্্দি 
সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ উৎসাঁহত করোছলেন। তার একাঁট-ক্রিকেটের 
দ্বাদশ ব্যান্ত-_আমার সর্বাধিক সমাদৃত রচনার মধ্যে পড়ে । এই' খণ্ডের ব্যাপারে 
পূর্ববৎ আনুকূল্য করেছেন শ্রীভূমি মুদ্রীণকার শ্রীহিতেন্দু ভট্রাচার্য এবং 
পান্ডুলাপির উপর সত মনোযোগ রক্ষা করেছিলেন শ্রীসুকূমার সাহা । 


অজ্পাদন আগে ক্রিকেট অমানবাসের প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে । ইতিমধ্যেই 
অনেকে আমাকে আভনাঁদ্দত করেছেন। আমার দিকে প্রবাহত তাঁদের সেই 
প্রীতধারাকে আম অনেকাংশে বইয়ে দিতে চাই প্রকাশক শ্্রীম্যস্ত স্দনীল 
মন্ডলের 'দিকে, যাঁর উদ্যোগে অমনিবাস প্রকাশিত হয়েছে এবং যাঁর বদান্য 
রুচি এর অতিশোভন মুদ্রণ ও অঞ্গসজ্জা সম্ভব করেছে। 


উইলফ্েড রোডস। গত 
যুগের সবশ্রেষ্ঠ অল- 
রাউন্ডার রূপে স্বীকৃত 
রোডসের একটি তৈল- 
চিন্নের প্রাতালাঁপ। 
একাগ্র চোখে, ঈষং নত 
দেহভাঙ্গতে উদ্াও 
আক্রমণ । অনবদ্য দই 
হাতের ছল্দ। 
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[উপরে] যাণ্ধোত্তর ইংলশ্ডের প্রধান ফাস্টবোলার 
ক্রেভি ট্রদম্যান। “আগুনে ফ্রেডি'_এখ্র উপনাম-তা যে 
সার্থক, এই নিখ*ত দারুণ নিক্ষেপভণ্গি থেকে বোঝা 
বায়। [ডাঁহনে] রয় শিলক্রিস্ট : ওয়েস্ট-ইশ্ডিজের 


সা এ 7 





চে 





ফাস্টবোলার : ধেয়ে লাফিয়ে পড়ছেন উইকেট এবং 
মুণ্ডশিকারের আভিপ্রান়ে। 

[উপরে] লঈলী : অস্ট্রোলয়ার সাম্প্রাতক চাণ্ল্যকর 
ফাস্টবোলার। যেন শ্যেন পাখি, সাঁ করে ছুটে যাচ্ছেন 
ছোঁ মারার জন্য। 


লি চা পুলক লি... হা 





ভন্র ট্রাম্পার : ক্রুজ ছেড়ে এীঁগয়ে গেছেন ড্রাইভ করবার জন্য। এই অস্ট্রোলয়ানকে ক্রিকেটের 
মহাক্ষান্রীয় বিবেচনা করা হয়। 


চে 


মর 
বক্তা 


রশ 
লা স্এ 
৭৯ ৮ 
আর, ৩০০০ শর্ট পট আত শা ওত 


২ 





[বামে] 'জি এল জেসপ : স্মিত হাসির সঙ্গে ব্যাট তুলেছেন, কিন্তু এ বাট-ক্কিকেট-ইতিহাস বলে 
ধ্বংসের গদা। [ডাহিনে] ইফতিকার আলি পাতোঁদি লাফিয়ে বোরয়েছেন ভ্রাইভের জনা । 
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রত টানি এিবহ কাকি, সু 
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১ মোনা দিকপাল 
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গু 
& ১১৩২-৩৩ ইঙ্গ-অস্ট্রোলয়া তৃতীয় টেস্ট, এীঁঙলেডে। লারউডের বল বুৃকে লেগেছে ওল্ডফিজ্ডের। 
..খসে গেছে হাতের ধ্যাট...অসাম যল্পণা...আহত অন্ধের মতো টলতে-টলতে লুটিয়ে পড়ার মুখে... 


ক “নিলি 


আছে কা ৬: ৮ 
£ পি ও 


সিটি 
এ 


০ এপ র্ 
রি এ ০ ছে শু ৩8 





[বামে ডগলাস জার্ডন : চওড়া রঙের টাপর তলায় বাজপাখির মতো চোখ, শকুনের মতো বাঁকা 
নাক, অবজ্ঞা আর অশ্রম্ধার রেখা ঠোঁটের কোণে। [ডাঁহনে] বিল গাঁরাল : এই 'মাঁডিয়াম-ফাস্ট 
বোলারকে ব্রাডম্যান পৃথিবীর সেরা বোলার মনে করেন। ভয়ঙ্কর বলের মতোই ভয়ঙ্কর এ+র 


স্পস্ট পরবে 58লবললদেওয়ার মুখে... 


সি 
তত বানি 
ক শ্ 


[উপরে] “দুরানী উঠে এলেন 'ন্ধকেঠ 
ইতিহাসে-চরম, নাটকীয় কয়েকটি 
মৃহূর্তকে মুঠিতে ধরে।” ১৯৬৪, 
ভারত-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট, ইডেনে। 
দুরানী এক ওভারে আউট করেছেন 
কাউগার, বার্জ ও বৃথকে, যাঁদও 
হ্যাটান্রক হয়নি। [ডাহিনে] এ 
ক্ককেটার' পান্রকার কার্ট্ন। “বোলার 
[দেখবে কি করে উইকেট? উইকেট- 

পার বুঝবে কি করে বল কোন্‌ 

দিয়ে আসছে ? কাতর জিজ্ঞাসা । 
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[বামে] জিম লেকার ; ইংলণ্ডের 
রেকর্ড-সাম্টকারী অফব্রেক বোলার। 
[উপরে] লিয়ারী কনস্টানটাইন : 








"ফিনসবেরী আর্টিলারি গ্রাউণ্ডে ক্রিকেট ।” ক্রিকেটের সংপ্রাীন একটি চিত্। ১৭৪৩ গ্রীস্টাব্দে 
এই তৈলচত্র্ট আঁকেন ফ্রানাসস হেম্যান। পুরনো যুগের ক্রিকেটের পরিবেশ এতে চমৎকার 
ফুটেছে। উইকেট, ব্যাট ও 'ক্লকেটারদের চেহারা লক্ষণীয়। মাঠাঁট এখনে বর্তমান। 





ছঁবর নাম 'ব্যাট আযন্ড বল।' বৌরয়ে- 
ছল ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'স্পোটসি 
আশন্ড পাসটাইম ফর দি পাঁপল্‌ অন্ব 
ইংলণ্ড' পরন্িকায়। শিল্পী জোসেফ 
টুট। চিন্নে আদম ও ইভ ৫৬ 
ইীঞঙ্গাত।  স্বর্গোদ্যানে 

'সবস্ত্রা' ইভ বলর্‌ূপী আপেল মা 
প্রলৃষ্ধ করছে ব্যাটধারী আদমকে। 
সচ্চারত্র আদম অবশ্য প্রস্থানপর। 


প৮1 











উৎলগগ 


শ্রীকফদাস ঘোষ শ্রীম্মকূল দত্ত 
শ্রদ্ধাস্পদেষ্‌-_ শ্রদ্ধাস্পদেষ্‌__ 
“...সুতরাং কয়েকাঁট লেখা তোর হয়ে গেল? তার একাঁট গিয়ে পড়ল অগ্রজকজ্প 
শ্রীকৃফদাস ঘোষের হাতে। সেখান থেকে আনন্দবাজার পান্নকার শ্রীমূকুল দত্তের 
কাছে। শ্রীযুক্ত দত্ত লেখাগুলির দায় নিজের ঘাড়ে না রেখে চাঁপয়ে দিলেন আনন্দ- 
বাজারের খেলাধূলার পাতয়।...ফলে একসময় আম 'ক্রিকেট-লেখক হয়ে গেল” 
চিনা প্রথম 158 8 84 1] 


৯ এপি ও ৫ পিছ সত চক স্ট উস ৭ পি শি এ নস ও এজ 


প্রথম সংস্করণের “নবেদন' 


একই লেখকের লেখা '্রকেটের এই চতুর্থ বই [. চ-তু-্থ-ব-ই!!1] প্রকাশিত হল। 
এতে 'ক্রকেটের মাহমাই প্রমাণিত। ক্রিকেট, বইয়ের পর বই লেখাতে পারে, বাংলাতেও ! 
'ইডেনে শীতের দুপুরে যে-'রমণাঁয় 'ক্রিকেট' খেলা হয়, সে খেলার চাঁরন্র সংক্ষপ্ত 
ভাষায়-“বল পড়ে, ব্যাট নড়ে”, এবং সেই খেলা দেখে অবশ্যম্ভাবী মুগ্ধতা-শৃক্ুকেট, 
সুন্দর ।ক্রুকেট!' 

একই 'ক্লকেটকে অগণ্য চোখে দেখা হয়-অসংখ্য মুখে বলা হয় তার কথা। এই 
বইয়ের একটি রচনার নাম ক্রিকেটের “চার হৃদয়, এক চোখ । সে নাম যে সম্পূর্ণ 
সার্থক নয়, তার প্রমাণ আছে এই বইতেই। সবচেয়ে অল্তভেদী চক্ষু, আম্পায়ারের 
জ্ঞানচক্ষুর কথা নেই এঁ রচনায়। তাই বাধ্য হয়ে আম্পায়ারদের কথা এই বইয়ের 
অন্ন্র বিস্তারিত লিখতে হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সত্যই 'ক্লিকেটের আ্যাঙ্গেলের শেষ 
নেই। এই গ্রন্থে প্রচুর কথা ও কাঁহনীতে বহনকোণ 'ক্লিকেটকে তুলে ধরার চেষ্টা কুরা 
হয়েছে। 

ক্রিকেটের এইসব কথা ও কাহিনী মূলত হাঁসির এবং খুঁশির। কিন্তু ক্রিকেটের 
এমন একটি স্থান আছে যেখানে জীবনের সঙ্গে মিশে সে সুগভীর, যেখানে খেলাকে 
আতক্রম করে তা জীবনের খেলা । গ্রল্থশেষে তারই ক্ষণপাঁরচয় হয়ত মিলবে । 
পিকে আর অর্থাৎ শ্রীযুক্ত প্রফুলকৃমার রায় আইনজাবী। তান বলেন, দুনিয়া 
যে আইন মেনে চলে না তা যাঁদ ভালভাবে জানতে চাও আইনের দ্যানয়ায় এসো। 
দেখবে, শুধ্‌ বেআইন বাঁডলাইনের মামলা । 'ক্রিকেট-মাঠে খেলা দেখার ফাঁকে এবং 
মাঠের বাইরে আভ্ডাস্থলে তিনি' 'ইনাঁটমিডেশনে'র নানা কাঁহনশীতে আমাদের রোমাণ্চিত 
করে থাকেন পুনঃপদুনঃ, আর তার পাঁরবর্তে ক্রিকেটের নতুন-নতুন গল্প শোনানোর 
জন্য তাঁগদ যেন মুহর্মৃহ। 

উন্ত প্রকার তাঁগদের নির্বস্তুক সাহায্য ছাড়াও বহ?জনের বস্তুগত সাহায্য আছে 
এই গ্রন্থের 'িছনে। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী গুণেন্দ্রনাথ' মিত্র, সুনশলবিহারী ঘোষ, 
লক্ষমীকান্ত বড়াল, বিমল ঘোষ, ও রণেন্দ্রনাথ বসুর নাম করতেই হবে। বিখ্যাত 
'ক্রিকেটার শ্রপঞ্কজ রায় এবং ক্লীড়ালেখক শ্রীঅজয় বসুর সৌজন্যে কয়েকাঁট ছবি 
পেয়োছ। এই বইয়ে কয়েকাঁট বিদেশ গ্রন্থের ছাঁব' ও কার্টুনের প্রাতালাপ' দেওয়া 
হয়েছে। বিদেশী ছবিগুলি পাঠক দেখলেই বুঝতে পারবেন। তাছাড়া বিদেশী 
ক্রিকেটারদের কথা যে, বিদেশশ বই থেকে নিয়েছি তা না বললেও চলবে। এই সব 
উত্তমর্ণদের কাছে খণস্বাঁকার করাছ, খণশোধের ভরসা রাখি না। 

২৭ আম্বন, ১৩৭০; ১৪-১০-৬৩ গ্রশ্থকার 


[ ১৯৫১৯ সালে লরসে ইংলণ্ডকে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ হারাবার পরে পরমোল্লাসে 
ওয়েস্ট-ইন্ডিয়ানরা যে-ক্যালিপশো গ্েয়েছিল'! উপরে তারই আংশক অনুবাদ। 
ওয়েস্ট-ইশ্ডিয়ানরাই একালে ক্রিকেটের আনন্দকে 'ফারিয়ে এনেছে । ] 


“* *প্রথম পারচয়ের রোমাজ্স * * * 

প্রথম পাঁরচয়ের রোমান্স! মুমূর্য বৃদ্ধের চোখেও আলো জবালায়-সে এমন 
জিনিস।,কাব্য, সাহিত্য ও জীবনের পরম সম্পদ সেই 'শুভদ-স্টির' পুলকের 
কথা জানিয়েছিলেন আমাকে জনৈক ক্রিকেটার : 

"ভায়া সম্প্রদানের সময়ে তোমার বৌদর হাত ধরেও তত কাঁপাঁন আর 
ঘামিনি যেমন হয়োছল প্রথম ম্যাচের সময়ে ব্যাটের হাতল ধরে। রাঁবশজ্করের 
সেতারধরা হাতে যে-শহরণ নেই, তা নাক আমার ব্যাটধরা হাতে স্বতঃস্ফূর্ত: 
ভাবে এসে গিয়েছিল, এবং আমার প্যাডপরা থরোথরো পা থেকে নাক নাচেন্ন 
নতুন ছন্দ তুলে নিতে পারতেন রাঁবশঙ্করের দাদা উদয়শঙ্কর ।৮ 

'আমাল্প সেই ক্লিকেটার-দাদা এমন কোনো বড়ো ক্রিকেটার নন যাঁর হাত-পায়ের 
কথা শুনতে আগ্রহাঁ হতে পারেন পাঠক-পাঠিকা। বর্তমান প্রসঙ্গে আম তাঁদের 
কথাই আনব যাঁদের করলিপি ও পদসঙ্গীঁতে সম্ধ হয়েছে ক্রিকেট-সাহত্য। 
. সে কাহিনী দীর্ঘ হবার সম্ভাবনা আছে। িন্ম গোয়ালার গলির হরিপদ 
কেরানীর মতো দ?' একজনের কথা বাদ দিলে জগতের আঁধকাংশ ব্যান্তই শুভ- 
দৃঁষ্টর সৌভাগ্য অর্জন করেছে। ইদানীং ক্রিকেটাররা সকলেই আত্মজীবনণ 
লিখছেন (কিংবা লেখাচ্ছেন। এক লেখক বিজ্ঞাপন 'দিয়োছিলেন : আম বিখ্যাত 
ব্যন্তিদের জীবনী ও আত্মজীবনী দুইই লিখে থাঁক)- এবং তাঁরা তাঁদের এ 
মধমম্হ্তির কথা জানিয়ে দিচ্ছেন সানন্দে, সালঙ্কারে। সকলের কথা লেখা 
সম্ভব নয়, দু" একজন “চরম' খেলোয়াড়কে নিয়ে পড়া যাক। যেমন ওয়ালী 
হ্যামন্ড। 

ওয়াল্টার হ্যামন্ড হবসের পরে ও হাটনের আগে ইংলণ্ডের সেরা ব্যাটসম্যান । 
হবস, হ্যামণ্ড ও হাটন- এই তিন 'হ-এর মহাপ্রাণ বর্ণের নির্ঘোষে ইংলন্ডের 
'ক্রিকেটমাঠ মীল্দ্ুত। তিনজনেই ক্লাসিক্যাল, সমাহম, সুসম্পূর্ণ। তার মধ্যে 
হবস অধিকতর নিখুত, হয়মন্ড আভিজাত্যে অগ্রণী, আর হাটন প্রাতজ্ঞায় 
সর্বাধিক কঠোর । . ৃ 

হ্যামশ্ডের'য্গ। ১৯২৮-২৯-এ ইংলণ্ড-দল গিয়েছে অস্ট্রোলয়া। নিউ সাউথ 
ওয়েলসের সঙ্গে ইংলণ্ডের খেলা । প্রথম ইনিংসে ইংল্ডের টোটাল আকাশ. 


৪ ক্রকেট অমানবাস 


টুটিল-৭ উইকেটে ৭৩৪। চতুর্থ উইকেটে প্যাটাস হেনড্রেন ও হ্যামন্ডের 
জুটিতে হল ৩৩৩ রান- প্যাটসির ১৬৭ ও হ্যামণ্ডের ২২৫। 

হেনড্রেন ও হ্যামণ্ড ব্যাট করছেন-_অনন্ত কালের পটভ্মকায় সেই সৃ্টি- 
কার্য- ইচ্ছামত্যু ছাড়া এই জুটির মরণের আর উপায় নেই। এমন সময়ে-_। 
পরবত ব্যাপারটা কি হল--স্বয়ং হ্যামণ্ডের কথাতেই উপাঁস্থত করা াক-_ 

“তখন বলটি রোগা খাটো-চেহারার একটি ছোকরার হাতে তুলে দেওয়া হল- 

তার মুখ গম্ভীর ও নারভাস। ছেলোটকে আমি আগে দোঁখানি, বা তার নামও 
শুনিনি। ১৯ বছরের মতো তার বয়স এবং মনে রাখার মতো এমন-কিছ চেহারা 
নয়। 
“তার বোলংও এমন-কিছ্‌ নয়-_সাদা-মাঠা। 'কন্তু অস্ট্রোলয়ার নিরীহ 
রূপের তলায় যেহেতু সব সময়েই একটা ছোবল থাকতে পারে, সেই কথা ভেবে 
প্যাটীস ও আম তিন ওভার বাড়াবাড়ি-কিছ করলুম না। মনে হয়, এ তিন 
ওভারে দশ-বারো রানের মতো করেছিলুম দু'জনে । "তারপর প্যাটাস আমার 
দিকে চেয়ে মুখ বাঁকিয়ে হাসলেন- আম বুঝলূম, আনাড়াঁট এবার মরবে। 
পরের ওভারের প্রথম বল সোজা বাউণ্ডারিতে। তার পরেরটি প্যাটাঁস যদিও 
মাটিতে ঠুকে দিলেন, কিন্তু পরবর্তাঁ দুটো বল উড়ে গিয়ে পড়ল লেডিজ- 
স্ট্যাণ্ডে--ওভার বাউগ্ডার। তার পরেরটাকেও প্যাটীস একইভাবে পেটালেন । 
কিন্তু কোথায় কি একটা গোলমাল হয়ে গেল, বলটা সোজা উঠে পড়ল, এবং 
ক্যাম্বেল সহজ ক্যাচ ধরলেন। প্রবল হর্ষধানর মধ্যে প্যাটাস বিদায় নিলেন, 
লেল্যান্ড এলেন এবং শেষ বলটি ব্লক করলেন। 

“তরুণ বোলারের পরবতর্ট ওভারে আমি তার সম্মুখীন হল্ম। আম 
প্যাটীসর শোধ তুলতে চাইল্‌ম এবং সেই ওভারে ২৪ রান করলম, যার ফলে 
তাকে সরিয়ে দেওয়া হল মিড-অফে ফিল্ডিং করতে । কেলেওয়ে অপরপ্রান্তে 
বল করাছিলেন। তার একটা বল িড-অফে সজোরে মেরে লেল্যাণ্ড রানের ডাক 
দিলেন। আমি এগয়ে যাচ্ছি কিন্তু পেশছবার আগেই মিড-অফের সেই 
ছোকরা ধাঁ ক'রে বলটা কাঁড়িয়ে নিয়েই একেবারে বিদ্যুতের মতে ছুড়ে 
দিল এবং বার্ট ওল্ডফিল্ড, যানি কোনো কিছুই ভুল করেন না, স্বচ্ছন্দে বেল 
তুলে নিলেন। আমি একেবারে স্তম্ভিত । 

“প্যাভিলিয়নে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলাম_ ছেলোট কে ? কে এই ছেলোটি-_ 
যে, নিজের পঁচি ওভার বলে && রান দিয়েছে অথচ যখন আম এবং প্যাটাস 
এমনভাবে খেলছি যে, মনে হচ্ছিল, ট্যুরের বাকি সময়টা অক্েশে খেলে যেতে 
পারি- সেইসময়ে ফিরিয়ে দিল আমাদের দুজনকেই £ আমি তাকে চিনে রাখতে 
চাইলুম। 

“ছেলোঁটর নাম ডন ব্রাডম্যান।” 


ব্রাডম্যানের সঙ্গে হ্যামণ্ডের চেনাশোনাটা ভালরকমই হয়োছল।' তার জের 
চলবে অনেকাঁদন। হবসের পরে ইংলগ্ডের সেরা ব্যাটসম্যান-রূপে ঘোষিত হ্যামণ্ড 
হয়ত ভেবেছিলেন, শুধু ইংলণ্ডের কেন_কেন পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যান আখ্যা 
নয়? পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যান বলে স্বীকৃতি পেতেনও যাঁদ এঁ খাটে 


রকেট সুন্দর 'ক্রকেট & 


অস্ট্রেলয়ানটা না থাকত। হ্যামণ্ড স্বতঃই প্রাতিদ্ন্ী ব্রাডম্যানকে সনজরে 
দেখেনানি। 

হ্যামণ্ড-ব্রাডম্যানের প্রাতদ্বান্বতার গোটা ইতিহাস জানাবার দরকার নেই, 
শকিন্ত এটুক্‌ স্মরণ করিয়ে দেব, ১৯৪৬-৪৭ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ব্লাডম্যানের 
হাতে শেষ মার খেয়েই হ্যামশ্ডকে সরে যেতে হয়োছিল 'ক্রিকেট-দনিয়া থেকে, 
এবং পরের বছর ১৯৪৮ সালে ব্রাডম্যান যখন তাঁর শেষ স্মাবখ্যাত অপরাজিত 
সফর করলেন ইংলন্ডে, তখন ইংলশ্ডের মাঠ থেকে বিনা বাদ্যে বিদায় নিয়েছেন 
ওয়ালী হ্যামণ্ড।, 

ব্লাডম্যানের সঙ্গে আর একজন 'বিশবশ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারের প্রথম পরিচয়ের জায়গায় 
হ্যামণ্ড উপাস্থিত ছিলেন তাঁর কৃণ্িত ললাট নিয়ে। হ্যামন্ডের ললাটের 
কৃণ্ুনরেখা গভীরতর হল্মাছল...তিস্ততা...আক্রোশ...আশাভঙ্গ... 

ইংলন্ডের গডফ্রে ইভান্স যে, একালের সেরা উইকেউকণীপার তা শন্রুপক্ষও 
দ্বীকার কুরে। অস্ট্রেলিয়ার ডন ট্যালন হয়ত কিছুকাল নৈপ্ণ্যের সঙ্গে তাঁর 
প্রাতিদ্ন্দিতা করতে পেরেছিলেন কিন্তু ইভান্স শেষ বাজতে ট্যালনকে ছাড়িয়ে 
গেছেন। পূর্ককালে উইকেটকীপার-রূপে নিঃসংশয় শ্রেম্ঠত্ব ছিল অস্ট্রোলয়ার 
বার্ট ওল্ডফিল্ডের। ওজ্ডাঁফজ্ডের ছিল 'নিরুপদ্রব নৈপুণ্য । নিঃশব্দ হস্ত- 
কৌশলে, মহানতম চোর্যে তান অদ্বিতীয়। ইভাল্স অপরপক্ষে সরব, সচেতন, 
ভাঙ্গিপ্রধান, অভিনয়াপ্রয়। ইভান্স সহজ ক্যাচকে ধরেন কঠিন করে, কঠিনকে 
ধরেন অবহেলায়। অসম্ভব ক্যাচকে প্রায়ই সম্ভব করেন, যখন পারেন না, সেটা 
ষে 'অসম্ডভব ছিল, তা বুঝতে দেরণ হয় না কারো ইভান্সের ভাবেগাঁতকে। এমন 
ইভান্স কথা বললে খোলা গলাতেই বলবেন সন্দেহ নেই । স্থায়ীভাবে গ্লাভস 
খুলে রাখলার পরে তিনি কিছ হ্যামন্ড-প্রসঙ্গ করেছেন : 

'গোড়াতেই বলে রাখি, আমি ওয়ালী হ্যামণ্ডের অধিনায়কত্বে খেলতে গর্ব- 
বোধ করেছিলাম। তখন অল্প বয়স, বিচারবুদ্ধি পাকোনি, সেই ১৯৪৬ সালে 
প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছ আম ভেবেছিলাম, হ্যামশ্ড নিশ্চয়ই একজন জল্ম- 
সদ্ধ নেতা । 

শীঁকন্তু বুঁঝনি- উহু, একদম নয় !_বুঁঝাঁন যে, তাঁর মাঠসাজানো নিখদুত 
নয়, কোনোমতেই নয়। দলের অনা সকলে যখন ট্রেনে যাচ্ছে তখন তিনি তাঁর 
নিজের জাগনয়ার গাড়ীতে যাচ্ছেন-এর দোষ নিয়ে একটুও মাথা ঘামাইনি। 
আমি নিজের সম্বন্ধে ট্রেদ্'শে বোশ তো আশা করিনি, তাই ষথেস্ট। 

“আবার বলি, ছোকরা খেলোয়াড়রূপে আমি সম্মান করতাম হ্যামন্ডকে। 
কিন্তু দলের অন্য খেলোয়াড়রা করত না। তারা তাঁকে পছন্দ করত না, তাঁর 
সঙ্গে মানিয়ে উঠতে পারত না, ঠিকভাবে বলতে গেলে, কেউ-কেউ তাঁকে মনে- 
প্রাণে অপছন্দই করত। 

“তারা বলত, বলবার কারণ ছিল- হ্যামণ্ড স্বার্থপর। সবাঁকছু নিজের 
সবিধামতো গিয়ে নেন। হ্যামণ্ডের ধারণা, কোনো বিষয়ে তাঁর যা মত, সেইটেই 
ঠিক মত, অপর যে-কোনো মতই যাচ্ছেতাই। তিনি কখনো পরামর্শ চাননি। 
এবং ক-খ-নো-ই কাউকে প্রশংসা করেননি। 

শঁবরাট ক্রিকেটার ওয়াল্টার হ্যামশ্ড বুঝে ওঠার পক্ষে কঠিন মানুষ । 


ঙ ্রুকেট অমানবাস 


খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে তাঁর ভালোমন্দ ধারণা খুব স্পম্ট এবং তা জানাতেনও 
স্পম্টভাবে। এক ব্যান্তকে তানি গভীরভাবে অপছন্দ করতেন_ব্রাডম্যানকে।” 

ব্রাডম্যানের সঙ্গে ইভান্দের প্রথম পারিচয়ের কথায় আসা যাক। ১৯৪৬-৪৭ 
শসারজে এম-সি-সির সঙ্গে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার খেলা । সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় 
খেলছেন ব্রাডম্যান। ইভান্স ব্রাডম্যানের উইকেটের পিছনে গ্লাভস পরে দাঁড়িয়ে- 
ছেন। সেই তরূণ কামনার মুঠিতে কি ধরা পড়বে না বিশ্বপ্রীতিভা 2 

ব্রাডমানকে উইকেটে এসে দাঁড়াতে দেখলেন ইভান্স। স্পম্ট বোঝা গেল বাড- 
ম্যানের অসুস্থতা কাটোন। কয়েক বংসর অসখে-অসুখেই কেটেছে, এখনো 
তিনি নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নন। ব্রাডম্যান স্ট্যান্স নিয়ে দাঁড়িয়ে- 
ছেন, ব্যাটের পিছন দিকটি পয়েন্টের দিকে ফেরানো । ভঙ্গি একেবারেই নিখুত 
নয়-_ক্রিকেটের নীতিকথার বিচারে । কন্তু দেহের প্রতি রেখায় কি কঠোর দূঢ়তা 
-এক অলৌকিক মনোনিবেশ_শরের মতো দুটি চোখ বি'ধে আছে বোলারের 
হাতে। 

ডিক পোলার্ভড বোলার। একেবারে উইকেট-ঘে*ষে ইভাল্স অপেক্ষমাণ । 
পোলার্ডের একটা বল ব্রডম্যানকে সম্পূর্ণ ফাঁকি দিল।' ডন সামান্য ছোঁয়া 
লাগাতে পারলেন মান্র। বলটা লুফবার কোনো চেষ্টাই ইভান্স করলেন না- 
দরকার কি, যখন সোঁট উইকেট ভেঙে দেবে নির্ঘাত! 

“কিন্তু আমি জানি না কেন- আজও জানি না কেন-তা ঘটল না!! সামলে 
নিয়ে শেষ চেম্টা করলাম--কিন্তু তখন বড় বেশি দেরী হয়ে গেছে"- ইভান্স 
লখেছেন। 

রলাডম্যানের দুরান হয়েছিল মান্র। শুরুতেই তাঁকে সেরে দেওয়া যেত। 
দুর্ভাগ্য! ইভান্সের বৃদ্ধিদোষে তা হতে পারল না। 

আবার সূযোগ এল ৫&৪ রানের মাথায়। ডন একটা ভালোরকম খোঁচা 
লাগালেন। অন্তত ইভান্সের পক্ষে সেটা ধরা কাঠন ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার 
ভাগ্লক্ষমণী কি-একটা চক্রান্ত করলেন_ ইভান্স পুনশ্চ ফসকালেন। 

ডন বোশ নয় ৭৬ রান করলেন, কিন্তু অনেক বোঁশ আত্মবি*বাস ফিরে 
পেলেন ইভান্সের কল্যাণে । 

ইভাল্স দুঃখের হাঁস হেসে বলেছেন_ডনকে যাঁদ দূু'রানে ধরে ফেলতাম, 
তাহলে ডন হয়ত ক্রিকেটে আর ফিরতেন না। তখন যা তাঁর শরীরের ও মনের 
অবস্থা, এ পতন তাঁর শেষপতন হত । আমি তাঁর পনঃপ্রত্যাবর্তনের (আর 
সে কি প্রত্যাবর্তন! এ সিরিজে তাঁর টেস্ট-আভারেজ ৯৭১৪) নিমিত্ত হবার 
সৌভাগ্য অজর্ন করেছিলাম । 

স্বর্গ থেকে দুটি স্বর্ণাডম্ব খসে পড়েছিল ইভাল্সের অগ্জালর উপরে । মূল্য- 
বোধহাীন বালক তাকে ফেলে দিল মাঠে । ডিম দুটি মাটিতে পড়ে ফেটে গেল 
এবং দাট ডিমের ভিতর থেকে আধখানা করে মূর্তি বেরিয়ে এসে জুড়ে গিয়ে 
এক হয়ে মাঠের উপর অপূঝছন্দে নৃত্য করতে লাগল-_নবাঁবভশব হল ডন 
ব্রাডম্যানের। 

আফশোষে আনন্দে ইভাল্স অধীর। জীবনের সেরা পুরস্কার দু দু'বার 
ছেড়েছেন তার দঃখ-আর পরম সুখ-_ আমার ত্যাগের বলেই 'বিশ্বাক্ককেটারের 
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বাঞ্ছিত পুনরভুদয় ! 

শাস্তস্বর্প হ্যামন্ড দল থেকে ইভাল্সঙে খারিজ করে দিলেন। উইকেট- 
কীপারের গ্লাভস পরে নক-আউটের অমন সযোগ ছেড়ে দিল ছোকরা! রাগে 
দাঁতে দাঁত পিষলেন হ্যামন্ড। 

সিডনির দ্বিতীয় টেস্টে দলে প্রত্যাবর্তন করে ইভাল্স মহান প্রাতশোধ 
নীলেন। ইংলশ্ডের বিরুদ্ধে এ টেস্টে রান হয়েছিল ১০৫৪. কিন্তু উইকেট- 
কপার ইভান্স একাঁট বাই-রানও হতে দেননি। পরমাশ্চর্য ব্যাপার । 

এঁ িডানি-টেস্টে ব্রাডম্যান ২৩৪ রান করোছলেন (তাঁর সঙ্গে একইসংখ্যক 
রান করেছিলেন 'সিড বার্নস), এবং পরবর্ত টেস্টে আরও অনেক রান- ইভাল্স 
সারাক্ষণ পিছনে হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করেছিলেন_যাঁদ আর একটা সুযোগ 
পান-দবার ভুল করেছেন, সে ভুল তৃতাঁয় বার করবেন না- জীবনের শ্রেষ্ঠ 
পুরস্কার তাঁর চাইই-ব্রীডম্যানকে একবার ধরা চাইই_কোনো সুযোগ এল না। 
পরের বছর ১৯১৪৮ সালে ব্রাডম্যানের শেষ ইংলান্ড-্ট্যর। ইভান্স এবার 
[নিশ্চয় তাঁকে অন্তত একবার পাবেন, একবার করতলগত করবেনই ভাগ্যকে । 
কেন্টের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ। কেণ্টের উইকেটকাঁপার ইভান্স পুনশ্চ ব্রাড- 
ম্যানের পশ্চাদ্বতাঁ+। পণ্টাশের মতো রান হয়েছে ডনের, বল করছেন 'মাঁডিয়াম- 
পেস বোলার এড ক্ল্যাশ । 

ডন একটা বলকে বেশ জোরের সঙ্গে ব্যাটের তলায় লাগালেন। বলটি ধরেই 
আনন্দে ফেটে পড়তে যান ইভান্স- সামলে নিলেন। দূভাগ্য, দুর্ভাগা, ও- 
শব্দটা ব্যাটে বল লাগার নয়, মাটিতে ব্যাট ঠোকার। বিষণ মনে ইভান্স কোনো 
আপীল না করে বলট বোলারকে ফেরত পাঠালেন। সুযোগ তাঁর এসেও 
এলো না। 

সুযোগ এসেও এলো নাঃ ব্রাডম্যান ইভান্সকে বললেন-“কী মূর্খ তুমি 
গডফ্রে 2 তুমি কয়েক বছর ধরে আমাকে পেতে চাইছ_ আর আজ হাতে পেয়েও. 
ধরেও, তাকে বিনা ডাকে ছেড়ে দিলে ।” 

“তার মানে? £2 বলটা তোমার ব্যাটে লেগেছিল ?" 

পনশ্চয়। রীতিমত জোরে। তোমার সুযোগ তুমি পেয়োছিলে-কিন্তু তোমার 
বরাতে নেই।" 

আমি জানি আমার বঙ্গভাষী পাঠক এখন একটিমান্র কাব্যছন্রই মনে-মনে 
আবৃত্তি করছেন : 

'অধেক জীবন খুজি কোন্‌ ক্ষণে চক্ষ্য বাজি 
স্পর্শ লভেছিল যার এক-পল-ভর, 
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান 
'ফারয়া খুঁজতে সেই পরশপাথর। 
বৃথা । 'পরশপাথর' রিটায়ার করলেন ১৯৪৮ সালেই । 


এিকিররটাদ রদ রিদাহহরা দাত 
1 
পাডসির ১৮-১৯ বছরের এক ছোকরা, লিওনার্ড হাটনকে টেস্ট খেলতে ডাকা 


৮ কেট অমনিবাস 


হয়েছিল নিউীজ্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩৭ সালে । লেনের জীবনের প্রথম টেস্ট। 
জীবনের প্রথম টেস্টযান্রার কাহনী স্যার িওনার্ড লিখে জানিয়েছেন : 

“শনউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্টম্যাচের পূর্বে আমার শেষ কাউন্টি খেলা হয়ে- 
ছিল হালে, যার পরে আমি অবশিষ্ট ইংলন্ডদলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য 
'লপ্ডনের দিকে যান্রা করলাম। খেলার দিন সকালে আমি প্রায় খেতেই পারলাম 
না। 'ক্রকেট-ব্যাগ নিয়ে লর্ডসের দিকে যাওয়ার সময়েও একই উদ্বেগ আচ্ছন্ন 
করে রাখল । 'ডবাঁলিউ 'জ গ্রেস' গেটের সামনে ট্যাঁক্স ছেড়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গে 
দারুণ ভয়ে মন শিউরে-শউরে উঠতে লাগল । আম দৌড়ে পালাতে চাইলাম। 
আকাশ-পাতাল ভাবনায় ডুবে রইলাম। এখানে আসা কি আমার উচিত হয়েছে £ 

“কন যে তুচ্ছ লাগল 'নজেকে! এঁ-যে সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ মহার্ঘ পোষাকে 
'সঁজ্জতা মাহলাবৃন্দকে নিয়ে এই পথে আসছেন, আমকে আতক্রম করে এাঁগয়ে 
যাচ্ছেন, বহু ক্ষেত্রে গেটকীপার গেটে যাঁদের নমস্কার জানাচ্ছে . পাঁরাঁচিত 
ভগ্গিতে__তাঁদের তুলনায় আমি কী সামান্য! আমার জন্য গেটকীপারের কাছ 
থেকে কোনো পরিচয়ের ইঙ্গিত নয়, তার পাঁরবর্তে ভ্রুভাঁঞ্গ, যার বস্তব্য হল-_ 
এ কিম্ভূতাকমাকারটা আবার কে? গেটকীপার শুধু যাঁদ আমার মনের 
অবস্থার কথা জানত-যাঁদ জানত আমি কি-রকম নাভাস হয়ে পড়েছি-_তাহলে 
হয়ত দু' একটা উৎসাহের কথা শোনাত, কে জানে! 

“এর আগে লর্ডসে কাউণ্টির পেশাদার খেলোয়াড়দের ড্রোসংরূম ব্যবহার 
করোছি। সেখানে হাঁজর হলে আমাকে জানানো হল-_এটা টেস্টম্যাচ--সতরাং 
আমাকে উপরতলায় আযমেচারদের ড্রেসিংরুম ব্যবহার করতে হবে। 

“তার মানে সব কিছ আলাদা- রক্ষণাবেক্ষণের বেয়ারাঁটি পর্যন্তি। অনুভব 
করতে লাগলুম, একেবারে অথৈ জলে আমি, সব গুলিয়ে যেতে লাগল...» 

হাটন তাঁর জাবনের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে গোল্লা করলেন। দুঃখখ 
ছোকরা দুঃখ জুড়োতে চাইল একান্তে । লেন চলে গেলেন একলা সিনেমায় । 
অন্ধকারে আসন নিয়ে নিজের ব্যর্থতার কথা ভাবছেন_ক্রমে সিনেমা-ঘরের 
আর!মে দেহমনে স্বস্তি আসছে-_এমন সময়ে পর্দায় ছবি ফুটে উঠল। নিউজ- 
রীল দেখানো হচ্ছে_ইংলন্ড ও 'নিউাজল্যান্ডের মধ্যে যে-খেলা হচ্ছে তারই 
'ছবি। পরায় ফুটে উঠল- নবাগত লেন হাটন মাথা নামিয়ে চলে যাচ্ছেন গোল্লা 
করে। 

হাটন বলেছেন_“আমি উঠে পড়লুম- বেরিয়ে এল্‌ম।” 

এই হাটন ব্রাডম্যানের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম টেস্টে সেণ্চরি করে- 
ছিলেন, এ সিরিজেই পরে করেছিলেন ৩৬৪ এবং যখন টেস্টজীবন শেষ করলেন 
তখন তিনি. ওয়াল্টার হ্যামণ্ডকে বাদ দিলে, ইংরেজ-ব্যাটসম্যানদের মধ্যে টেস্টে 
সর্বাধিক রান করেছেন আর অধিনায়করূপে কোনো রাবার হারান নি। 


দরজায় দুম দুম্‌ দুম ধাক্কা ।_মা মা মা-দরজা খোলো-_দরজা খোলো-- 
ওমা মা 

মা জ্যাম তৈরী করছিলেন রান্নাঘরে । তাড়াতাড়ি এসে দরজা খোলেন। ছেলে 
ঘরে ঢুকে মাকে জড়িয়ে তিন চরকি পাক। মা উল্টে পড়ে যান আর কি! 


রকেট সুন্দর ক্রিকেট ৯ 
কোনোক্লমে টাল সামলালেন। ছেলে তারপর মাকে ছেড়ে, ডিগবাজি খেয়ে, 
হাততালি দিয়ে নেচে বলল-_মা, কি মজা! 

--কি হয়েছে বল্‌না বাপু, আর জ্বালাস 'নি। 

চান্স পেয়েছি মা, চান্স! একেবারে এম-স-সির হয়ে খেলব। 

মা ছেলের স্পোর্টসকোটের উপর ময়দামাখা হাত বুলিয়ে আদর করে 
বললেন- বেশ বাবা, বেশ। দেখো, খেলতে যাবার আগে 'জানসপন্র ঠিক করে 
গুছিয়ে নিও। 

মাযেন কি। আম বুঝ খাল ভুলেই যাই_ ছেলের গলায় আঁভমানের সুর । 

ঘটনাটা অনেকটা এই রকমই ঘটোছল। শুধু এ মাকে জড়িয়ে ঘুরপাক 
খাওয়া বা ডিগবাজি খাওয়াটুকূ বাদ। ১৮ বছরের ছেলে খেলাখ্যাপা ডেনিস 
কম্পটনের জীবনের ত্মাজ বড়াঁদন। সে সাফোকের বিরুদ্ধে লেখতে যাবে 
এম-ীস-সির হয়ে । স্কুলে তার শিক্ষকমশাই তার পরীক্ষার খাতা হাতে নিয়ে 
কপালে চশমা তুলে বলেছিলেন- বাবা ডেনিস...না না, আমি রাগ করে বলছি 
না-তবে"'তোমার জীবিকা কলমে নয়-- বাাটে। ডেনিসকে ইস্কুল ছাড়তে হল, 
ছাড়বার সময়ে কষ্ট হচ্ছিল, সবাই খুব ভালবাসে তাকে, কিন্তু 'তৃণে পুলাঁকত, 
লর্ডসে যূগে-যুগে তার বাসস্থান। সেখানে 'মাঠের ছেলে" হবার চাকার পেল 
সে। স্কোরকার্ড বেচে, রোলার টেনে, স্বপ্ন দেখতে লাগল, কবে একাজ তার 
শৈষ হবে, কবে অন্যেরা রোলার টানবে, কার্ড বেচবে, এবং কার্ডবেচা বন্ধ করে 
মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকবে তারই দিকে, এখন সে যেমন হাঁ করে দেখে হ্যামণ্ডকে 
ব্যদটংয়ের সময়ে। 

ক্রিকেট তার দিনের দর্শন, রান্রির ভিশন। হবস তার আদর্শ। হবসের মারের 
ছবি চোখস্থ করে সে ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্নে ছবির রিল ঘ্ঢরতে থাকে_ 
বস্মীতর সেন্সারে কাটা পড়েছে কোনো একটা ছাঁব হয়ত--ঘম ভেঙে উঠে 
পড়ে আয়নার সামনে ব্যাট ঘাঁরয়ে ছন্দ-পৃরণ করে নেয়-_। 

বাবা-কম্পটন মা-কম্পটনকে বললেন--গিন্নী, তোমার ছোট ছেলেকে যাঁদ 
'আজ দেখতে--কাঁ ঠান্ডা, চেনাই যায় না। 

_কি রকম ? 

-হবস্‌ ব্যাট করছিলেন, আর বাছা একেবারে চূপাঁট মেরে খেলা গিলাছলেন। 
মা সস্নেহে চণ্চল ছেলের 'দিকে তাকালেন। সস্নেহে তার বাবা তার হাত ধরে 
তাকে মাঠে নিয়ে যেতে লাগলেন। এমনাঁক নিজের ক্লিকেটদলে তাকে একটা 
জায়গাও দিলেন। একবার তো বিপক্ষদল তার জন্য আঁভযোগই করে বসল। 
-এটা কিন্তু খুব অন্যায়-এত বাচ্ছা ছেলেকে খেলানো! এটা আমাদের 
বোলারদের প্রাতি অবিচার। 

কম্পটনের বাবা হেসে বললেন-_দ? এক ইণ্চি মাথায় খাটো বলে ওকে আস্তে 
বল দেবার দরকার নেই। নিজেদের স্বাভাবিক খেলা চালিয়ে যান আপনারা । 
তারা কি শোনে ? শোনেই বা কি করেঃ বিবেক বলে একটা জানস আছে 
তো! ফাস্টবোলার স্নো-অফস্পিন ছাড়তে লাগল। “কিন্তু যখন গোটা চারেক 
বাউন্ডারি ছুটে গেল পরপর, তখন পুনশ্চ তাদের হাতের জোর-বল দোড়ে এসে 
আথা ঠুকে নমস্কার করে বলল--বাহাদুর বেটে 1 
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বাবা-মা-ছেলে মিলে চমংকার 'ক্রকেট-পারবার। এহেন বাঁড়তে যাঁদ খবর 
'আসে, ছেলে বড় খেলা খেলতে যাবে_ তাহলে ? সাজো-সাজো রব। কম্পটনের 
মা ছেলের সার্ট কাচতে বসলেন-দুধ-সাদা হওয়া চাই দার্ট। বাবা বসলেন 
জ্‌তোয় কালি লাগাতে-যাতে একদম নতুন দেখায়। তারপর বাবা মা দাঁড়য়ে 
রইলেন তদারকিতে- ছেলে ব্যাগ-ভার্ত করে জীনস নিচ্ছে। ব্যাগে প্রথমে 
ঢুকল প্যাট হেনড্রেনের সই-করা হেনড্রেন-ব্যাট-৩০ 'শাঁলং দাম। তারুপর 
প্যাড-একই দাম। তারপর সা প্যান্ট, গ্লাভস, মোজা, জুতো । জিনিস 
সাজানো তো নয়, উৎসবসজ্জা । 

অনজ্ঠানশেষে শ্রীমান কম্পটন কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে গউমট 
করতে-করতে লরসের বাসে উঠে পড়ল এবং সেখানে হাজির হয়ে ব্যাগ জমা 
করে দিল হেডকোয়ার্টারে। 

কয়েক ঘন্টা পরে সে ট্রেনে চড়ে বসল। জাবনের “সর্ব প্রধান' ম্যাচ খেলতে 
যাচ্ছে সে। তার পাশেই ছিলেন হ্যাম্পশায়ার ও ইংলণ্ডের উইকেটকীপার জর্জ 
ব্রাউন। অভিজ্ঞ মানুষ, খুবই রসিক, আর সহান্মভূতিশীল। কম্পটন্কনর সঙ্গে 
তিনি অনেক তামাশা করলেন, উপদেশও দিলেন বৈশ-ীকছব, তাঁর কথায় খুব 
আমোদ হতে লাগল কম্পটনের, সে হাসতে লাগল প্রচ্দর--কিন্তু সারাক্ষণই কি 
একটা অস্বাঁস্ত মনে জেগে রইল । ক সেটা? কি জানি! তবু অস্বাস্ত। 
নিজেকে বোঝাল, সব ঠিক আছে, কিন্তু কাঁটাটা ?িচাঁখচ করতে লাগলই। 
ট্রেন যথাস্থানে পেশছল। সঙ্গীরা উঠে পড়ল, ব্যাগ তুলে নিল, ঠিক তখনই--. 
সর্বনাশ! ব্যাগ আনা হয়ান। 
কাঁদো-কাঁদো হয়ে কম্পটন ক্যাপ্টেনকে নিবেদন করে- ভেবোছিলুম যাদের 
কাছে জমা 'দয়েছি, তারাই ব্যাগ পাঠিয়ে দেবে... 

লর্ডসে তার করা হল। উত্তর এল--ফেলে যাওয়া ব্যাগ এখন পথে। কিন্তু 
একাঁদন তুমি নিশ্চয় নিজের ম্শ্ড্‌ ফেলে যাবে ।' 

'ক্রিকেট-মাঠটি বড়ই সুন্দর । গ্রাছে ঘেরা, ঘন সবুজ আর চমৎকার অল্প ঢালু । 
উইকেট ননখদুত. দর্শক প্রীতিপূর্ণ। 

বরাত মন্দ হলে যা হয়-ঝটাঝট উইকেট খসতে লাগল এম-সি-সির। দুই 
দলের বাইশ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এমন একজন ছিল-_যার ব্যাট, বুট, শার্ট, 
ট্রাউজার কিছ; নেই-তারই উদয়মূহর্ত আগত । তার বয়স সতেরো, আভজ্ঞদের 
মধ্যে অনভিজ্ঞতম সে। বসে-বসে কাঁপছে আর ঘামছে। পালাতে পারলে বাঁচে। 
মাথামোটা গর্দভের শিরোমাণ, সবাই ভাবছে তার সম্বন্ধে। 

ব্রাণকর্তারূপে এগিয়ে এলেন উদারহদয় জর্জ ব্রাউন।' ছ'ফুট তিন হীঙ লম্বা, 
সেই অন্পাতে চওড়া, নৌকার মতো পায়ের মাপ- সেই জর্জ ব্রাউন হাসিয়ে 
গদলেন কম্পটনকে অমন সঙ্কট পাঁরাস্থিতিতেও-_চিন্তা কি, আমার 'জানসপন্র 
চাঁড়য়ে নেমে পড়ো । 

হাসবো' না কাঁদবো-কম্পটন ঠিক করতে পারল না-লরেল পরবে হার্ডর 
পোষাক ? 

ব্রাউন গম্ভীর হয়ে বললেন-ডোঁনস, ওগুলো পরে ফেলো । যে-পর্যন্ত নাঁ 
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তোমার 'জীনসপন্র আসে, ওগুলো 'দিয়েই চালিয়ে নাও। 

বাক্যব্যয়ের অবসর না দিয়ে জর্জ ব্রাউন বোৌরয়ে গেলেন ড্রৌসংরুম থেকে। 

ছ'ফুট তিন হাঁঞ্চর পোষাক পরল ল্যাকপেকে পাঁচ ফুট আট হীণ। শার্টের 
মধ্যে খন ঢুকল সে, মনে হল, সার্কাসের তাঁবুতে বুঝি চাপা পড়েছে! জামার 
হাতা গুটোচ্ছে তো গুটোচ্ছে--গজের পর গজ কাপড় তালগোল পাকাল। 
প্যান্টি চড়াল যখন তখন শ্রীচরণ দুটি অদশ্য-এক ফুট তুলতে হল প্যান্ট। 
কাগজ ডেলা পাকিয়ে ঢুকিয়ে-ঢাকয়ে জুতোজোড়া কাগজের গুদোমঘর হয়ে 
গেল তব; প্রাতপদে ছ্‌টে যেতে লাগল শ্রীচরণেন্স'। 

তাই সই। ভিখারী আবার আচার! বগলের তলায় খোঁচা দিচ্ছে এমন প্যাড 
পরে, বুক পযন্তি লম্বা ব্যাট হাতে নিয়ে, কুমার কম্পটন চলল ব্যাট করতে। 

বোলারের হাত থেকেবল এসে গেল। কম্পটন দুহাতে ব্যাট তুলবার চেষ্টা 
করল। তার আগেই মিডলস্ট্যাম্প ঘ্চ্‌। একেবারে প্রথম বলেই বোল্ড ।' 

কম্পটনের ব্যাগ এসে গেল দের না করে। অতএব পরের হীনংসে ১১০। 


উপরের কাহিনীটি মজায় মাখানো । প্রথম পাঁরচয়ের রোমান্স- রোমান্টিক 
কমেডিতে দাঁড়য়েছে ওখানে । আরও নাড়াদেওয়া পাঁরচয়ের সংবাদ দেওয়া 
উঁচিত-সর্বাঙ্গে শিহর-জাগানো কোনো সাক্ষাং-ববরণ। ইংরেজ ক্রিকেটারের 
কাছে 'অস্ট্রেলিয়া' বিষামৃতমধুর শব্দ। জাভা যাওয়াও সম্দদ্রযান্রা কিংবা জাপান, 
কিন্তু বিলেতই আসল বিদেশ। অস্ট্রেলিয়া ইংরেজদের কাছে 'ক্রকেটের বিলেত। 
ইংরেজর্যু বলে, অন্যদের সঙ্গে আমাদের “টেস্ট”, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে 'গ্রে-টেস্ট'। 
অস্ট্রেলিয়ানরাও সানন্দে ঘাড় দুলিয়ে বলে- দাদা, তুমিও মহান। 

ডেনিস কম্পটন ১৯৩৭ সালে নিউজিল্যান্ডের সত্গে শেষ টেস্টে জায়গা 
পেয়োছিলেন। খেলেছিলেন ভালোই, ব্যাটে বলে উভয়ত। 

১৯৩৮, জুন মাসে সকালে চায়ের টোবলে পিতা পুন্রের সংলাপ : 

_বাবা, গত বছর তো নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভালই খেলোছ। এবার 
অস্ট্রোলয়ার বিরুদ্ধে চান্স পাবো, কি বলো? 

খবরের কাগজ থেকে মূখ তুলে শান্ত গলায় পিতা বললেন- আশা করি তুমি 
সুযোগ পাবে। আজ বিকাল-নাগাদ সবই জানা যাবে। আজই তো দল 
ঘোষণার কথা । 

ক্রিকেটের সরঞ্জাম পাঁরজ্কার করে, আর মায়ের কাজে সাহায্য করে, দুপুরটা 
নানাভাবে ব্যস্ত থাকার চেস্টা করলেন কম্পটন। তারপর বিকাল হতেই ছিটকে 
বেরিয়ে পড়লেন। তখনো সান্ধ্য-কাগজ আসতে ঘণ্টাখানেক দেরাঁ। ূ 
সময় আর কাটে না! মিনিটগ্যলো কি লম্বা-লম্বা রে বাবা! রাস্তায় এলো- 
মেলো পায়চারি করতে দেখে কড়া চোখে পালিশ তাকাল । অপরাধীর মতো 
গলিতে ঢুকে পড়েন ডোনস। অবশেষে- দূরে হকার ! 

কাগজটা ছিনিয়ে নিয়েই একেবারে মেলে ধরেন চোখের সামনে । প্রথম টেস্টে 
ইংলস্ডদল- হ্যামস্ড, ফার্নেস, বান্নেট, হাটন, এডারিচ, পেশ্টার, এমস, রাইট, 
ভোরিটি, সিনফিজ্ড এবং_ক-স্প-ট- ন--!! 

-মা মা-_। দরজায় আবার সেই বালকের করাঘাত ও চীৎকার--মা, আমি 
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অস্ট্রোলয়ার বিরুদ্ধে খেলব। 

মা হাসলেন ।- বাছা ঠান্ডা হ। 

ঠিক কথা। কম্পটন কাঁপছেন পাইনপাতার মতো । 

এক মহাশুক্রবারে বিল এডরিচের সঙ্গে ডেনিস কম্পটন ন্যটিংহ্যামে পেশছ- 
লেন। ভাগ্ক্রমে একই হোটেলে ইংরেজ ও অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট-ক্রিকেটারদের 
থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। 

ডন ব্রাডম্যান কম্পটনকে দেখে এগিয়ে এলেন। অস্ট্রোলয়ার মহান আঁধনায়ক 
হাত বাড়িয়ে বললেন-_ বড় খুঁশ হয়োছি ডেনিস তোমার শনর্বাচনে । গুড লাক্‌। 

ডেনিস চেয়ে দেখেন খাটো চেহারার বড় মানুষাঁটকে। না, লোকটি ভঙ্গি 
করছে না- আন্তাঁরকভাবেই বলছে । ডন ছোট বয়সেই মাঠে নেমোঁছলেন, তান 
জানেন নবাগত তরুণ খেলোয়াড়কে উৎসাহদানের মূল্য কি। ডেনিস কৃতজ্ঞতা- 
বোধ করেন। 

-আরে আমাদের ঘরে এসো না কেন ডেনিস ফিরে দেখেন- অস্ট্রেলিয়ান 
বাঘা-বোলার বিল ও'রালি।-চলে এসো আমাদের ঘরে, 'ক্রকেট সম্বন্ধে অনেক 
কথা কওয়া যাবে । কম্পটন রাজ হলেন। 

ব্রাশ্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে ওরিলি বললেন- তুমি যে দেখাছি একেবারে খোকা 
আছ হে। কম্পটনকে হালকা পানীয়ের অর্ডার দিতে দেখে হা-হা করে হাসতে 
লাগলেন ফ্লিটউড-স্মথের সঙ্গে ওারাল। 

ভাঁবষ্যতে অস্ট্রেলিয়ায় হয়ত তুমি যাবে- ওাঁরাঁল মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন-_ 
সে-ক্ষেত্রে মনে হয় আমাদের উইকেটের ধরন জানতে তোমার ইচ্ছে আছে। 

আড়াই ঘণ্টা ধরে উইকেট, ক্রিকেটার, 'ক্লিকেট-ক্লাবতত্ব, কম্পটনের কানে বর্ণ 
করলেন গাঁরলি। এই দীর্ঘ বস্তুতার শেষে দেখা গেল কম্পটন অস্ট্রেলিয়ান 
ক্রিকেটের একজন বিশেবজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। 

পিন্তু এধারে রাত দশটা বাজে। কম্পটন উসখুশ, উঠি-উঠি, কখন-যাই। ঘাড় 
দেখছেন বারবার । সহাস্যে সমাপ্ত করলেন ওরালি-তবে ছোকরা মনে রেখো, 
আম আর 'ফ্লিটউড কাল তোমার জন্য কিছু বিশেষ বস্তু পাঁরপাক করে 
রেখেছি। তা পেটে পড়লে, তরুণ বন্ধুবর, তোমাকে বোশিক্ষণ খাড়া থাকতে 
হবে না। একেবারে খাঁট কথা বলাছি। অকালমত্য-কি করব-__দুঃখিত-_ 
অকালমৃত্যু হবে তোমার...তাহলেও গুড লাক্‌। এখন এসো। শুভরান্রি। 

ও'রিলি 'ি রাঁসকতা করাছলেন ? কম্পটন ভাবলেন। কিন্তু কম্পটন অন্তত 
এটক্‌ জেনেছেন, মাঠে হৃদয়চর্চা করে না অস্ট্রেলিয়ানরা । 
কম্পটন ও এডারিচ ট্রেন্টব্রজে হাজির হলেন ট্যাক্সতে। খেলোয়াড়দের দেখতে 
দলে-দলে জমে আছে লোক-__-তারা চেশচয়ে ওঠে সহর্ষে। এডরিচ বললেন-__ 
আজ আমার জীবনের মহাদিন। কম্পটন মাথা নামিয়ে বললেন-_ আমারও তাই। 

ড্রেসংরূমে জমা হয়ে আছে টৌলিগ্রামের স্তূপ । পড়তে-পড়তে কম্পটনের 
গলায় আবেগ ফোনিয়ে ওঠে..কেমন একটা অপূর্ব আচ্ছন্নতা... 

কেমন লাগছে £ শুধোলেন এড পেশ্টার- একটা সেঞ্ছসার লেখা আছে 
তোমার চেহারায়- 
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সাঁত্য মনে হয়-কম্পটনের গলা বুজে আসে। 

ইংলণ্ডের সূচনা শুভ-হাটন ও বার্নেট প্রথম উইকেটে করলেন ২১৯। 
১১০ করে হাটন ফ্লিউউড-স্মথের বলে এল-বি হয়ে বিদায় নিলেন। 

এডরিচ তারপরে গিয়ে ফিরে এলেন পাঁচ রানের ব্যর্থতা কাঁড়য়ে। একটা 
দুর্যোগের লক্ষণ দেখা গেল যেন। বানেট ও হ্যামণ্ড টিকলেন না। স্কোর চ্দর 
উইকেটে ২৮১। কম্পটনের পালা । মাঠে আছেন এড পেশ্টার। 

কম্পটন নামছেন-_প্যাঁভলিয়ানের মধ্য দিয়ে গেটের দিকে ষাচ্ছেন--ভীষণ 
নাভধ্রস-গেট খুলে মাঠ সবুজ মাঠ সবুজ মাঠের উপরে ষখাঁন কম্পটনের 
বুটের কাঁটার দাগ পড়ল-_তখাঁন মানুষটা একেবারে বদলে গেল। অদৃশ্য ধমনী 
বেয়ে মাঠের রন্ত ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে-নতুন রক্তের তরঙ্গ কজ্লোল করতে 
লাগল...সেণ্চার...সে্চারি... 

ওরিলির পাশ 'দিয়ে উইকেটে যাবার সময়ে কম্পটন দেখেন_দৈত্যের মুখ- 
জোড়া হাসি।-গুড লাক ডেনিস, তোমাকে মাঠে থাকতে দিয়ে বৌশ কম্ট 
দেব না। 

ঠিক আছে-কম্পটন বললেন। 

গার্ড নিয়ে চারাদকে তাকিয়ে দেখেন_ হুমন্ডি খেয়ে আছে 'িল্ডাররা-- 
ভাবটা তাদের, কতক্ষণ আর ? কম্পটন স্থির করলেন- তাড়াহুড়া নয় ।' 

কিন্তু ওরলির কথা ফলে গেল--প্রায় ! 

“খুব যত্র করে দেখাছলুম, অস্ট্রেলিয়ার “বাঘ” গুড়ি মেরে এাঁগয়ে এলো 
আমার দিকে_মিডলস্টাম্পের উপর ভালো লেংথের বল পড়ল । হঠাৎ ঘুরে, 
গেল অফের 'দিকে। ব্যাটে খোঁচা লাগল । বলটি উঠে ফার্ট-স্লিপের ঠিক সামনে 
গিয়ে" পড়ল। 

“ওরালি আকাশে দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠে যেন রণনৃত) শুর; করলেন। 
অস্ট্রোলয়ান উইকেটকাঁপার বেন বারন্নেটে আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন-কি 
আশ্চর্য! বলটা এতখানি ঘুরল ? আমার বুক ধড়ফড় করে উঠল...গিয়োছলম 
..শুধু একটুর জন্য বেশচোছি... 

“ওরাল জবলন্ত চোখে তাকালেন দ্বিতীয় বল দেবার আগে। লোকটা কি 
আমাকে সম্মোহিত করতে চাইছে ঃ আমি চমকে ভাবলাম। উত্হদ না, আমাকে 
মাপছে। পরের বলটা একেবারে আলাদা জাতের । ব্যাটের মাঝ 'দিয়ে বলটাকে 
খেললাম। 

“সেই মধুর সঙ্গীত-ব্যাটে ঠিকভাবে বল লাগার শব্দ ঘখন থেকে আমার 
কানে বাজল, তখন থেকে ছাড়পন্র পেয়ে গিয়েছি আম। 

“অতঃপর আর চান্স-াল্স নয়। দিনের শেষে ৬৫ নটআউট, এডি পেস্টারের 
সঙ্গে” 
তাঁর খেলা সম্বন্ধে কি ভেবেছে ? 

সবাই বলল, ওরাল জগতের সেরা বোলার। ওরালি সদাই 'বিপক্ষের 
দুর্বলতা সন্ধান করেন। যাঁদ এতটুক্‌ হাদশ পান রক্ষা নেই। ওঁরাঁল শুধু 
অনেকখানি বল ঘোরাতে পারেন তাই নয়--ওারালি সারাক্ষণ ব্যাটসম্যানের ঘাড়ে 
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চেপে থাকেন। ব্যাটসম্যানের আঁধপত্য ওঁরালির কাছে চরমতম লজ্জার বন্তু। 
ও'রালির সঙ্গে বোলার ছিলেন ফ্রিউউড-স্মিথ। আগে ডান হাতে বল করতেন। 
একবার অসুখ থেকে উঠে বাঁ হাতে বল দিলেন কয়েকবার খেলাচ্ছলে, দেখলেন 
[তাঁন মূলে বামপল্থী, আর...তাঁর বামপন্থা, আরও দেখা গেল, ইংলদ্ডের 
প্রাতিম্ঠিত ব্যাটধরদের পক্ষে আতি বৈগ্লবিক। 

শনবার সকালে খেলা শুরু করতে যাবার আগে আধিনায়ক হ্যামণ্ড 
কম্পটনকে একান্তে ভাকলেন। 

সেনার পুরোলে ডবল সেঞ্চুরির চেম্টা করবে। কদাঁপ রিস্ক নেবে না। 
কথাটা মনে রেখো । গুড লাক_ হ্যামণ্ড বললেন। 

সকাল থেকে হন্যে হয়ে ঘুরেও অস্ট্রেলিয়ানরা পেন্টার বা কম্পটনকে বধ 
করতে পারল না। বারটা ক্াাঁড় মানটের সময়ে, কম্পটনের রান যখন ৯৮, 
কম্পটনের চোখ চলে গেল স্কোরবোর্ডে। মনে ঝলসে উঠল একাঁট চিন্তা 
_-আমি কি একশ করব? আমি কি অস্ট্রোলয়াত্ব বিরুদ্ধে প্রথম নেমেই 
সে্চ:রি করার সৌভাগ্য অন করব, যা' আমার থেকে অল্প বয়সে আর কোনো 
ইংরেজ পারেনি ? 

'ফ্লুটউড-স্মিথের একটি আলগা বলে কম্পটন সজোরে ব্যাট লাগালেন_দুই 
উইকেটের মধ্যে এড পেন্টার পাগলের মতো দৌড়তে লাগলেন-_কম্পটনকে দুটি 
রন দেওয়ার উপর তাঁর জীবন যেন নিভ'র করছে--কম্পটন যখন *বাস টেনে 
সোজা হয়ে দ্‌'পায়ে দাঁড়িয়েছেন-_ ব্রাডম্যান তাঁর হাতে হাত 'দয়ে বললেন-_ 
আভনন্দন! 

ব্রাডম্যানেরই প্রথম আঁভনন্দন। 

কম্পটন ?ক স্বপ্নজগতে £- ওরা কার জয়ধনি করে? এখনি কি ঘুম ভেঙে 
দেখব ওলটপালট বিছানায় শুয়ে আছ ? 

জ্যাক হবস সেণ:রর পরেই বেপরোয়া হাঁকড়াতেন। হবস কম্পটনের আদর্শ 
পুরুষ । কম্পটন আদর্শবাদী হয়ে একই চেক্টা করলেন। ফলে ১০২ রানে কট 
হলুলন ম্যাককেবের হাতে, ফ্লিটউডের বলে। 

রেকর্ড করে কম্পটন ফিরছেন। তরুণতম ইংরেজ, প্রথম অবতরণে অস্ট্রে- 
লিয়ার বিরুদ্ধে যে সেণ্চুর করেছে। অধিকন্তু পঞ্চম উইকেটে পেশ্টারের সঙ্গে 
২০৬ রানের রেকর্ড।-কম্পটন হাওয়ায় হে*টে-প্যাভীলিয়ানের পথে। 
সারা মাঠের আঁভনন্দন, খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা কম্পটন ড্রোসংরূমে পেশছে 
গেছেন। 

শ্রেষ্ঠ সংবর্ধনার জন্য অধিনায়ক হ্যামন্ড এগিয়ে এলেন। মুখে একরাশ 
বিরান্ত।_ প্রথমে আমি বলতে চাই-বেশ ভাল।' তারপরে তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করি-আমি কি দশো করতে বালিনি ? 

কম্পটনের মুখ টকটকে। 

না না, শুরু তুমি ভালই করেছ। 


লণ্ডনের এক 'ডনার-সভার মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়য়ে উঠলেন দি বি ফ্রাই। 
হাতের গ্লাস উত্চ্ করে বললেন- ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন, গ্লাসে গ্লাস ঠেকাই, 
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পাঁথবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের সম্মানে উৎসর্গ করা হোক আমাদের আহার্য। 
আপনারা এখন ভিন্র ট্রীম্পারের স্বাস্থ্যপান করুন, যান প্রথম নেমেছিলেন, 
গিয়োছলেন সর্বশেষে, খেলেছিলেন কল্পনাতীত খারাপ পিচে, এবং তাও 
হার্ট ও রোডসের বিরুদ্ধে ! 

ভোজসভা হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। কথাগুলো সত্য, কী গভীরভাবে সত্য-_ 
_স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল সকলে। 

লঞ্ডনের উতন্ত ভোজসভায় রনাঁজর সহযোগী খেলোয়াড় সি বি ফ্রাই স্মরণ 
করেছিলেন ১৯১০৪ সালের মেলবোর্নের একাঁট খেলাকে । মেলবোর্নের ভিজে 
পিচ জঘন্যতায় পৃথিবীতে আদ্বতীয়, আর হার্ট ও রোডস সর্বকালের সেরা 
ন্যাটা ধীর-বোলারদের দু'জন। ভিজে মাঠে হার্ট ও রোডসের সঙ্গে সাক্ষাতের 
অর্থ গূহার মধ্যে বাঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ । এঁ খেলায় ট্রীম্পার প্রথম এসে সবশেষে 
ফরে গিয়েছিলেন, মধ্যবর্ীকালে করেছিলেন 'মা্' ৭৪, গোটা দল করোছিল 
মোট ১২২। অন্যান্যদের" মধ্যে হপাঁকল্সের ১৮, ডাফের ১০, এবং নোবল, 
[সড গ্রেগরা, দ্রাম্বল ও আমস্ট্রিং নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করে-৯। 
অমনি খেলোয়াড় ছিলেন ট্রম্পার। পরমোজ্জ্বল স্প্রখর প্রাতিভা, অথচ 
সদানন্দ সুস্মত মানুষ । প্রচণ্ডতম আক্রমণের মধ্যেও সৌজন্যাস্নগ্ধ। নিডাঁনতে 
ভিক্লোরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাট করতে গিয়েছেন। মাঠ ভিজে, ভিজে মাঠের মহা- 
পাতক জ্যাক স্যাণ্ডার্ঁস বল করছেন। তাঁর প্রথম বল ট্রাম্পারকে হারিয়ে দিয়ে 
বোরয়ে গেল। স্যাণ্ডার্ঁ ভাবলেন পেয়েছি। সকলেই তাই ভাবল। ট্রাম্পার 
হাসলেন। এগিয়ে গিয়ে বললেন- পুরনো দৌস্তের সঙ্গে একী ব্যবহার ? যা 
হোকু ভায়া, আজ তোমার দিন কি আমার 'দিন। 

সে দিনটা কারো নয়__একমান্র 'ক্লিকেট-দেবতার। ট্রাম্পার ষাট মিনিটে একটি 
দেবভোগ্য সেণ্ুুরি করলেন । 

এবং আরও কত কি করেছেন। তাঁর সবসেরা কীর্ত ১৯০২ সালে। জাত 
হসাবে ইংরেজরা হাসাহাসির ধার ধারে না কারণ তাদের আকাশ হাসে না। 
১৯০২ সালে ইংলণ্ডের আকাশ গোটা গ্রীষ্মকাল হাচি-কাশি-সা্দতে ভ্‌গে- 
ছিল। সেই গোমড়ামুখ আকাশের সঙ্গে ভিন্র দ্রীম্পার স্ফার্তর লড়াই 
চালিয়োছলেন। কিন্তু আকাশের কাছ থেকে ধার নিয়োছলেন একট জিনিস, 
বিদ্যুৎ, তাকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন ব্যাটে, এবং বিদ্যুতের অক্ষরে ক্রিকেটের 
মহাকাব্যের অনেকগ্যাল পৃজ্ঠঞ' লিখে গিয়েছিলেন মাঠে-মাঠে। 

নিকষে কনকরেখার মতো সবুজ মাঠে লাল বলের রেখা টেনে সেবার ট্রীম্পার 
করেছিলেন ২৫৭০। পরমাশ্চর্য এই, তাঁর সবোচ্চ রানসংখ্যা ১২৮। অর্থাৎ 
ভিসা ভাবির ররর দা যান নানান বাচা 
রাগ্য্ে। 

সুতরাং ট্রাম্পার- আদ্বিতীয়- অস্ট্রৌলয়ানরা বলে। ইংরেজরাও বলে না তা 
নয়। ক্রিকেটের পণ্পূব্রের মধ্যে তিনি আছেন- গ্রেস, রনজি, ট্রাম্পার, হবস 
এবং ব্লাডম্যান। তাঁর ক্লীড়ারীতি প্রকাশ করতে গিয়ে লেখকেরা ভাষার সংযম 


৬৬ ক্রিকেট অমানবাস 


ভেবেছেন, প্রাত মূহূর্তে বেআইনী বিপদ সাঁষ্ট করেও লোকটা অত রান 
করল কি করেঃ '্রাম্পারের স্টাইল ছিল" শুনে লাঁজ্জত হয়েছেন সি বি 
ফ্রাইয়ের মতো ধনূর্ধর ক্রিকেটার-__“তনিন স্বয়ং স্টাইল ছিলেন ।, ট্রাম্পারের আদল 
বোঝাবার শেষ উপায় নিয়েছেন লেখকেরা-যাঁদ ট্রাম্পারকে বুঝতে চাও 
ম্যাকাটটান, জ্যাকসন, কিপ্যাক্স, ম্যাককেবকে 'মাঁলয়ে নাও একসঙ্গে । তাঁদের 
বন্তব্য-অনেক বড় খেলোয়াড় আছেন, হয়েছেন-_-তাঁরা অনেক রান করেছেন, 
সংখ্যাগুণে ট্রা্পারকে অতিক্রমও করেছেন-_কিন্তু ট্রাম্পার স্বতল্র স্বর্গের ইন্দ্র। 
ব্রাডম্যান? তার ওড়া এরোগ্লেনের ওড়ার মতো । কিন্তু ট্রীম্পারের খেলার 
শিল্প পাখীর পক্ষবিদ্তারের মতো- সে-শিল্প জানে না সে কত স্ন্দর। তার 
হল সানন্দ স্বতঃস্ফূর্ত পাখা মেলে দেওয়া। 

্রাম্পারের একমান্র তুলনা রনাঁজ। উইসডেন বলেছে-তব্য রনাঁজও নয়। 
ডাঃ ডবাঁলউ জি গ্রেসের শ্রেষ্ঠ সময়কে বাদ দলে এমন কি রণাঁজৎ 'সিংজী 
পর্যন্ত ব্যাঁটংয়ে এমন অপূর্তা ও ধারাবাহকতা একই সঙ্গে দেখাতে 
পারেননি। 

তব্য রনজিই। উইসডেন যে, ডাঃ গ্রেসের সঙ্গে ট্রাম্পারের তুলনা করেছেন, 
সে তুলনা রানের ধারাবাহিকতার দিক 'দিয়েই সত্য, যে-ব্যাপারে ব্রাডম্যান 
সকলকে আঁতক্রম করেছেন, কিন্তু স্টাইলের অপূর্বতার জন্য ডাঃ গ্রেসের খ্যাতি 
ছিল না। তাই ট্রাম্পার ও রনাঁজকে পাশাপাশি না রেখে পারেনানি পরুকেট 
লেখার দ্র।ম্পার” (ফিজ্গলটনের কথায়) নৌভিল কার্ভাস : 

“ঈমবর, যাঁদ ইচ্ছা করতেন, নিশ্চয় ভিন্র ট্রাম্পারের চেয়ে ভাল ব্যাটসম্যান 
সৃম্টি করতে পারতেন, কিন্তু এপর্যন্ত তান সে ইচ্ছা করেনান। রণাঁজং 
1সংজীই একমান্র ক্রিকেটার, প্রাঁতভায় যাঁকে ট্রাম্পারতুল্য বলা যায়। কিন্তু 
ছিলেন না। এমনাক রনাঁজও তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ আব্রমণশান্তকে ট্রাম্পার যেমন 
হঠাৎাবক্রমে বিধবস্ত করতেন, তেমন করেননি। রনাঁজ বোলারদের সমূলে 
উৎখাত করতেন না, তাদের তিনি প্রল্ব্ধ ক'রে টেনে আনতেন তাঁর খেলার 
রহস্যগভীর গোপন ইন্দ্রজালের দ্বারা 'বিনন্ট ক'রে দেবার জন্য হতভাগ্য 
বোলারাট তুচ্ছতায় সম্মোহত হয়ে পড়ত। দ্রাম্পার সৈখানে আঁসাঁবদ্ধ করতেন। 
কিন্তু সে ছিল ক্ষন্নিয়ের তরবার। ্রাম্পারের অপেক্ষা ক্ষত্রবীর্যসমান্বিত 
ক্রিকেটার কখনো হয়নি। আম দেখতে পাচ্ছ, মনশ্চক্ষে, তাঁর সেই ব্যাট, তাঁর 
সেই উদ্ভীন পতাকা- মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়ছে বীরকীর্তর রানগ্দলি। 
ভালো বলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার জন্য তিনি সদাই প্রস্তুত ছিলেন- ট্রাম্পার 
কোনোদিন আপনি বাঁচো, বাজে বলের জন্য অপেক্ষা করো'__এই হতভাগ্য 
দর্শনের পাল্লায় পড়েন নি।” 

এই ট্রাম্পার, যেন্ট্রাম্পার মারা যাবার পরে বলা হয়েছিল- ঈগলের পাখা থেমে 
গেছে, এখন কাক আর চিলের কাল। বলা হয়োছিল- ইংলশ্ডের মাঠে-মাঠে এত 
সম্পদ ছড়িয়ে গেছেন ট্রীম্পার যে, ইংলিশ-ক্রিকেট তাঁর ভূত-দেহের কাছেও 
খণা। সেই ট্রাম্পারের সঙ্জো প্রথম সাক্ষাতের এক উপাদেয় বিবরণ লিখেছেন 
'আরার মেইল?। 


ক্রিকেট সুন্দর ক্রিকেট ৬ 
মেইল কে? ব্রাডম্যান বলেছেন- তাঁর ২৫ বছরের ব্লীড়াজীবনে যে-সমস্ত 
ধীর-বোলার, দেখেছেন, মেইলা ও গ্রিমেট তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম । গ্রমেটের 
ছিল অভ্রান্ততা, মেইলনর বিষান্ততা। গ্রিমেট উইকেটকে যত ভালবাসতেন, 
মেডেনকে তার থেকে কম নয়। মেইলী ভাবতেন-দূর ছাই মেডেন, ব্যাটসম্যান 
হাত খুলুক, হাত খুললেই ব্যাটাকে নিকেশ করে দেব।' সৃতরাং মেইলীর 
ফুলটস বল ব্যাটের উপর গিয়ে পড়ত, ব্যাটসম্যান পরমানন্দে রান বাড়িয়ে 
নিত। হায় তার বৃদ্ধি-রোস্ট হবার আগে মেষের মেদবৃদ্ধি! মেইলীর 
যেখানে দিবালোকে ডাকাতি, '্রিমেট সেখানে রবারের জুতো পরে চোরা-লন্ঠন 
নিয়ে চুপিচুপি এগিয়ে যান।' ক্লিকেট-মহলে সংপাঁরাচিত একাঁট কথা-_ 
গুগালির বর্ষণে গ্রিমেট কৃপণের শিরোমণি, মেইল গোঁরীসেন। 

সেই স্পিন-কৃটিল মেইলনী তাঁর কল্পনার রাজপন্ত্র ভিন্টর ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে 
খেলতে যাচ্ছেন_ তারই একথা আমরা বলতে যাঁচ্ছি। বলতে যাচ্ছ, ছোকরা 
ক্রিকেটারটি কিভাবে রোমিত হয়োছিল, উদ্ভ্রান্ত হয়েছিল হঠাৎ সৌভাগো, 
ভ্রান্ত হয়োছিল নানা চিন্তার কানাকানিতে, তারই ইতিহাস এমন হবারই 
কথা, কারণ নতুন ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছে যে-ছোকরা, তার কাছে দ্রীম্পার 
ক্রিকেটের অবতারবরিষ্ঠায়। ট্রাম্পারের খেলা দেখবার সোভাগ্য হয়ান 
ছোকরাটির এ-পর্যন্তি, কিন্তু চেহারা দেখবার সুযোগ ঘটেছে-ঠিকভাবে বলতে 
গেলে, সুযোগ ঘটিয়ে নিয়েছে সে। ট্রাম্পার ট্রামে যাচিছলেন, তাঁকে ভাল করে 
দেখবার, তাঁর পাশে বসবার, একবার গায়ে গা ঠোঁকয়ে নেবার বাসনা নিয়ে 
ছেলেটি সেই ট্রামে উঠে বসোছল, তিন স্টপ একসঙ্গে পাশাপাঁশ 'গিয়ে- 
ছিনও, কিন্তু হায়, সে স্বর্গসখের তারপরেই ইতি, কারণ পকেটে পয়সা নেই 
এবং বেরাঁসক কণ্ডাক্টার এগিয়ে আসছে টিকেট কাটবার জন্য। 

দ্ৰাম্পারের সঙ্গে আরো একটু পরোক্ষ ঘাঁন্ঠতার সুযোগ হয়োছল তার। 
ঘরে রঙ লাগাবার পাঁরশ্রীমকর্‌পে ছেলোঁটির এক আত্মীয় তাকে একটি ব্যাট 
দয়োছিলেন, যে-ব্যাট ট্রাম্পারের, এবং যে-ব্যাটে তিনি ১৯০৪ সালে টেস্ট খেলে- 
ছিলেন। ভিন্রর ট্রাম্পার-সেই আধা পৌরাণিক, পরম রহস্যময়, হৃদয়ের দেবতা- 
তুল্য ট্রাম্পারের ব্যাট পেয়েছে ছেলোঁট-সে বিশবাসই করতে পারছে না। ঘরে 
রঙ লাগানোর জন্য পয়সা আবার কি, লাখ টাকাতেও যা পাওয়া যাবে না এমন 
জানিস মিলেছে যখন! 

ছেলেটি ক্ষেপে গিয়ে প্র্যাকটিশ শুর করল। তার বন্ধুরা বলেছিল, তার 
কোনো-কোনো বল প্রাণঘাতী, তবে লেংধখ ঠিক থাকে না। স্পিন কাঁময়ে 
লেংথের দিক নজর দিলে উন্নাতি হবে_তারাই উপদেশ 'দিয়োছল। ছেলোট 
শুনেছিল, দাঁতে দাতি চেপে ভেবেছিল, জগতে হাজার-হাজার লোক ঠিক লেংথে 
বল দেয়, আসল স্পিন আছে ক'জনের ? সুতরাং স্পিন দাও, আরো দাও, 
প্র্যাকটশ বাঁড়য়ে চলো । 

ছেলেটি সিডানর ফাস্ট গ্রেডে উঠল। হঠাং তার কাছে সংবাদ এল-_-আগামী- 
কাল স্বয়ং শ্রীভগবান তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। 

কথাটা ঠক এভাবে সতা নয়, তবে প্রায় সত্য, ছেলেটি রেডফার্নের হয়ে 
পাডিংটনের বিরুদ্ধে খেলতে যাচ্ছে। পাঁডিংটনে খেলেন-_ 
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ভি-ই-র ট্রা-ম্পা-র | 

ছেলোটর তোলপাড়-করা মনের ভাষাচিন্র এই : 

“আবশ্বাস্য, অসম্ভব, কল্পনাতীত । হতে পারে না। একটা-ীকছ্‌ গোলমাল 
হবেই, অবশ্যম্ভাবী । যাদ্ধ-ভূমিকল্প--কিংবা ্রাম্পার হয়ত অসুখে পড়লেন। 
ম্যাচ আরম্ভ হতে যে দু-তিন দিন বাকি আছে, তার মধ্যে হাজার কাণ্ড ঘটে 
যেতে পারে। 

“বছানায় বসে দেওয়ালে টাঙানো ট্রাম্পারের ছাবর দিকে তাঁকয়ে রইলাম। 

'ঘরের কোণে দাঁড়করানো তাঁর ব্যাটটির দিকেও তাকালাম, তারপর আবার 
ফরে তাকালাম তাঁর মৃদুভাবে কম্পিত ছবির দিকে । আমি, মানে, কোনোমতে 
যেন, বিশ্বাসই করতে পারাছলাম না যে, এঁ চেহারাট, আমার কাছে যা 
অপার্থিব 'দব্যমূর্তির তুল্য, সত্যসত্যই সে দেওয়াল থেকে নেমে ব্যাটটি হাতে 
তুলে নিয়ে শান্তভাবে বলবে-আমাঁর সাক্ষাতে_আম্পায়ার, টু লেগস্‌, সশ্লিজ!” 

কথাটা আর্থারের বাবার কানেও উঠল ।- ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে খেলতে যাচ্ছ £ 2 
বটে! সুস্থ-সমর্থ থেকে বাড়ী ফিরো বাছা। 

সান্ত্বনা 'দয়ে মা বললেন--ওাঁক কথা? ও শেষপর্যন্ত কি ক'রে ফেলতে 
পারে, তা কি তুমি জানো ? 

শেষপযন্তি যাই করুক, তার আগে অনেক কিছু করোছিল, অনেক কাজ, 
অনেক ভাবনা । এক প্যান্ট দশবার হইীস্তার করল, উইকেটের সামনে পাঁচবার 
পাঁচরকম বল করল, ঘরে ছটফট করল, বাইরে করল ছোটাছুটি, এবং যখন 
সেই স্মরণীয় শানবার এলো, সারারাত আকাশপাতাল চিন্তার পর (যেখন, 
ভিক্টর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, ট্রামে ধাক্কা খেতে পারে, গোড়ালি মচকাতে 
পারে, ভাঙতে পারে হাত) নিতান্ত ভোরে উঠে দৌড়ে বাইরে বৌরয়ে পড়ল__ 
আকাশের অবস্থা কি রকম ? 

সেই মহাশনিবারে আকাশ নির্মেঘ নির্মল। তব্‌ ছেলেটির বিশ্বাস হল না-_ 
না জান কখন মেঘ ঘনায় ! 

শনিবার সকালের মানসিক অবস্থা মেইলীর 'নজের বর্ণনায় এইরকম : 

"ঘরের দিকে বারেবারে তাকাতে লাগলাম। ঘ়িটা কি স্লো? না-কি থেমে 
গেছে একেবারে ? জেটল্যান্ড হোটেলে চলে গিয়ে মিলিয়ে নিয়ে আসাই ভালো । 
যাই হোক, হয়ত শেষপধন্তি ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে আমাকে বল করতেই হল না। 
আমি বল পাবার আগেই হয়ত 'তাঁন আউট হয়ে গেলেন। িংবা আমাকে হয়ত 
বল করতে দেওয়াই হল না-আমি তো নিজের ইচ্ছায় বল করতে পার না। 
আচ্ছা, ঠিক এখান ট্রীম্পার কি করছেন ?...বাঁজ রেখে বলতে পার নিশ্চয় 
[তানি প্যাণ্টে ইস্তাঁর করছেন না। ধোলাই-ঘরে পাঠিয়েছেন ? তাইতো মনে 
হয়। সম্ভবত তাঁর দু'জোড়া প্যান্ট আছে। না, এখন বোধহয় 'তাঁন প্রাতরাশে 
বসেছেন-বেকন আর ভিম খাচ্ছেন। আচ্ছা, তিনি কি জানেন আমি তাঁর 
বিরুদ্ধে খেলাছি ? মনে হয় না যে, আমার নাম তাঁর কানে উঠেছে । আমার নাম 
শনলেও তাঁর মনে বকার আসার কথা নয়, উহ! আচ্ছা লম্বা সকাল বটে! 
বাগানে দু'বার কৌদাল চালিয়ে আসি। না' না, তাজা থাকতে হবে। তাহলে 
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একটা শুয়ে নিই ।...তা ঠিক হবে না, ঘ্দমিয়ে পড়ব কনা কে জানে, তাহলে 
দেরী হয়ে যাবে। 

“সময় একেবারে থেকে গেছে যেন। 'নার্দন্ট কোনো কাজে মন 'দতে পারলাম 
না, অথচ কিছ না করবার কথাও ভাবতে পারলাম না। আমি ট্রাম্পারের বিরুদ্ধে 
বল করতে এবং না-করতে লাগলাম । আমার দেরী হয়ে গেল, এবং দেরী না- 
হয়ে গেল। আসল কথা, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম ।” 

মাঠে হাঁজর হয়ে ক্যাপ্টেনকে মেইলাী হাঁপাতে-হাঁপাতে জজ্ঞাসা করলেন-__ 
তিনি কি এসেছেন ? 

[তিনিটা কে ?£- প্রাতিপ্রশন হল। 

ঘৃণায় হতাশায় কটমট করে তাকালেন মেইলী। মনে-মনে বিষান্তভাবে 
বললেন_জানো না বুদ্ধু, জুলিয়াস সীজার। 

পাঁডিংটন টসে জিতে বাঁটিং 'নিল। মেইলণীর ক্যাপ্টেন হ্যারি গডার্ড বললেন 
--তোমাকে এখন সাঁরয়ে রাখি ভিন্টরের কাছ থেকে, নচেং সে চেঁঙিয়ে তোমাকে 
গ্রেড-ক্রিকে্ থেকে দূর ক'রে দেবে । 

কথাটা ঠিক, কন্তু-্রাম্পার মাঠে নেমে পড়েছেন। ক্রীম-রঙের চমৎকার 
ফ্লানেলে ঢাকা একটি স্যন্দর শরীর প্যাভালয়ন থেকে ছন্দোময় পদাঁবক্ষেপে 
এগিয়ে এসে উইকেটের সামনে দাঁড়িয়েছে, কয়েক পা এঁগয়ে গিয়ে পিচ দেখে 
নিচ্ছে, আবার পেছিয়েছে, ঝুকেছে, গার্ড নয়েছে, এবং কাঁধে একবার ঝাঁকান 
দিয়ে স্টান্স নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে বিনাশের সৃম্টির জন্য। 

কথাটা ক্যাপ্টেন ঠিকই বলেছে, কিন্তু-মেইলীর অন্য িল্তা : 

“এই মহাগ্দর; ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে শাস্তির ভয় আমার হচ্ছিল না। 
আমার মন জুড়ে শুধু একটি বাসনা আম বল দেব তাঁকে । উচ্চাকাঙ্ক্ষী 
ছোকরারা কি হেনরি আরাভিংএর সঙ্গে একই মণ্টে আভনয় করতে চায়নি, 
চায়নি কি কারুসো বা মেলবা'র সঙ্গে গাইতে 2 নেপোলিয়ানের সঙ্গে লড়তে 
বা কলম্বাসের সঙ্গে সমুদ্রে ভাসতে কি তাদের ইচ্ছা হয়ান? আমি জয় 
চাইনি_চেয়োছ আমার হাীরোর সঙ্গে সমক্ষেত্রে যেন সাক্ষাৎ হয়।” 

পতঙ্গের বহিিপাসা সহজেই অন্দকূল পাঁরবেশ পায়। মেইলনীর আঁধনায়ক 
ভাবলেন ছেলেটিকে ঝ্যীলয়ে ঝলসানো কেন, আগদনে ছুড়ে দেওয়া যাক। 

“আম কি সত্যই সেই প্রথম বলটি দিয়েছিলাম 2” মেইলনীর মনে পড়ে না, 
কারণ মাথায় ঘুণ্ণী চোখে ধোঁয়া, একেবারে মূচ্ছার অবস্থা । : 

“সে বলটা নিশ্চয় ছয়ের কিংবা চারের মার খেয়েছিল, কেননা আমার সমাধি 
ভাঙল বেড়ার ধার থেকে ফেটে-পড়া প্রচণ্ড উল্লাস-ধবানিতে। 

'কন্তু আম পরের বলাটকে সম্পূর্ণ স্মরণ করতে: পাঁর”_ মেইলশ বলেছেন। 
সেঁট নখদুত লেগব্রেক। হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকে চরাঁকর মতো 
ছ্টল গন্জন তুলে। প্রচণ্ড লেগাস্পনে থরথর করছে। এই বলটি অন্য যে- 
পরমানন্দে সূর ভাঁজতে পারতেন, কারণ মুহূর্তের মধ্যে উইকেট ছিটকে 
যাওয়ার শব্দ তখন কানে আসা অবধারিত। 

“একত্রে সে মনোভাব নয়, আমার প্রভ্য ব্যাট করছেন, সতরাং চোখ মেলে 
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দেখতে লাগলুম সব কিছ।” 

কী দেখলেন ? 

“দেখলুম, ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে চিতাবাঘের মতো তান অপেক্ষা ক'রে 
আছেন। চাঁকতে বলের এক ফুটের মধ্যে তাঁর বাঁ পা এগিয়ে এলো. কাঁধের 
উপর থেকে দোল খেয়ে নেমে এলো ব্যাট, মাটি থেকে ঠিক ওঠবার মুখে 
বলাঁটকে একবার স্পর্শ করল, তার পরেই অফের দিকে বেড়ায় প্রচণ্ড ধারার 
শব্দ। 

“এইটেই সুন্দরতম মার, যা আম দেখোছি।" 

সমস্ত মাঠ পাগল হয়ে উঠল। সেই বলে বা অন্য কোনো বলে ট্রাম্পারের 
উইকেট পাবেন, এমন কথা মেইলী ভাবেন 'ন, কিন্তু যেহেতু তাঁর ধরনের 
বোলারের সেইটেই সর্বোস্তম বল, মেইল শুধু আশা করেছিলেন, ট্রাম্পার 
অল্তত আত্মরক্ষা করে বলাঁটি আটকাবেন, বিশেষত এই ছোকরা কেমন বোলার 
তা যখন দ্রীম্পার এখনো জানেন না। 

বলাঁটর গাঁতপথের দিকে সকলে চেয়ে রইল 'সাঁবস্ময়ে-কেবল তাকালেন ন৷ 
[তিনি যান মেরেছেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে পিচের উপর থেকে একাঁট কুটো 
পরিজ্কার করে ফিরে গেলেন ব্লীজে। তাঁর দেখবার দরকার ছিল না। ট্রাম্পার 
জানতেন বলটি কোথায় যাচ্ছে। 

এই মনদ্তত্বের উপন্যাসকথা এইবার শেষ করা উঁচত। অনেক চিন্তার পরে 
মেইল একট গুরুদাক্ষিণা 'স্থর করলেন। একাঁট দুর্বলতা আছে ট্রাম্পারের_ 
[তান “বসা” বলে এখনো কিছু অস্বস্তি বোধ করেন_-এবং মেইলী সেই 
বলে বলীয়ান। তেমন একটি বল ছাড়া যাক, দেরী না করে, অর্থাৎ ট্রাম্পারের 
হাতে মৃত্যুবরণের আগে_ মেইল স্থির করলেন। 

মেইলর বলটি হবে এই ধরনের। বলটি লেগব্রেকের মতো, তাতে এমন 
স্পিন থাকবে যাতে শূন্যে ঘুরতে পারে, এবং যথেম্ট পরিমাণে বাঁকতে পারে 
মা'টতে পড়বার পরে। আঁধকন্তু তাতে কিছ টপাঁষ্পন 'দয়ে দিলে হঠাৎ দূত 
নেমে পড়বে মাটিতে । একটি চমৎকার লেগরেক। 

না, বলাট আসলে অফর্রেক। 

পাঁরকজ্পনা মতো বলটি দেওয়া হল। এবং সেটি, মেইল বলেছেন, এমন 
একটি বল যা আম স্বপ্নে দিয়ে থাঁকি। 

বলের ফ্লাইট দেখে ট্রাম্প।র বিভ্রান্ত হলেন_ লাফিয়ে বোরয়ে পড়লেন ডীঁড়য়ে 
দিতে- কিন্তু অবিলম্বে বুঝলেন ভুল করেছেন-অফব্রেক বলটি অনেক আগে 
মাটি ছুয়েছে' শেষ মুহূর্তের সংশোধনের চেষ্টায় হাত বাড়িয়ে লম্বা করে৷ 
ব্যাট চালালেন-__অন্তিম প্রয়াসে ঝলসে উঠেও ব্যাট বল ছ'ুতে পারল না- 
লেগস্টাম্পের এক চুলের ব্যবধানে বলাঁট বেরিয়ে গেল এবং উইকেটকীপার 
যখন বেল 'ছিানয়ে নিলেন তখন ট্রাম্পার ব্লীজের অন্তত দগজ বাইরে। 

্রাম্পার উইকেটে ফিরবার চেষ্টা করেন নি।' তিনি বুঝেছিলেন বলটি তাঁকে 
পরাভূত করেছে, তার মূল্য শোধ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। 

মেইলীর পাশ দিয়ে চলে যাবার সময়ে ট্রাম্পার হাসলেন, ব্যাটের উল্টোদিকে 
হাত ঘষলেন, বললেন- বলটা বন্ড ভাল পড়েছিল, আমার পক্ষে । 


[রকেট সুন্দর 'ক্রিকেট ২১৯ 


্রাম্পার প্যাঁভীলয়নের দিকে হাঁটছেন। সেই মহান মানূষাঁট ফিরে যাচ্ছেন 
পরাভূত হয়ে। য্দ্ধজয়ী মেইলী পরাভ্ত ক্ষান্রিয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন_ 

“অপসযরমাণ সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছি, আমার চোখে কিন্তু কোনো 
জয়ের আলো ছিল না। একটি সুন্দর পাখখীকে আমি মেরে ফেলেছি-_হাঁ ঠিক 
তাই করোছ- আমি অনুভব করছিলুম।" 


মু এ 


* * * রোমান্স থেকে রোমা * 
কিন্তু প্রথম পাঁরচয়ের কোনো রোমান্স থাকা সম্ভব কি ট্রম্যানের ক্ষেত্রে ? 
আপনারা ছ্ুম্যানকে যথেষ্টই জেনেছেন মুঠো-মূঠে। রেকর্ড গণাড়য়ে যে-ব্যান্ত 
প্যান্টের পকেটে পুরেছেন-যাঁনি ব্যাটসম্যানের শত্রু, আম্পায়ারের বিরান্ত, ও 
দর্শকের উত্তেজনা সেই প্রূম্যান কম্পিত ভীরু বালকের মতো লাজুক চাহনিতে 
চেয়েছেন কোনো দিন, কে'পেছেন করস্পর্শে লোভের ঠোঁটে জিভ বুলিয়েছেন 
সঙ্গোপনে, এক বিশ্বাস করা যায়? শুধু একবারই তাঁর জীবনে একট, 
রোমাল্সের আভাসের মতো এসোছিল যেন, 'ল্তু আত্মবিশ্বাসের উত্তাপে তা উবে 
গেল মুহৃতের মধ্যে ॥ 

ধরা যাক প্রথম লর্ডস দেখে ট্রম্যানের অনুভাীতর কথা : 

“প্রথম লন্ডন-দর্শনে কোন্‌ জীনিসটা আমার মনে বাজল সবচেয়ে ঃ অবশ্যই 
ল্'সের প্যাঁভালয়ন এবং ড্রেসিংরূম। বাঁহরাগতদের বাবহারের জন্য 'নাদ্ট 
এখানকার ড্রেসিংরূমের ব্যালকনিতে বসে হেডকোয়ার্টারের দৃশ্য যখন চোখে 
পড়ল__-তখন এ বান্দা একেবারে খাঁটি লর্ড। আমার বাঁদকে গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডের 
বারান্দার ছাদে মাথা উশ্চয করে আছে 'ফাদার টাইম' ঘাঁড়, ডানাঁদকে বিখ্যাত 
পানশালা, আর সামনে শক্রকেটের নাসার, পিছনে লন্ডন শহরের অনর্গল 
ট্রাফক। সেইখানে বসে, তদ্দণ্ডে আমি স্থির করে ফেলল্‌ম, আমার নাম ফ্রেড 
ম্যান, আম বিদায় নেবার আগে এই বিখ্যাত মাঠের ইতিহাসে নিজ নাম 
লিখে যাবই।” 

বরাট এক বুট-পায়ে বড় 'ক্রকেটে ফ্রোঁড ট্রুম্যানের পদক্ষেপ । প্রথম খেলা 
শুরু করার কালে একবছরে ষখন ৯ জোড়া জুতো ক্ষয়ে বোরয়ে গেল, তখন 
ট্রম্যানের ক্রিকেট পা' থেকে মাথায় উঠে পড়ল। সর্বনাশ! সিজনে ৯ জোড়া 
জুতো! এ যে সত্যই জুতো! তখন উম্যান জুতার ডগায় ইস্পাতের চাকাঁত 
লাগিয়ে নব পাদুকার পাঁরকজ্পনা করলেন। এই হল ই্্ম্যানের এীতিহাসিক 
অভ্বার বুট। এই ইস্পাতে মোড়া, কাঁটায়-কাঁটায় সজার্‌ জুতো পরে, ফাস্ট- 
বোলিং করার জন্য পা ঘষড়ে, টেনে, মাঠের গায়ে দগ্‌দগে ঘা করে দিয়েছেন 
তিনি--তারপর হাত-পা ছশুড়েছেন ইতিহাসের গায়ে। 

ধরা যাক একেবারে সৃচনার দিনগ্দলির কথা । ছম্যানের প্রধান বাসনা, জোরে 
বল ছশুড়ব। বলের লেংথ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, জোর চাই, শুধু 
জোর। ইয়কশায়ারের 'জোজেোরতম"' বোলার তাঁকে হতে হবে। অফাঁস্পন বল 
দেওয়া ছেড়েই 'দিলেন তার জন্য। ইয়ক্শায়ারের হয়ে খেলতে গেছেন ফেনারে। 
পারিপাখ্বিকের নিসগবোচন্রযে ফেনার-মাঠ অতুলনীয় । কিন্তু ম্যান বললেন : 


২ কিকেট অমনিবাস 


“আমি নিসর্গ-সৌন্দর্য নিয়ে ব্যস্ত হলাম না। পিচ দেখতেই আমার আগ্রহ। 
ভালো মার্কা তুলতে আম বদ্ধপাঁরকর। সকলেই পরে বলল, আমি নাক 
ভালো খেলেছি? কিন্তু ৭২ রানে ২ উইকেট এবং ২২ রানে ১ উইকেট কী 
এমন আহামার ব্যাপার! ওর জোরে তো কালের ইতিহাসে ট্রম্যান-নাম ক্ষোঁদিত 
হবে না।? 

বাবারে! ছোকরা "মহাকালের কমে কথা কয় না! শুরু থেকেই সেণ্চরি- 
ক্যালেন্ডার কিনেছে, কিংবা আরও লম্বা পাঁজি £ এমন ব্যান্ত, বলাই বাহুল্য, 
বল ও মুখ দুইই ছোটাবেন টপ-স্পীডে, এবং হাত ও মুখ দু'জায়গা থেকেই 
তাঁর বামৃপার বেরুবে। দ্রুম্যানরা ১৯৫৯-৬০ সালে ওয়েম্ট-ইপ্ডিজ ট্যুরে 
গিয়ে একটা গানের পার্ট তৈরী করোছিলেন। সদস্য ছিলেন গ্রীনহাউ, পুলার 
ও দ্রম্যান। যেসব মধুররসের গান গাইতেন, তার একটা দুটো এমন চড়া-মধ্র 
যে. শুনলে লেডি চ্যাটার্লর লাভারের প্রেমিকেরও চমকে যাবে ট্রুম্যান 
জানিয়েছেন। 

তাই বলে শ্রীযুক্ত ট্রুমযান সর্বসময়ে উদ্ধত নন। বিনয় গুণও তান প্র্যাকাটিশ 
করেন। তেমন বিনয়-স্পিনের একটা চেহারা দেখুন। ই্র;ম্যান নিজকালের 
খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি বি*ব-একাদশ তৈরী করে তার থেকে বাদ দিয়েছেন 
একাঁট নাম- ফ্রেডি ট্রুম্যান !!__ 

“সেরা যে-ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে আমি বল করেছি সেই লেন হাটন এবং 
অস্ট্রেলিয়ার আর্থার মোরিস আমার দলের দুই ওপেনার । তারপরেই নামবেন 
পটার মে। তারপরে আসবেন আনন্দময় ডেনস কম্পটন। তারপরে 'কিথ 
িলার- পাঁথবীর সেরা অলরাউন্ডার । অতঃপর ক্লাইড ওয়ালকট এ'দের সঙ্গে 
যোগ দিয়ে আমার বাছাই দলকে ৯০০ রান তুলতে সাহায্য করবেন। 
“তেজী গডফ্রে ইভান্স অবশ্যই উইকেটকীপার হবেন এবং জিম লেকার ও 
তিরচি বেনোড ভার নেবেন স্পিন-বিভাগের । তবে ভেজা উইকেটে বেনোডের 
ধঘদলে আসবেন টনি লক। 

“দ্রুত বোলার 2 নিশ্চয়ই লিণ্ডওয়াল ও স্ট্যাথাম ।” 

আপনারা সকলেই দেখলেন, দ্রম্যান নামক সৃবিনয়ী বালকটি কেমন নিজেকে 
সাঁরয়ে দিলেন। এই তো মহত্ব, যা নিজ বাঁঞ্তার কাছে বয়ে নিয়ে যায় বম্ধুর 
প্রেমপন্র। সকলে কি আর মূজতব। আলীর সেই বদস্বভাব ছোঁড়াটার মতো, 
কাটলেট ভাগ করবার সময়ে যে হতভাগা নিজের পাতে বড় কাটলেট রেখে 
বন্ধুকে দিয়েছিল ছোটটি £ তাতে অপর বন্ধু যখন বেজায় চটে গেল, তখন 
ডিস্ট্রবিউটার শুধোল, তুই হলে কি করাতিস £_ আমি? আম নিজের জন্য 
ছোটটা রেখে বড়টা তোকে দিতাম ।_তাই তো পেয়েছিস, তবে মেলা ফ্যাচ- 
ফ্যাচ করছিস কেন ? 

ছুম্যান সে-রকম নন, কদাঁপ নন। সম্পদের দিনে তান দূরে সরে থাকেন, 
এগিয়ে আসেন শুধু বিপদে বুক দিতে । তিনি এ দলে খেলতে নামবেন, এক- 
মার যাঁদ...তাঁর কথা ম্মখেই শোনা যাক-_ 

“ইতিহাসের যেকোনো দলকে আমার এই দলের পরাভূত করার সামধ্য? 
সম্বন্ধে যাঁদ কারো সন্দেহ থাকে, তাহলে আঁনচ্ছায় আমাকে এই দলের সঙ্গে 


(ক্রিকেট সুন্দর ক্রিকেট ২৩ 


যূস্ত হতে হবে ব্যাপারটাকে সন্দেহম্ন্ত করতে ।” 

ও মধু! 

ট্রম্যানের একটি অনবদ্য রচনা আছে নিজ মেজাজ এবং ফাস্টবোলিংয়ের 
মেজাজ সম্বন্ধে? লেখাটি ট্রম্যানকে খুলে ধরেছে গোটাগ্াটি। কোিয়ারর 
'কয়লাঠেলা হাতে (তার জন্য ট্রম্যান লজ্জিত নন) ট্রম্যান অনেক বল ঠেলেছেন, 
ধকুন্তু সেই হাতেই যে কলম ঠেলা যায় এমনভাবে, কে জানত ? মোটামুটি 
লেখাটিকে হাঁজর করছি। এর মধ্য থেকে ট্রম্যানের নিজের হাতের লেখা যদি 
নাও পাওয়া যায়, মনের লেখা পাওয়া যাবে নিঃসংশয়ে । ই্্মম্যান লিখছেন : 


যে-সব অস্ট্রেলিয়ান, ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ান, সারে-বাসী ইংরেজ বা অন্য কেউ-__ 
যারা ক্রিকেটের বিজয়ী ভ্‌খণ্ড ইয়কর্শায়ারের বাইরে জন্মানোর দুভ্ণগ্য অর্জন 
করেছে-তাদের আমি প্ত্যসত্যই ঘৃণা কার না। অন্যপক্ষে আমি, যে-আমি 
উদারহদয় এবং উদারকণ্ঠ, তাদের আশীর্বাদ করি, বেটে মোটা ঢ্যাঙা রোগা, 
তারা যেমনই হোক না কেন। 

কেবল...বখন এ সব মনিাষ্যগূলি প্যাড বেধে, প্যান্ট চাঁড়য়ে, ব্যাট হাতে, 
আত্মরক্ষার ইচ্ছা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন রন্ত চড়ে যায় মাথায় । তখন-_ 
উঃ যাঁদ পার ওদের উড়িয়ে গেথে দিই স্কিনের উপরে । 

হাঁ, একথা নিশ্চয়ই ঠিক, আমি ব্যাটসম্যানকে ঘৃণা কারি। তাদের যে-চেহারাটি 
আমার একমান্র ভালো লাগে, তা হল, তাদের পেছনের চেহারা-ছরকটে-যাওয়া 
উইকেট ছেড়ে প্যাভালিয়নমূখো যখন তারা। 

'ঘতইশ্যা হোক, আমি হলুম' গিয়ে ফাস্টবোলার- আর আমার বিশ্বাস, রীতি- 
মতো ভালো ফাস্টবোলার। আম দাঁড়াবো কোথায় যর্দ আম ব্যাটসম্যান- 
জাতিকে শন্লু বলে বিবেচনা না কার ? 

সেইজন্যই মনে হয়, সকলে আমাকে আগ্দনে ্রুম্যান বলে। আমার মেজাজ 
যে চড়া, সেকথা স্বীকার করছি মেজাজ গরম না হলে ফাস্টবোলার হিসেবে 
আমি কোনো কাজেই লাগতুম না-_কি, ঠিক নয় ? ব্যান্তগত ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার 
এতে নেই। আমার সামনে যাঁদ ব্যাট ধরে আমার পরম বন্ধুও দাঁড়ায়, তাকে 
হটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। 

আরও কথা, আমি শুধু জিতেই খাঁশ নই, যত বোঁশ ব্যবধানে সম্ভব জিততে 
আম দড়পাতিজ্। যত দ্রুত সম্ভব জয় চাই_চাইই-_আমার স্বভাব তাই চায়। 

আমার চোখে দেখুন 'দাঁক : যাঁদ দুশদনে খেলা শেষ করে দতে 
পারি, তাহলে পরের খেলা শুরুর আগে একদিন জিরোতে সময় পাই। তোফা! 
তার থেকেও বড় কথা, একশোর মধ্যে যাঁদ নামিয়ে দিতে পারি, তাহলে তাদের 
মনোবলকে এমনভাবে থেশতলে দেব যে, পরের বার বাছাধনরা আমার সামনে 
দাঁড়য়ে ঠকৃঠক- করবে। 

শার্ুনাশ- আমার সর্বসময়ের ব্লত। 

ইংরোজ বাব্-ক্রিকেটের দিন গেছে- সেই হাঁ মশায়' 'না মশায়”, ণক আনন্দ, 
িতনটি উইকেট পেয়োছি, আমার ব্যাগ ভার্তি সে-সব দন আর নেই। নিয়ম 
রক্ষা করে যেভাবে হোক 'জিততে হবে_ সাফ কথা। 


৪ শকুকেট অমনিবাস 


ব্যাটসম্যান যখন উইকেটের দিকে হেটে যায়, আমি তার মন বুঝবার চেষ্টা 
করি। ব্যাটসম্যান কী ভাবছে ঃ ভাবছে কি : ট্রুম্যান বোলার! ওরে বাপরে, 
ও গতবার আমাকে নিয়েছিল ! উইকেটে দাঁড়ালে ও কী বল ছাড়বে? লেংথের 
বল, না ইয়ক্ণার 2 লা কি কানছোঁয়া বাম্পার ? 

যাঁদ দেখি নার্ভাস-ভাব, সঙ্গে-সঙ্গে তাকে গায়ে-পড়া ফিল্ডার দিয়ে ঘিরিয়ে 
শ্দই। তাকে নিতেই হবে_এখনি- যে-পযন্ত পারছি না, সময়টা অসহ্য কাটে। 
আমি স্টাম্পের উপরই বল ফোলি, কারণ স্টাম্প উড়ে গেলে আম্পায়ারের 
দয়ার উপর নির্ভর করতে হয় না। আম্পায়ারও ঝঞ্জাট থেকে বাঁচেন। বোল্ড- 
আউট-বাক্সিং-এর নকআউটের মতো- হাতে-হাতে ফল। 

বামৃপার ছাড়তে শুরু করলেই দর্শক ব্যারাকং শুরু করে। কেয়ার কার 
না। ওরা নগদ তন টাকা দয়ে টিকেট কেটে ঢুকৈছে-চৈশ্চাবার ওদের ন্যায্য 
আঁধকার। ওরা চেশ্চাক আর যাই করুক, আমার কাজ, আঁম কার। 

বাম্পার আমার মতে, ফাস্টবোলারদের ন্যায্য অস্ত। ভালো উইকেটেও 
ব্যাটসম্যানকে তা নাড়িয়ে দিতে পারে । দরকার হলেই বাম্পার ছাড্ডি। আইন 
মেনে লড়ে যাও--আইনকে টেনে বাড়াও যতখানি পারো--এই আমার নীতি। 
তাই বলে আমি খুনে নই। খারাপ উইকেটে আমি বামৃপার দিই না। একথা 
জানি, ও অবস্থায় বাম্পার দিলে আমর মতো একজন খেলোয়াড় আহত 
হ্বে। 

সকলে যেন দয়া করে স্মরণে রাখেন--ক্িকেট খেলাটা ব্যাটসম্যানদের মতো 
করে তৈরাঁ। বোলারদের যত যল্দ্রণা। ধরুন না কৈন, ডেলিভারির ব্যাপারে 
আমাদের এত বোঁশ 1জাঁনস খেয়াল রাখতে হয় যে, যেন আমরা আম্পায়াননকে 
খুশি করে মোটর-দ্রাইভিং লাইসেন্স যোগাড় করতে গিয়েছি। 

হয়ত আম কউমট করে একটু বোঁশই তাকাই-_বল যখন উইকেট ছদুয়েও 
ছোঁয় না কি করব, না করে পারি না। ওয়েস্ট-ইশ্ডিজের কোলি স্মিথকে 
একবার বলের পর বলে হারালাম_কিন্তু বরাত বটে. দে ১৬০ রান করে 
বোরয়ে গেল। কোঁলকে শুধালাম-বংস, পরের খেলা কোথায় তোমার 2 
'আয়াল্যাণ্ডে।' তোমার ভাগা যেমন সরেস দেখছি, তাতে আয়াল্যান্ড যেতে 
হেণ্টেই সমুদ্র পার হয়ো, স্টিমার লাগবে না।' 

লোকে বলে যে, বৌশ দূর থেকে ছুটে এসে বল দেবার জন্য আম সময় 
নম্ট কাঁর। কিন্তু আজকাল তো তের পায়ের বৌশ দূরে যাই না! আর সেটা 
যাওয়া দরকার হয়ই, শেষ তিন গজে আমার চরম গতি আনবার জন্য। 
বিশ্বাস করন, দরকার না থাকলে এক ইণ্টিও বেশি ছুটব না। দিনে হয়ত 
পণচশ ওভার বল দিতে হল আমাকে । কষে দেখুন, আমাকে প্রায় তিন মাইল 
ছুটতে হল বল 'দতে, এবং ছোটা শুরুর জায়গায় পেশছতে- হাটতে হল এঁ 
তন মাইলই। ওটা মজা করবার জন্য আম কার না'। 

মাঠের বাইরেও আমি নাকি মাঠের শত্রুতা বয়ে নিয়ে যাই। যদি সেটা সত্যই 
'সত্য হয়, তাহলে আম দৌষা। ীকন্তু এমনও তো হতে পারে, আমার সোজা 
কথাবার্তাকে লোকে ভূল বোঝে ঃ ইয়ক্শায়ারে এ ধরনের কথা বলতেই আমরা 
অভ্যস্ত। 


কেট সুন্দর 'ক্রিকেট ২৫ 

আম মেনে নিচ্ছি অবশ্য, আম কখনো-কখনো বদমেজাজী, মৃখখোলা, 
দম্ভী বা চোয়াড়ে মানুষ, কিন্তু আধকাংশ লোকের সঙ্গে আম আঁধকাংশ- 
ক্ষেত্রে ভালভাবে চালিয়েও নিই। 

আমাদের ইয়ক্শায়ারে যদ দু'জন পরস্পর মধ্‌ ঢেলে কথা কয় তাহলে 
তারা পরস্পর মহাশন্রু। আমাদের সেরা বন্ধূর জন্য আমরা সেরা লাঞ্ছনা জাময়ে 
রাখি এবং সেটা দেওয়া-নেওয়া করে সুখ পাই। 

আপনারা ভাবেন, যখন আম ইংলন্ড-দলে জায়গা পেয়েছি তখন বাবু- 
ইংরেজদের মতো 'বি-ব-সি উচ্চারণে কথা বলতে চেষ্টা করা আমার উচিত । 
ঠিক--কিন্তু তা অসম্ভব অ-স-্ভ-ব-আম দূহাঁখত। আমার আচার-আচরণ 
যেকোনো লোকের মতোই ভালো, কিন্তু আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ, আম 
আমার দেশের উচ্চারণই চালিয়ে যাব-এবং প্রাণ যা চায়, তা খুলেই বলব। 

পোজ মারছি- ভাবলেই গা ঘিন ঘিন্‌ করে। সেই ছোঁড়ার মতো হবে। নাক 
-টেস্ট-ক্যাপ যার মাথা ফুড়ে একেবারে মগজের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল-- 
সে সইভ্য বাতচিত্‌ করতে শুরু করোছল, মাথা ঠাণ্ডা হবার আগেই 2 সকালে 
দ্রানলা দিয়ে উপক দিয়ে সে চেশচয়ে বলল-হের হের, মুষূলধারে বর্ধাতি !' 

“তার মানে মূষলধারে বর্ষণ বলতে চাইছ £-_তার রুমমেট জিজ্ঞাসা করল। 
'আম বিশুদ্ধ উশ্সরণই করছি--ছোকরা গরম হয়ে বলল। 

আমি মুখ খারাপ করি ? ইয়ক্শায়ারে কয়েক বছর আগে মুখ খারাপ বাক্স' 
টাঙানো হয়েছিল। ভাষার জোর অন্যায়ী ফাইনের পাঁরমাণ কমত বাড়ত। 
আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না জানি, কিন্তু দিব্য গেলে বলাছ-_ 
আমার*্পয়সা এ বাক্সে পড়বার আগে সিজন প্রায় কেটে গিয়েছিল। 

শুধু একবার মাঠে মুখ ছুটিয়েছিলুম-জেন্টলম্যান ও 'স্লেয়ার্সের' খেলার 
সময়ে। কলিন স্মিথ 'ফাস্টবোলার ইউনিয়নের নিয়ম ভেঙে ওভারে 'তিনাঁট 
বামূপার ঠুকে আমার ধড় থেকে মুণ্ড্‌ প্রায় খাঁসয়ে দিয়েছিল ! তার সম্বন্ধে 
আমার মনোভাব আমি মুখ খুলেই প্রকাশ করেছিলাম। তারপরেই থমকে 
লঙ্জা পেয়োছলাম, কারণ রেভারেন্ড ডোঁভিড শেফার্ড এমন কাছে দাঁড়য়ে 
ফিল্ডিং করাছলেন যে, প্রতিটি কথা তাঁর কানে যাবেই। আম বললাম-_ 
'রেভারেন্ড, কথাগুলো বলার জন্য আমি দুঃখিত,.কিন্তু শা- কথাগুলো ভুল 
নয়।' 

পৃথিবীর সেরা ক্লাব ইয়ক্শায়ার ।...এর বাইরে যারা আছে তাদের জন্য 
আমার করুণা হয়। আমাকে জগতের অনেক বিশেষজ্ঞ পৃথিবীর সেরা 
বোলারদের অন্যতম বলবার মতো মহানুভবতা দেখিয়েছেন, তা আমি জানি, 
1কন্তু আমার নিজের পাড়ার আম 'একটা ছোঁড়া যার অনেক কিছ শেখার 
আছে" ছাড়া কিছ নেই। যে-পর্যন্ত না আমাকে বাক্সবন্দী করে অন্তত বছর- 
পণচশ ধোয়ামোছা করা হচ্ছে, ততাদন কোনো ইয়কর্শায়ারের আঁধবাসী জর্জ 
হাস্ট বা উইলফ্রেড রোডসের সঙ্গে আমার নাম একন্রে উচ্চারণ করবে না। 
আর বিচিন্রতম বন্তু হল, তা করলে সেটা আমার কাছেও মহাপাতক বলে মনে 
হবে। 


২৬ ক্রিকেট অমনিবাস 


ট্রম্যানের সাচ্চা কথাগুলো তুলে ধরলাম। জাত ফাস্টবোলারের সমস্ত কুল- 
লক্ষণ আমরা তার লেখা থেকে পেয়ে গেলাম । আঁদম-মানবের আত্মকথা যেমন 
অকৃত্রিম-মানবের চরিতকথা, তেমনি ট্ুম্যানের আত্মকথাও আসল ফাস্টবোলারদের 
মনের কথা । মনের এমন চেহারা নিয়েই ট্রুম্যান মাঠে অবতীর্ণ। ন্রাসের বিষয়, 
লাউয়ে ছস্চ ফুটিয়ে বাড়িতে ইনজেকসন দেওয়া প্র্যাকঁটিশ করে। ভারতের 
সহিষ্ণু গায়ে বল ছুড়ে অনেক বোলারই তৈরী হল আল্ত্জাকিত ক্রিকেটে । 
বেডসার, লক, ই্টম্যান, টোসাক, কত নাম করব ? এখন ই্রুম্যান-ইতিকথায় নিবদ্ধ 
থাকা যাক। 

ম্যান শব্দটা সেই ১৯৫২ সাল থেকেই আমাদের মনে গেথে আছেঃ 
ভারতীয় দল বন্ড ভরসা কুড়িয়ে সম্‌দ্রপাঁড় দিয়েছিল। কিছ একটা করে 
ফেলবে-ফেলবে ভাব। হঠাং ভারতবাসী চমকিত হর্য় শুনল ট্রম্যান নামক 
ক্লাইভের এক উত্তরাধিকারী নিজের দেশে (যেহেতু ভারত তখন স্বাধীন) 
কচি-কচি 'সরাজদৌলাকে ধরে ড্যাং-ড্যাং করে মহা-বলে কাটছে। তখন থেকে 
ট্রম্যান নামটা আমাদের জানা। 

মুরগীর হাড় চিবিয়ে মজ্জাটা পরম সৃখে টেনে নিয়ে যেমন আরাম করে 
কেউ বলে_-আঃ মুরগাঁটা বেশ কচি ছিল'-ঠিক তেমনিভাবেই শ্রীমান ই্র;ম্যান 
ভোজনান্তে কিছু আহার্ধাববরণ 'দিয়েছেন। ইতিহাসের প্রয়োজনে আম কিছু 
বিস্তৃতভাবে সেই বিবরণকে উপাস্থত করছি : 


জুন মাসে (১৯৫২) বড় ধরনের গ্রিল : রেডিওতে শুনলাম. আমি আমার 
জীবনের প্রথম টেস্ট খেলব হোঁডিংলিতে, ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট। 

অবশ্য নিজ মূখে বলা উচিত নয়, তব্য না বলেও পারাঁছ না- এই 'নর্বাচনে 
বাদ্ধর ছাপ ছিল, কারণ ফাস্টবোলারদের মধ্যে তখন আমই ফর্মে আছি। 
মরশুমের প্রথম তিন ম্যাচে আমি ১১টি উইকেট নিয়োছি। 

আমার সহযোগী খেলোয়াড় লেন হাটন অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন। দলে 
আমিই একমান্র টেস্টে আনকোরা 1... 

'ইশ্ডিয়ানওয়ালাদে'র আম সোজা করে 'দিয়োছলাম। আম যখন শেষপর্য্তি 
তাঁদের ছেড়ে দিলাম, তখন তাদের কোঁচকানো চুল একেবারে খাঁড়া দাঁড়য়ে ৷... 

হেভিংালতে প্রথম টেস্টের আরল্ভে ইংলশ্ড যখন ফিল্ডিং করতে নামল তখন 
আকাশ কিছ ঘোলাটে । আমাকে তৎক্ষণাৎ বেডসারের সঙ্গে কাজে লাগিয়ে 
দেওয়া হল। কিন্তু অজ্পস্থায়ী প্রথম দফায় আম 'পিচ থেকে বিশেষ কিছ 
আদায় করতে পারলাম না। 

প্রথমাঁদনের প্রধান গৌরব বোম্বাইয়ের ২১ বছরের ছান্র মঞ্জরেকরের। দলের 
সর্বকনিষ্ঠ মঞ্জরেকর এদেশে প্রথম টেস্ট খেলছিলেন। রায়, গায়কোয়াড় ও 
উমারগর ৪২ রানে পড়ে যাবার পরে হাজারের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে মঞ্জরেকর 
করলেন ২২২ রান- ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের যেকোনো উইকেটের রেক। 
পন্তু ঠিক ৬ুটার সময়, চতুর্থ উইকেট জুটি যখন সাড়ে চার ঘণ্টা বাট করেছে, 
তখন হাজারে ধরা পড়লেন বেডসারের বলে, উইকেটকাপার গডফ্রে ইভান্সের 


ক্রিকেট সুন্দর ক্রিকেট ২৭ 
হাতে । ভারতের রান তখন ২৬৪। 

তখনই অক্‌স্থলে আঁবর্ভৃত হলুম আঁমি। সারাদিন আমি রগড়োছি যাঁদ 
পিচ কিছু গরম হয়, স্কিপার আমাকে প্রচ্র সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু ঘটি 
চিত হয়নি। এবার সুযোগ এলো আমার, প্রথমদিনের শেষে প্রয়োজনীয় ক্ষণে 
মাঠ হয়ে উঠল উর্বরা॥ 

তিন বলে দুটো উইকেট খে*চে নিলাম। তার মধ্যে একটা মঞ্জরেকরের। 
আঅঁগেই অবশ্য মঞ্জরেকর তাঁর প্রথম টেস্টসেপ্চণীর হাতিয়ে [নয়েছেন। তাঁকে 
স্লিপে একেবারে নীচু থেকে তুলে নিলেন অদ্ভূতভাবে ওয়াটকিন্স। দু'বল 
পরে গোপানাথ একটা বল টেনে নিলেন উইকেটে, যাতে বেল পড়ে গেল। ভারত 
দিনের শেষে করল ৬--২৭২। দলের ও নিজের অবস্থা সম্বন্ধে মনের ফার্তি 
নিয়ে হ্যারোগেটে ফিরলাম আমি ।... 

১৯৫৬২ সালের ৭ইঞ্জুন, শানবার, আমার টেস্ট-ক্রকেট-ক্যালেন্ডারের লাল 
দন। টেস্ট-ইতিহাসে ও-ব্যাপারটা এমন মোটা টাইপে লেখা হয়েছে যে, ও-নিয়ে 
আর বাড়াবাড়ি না করলেও চলবে-এঁ যে ব্যাপারটা : দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের 
প্রথম চারটে উইকেট পড়ে গিয়েছিল বিনা রানে । শুনেছি, লন্ডনের এক সংবাদ- 
পত্রের আঁফস বিশ্বাসই করতে চায়নি তাদের কাছে নির্ভুল স্কোর পাঠানো 
হয়েছে। তারা তক্ষণ তাদের প্রাতনিধিকে জিজ্ঞষসা করে পাঠাল, এমন 
ইয়।করি মানে কি ? কেন সে উল্টোভাবে স্কোর 'লিখে পাঠিয়েছে ? সংবাদপত্রের 
আঁফস ভেবেছিল, ভারত নিশ্চয় ৪ রান করেছে না উইকেটে! 

আমার ফাার্তর কারণ, এই উত্তেজনাকর সকালে প্রথম চারটে উইকেটের 
তিনটেই আমার । মন্ত্রী ও মঞ্জরেকরকে পরপর দু" বলে নিলাম। তখন 1স্কপার 
উইকেটের পিছনে আটজন ফিল্ডারকে টেনে গুটিয়ে আনলেন। আর আমি ? 
আমি কি ইতিহাস সৃন্টি করব আমার প্রথম টেস্টে হ্যাট্রিক করে ? হায়, আমার 
স্বপন চূর্ণ করে দিলেন হাজারে । তবে দিনের শেষে দেখা গেল অমি ২৭ রানে 
৪ উইকেট হাতিয়েছি মান্র ৯ ওভার বল করে।... 

ইংলন্ড ভারতকে হারাল ৭ উইকেটে। শূন্যরানে ভারতের প্রথম চার উইকেটের 
[তিনটে আমার শিকার হয়েছিল বলে লেন হাটন বললেন এ মারাত্মক বলটি 
টেস্ট-স্মারকরূপে আমাকে উপহার দেন।... 

[ দ্বিতীয় টেস্টে] বেডসার ও আমাকে মানকদের াবরুদ্ধে শ্যর্‌তে বল 
করতে দেওয়া হল।' মানকদ যে পৃথিবীর সেরা অলরাউন্ডারদের মধ্যে পড়েন, 
তার বিষয়ে যাঁদ কেউ প্রমাণ চায়, এই খেলাটিতেই তা মিলবে । সবরকম মারই 
তাঁর হাত-ধরা। বাঘের মতো হাঁকিয়েই, একই নিঃ*বাসে পরের বলে আলতো 
ছপুয়ে লেটকাট। বোর্ডে কুূড়িও ওঠেনি, তখন জেনকিনসের প্রথম ওভারেই 
লাফিয়ে উঠে বল উড়িয়ে দিলেন স্কিনের উপর দিয়ে? দর্শকের বুক ধক্‌ করে 
উঠল, তারপরেই বেজায় উঞ্লাস। আর জেনাঁকনসের মুখের ভাব-সে যেন এ 
পৃথিবীর নয়! 

খেলার গোড়ার দিকে ঠিক জায়গায় বল ফেলতে পারছিলাম না, তার গোটা 
সুবিধে ভিন আদায় করে নিলেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত আমিই তাঁর উইকেট 
নিয়েছিলাম, সেই আমার তৃস্তি, বখন ওয়াটকিল্স ফাইনলেগে চার পা' তুলে 


-২.৮ ক্রিকেট অমনিবাস 


[চত হয়ে ভিন্দুর ক্যাচ ধরে নিলেন। আমার বোিং-এর তৃতীয় দফাতেই আমার 
হাত খুলেছিল, আর ভারতের বরাতও বদলে গিয়োছল। তার আগে ভিন্ 
প্রথম উইকেটে ১০৬ রানের মধ্যে ৭২ রান করেছেন। এই দফে আম ৫৪ 
ওভারে, ৪ রানে, ২ উইকেট নিলাম। দিন শেষ করলাম ৪-৭২। আমি সোজা 
স্টাম্প ভেঙে দিয়ে দিলাম উমারগর, রামচাঁদ ও মন্তীর । 

ভারত ২৩৫ রানে আউট হয়ে গেলে, ইংলশ্ডের সূচনা-জুটি হাটন ও সিম্পসন 
প্রথমদিনের শেষপর্যায় কাটিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করলেন। ইংলন্ডের প্রথম 
পেশাদার আধিনায়ক লেন হাটনের পক্ষে "দ্বিতীয় 'দিনাঁট অন্তত মহাঁদন, যাঁদ 
একে মহানতম না বলা হয়-কারণ এই "দিন তান গোরবের সঙ্গে হেড- 
কোয়াটটারের সামনে খেলা দেখিয়েছিলেন প্রথম ও দ্বিতীয় উইকেটে হাটন 
সেণ্চুর জুটিতে অংশ নিলেন (সম্পসনের সঙ্গে ১০৬, পিটার মের সঙ্গে 
১৫৬) ; ভিন্দ মানকদের বাঁ হাতের ধার চাতুরীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর 
লড়াই চলল । ভিন অফে আত্মরক্ষামূলক ফিল্ডিং স'জিয়ে, কাছে ও দূরে 
দু'সারি ফিল্ডার রেখে, অফস্টাম্পের ঠিক বাইরে বল ফেলে যেতে লাগলেন 
সমস্ত সময় । 

মানকদের ধৈয' অবিশ্বাস্য । বঝাটসম্যান কখন ভূল করবে, তার জন্য অপেক্ষা, 
ঠিকভাবে বলতে গেলে, প্রতীক্ষা করে যেতে শান প্রস্তৃত। কিন্তু তাঁর সেই 
প্রতীক্ষাকালের মধ্যে ব্যাটসম্যানের পক্ষে দুসার ফিল্ডারকে ভেদ করাও 
কণঠিন। হাঁ একথা আমি মানবই, সেদিন হাটনের সঙ্গে মানকদের ডুয়েল 
আমার দেখা এ জাতীয় ডুয়েলের মধ্যে সেরা ।... 

তীর দিন আমাদের পক্ষে অবস্থার প্রত উন্াত হল ইভালটর 

সেন্চারতে। সাড়ে তিরিশ হাজার দর্শক তাঁর ব্যান্তত্বময় খেলা প্রাত মুহূর্তে 
িস করল। স্ফৃর্তিবাজ ইভান্স তখন চরম স্ফৃর্তির মেজাজে । আমরা 
যারা সেই মাতনে মেতে উঠেছিলাম, আমাদের আশা হচ্ছিল লাণ্সের আগে 
সেণ্চ:রি হয়ে যাবে। সেন্টারি হতে অ।র মান্র দু'রান বাকি- আম্পায়ার ফ্রাঙ্ক 
চেষ্টার ঘড়ি দেখে বেলের উপর হাত চাপা দিলেন। চেষ্টার নিজের কাজ ঠিকই 
করোছলেন, কিন্তু ভারতীয়রা ফিল্ডিং সাজানোর ব্যাপারে অতান্ত গাঁড়মাঁস 
করোছল। একটু হাত পা চালালে আরও একটা ওভার খেলা হতে পারত। 
উত্তেজনা বাড়াবার জন্য আম ইনিংস সমাপ্ত করলুম মানকদের বলে সোজা 
৬-এর বাঁড় লাগিয়ে। ইংলস্ডের মোট রান হল ৫&৩৭। নিশ্চয়ই এই দিনটি 
মানকদের কাছে বছরের দীর্ঘতম দন বোধ হয়েছিল-_ আর সত্যই সোঁট বৎসরের 
দশর্ঘতম দিন-২১শে জুন, ১৯৫২--কিল্তু বিশেষভাবে মানকদের জন্যই তা 
দীর্ঘতম কারণ ৭৩ ওভার বল করার পরে তাঁকে ভারতের ইনিংস শুর করতে 
ব্যাট হাতে নামতে হল--দিনের শেষে অপরাজিত অবস্থায় যখন প্যাভিলিয়নে 
ফিরলেন তখন সেণ্যুরি পরোতে তাঁর মাত্র ১৪ রান বাকি। আর এ কথা কেউ 
যেন না ভোলেন-তান প্রথম হানংসে ৭২ রান করোছলেন। 

এই টেস্টের শেষপযন্তি মানকদ 'শয়তান' করলেন। তাঁর জন্যই খেলাটি 
শেষাঁদন অবধি গড়াল। শেষাঁদনে ইংলণ্ডের দরকার ৩৭ রান জয়ের জন্য, হাতে 
'উইকেট আছে ৯টি। মানকদের দান এই টেস্টে আকাশছোঁয়া । "দ্বিতীয় ইনিংসে 


[ক্রুকেট সুন্দর 'ক্লিকেট ২৯ 


সাড়ে চার ঘণ্টা ব্যাট করে করেছিলেন ১৮৪। এই রান টেস্টে ভারতীয়দের 
সর্বোচ্চ রানসংখ্যা। ইংলন্ড যাঁদও সহজেই আট উইকেটে 1জতল, কিন্তু শেষ 
অবধি সংগ্রামের প্রেরণা মানকদ স্বদলে সণ্চারিত করোছিলেন। 

আমার পক্ষেও এট আর একটি স্মরণীয় ম্যাচ। প্রথম দু" টেস্টে আম 
উইকেট নিয়েছি ১টি। খেলার শেষাঁদনে স্কিপার আমাকে রাণী এঁলজা- 
বেথের (যান এখন রাণীমাতা) সঙ্গে পাঁরচয় কারয়ে দিলেন। মনে পড়ছে, 
তিনি জিজ্ঞাসা করোছিলেন, আমি কতাঁদন ক্রিকেট খেলাছ? আমি নিজের 
মনেই ভাবলুম : 'আঁআ।-! ওহে ফ্রেড ট্রংম্যান, তুমি কোথায় এখন £ 
কোলিয়ারী কলির পোলা, তুমি এখন দাঁড়য়ে বাতৃঁচত্‌ করছ ইংলগ্ডের রাণীর 
সঙ্গে, যেন সেটা তোমার রোজকার ডাল-ভাতের ব্যাপার- বাঃ বাঃ!" বলাবাহল। 
এই ব্যাপারটা আমার ছাতির মাপ ই্িখানেক বাঁড়য়ে দিয়েছিল ।... 

| তৃতীয় টেস্টের ] প্রথ্ধম দিন ড্রোসংরুম থেকে খেলা দেখে কাটল। বাঁস্ট 
খেলার ঘণ্টা-দুই সময় কেটে নিল এবং মন্দ আলোর জন্য ইংলন্ডের প্রথম 
ইনিংসে বাধা পড়তে লাগল বারবার। লেন হাটন ইংলণ্ডকে প্রথম পর্যায়ে 
যথেম্ট শান্ত দিলেন, যাঁদও তাঁর অপরাজিত ৮৫ রানের জন্য ব্যাটিংয়ের সাড়ে 
তন ঘণ্টা সময়ে তাঁকে পাঁচবার মাঠে যাতায়াত করতে হয়োছল ।... 

দিভেচা, যান দ্বিতীয় দিনেও খুব ভাল বল করলেন, তান কিংবা বাঁষ্ট 
কোনো-কিছুই হাটনের সেণ্যার রুখতে পারল না। দ্বিতীয় দিন শেষ হল 
ইংলণ্ডের ৭ উইকেটে ২৯২ রানে ।... 

আমার জন্য বড় উত্তেজনা অপেক্ষা করছিল তৃতীয় দিনে, শানবার ১৯শে 
জূলাই।*নিশ্চিত এই দিনাটি আমার টেস্টদিনগ্ীলির মধ্যে পরমতম তৃ্তির 
দিন, তা আম সন্দেহ না রেখেই বলতে পাঁরি। সেই দিনের মতো জোরে বল 
আর আম কখনো করিনি। ভারতীয় ব্াটসম্যানেরা সেই ধরনের গাঁতি একে- 
বারেই পছন্দ করছিল না, বিশেষত বাউন্সারগুলো। সেই দিনের কথা ভাবলে 
মনে হয়, ব্যাপারটা যেন বন্ড সহজে হয়ে গিয়েছিল। সোজা উইকেটে বল 
-এম্পু ৩১ রানে ৮ উইকেট । আমি তাদের একেবারে ধুলো করে 'দিয়ে- 

ম। 

প্রথম চারটে উইকেট নিলাম & রানে! এক ঘণ্টা কুড়ি মানটের মধ্যে ভারত 
&৮ রানে আউট । ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এই তাদের সর্বনিম্ন রান। ২৮৯ রান 
পিছনে থেকে তারা ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইীনংস শুর্‌ করল, এবং সাড়ে 
পাঁচটা নাগাদ ৮২ রানে সাবাড় হয়ে গেল আবার- ইনিংস ও ২০৭ রানে 
পরাজয় 1... 

তিন টেস্টে ২৪টি উইকেট নিয়োছি আমি । এই শৈষ ম্যাচ থেকে সূভেনির 
রুপে পেয়েছি-বল ও জোড়া বেল ।... 

[ ওভালে চতুর্থ ও শেষ টেস্টে] ভারত আবার ফ্যাসাদে পড়ল! খেলাটি 
শেষপযন্তি পরিত্ন্ত হলেও আমাদের নোতিক জয় হয়েছিল৷ ইংলন্ড প্রথম দিনে 
করল ২ উইকেটে ২৬৪। 

দ্বিতীয় দিনে ইংলশ্ড ৬ উইকেটে ৩২৬ রানে ডিক্লেয়ার করলে আলেক 
বেডসার ও আমি ব্যাটসম্যানদের পণচশ 'মানটের ঠ্যালা দিলাম। ভারত প্রথম 


৩০ ক্রিকেট অমানবাস 


পাঁচ উইকেট হারাল ৬ রানে, সমস্ত 'সারজ 'যাঁন যুঝোছিলেন সেই বিজয় 
হাজারে না থাকলে ভারত একেবারে গদুড়ো হয়ে যেত। দিনের শেষে দাঁড়াল : 
১২৮ রান তাদের করতে হবে ফলো-অন ঠেকাতে। 

বৃম্টির জন্য তৃতীয় দিনে যে-মান্র ৬৫ মিনিট খেলা হতে পেরোছল, সে 
সময়টিও ভারতের পক্ষে আপদজনক দাঁড়য়েছিল। এই সময়ের মধ্যে একাঁট 
অসাধারণ ওভার বল আমি করেছিলাম । মঠ নরম থাকায় আমি ভালোভাবে 
পা রাখতে পারছিলাম না, ফলে দৌড়ের দৈঘ্য দিয়েছিলাম কমিয়ে। তাতে 
আমার অভ্যাস” নম্ট হল এবং ফ্রাঙ্ক চেম্টার পর-পর 'তনবার নো-বল 
ডাকলেন। পুরো দশ মানট লাগল একাঁট ওভারে ! তার মধ্যে ছিল বোল্ড হয়ে 
ফাদকারের বিদায় ও পরিবর্তে 'দিবেচার স্থানগ্রহণ, এবং ব্যাটসম্যানের সামনে 
'দিয়ে দর্শকের হেণটে যাওয়ার জন্য কিছু 'বরাতি। 

খেলাটি পরিত্যন্ত হল শেষ দিনে । সাংবাঁদক সম্মেলনে লেন হাটন বললেন, 
বছর দুয়েকের মধ্যে আমি লিণ্ডওয়ালের সারিতে উঠে পড়ব। কিন্তু বর্তমানে, 
হাটনের মতে, আম 'কচি ও কাঁচা ।, 

কিচি ও কাঁচা যখন ফিরে গেল তার কাজে, তখন তার মনে অন্তত এই 
তৃপ্তি জেগে আছে যে-সে তার জীবনের প্রথম চারাঁট টেস্টম্যাচে ২৯টি উইকেট 
নিয়েছে (গড় ১৩৩১৯) সে তৃপ্ত-শ্ধয আই বলোছি বুঝি ঃ আমার মনে 
হচিছিল গোটা পৃথিবীকে আমি এক হাতে চটকাতে পারি। 


্রুম্যানের প্রথম ভারত-দর্শনের বিবরণ একট; দীর্ঘ হল, তব্দ দলাম-_ 
হত্যাকারীর জবানবন্দী হিসেবে । বগগঁর হাঙ্গামার সময়ে প্রবাদ আছে, মাথায় 
হাঁড়ি ভাঁসয়ে পুকুরে জুবে থাকত বাঙালী সন্তানেরা । দ্রুম্যানের হাঞঙ্গামার 
সময়ে বাঙালীর সাথী হয়ে বর্ীসদ্ধ সকল ভারত-সন্তানই অনুরূপভাবে 
ডূবতে চেয়েছে উইকেটে । টেস্টের শান্তপূজায় ঝটাঝট বাল সেরে মহাকর্মকার 
ট্রম্যান সাহেব দুঃখ করে বলেছেন, তাড়াতাড়ি খেলা শেষ হওয়া আবার সব 
সময়ে ভাল নয়। একবার তো আমার তিনদিন ছুটিই কাটা গেল। প্যাভিলিয়ানে 
ফিরে টোলগ্রাম পেলাম এয়ারফোর্সের আঁফস থেকে : খেলা শেষ, এখন আর 
মাঠে পড়ে থাকার দরকার নেই, কাজে জয়েন কর। 

রাজকীয় িমানবাহনীর কম ফ্রোভ প্রম্যান যখন ভারতীয় বাহনীর উপর 
বোমাব্ণ করছিলেন, তখন তাঁর হাতে কোনো আয়না ছিল না। থাকলে 
শীনজের চেহারাটা একবার দেখতে পেতেন। দেখতেন যে, ইনৃটামডেশন তাঁর 
হাতের বলের চেয়ে মুখের চেহারায় কম নয়। তিনি যথার্থই 'সর্বাত্মক' ফাস্ট- 
বোলার । 

'ম্যাদাটে' ভারতাঁয়রা তো ম্যাদাটে ; ষণ্ডমুণ্ডে ভোজন সমাপন করেন যাঁরা 
সেই স্বদেশীয় ইংরেজদের চোখে ট্রম্যান কোন্‌ মার্ততে দেখা দিয়েছেন, সে- 
বিষয়েঃকৌতূহল থাকতে পারে পাঠকের । সে সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র চিত্র উপাঁস্থত 
করে প্রসঙ্গ শেষ করাছি। মুখ-আলগা ইভান্সও বলেছেন-্্রম্যানের ভাষা 
পৃথিবীর "অস্টম আশ্চর্য।, ইভান্সের চোখে ১৯৫২ সালে প্রথম অবতীর্ণ 
উম্যানের চেহারা 'এই : 


ক্রিকেট স্মন্দর ক্রিকেট ৩১ 


“আমি যতাঁদন বাঁচব, তার মধ্যে কোনোঁদন ভুলব না- ইংলণ্ডের পক্ষে টেস্টে 
ট্রম্যানের প্রথম নামার ছাবাটিকে। সেটা হল ১৯৫৬২ সালে লীডসে, ভারতের 
ধিরুদ্ধে।...ভারতীয়রা শূন্য রানে চার-স্ট্রম্যানের বোলিংয়ে দিশাহারা । এ- 
জাঁনস তারা কদাঁপি দেখোন...সাত্য বলতে কি, আমিও না। 

“সেই ই্রুম্যান-_ আনকোরা, অনাভজ্ঞ...আর কী তার ভাবের এম*বর্ষ সম্ভার ! 
আম এখনো দেখতে পাচ্ছি ছবিটা : প্রুম্যান বল দেবার আগে পিছন ফিরে 

“বলটা তার দিকে 'ফাঁরয়ে দেওয়া মাত্র ঝাঁকরে বলটা সে ছিনিয়ে নিল, 
ফিরল, পিছন ফিরে হাঁটতে শুর করল, আর বলটটকে প্রত্যেক পদক্ষেপে 
যখন তার বাঁ পা এগিয়েছে তখন ডান দিকের স্থূল পাছায় ঘষে ঝকৃঝকে 
করছে। 

"সুচ্ছন্দ, সুপাঁরমিত গ্মত। চলবার সময়ে একট হেলে-দুলে চলে, ধনুকের 
মতো একট; বাঁকা তার পা, দুই পায়ের ডগ্ে ছোঁয়ায়পায় হয় কিন্তু হাঁটতে- 
হাঁটুতে ঠেকে না ঝিমৃধরা ভারতীয় ব্যাটসম্যান তাকিয়ে থাকে। 

“অধিকাংশ ফাস্টবোলার যেখানে চুল ছোট করে ছাঁটে, সেখানে ট্রম্যান চুল 
রেখেছে বড়-বড়। আঁচড়ানো অবস্থায় ভালই দেখায় । কিন্তু যখন সে ঝট করে 
ঘুরে রান নিতে শুরু করে- লম্বা চুল ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে... 

"এীদন তেতে-মেতে ওঠার পরে তাকে ঠিক দেখাচ্ছিল মুখে ফেনাঝরা 
ঘোড়ার মতো-তার ঝাকিড়া কালো চুল 'হিংস্রভাবে ঝুলে পড়েছিল মূখের উপর 

সেগুলো দুলছিল আঁকাবাঁকা হয়ে। দেখে মনে হল, আর কিছ; না হোক, 
ফ্রেছির এই চেহারাটাই অসহ্য রকম ভীতিপ্রদ ভারতাঁয়দের পক্ষে ।” 

শুধু ভারতীয়দের পক্ষে ? 


***ধক্ককেটের পরোহুত * * * 

'আগ্দনের ভাটার মতো চোখ করে ট্রুম্যান আম্পায়ার টেড ওয়াইকসের দিকে 
তাকালেন- তারপর চটাপট উরু চাপড়ালেন-_তার দ্বারা ব্যাপারটা ঠিক ফি 
হয়েছে সে-সম্বন্ধে নিজের ব্যাখ্যা উপাঁস্থত করলেন-িচারক ও দর্শক দু- 
পক্ষের কাছেই ট্রম্যান জানাতে চাইলেন- যে-বলটা উইকেটকপার ধরেছে 
ক্যাচরূপে, সেটা গেছে তাঁর উর থেকে_ ব্যাট থেকে নয়। 

১৯৬২ সালে 'ব্রিসবেনে ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিন। 
আম্পায়ার টেড ওয়াইকস ইংলন্ডের ট্ুম্যানকে কট-বহাইণ্ড আউট 'দিয়োছিলেন। 

দু'বছর আগে ১৯৬০ সালে ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্টইপ্ডিজের মধ্যে 
“পৃথিবীর সবশ্রেম্ঠ টেস্টম্যাচ” হয়েছিল। এই খেলাটি এ মাঠে তার পরবতাঁ 
টেস্টম্যাচ। অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্টইশ্ডিজের খেলা অভাবনীয় টাই'এ সমাপ্ত 
হয়োছিল- ইংলপ্ড-অস্ট্রৌলয়ার খেলার পাঁরণাতি মোটামুটি ড্র। সেটা বোধহয় 
চাণ্চল্যাপয়াসী ট্রম্যানের সহ্য হচ্ছিল না। আম্পায়ারে চোখের আগুনে 
পড়িয়ে, দর্শকদের উরু দর্শন করিয়ে, এবং পরাদন প্রভাতে আম্পায়ারের 


৩২ ক্রিকেট অমনিবাস 


বাড়াতে যথাসাধ্য করলেন- বামৃপার, বামারাদ তো ছিলই। 

খেলার ক্যারেকটার কিন্তু দর্বিনীত খ্্রম্যানই--অপমানিত আম্পায়ার টেড 
ওয়াইকস নন। প্রুম্যানের চোখরাঙানি এবং তড়পানি ভদ্রুসীমা লঙ্ঘন না করলে 
আমরা এ খেলায় আম্পায়ারের নামও বোধহয় জানতে পারতাম না। 
আম্পায়াররা ক্রিকেটের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অথচ অবহেলিত উপাস্থাত। 
নয়নের মাঝখানে ঠাঁই নিলেও নয়ন তাঁদের দেখে না। তাঁরা হলেন খেলার অ-দস্ট 
অদূল্ট। 

দর্শকদের কাছে আম্পায়ারের কার্যত কোনো গুরুত্ব নেই। আম্পায়ারের 
জন্য কেউ পয়সা খরচ করে খেলা দেখতে যায় না। ক্যাপ্টেনের টস করা থেকে 
খেলোয়াড়দের পা মিলিয়ে মাঠে আঁবভাব পযন্তি সবকিছু সাদর অভার্থনা 
পায়, কিন্তু আম্পায়ার মাঠে প্রবেশ করলে কোনো উত্তেজনা ঘটে না। দর্শকদের 
কাছে তাঁরা আর কিছু নন-_আম্পায়াররা আমাকে ক্ষমা করবেন-_ মাহমান্বিত 
গ্রাউণ্ডসম্যান। মাঠের উপর রোলার ঠেলে নিয়ে যাওয়া, আর উইকেটের বেল 
পরিয়ে দেওয়া- দর্শকবিচারে এই দুই কাজের মধ্যে কোনো তফাত নেই। 
হন্দ 'বিয়েবাড়িতে পুরোহিতের এ একই অবস্থা। উৎসবের আগ্নসাক্ষণ 
ও মন্তপাঠ যিনি করাচ্ছেন, তিনি কে, কি রকম দেখতে--তা কি ভাল করে 
চেয়ে দেখা হয়? তিনি না-এলে চেশ্চামেচি, থাকলে খেয়াল নেই। কাজকর্ম 
[মিটবার পরে ভান্তমতা স্থুলাঙ্গীঁ বাড়ির গৃহিণী গলায় কাপড় 'দিয়ে হাঁসফাঁস 
করে তাকে প্রণাম করেন, তান যাঁদ আঁধকন্তু হৃদয়বতণ হন, তাহলে মিছির 
জলের সঙ্গে পান্তুয়ার অর্ডার দিয়ে সোরগোল তোলেন, তারপরে জানয়ে দেন 
বিগলিত শ্রদ্ধায়_ঠাকুরমশাই তো আর কিছ খাবেন না!' এদিকে যে-দব 
ছেলেছোকরারা কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে পারবেশনের হঠ্টগোল করেছে, কনেকে 
'ঘযারয়েছে সাতপাক, পাউডার-ঘষা ঘাড় উপ্চু করে বরের ফ্রেন্ডর্পে বিয়ে 
দেখতে গিয়ে ভালো করে দেখেছে কনের ফ্রেপ্ডদের-তাদের কাছে চিরকালই 
পুরূতব্যাটা পাজি, মেয়েদের মাথায় হাত বুলিয়ে টাকা হাতাবার যম। দয়া 
করে যাঁদ তাঁরা বিবাহ-সম্পাদক আর্য ব্লাহ্মণটকে কত ধরে দেওয়া হয়েছে 
খোঁজ নিতেন! আম্পায়ারের 'মাহিনা, কত খোঁজ নিয়েছেন আপনারা ? হো 
অটোগ্রাফলদব্ধ' বালক-বাঁলকাগণ, কতবার তোমরা 'ক্রকেটের পুরোহিতের একটা 
হস্তাক্ষরের জন্য খাতা খুলেছ 2 
কেবল একটা সময়ে আম্পায়ার বন্ডই ভালো, যখন দর্শকদের ইচ্ছামতো 
হাউজ-দ্যাট আবেদনে সাড়া দিয়ে আম্পায়ার উধর্ববাহ্‌ হন (ব্যাটসম্যান ষাঁদ 
বিপক্ষের হয়) কিংবা তাদের মৌনসম্মাতর মর্যাদা রেখে কঠোর গাম্ভীর্ষে 
প্রস্তরীভূত হয়ে থাকেন নোতিসাধনায়। আম্পায়াররা বদি এই ধরনের কাজ 
করতে রাজ না হন, তখন-_ 

প্রশ্ন মশায়, মাঠে কোনো লোক আহত হয়েছে কি ? 
উত্তর-না, ও-তো আম্পায়ার! 

আম্পায়ারের দুঃখ অনেকসময় চরমে পেশছয়। মজার গল্প করেছিলেন 
রাজুদা। [তানি হাওড়ার এক ফুটবল-প্রাত্যোগিতার প্রাতাষ্ঠত রেফারি। 
প্রাতযোগিতা খুবই তার । সুতরাং খোলা মাঠের তন্রতার ধাকা প্রহরাহশন 
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অসহায় রেফারিদের উপর প্রায়ই আছড়ায়। কয়েকটা হামলার পর নরুপায় 
রেফারিরা দলবে*ধে গেলেন হাওড়ার ম্যাঁজস্ট্রেটের কাছে। এই ম্যাজিস্ট্রেট- 
মহাশয়ের খ্যাত ছিল ন্যায়বিচারের । কাউকে পরোয়া করেন না। বনা-টিকিটের 
রেলযান্রীদের কান ধরে ওঠবোস করিয়েছিলেন। তান খুব সহানুভূতির 
সঙ্গে রেফারিদের কথা শ্যনলেন। তারপর বললেন, আমও মশাই রেফার. 
ছল্ুম। শুনে রেফারিদের উৎসাহ বেড়ে গেল। নিশ্চয় প্রার্থনা পূরণ হবে । 
আশান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন--তাহলে পুলিস দিচ্ছেন !, 

পু-লি-স! পুলিস কোথায় মশাই £ নটোরিয়াস হাওড়াকে সামলাতে যা 
পাঁলস আছে তাতেই কৃুলোয় না।, 

'আঁ-তা হলে? 

'বলছিলাম ক, কচুবন দেখে রাখবেন। আগে আমিও যখন রেফারাগাঁর 
করতুম, কচুবন দেখে রখিতাম।' 

নিজের রাঁসকতায় হাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি । দুঃখের হলেও হাঁসি সাম- 
লাতে পারলেন না রাজুদারা। -ল 

শ্রীযন্ত হাটনও হাঁসি সামলাতে পারেন ন। ১১৫২-৫৩ সালে ইংলণ্ডের 
ওয়েস্টইশ্ডিজ ট্যুর! গোলমালের সীমা নেই । ওয়েস্টইশ্ডিজের. সেরা আম্পায়ার: 
গ্রাউন্ডসম্যান মোঁঞ্জসকে অনেক বলে-কয়ে চতুর্থ টেস্টের সময়ে মাঠে দাঁড় করান 
হয়েছে। চতুর্থ -দিন। হোল্ট-ম্যাকওয়াট জুটি ওয়েস্টইশ্ডিজের বিপদ কাটিয়ে 
তুলাছল। জুটির ৯৯ রানের মাথায় ম্যাকওয়াটকে রান-আউট দিলেন আম্পায়ার 
মেজিস। তখন মাঠে পড়তে শুর; করল বঝদাঁড়, বোতল, লেব্দর খোলা । 'পিটার 
মে মাঠের ধার থেকে মাঠের মধ্যে পালিয়ে এলেন। স্থানীয় 'ক্রকেট কর্তৃপক্ষ 
বলল, খেলা থামাও। হঠাৎ দেখা গেল, তঈরবেগে মোঁঞ্জস ছুটছেন প্যাভি- 
লিয়নের দিকে । হাটন চেশ্চালেন, পাকড়াও ওকে । ওয়াটসন জেট-গ্লাততে দৌড়ে 
গিয়ে মেঞ্জসকে বাগিয়ে ধরলেন। বৃটিশ বারত্ব মোঞ্জসকে সাহস দিয়ে মাঠে 
খাড়া রাখল। তারপর যখন খেলা শেষ তখন, প্যাভিলিয়নের দিকে মেঞ্জিস যে- 
দৌড় দিলেন, তা দেখে সাদরে সমাদরে হাটন বলেছেন-_এঁ দৌড়টা ম্যাকওয়াটকে 
ধার দিলে সে রানআউট হত না। এসব কথা পক্রুকেটের কুরুক্ষেত্র রচনায় পাঠক 
আগেই পড়েছেন। 

ক্রিকেটের আম্পায়ারদের বরাতে অবশ্য ফুটবলা ভাগ্য বেশি হয় নি। ফুট- 
বলের ক্ষেত্রে আমি নিজে ১৯৪৮ সালে চাঁনাদলের অসন্তুষ্ট খেলোয়াড়কে 
শুয়ে পড়ে রেফারির পায়ের গোছে লাথি লাগাতে দেখোছ। শুনোছি, দক্ষিণ 
আমেরিকায় দর্শকআসন ও মাঠের মধ্যে পাঁরখা কাটা থাকে। রেফারি সেখানে 
'রিভলবার-রেঞ্জের বাইরে থাকেন--বন্দুক ও রাইফেল নিয়ে মাঠে প্রবেশ সেখানে 
নাষম্ধ। আমার নিজের দেখা সরচেয়ে রোমাণ্চকর রেফারি-ট্রিটমেন্ট ঘটেছে 
কয়েক বছর আগে স্বাধীন ক্াযস্তির' প্রদর্শনীতে । খেলার নামে অমন ছাল- 
ছাড়ানো বর্বরতা অল্পই দেখা যায়। ষুযুধান দুই ব্যক্তিরই রন্ত ঝরতে লাগল 
অবিলদ্বে। একজন অপরের খামচে চূল ছিড়ে নিলে ; অপরজন, যেহেতু তার 
প্রীতপক্ষ আন্দাজ করে আগেই মাথা কামিয়ে এসেছে, এখন কামড়ে ধরলে তার 
ব্বকের মাংস, তারপর দুটো আঙুল ঢুকিয়ে দিলে নাকে । তারা যখন অবিশ্বাস্য 
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হিংম তায় ঝটাপাঁট জড়াজাঁড় করতে লাগল, তখন রেফার, 'যান প্রান্তন কীস্ত- 
গীর, দুমদাম ঘুষি লাগাতে লাগলেন দুজনের মুখে । তখন একজন হঠাৎ ঘুরে 
দাঁড়াল উল্মত্তের মতো, ঠিক রন্তঝরা বন্য মাহষের মৃর্ত পাশে ছিল একাটি 
চেয়ার, সেটি তুলে নিয়ে সোজা বাঁসয়ে দিলে প্রাতিদ্বন্ঘর মাথায়। তার মাথা 
ফেটে গলগল করে রন্ত ঝরতে লাগল । তারপরে ফিরেই রেফারিকে ধরে, মাথায় 
তুলে, ছদুড়ে ফেলে দিল বিশ ফুট তলায় দর্শকদের মাঝখানে । 

মণ্টুর মাস্টারমশাই এসেছেন টিউশনির ইন্টারভিউ দিতে । মন্টুর বাবা তাঁকে 
জামা গোঁঞ্জ খোলালেন। তারপরে নাকে চশমা লাঁগয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ 
করে বললেন- হাঁ চলবে, শরীর ভালো । 

িবরাম চক্রবতাঁর মন্টুর মাস্টার, অবাক হয়ে ভাবলেন-করব তো মাস্টারি, 
শরীরের ভালমন্দের কি আছে! 

খেলার বিচারকেরা যেন ভুলেও তেমন কথা ভাবেন'না। দিনকাল্প ভাল নয়। 


আম্পায়ারদের কথায় ফিরে যাই। অ.ম্পায়ারদের সঙ্গে খেলোয়াড়দের 'নত্য 
'বিবাদ। ক্রিকেট 'সইভ্য খেলা বলে মনকষাকধি, বড়জোর চোখ-রাঙারাঙতে 
ব্যাপারটার সমাস্তি হয়-_ঘুষোঘষিতে পেশছয় না। কিন্তু আম্পায়াররা খাঁশ 
করতে পারেন না কাউকে । পারা সম্ভব নয়। যাঁদ কখনো দেখা যায় সবাই 
সন্তুষ্ট তাহলে বুঝতে হবে স্বয়ং ভগবান সাদা কোট পরে মাঠে দাঁড়য়েছেন। 
আমার প্রাত বলে উইকেট, এবং আমার হাতে ধরা আছে সেণ্ার-ব্যাট-এই 
মানবিক দুর্বলতা যতদিন না মানব আতনক্রম করতে পারছে ততাঁদন সে 
বিচারে অসন্তুষ্ট থাকবেই । এমন যে ভারতভূমি, গণ্ডগোলের ধারেকাছে যেতে 
চায় না, যেখানে বিদেশী খেলোয়াড়রা সবসময় অকারণ ডাউটের 'বেনাফট' 
ভোগ করে- সেই "পরভোলানে' ভারতীয় আম্পায়ার সম্বন্ধেই কি কম 'িন্দা 
করেছে বিদেশীরা ? তাঁরা মুখ মূচকে বলেছেন- আহা, ভারতে ক্রিকেটের কত 
উৎসাহ, দর্শকদের মতোই আবেগে অধাঁর আম্পায়াররা ৷ 

১৯৩৭-৩৮ মরশুমে আজমীরে খেলছিলেন বিল এডাঁরচ, লর্ড টোৌনসনের 
দর্শকদের মতোই আম্পায়ারও ভেঙে পড়েন। ভারতীয়দের সন্দেহ না রেখে 
"চূড়ান্তভাবে আউট করতে হচ্ছিল। চোখের জলের সঙ্গে খেলোয়াড়দের বিদায় 
1দচিছিলেন আল্পায়াররা। আর যখন কোনো ইংরেজ আউট 2 দুহাত শ্‌ন্যে 
তুলে যে-সব আওয়াজ ছাড়েন তাঁরা, তা একইসঙ্গে আনন্দধবাঁন ও আউটের 
সঙ্কেত। 

লর্ড টেনিসন খেলছিলেন পিটার স্মিথের সঙ্গে । ইনি যাঁদও কবি-লডের 
উত্তরাধিকারীর্‌পে লর্ড তাহলেও দ-পুরুষেই ভাম-লর্ডের মেজাজাটি আয়ন্ত 
করেছেন। 1পটার স্মিথ একটি বল এগিয়ে খেললেন। ব্যাটে লেগে বলাঁট প্যাডে 
লাগল্প। ব্যাটে বল লাগার বেশ স্পম্ট শব্দ। আম্পায়ার কিন্তু দু'ফুট লাফিয়ে 
আওয়াজ ছাড়ছেন আউট! লর্ড টেনিসন স্বগ্গতোন্ত করলেন--প্যাভালিয়ন 
থেকেও তা শোনা গেল--ওহ্‌ ক্রাইস্ট! লোকটা কি একই সঙ্গে কালা এবং 
কানা? 
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নাটাকীয় স্বগতোঁন্তর এটি চমংকার দ্টান্ত। পাশ্বস্থ আঁভনেতার পক্ষে 
অশ্রাব্য অথচ দর্শকদের পক্ষে শ্রাব্য এই স্বগতোন্তি দোখয়ে 'দচ্ছে-এই লর্ড 
টেনিসন যে কবি-লর্ডের বংশধর, তা তিনি একেবারে ভুলে যান 'নি। 

বিচারাবভাগ থেকে অন্দ্রপ একটিমাত্র ঘটনার কথা আমার শোনা আছে। 
সুবিখ্যাত কেশসলণী বিচারকের সামনে সওয়াল করাঁছলেন। তাঁদের মধ্যে এক- 
জন, শ্ুনাছিলেন, দ্িবতীয়জন ঢুলছিলেন, তৃতীয়জন শুনলেও কানে শোনেন 
রা 
শালা ক্যান নট হিয়ার, দি আদার শ।লা উইল নট 'হয়ার। 

ভারতীয় আম্পায়়ারং-এর বিরুদ্ধে আঁভিযোগ কি শুধু সাহেবদের 2 আমাদের 
সমান কালো যারা, তারাও করেছে, আমাদের থেকেও কালো যারা তারাও। 
যেমন পাকিস্তানের জাহাঙ্গীর খান কিংবা ওয়েস্টইশ্ডিজের ওয়ালকট । ওয়াল- 
কট ১৯১৪৮-৪৯ ট্যুরের *্পরে, এদেশের আম্পায়ারিং সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট মন্তব্য 
করেছিলেন, এবং ১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্তানের ভারত-সফরের পরে ম্যানেজার 
জাহাঙ্গীর খান রিপোর্টে বলোছলেন-ভারতে আম্পায়ারং-এর মান নিম্ন- 
স্তরের, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে পক্ষপাতপূর্ণ। 

বিতকে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। তবে 'ক্রকেট-পৃঁথবী জানে, অন্য বিষয়ে 
ওয়েস্টইশ্ডিজ ও পাকিস্তানের যাঁদ সুনাম থাকেও, আম্পায়ারং-এ অন্তত নেই । 
পাকিস্তানী খেলোয়াড়দের আভযোগের উত্তরে ভারতনয় খেলোয়াড়রা বলত-_ 
১৯৫২-৫৩ সালে পাকিস্তানের হীদ্রুস বেগের সঙ্গে কার তুলনা 2 ১৯৫৫-৫৬ 
সালে এই হীদ্রস বেগের হ।তে এম-সি-সি 'এ-দল যে-কাজির বিচার পেয়োছল, 
তাত 'ক্লকেটের বিলেতী ভদ্রতাও চিড় খেয়োছল। উত্তন্ত সাহেব-ছোকরারা 
একাঁদন হীদ্রসকে ইলোপ করে এনে জলের টবের উপর বাঁসয়ে মাথা ঠাণ্ডা 
করবার জন্য ঘড়া-ঘড়া জল ঢেলোছিল। তারা বলে সেটা তাদের রাঁসকতা, যেটা 
বাস্তবিক খুবই তরল ও সরল রসিকতা । 

আর ওয়েস্টইশ্ডিজের আম্পায়ারিং! হায়রে ! বোঁশদূর যাবার দরকার নেই! 
ভারতের গত ওয়েস্টইীশ্ডিজ টযুরই ধরা যাক। যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক ভারত 
হারত, কিন্তু আম্পায়ার অনেক সময়েই সময়ের পূর্বে উদ্ভ্রান্ত ব্যাটসম্যানকে 
গ্যাভিলিয়ন-প্রান্ত দেখিয়েছেন। দম্টান্তের দরকার আছে ? 

প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটে বল না লাগিয়ে সরদেশাই উইকেট- 
কাঁপারের হাতে কট। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে উমারগরও তাই-সোবার্সের 
বল তাঁর ব্যাটে লাগোন। আম্পায়ার মাঠে কেবল দিলেন কট-ীবহাইন্ড, প্যাঁভি- 
'লিয়ানে দিলেন আঁধকল্তু লেগ-বিফোর ৷ এ ইনিংসে দুরানীকে এল-বি দিলেন 
আম্পায়ার ডোভস 'বহু চিন্তার পরে ।, ্বিতীয় ইনিংসে সোবার্সের ল্টাম্পের 
বরে পড় লেগরেকে লেগাবফোর হলেন মজরেকর। ঘটন এই রকম অনেকই 
'্ঘ 

ব্রাডম্যান বলেছেন, ভালো খেলার পক্ষে ভালো আম্পায়ারিং অপাঁরহার্য। 
এবং ভালো আম্পায়ারিং হওয়া অসম্ভব খেলোয়াড়দের সহযোগিতা না থাকলে। 
'আম্পায়ারদের সম্বন্ধে ব্লাডম্যানের তাই সৃবিনীত ওদার্য আছে। 'তীন প্রায় 
এুকশোরীর মতো মৃস্ধ আম্পায়ারদের আচরণে । বেদনাকরুণ. কণ্ঠে বলেছেন, 
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লোকে আম্পায়ারের ভুলের নিন্দে করে গলা ছেড়ে, কেউ কি কোনোদন প্রশংসা 
করেছে তাদের সুকঠিন সংগত বিচারের £ ব্যন্তগতভাবে ব্রাডম্যান বহুবার 'বিনা 
আউটে আউট হয়েছেন। আনকোরা নতুন ব্যাট নিয়ে খেলতে নেমেছেন, প্রথম 
বলেই লেগাঁবফোর, ব্যাটের কানায় কিন্তু বলের টকটকে লাল দাগ-_হাসতে- 
হ।সতে ফিরে এসেছেন। ড্রোসংরুমে আম্পায়ারদের বিচারবিভ্রাট নিয়ে আলোচনা 
[তিনি পছন্দ করেন না, তা নিয়ে মিলার দুঃখ করেছেন। ডনের সিদ্ধান্ত : 
আম্পায়ারদের ভুল থেকে শাস্তি ও সুবিধাপ্রাশ্তির হার পণ্টাশ-পণ্টাশ। 

রাডম্যানের সঙ্গে ডবাঁলউ জি গ্রেসের মনোভাবের কিন্তু বিশেষ পার্থক্য । 
ডন নিয়মের সম্রাট ।, প্রেসের রাজ্যে গ্রেসেরই নিয়ম । গ্রেসের কাছে আম্পায়াররা 
তুচ্ছ শৃঙ্খলার স্পর্ধাবশেষ। বিচারাবভাগের সর্বোচ্চ আঁধকারকে তিনি 
স্বেচছাচারী সম্রাটের ওদ্ধত্যে ধুলিসাৎ করতে চাইতেন। যবন-নিপাতের সময়ে 
রামশাস্ীর ন্যায়ের বাড়াবাঁড়িটা তাঁর ভাল লাগত নাঁ। লোকে যখন দশ ক্রোশ 
দূর থেকে গ্রেসের খেলা দেখতে ছুটে আসে, আম্পায়ারের কারদানি দেখতে 
নয়, তখন তাঁকে আউট দেওয়া তিনি স্বচ্ছন্দে মেনে নেবেন কেন ? প্রয়োজন 
বোঝাবার চেম্টা করবেন না--জানো, হাওয়ার জন্যই বেলটা পড়ে গেছে, বল 
লেগে নয়।' এসব কথাও পাঠক আগে জেনেছেন। 

ইংলিশ-ক্রিকেটের পিতামহ যদিও আম্পায়ারদের সম্বন্ধে অধীর [ছিলেন 
সাধারণ ইংরেজ-মনোভাব কিন্তু ধৈযশীল। ইংরেজ-নীতিবাদ আম্পায়ারের 
সঙ্গে সহযোগিতার নীতিকে শেষসাঁমায় নিয়ে যেতে চায়। তাদের বন্তব্য-_যাঁদ 
ব্যাটসম্যান অনুভব করে সে আউট, আম্পয়ারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না রেখে 
সৈ ব্লীজ ছেড়ে চলে যাবে। অস্ট্রেলিয়ার বন্তব্য ভিন্ন। তারা কর্মীবভাগে 
'বিশবাসী। আম্পায়ারের কাজ বিচার করা, খেলোয়াড়ের কাজ খেলা । খেলোয়াড় 
আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ছাড়াই মাঠ ছেড়ে চলে যাবে ? তাহলে যখন সে আউট 
হয়ান, তখনো আম্পায়ারের বিপরীত সিদ্ধান্ত সত্তেও মাঠে থাকতে পারবে 
ক? এই সব প্রন তুলেছেন রিচি বেনোড। 

ন্যায়পরায়ণ খেলোয়াড় কতখানি অস্বিধার সাম্ট করতে পারে তার একটা 
কৌতুকজনক দৃ্টান্ত আছে। ১৮৭০, ২৫শে জুলাই ওভালে সারে ও এম-সি- 
সি-র খেলা । সারের জে সাদার্টন উইকেট ছেড়ে চলে গেলেন নিজের থেকে। 
তাঁর ধারণা তিনি আউট । তেমন ধারণা কারোরই নয়, আম্পায়ারেরও নয়। কিন্তু 
সাদার্টন অটল। টানাটানিতেও ফিরলেন না। অগত্যা স্কোর-শীটে লেখা হল-_ 
“. ১০৫0126017 1910000, 01171106109 5585 001161) : ০” 
এতখানি অসঙ্গত সহযোগিতা, অথবা ব্রাডম্যান বা মানকদের মতো সঙ্গত 
সহযোগিতা সকলে করতে চায় না। জনৈক লেখক মানকদের একটি আচরণের 
দূজ্টান্ত 'দিয়েছেন। ১৯৫৬ সালে মাদ্রাজে আয়ান জনসনের অস্ট্রেলিয়ান দলের 
সঙ্গে ভারতের টেস্ট। 'িশ্ডওয়ালের আঁ্নন্্রাবের াবরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারছে 
না। কেবল ভিন্য রুখে দাঁড়ালেন। যখন মনে হল তিনি রোলিংকে কড়া কিছু 
বলবার মতো. অবস্থায় এসেছেন, তখন গোটা অস্ট্রোলয়ান দল হুছ্কার দিয়ে 
উঠল-_কট-বিহাইস্ড! গর্জনে নত হলেন আম্পায়ার । ভিন্দ ফিরে চললেন: 
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নীরবে। একেবারে যখন প্যাভিলিয়ানের কাছে পেশছেছেন, তখন হাত বুলোতে 
লাগলেন কনূইয়ে। তিনি আউট হয়েছেন কনুই স্ট্রোকে। 

এমন সব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগের কারণ আছে। এই সব ব্যাপার ঘটে 
বলেই আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে নানান রসিকতার সৃন্টি হয়। দ?' একটা নমুনা 
দেওয়া যায় এখাঁন। চমৎকার বল দিলেন বোলার । ব্যাটসম্যান একেবারে উইকেট 
ঢেকে দাঁড়য়ে। বল সোজা পায়ে লাগগল। উল্লাসে আকাশ ফাটাল বোলার-_ 
“হাউজ দ্যাট?” আম্পায়ার মহা বিরন্ত হয়ে ব্যাটসম্যানকে ধমকাল-_-ওহে 
ছোকরা, পা সরাও, আউট হয়েছ কি না বুঝব কি করে 2 

কিংবা একই ধরনের আর একটি ক্ষেন্র। ব্যাটসম্যান পা 'দয়ে না আটকালে 
সোজা বলটা নির্ঘাত উইকেট ভেঙে দিত। বোলার চেচ'ল --হাউজ দ্যাট 2 
আম্পায়ার সহান্মভূতির সরে সান্ত্বনা দিয়ে বলল-_“সাঁতি, পা দিয়ে ঢেকে না 
রাখলে ওর আউট কে আটকাত ? 

আম্পায়ারদের নিয়ে তামাশা আরও গড়ায় । গ্রামের আম্পায়ার আউট দেয় 
না, কারণ তার বাবার ক্যাশ্টিন, লা পযন্তি খেলা ঠেকিয়ে না রাখলে মহা 
লোকসান। আম্পায়াররা যখন মাঠে থাকে তখন মেয়েরা বুঝতে পারে না- 
খেলার মাঠে পাদরীর ক কাজ! কিংবা যখন বুঝেছে, একট; রাঁসয়ে বাঝেছে। 
আম্পায়ার প্যাভিলিয়নের দিকে হাত নেড়েছেন, হাতের ভাষা পড়ে শরমে রাঙা 
হয়েছে তরুণী । আম্পায়ারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেছে জনৈক খেলোয়াড় । 
টুল এনে ব্রীজের উপর পেতে তার উপর চড়ে দাঁড়য়ে আম্পায়ারকে বলেছে-_ 
রইল তোমার এল-বি আইন, এখন কি করবে করো £ 

দর্শকদৃম্টিতে আম্পায়ারের বহঃম্দখী ভূমিকার রূপ একবার জনৈক লেখক 
শনম্নলিখিতভাবে 'লাঁপবদ্ধ করোছিলেন : 

(১) প্রহরী, যিনি খেলা আরম্ভ ও পুনরারম্ভের পূর্বে উইকেট পর্বেক্ষণ- 
কার” উৎসাহণ ব্যন্ত, অটোগ্রাফশিকার? বিদ্যালয়বালক, এবং উদাসীন পথচারী- 
দের বিতাড়নে নিযাস্ত। 

(২) ভ্রাম্যমাণ বস্ত্রাগার িংবা ট্যাপ ও সোয়েটারের সচল আলনা। 

(৩) ট্রীফিক-কপ্ট্রোলার। বোলারকে বিশ্রাম দিতে এবং ফল্ডারদের মাঠের 
এধারে-ওধারে বেড়াবার সুযোগ দিতে "ওভারের সঙ্কেতকারক। 

(৪) মৃত্তত্ববিং। বৃষ্টির পূর্বে ও পরে পিচের মাটির পরাীক্ষাকারক। 

(৫) আবহাওয়াতত্বীবং। আবহাওয়া বা আলো খেলার উপযোগী কি-না 
শস্থর করার অধিকারী । 

(৬) সময়রক্ষক। খেলার শুর্‌ ও শেষের সময়, ব্যাটসম্যানের নামার সময়, 
ইনিংসশেষে দলের নামার সময়, ইত্যাদির 'হসাবরক্ষক। 

(৭) যাদকর। পরানোর বদলে নতুন বল, খারাপের বদলে ভালো বল, 
হারানোর বদলে পুরানো বল- ইচ্ছামতো হাজির করতে সমর্থ । 

(৮) স্কোরারের 'নিকট বার্তাপ্রেরণের সঙ্চেতযল্ত্। 

(৯) অন্তর্ধামী। ৩৭, ৪০, ৪১ এবং ৫৬ সংখাক নিয়মভঞ্গে ইচ্ছুক 
ব্যাটসম্যান, বোলার ও ফিজ্ডারের অন্তর্যামী। 

(১০) মহান্যায়াধীশ। এই সবোঁচ্চ ভাঁমকায় যে-কোনো ক্রিকেটারকে 


৩৮ ্‌ ক্রুকেট অমাঁনবাস 


নির্বাসন দেবার আধকারণী । 

দর্শকের কাছে আম্পায়াদের এত রূপ! দর্শক যখন বিনা অনুরাগে 
আম্পায়ারকে দেখে, তখন ভার সম্ভাব্য রূপ কি দাঁড়ায়, সোঁট অনবদ্য বাস্তব 
রসকতা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন জনৈক আম্পায়ারই। 

ইংলশ্ডের বিল রিভস্‌ আম্পায়ার-চরিত্রূপে বিখ্যাত। তীক্ষম বচনে, ঝাঁঝালো 
রাঁসকতায় তাঁর অদ্ভূত পারদীর্শতা। তাঁর সঙ্গে একাঁট খেলায় সহযোগন 
আম্পায়াররূপে আছেন প্যাট হেনড্রেনের ভাই ডোঁনস হেনড্রেন। এই হেনাদ্রেন 
বিল 'িভসের যোগ্য জুড়ি। ডোঁনস হেনড্রেন যখন লেগ-আম্পায়াররূপে 
স্কোয়ারলেগে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন হঠাৎ একবার ব্যাটসম্যান তাঁর দিকে ঘরেই 
প্রচন্ড পেটাল । সেই গোলা থেকে প্রাণ বাঁচাতে শঃয়ে-পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, 
এবং হেনড্রেনও তৎক্ষণাৎ ঝাঁ করে চিত হয়ে পড়ল্নে মাগের মধ্যে । ঘটন।চক্রে 
ঠিক সেই মূহূর্তে রাইফেলের শব্দ শোনা গেল নিকটবত+ কোনো প্থান 
থেকে। 

বোলারের দিকে আম্পায়ার ছিলেন রিভস। মুখ অত্যন্ত বিষণ ও গম্ভীর 
করে তিনি বললেন_ দর্শকেরা মাঝে-মাঝে বলত বটে ডোনসকে তারা গুলি 
করে মারবে তার বাজে ডিসিসনের জন্যে-কিন্তু কে জানত তারা কথা রাখবে ? 

এবার দেখা যাক আম্পায়ারেরা দর্শকদের কি চোখে দেখে ? উত্ত ডোৌনস হেন- 
ড্রেনেরই একটি কাহিনী শোনাই। 

এক কাউীশ্ট খেলায় কড়া রোদের মধ্যে বল করতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে 
বোলারদের, কিন্তু উইকেট পড়ছে না। ফিল্ডিং করছিল স্থানীয় দল। তাদের 
খেলায় দর্শক খুশি নয় এক হেড়ে-গলার দর্শক চে'চতে লাগল আঁবরত- 
কইহে বোলার-চন্দ্র! আমাদের মাঝকাটি দেখানোর কি হল ? 

একবার নয়, দুবার নয়, বারবার সেই একই বিকট চীৎকার । আম্পায়ার হেন- 
ড্রেন অনেকক্ষণ সহ্য করলেন। কিন্তু থামবার নাম নেই। তখন উত্যন্ত হয়ে, আর 
একটা বিদঘুটে চেল্লাঁন শুরু ৭ হেনড্রেন গম্ভীরভাবে ব্যাটসম্যানের 
উইকেটের দিকে হেটে গেলেন-_ এবং উইকেটের মাঝকাটি উপড়ে দর্শকটির 
দিকে তুলে নাড়িয়ে ভাল করে দৌখয়ে 'দিলেন। চারিদিক হাসিতে ডুবে গেল। 

আম্পায়ারের এই ঘ্‌ণাই প্রকাশ পেয়োছিল অন্যভাবে । দর্শকদের চেশ্চামোৌচর 
পরে জনৈক আম্পায়ার মাঠ ছেড়ে দর্শক-আসনে গিয়ে বসলেন। তাঁকে প্রশ্ন 
করা হল--কি ব্যাপার তিনি বললেন- তোমাদের চেশচানিতে বুঝেছি, এখান 
থেকে সিদ্ধান্ত দেওয়াই ভাল। নির্বোধের জগতে ব্দ্ধিমানের পারশ্রমের কি 


মূল্য ? 


দর্শক আম্পায়ারে সম্পকর্টা বাইরের ব্যাপার। কিন্তু খেলোয়াড়ে আম্পায়ারে 
সম্পকের উপরে খেলার ভবিষ্যৎ [নর্ভর করে। আম্পায়াররা খেলার কতখানি 
তা ডন ব্রাডম্যানের লেখা থেকে উদ্ধৃত করে দেখানো যায়। ডন 'লিখছেন-- 

“যে-কোনো খেলার ক্ষেত্রে ভালো বিচারকের স্থান গুর্ত্বপূর্ণ। কিন্তু 
ক্রিকেটে একটিমান্র সিদ্ধান্ত টেস্টম্যাচের পাঁরণাঁত স্থির করে দিতে পারে । ফ্‌ট- 
বলে টেনিসে একজন আম্পায়ার বেশাঁকছ; ভূল করতে পারেন, কিন্তু তার দ্বারা 
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খেলার পরিণাতি সাধারণভাবে নিয়ন্তিত হয় না। সেখানে ক্ষাতিপূরণের ঘথেজ্ট 
সময় থাকতে পারে। 

'শক্রুকেটে যাঁদ একজন আম্পায়ার ব্যাটসম্যানকে আউট দেন, সে আউটই হয়ে 
যায়, ব্যাপারটার শেষ সেখানেই, কোনো দ্বিতীয় সুযোগ নেই। 

“এইভাবে আম্পায়াররা ক্রিকেটে প্রধানতম ভূমিকায় আছেন। এক হীণ্ির হের- 
ফেরে ঘটে-যাওয়া জিনিস ব্ঝতে না পেরে তিনি কোনো দলের পক্ষে অসংশো- 
ধনীয় ক্ষতি ঘিয়ে দিতে পারেন৷” 

কোনো-কোনো সমালোচক ডনের এই কথাটি লুফে নিয়ে বলবেন, ঠিক ঠিক, 
আম্পায়াররা মুহূর্তে ক ঘটাতে পারেন তার দন্টান্ত স্বয়ং ডনের 'কিকেট- 
জীবন। দ্বিতীয় মহাষুদ্ধোন্তর ডন রাডম্যান, অনেকের মতে, অস্ট্রেলিয়ান 

ঘটনা এই। ১৯৪৬৭ মরশুমে ইংলণ্ড এনেছে অস্ট্রেলয়া-সফরে । রস- 
বৈনে প্রথম টেস্ট। ব্রুডম্যান আনাশ্চিত মন নিয়ে খেলছেন। শরীর ও ফর্ম 
সম্বন্ধে নিঃসংশয় নন। অস্ট্রেলিয়া শুর করল। মোরিস ও বার্নস আউট। 
তারপর ঘটল সবচেয়ে বিতকিতি ছ্ঠনাটি। ভোস্‌ ইয়কবার-জাতীয় একাঁট বল 
দলেন। ব্রাডম্যান সেটিকে স্লিপের থেকে কিছ দূর দিয়ে ঠেলতে চাইলেন। 
তার পারবর্তে বলটি ব্যাটের তলা দিয়ে সেকেন্ড 'স্লিপে অইফকিনের হাতে গেল। 

ইংরেজদের ধারণা, ব্্রাডম্যান কট হয়েছিলেন । ব্রাডম্যান কিন্তু ব্রীজে অপেক্ষা 
করছিলেন। তাঁর 'বিশবাস, বলটি মাটিতে ঠেকে ওপরে ওঠে । ইংরেজরা কিছ 
বিলম্বিত আবেদন জানাল, কারণ তাদের 'বশ*বাস ছিল, ক্যাচটা এতই সোজা 
ধৈ, আবেদন জানাবার প্রয়োজন নেই। আম্পায়ার বরউইক বিনা ্বিধশ্ন আল্দেন 
অগ্রাহ্য করে এদলেন। 

ব্রাডম্যান ১৮৭ করলেন। 

আম্পায়ার বরউইকের কাঁচা মাথা চিবিয়ে ইংরেজরা বলে এঁ ১৮৭ রানই 
ব্রাডম্যানকে আবার টেনে আনল ক্রিকেটে. যার ফল ১৯৪৮ সালে আমাদের এ 
শোচনীয় পরাজয় । 

খেলোয়াড়ে আম্পায়ারে বিরোধের তাই শেখ নেই ! ক্রিকেট নিয়মাবলন কেন 
যে এ একটা বিরসবদন ব্যন্তকে এতখানি ক্ষমতা দিয়েছে, সে-বিষয়ে অনেক 
খেলোয়াড়ই নীরস মনে চিন্তা করে। অমন একটা হৃদয়হীন হস্তে (হাতে হৃদয় 
থাকে না, সকলেরই জানা আছে) তাদের হস্তলাপ! 

আমরা মরব খেলে, উনি করবেন মুড়ুলি- অনেকেরই মনোভাব ৷ তব নিরেট 
হায়ার অফিসারকে যেমন সামনে স্যার-স্যার' করতে হয়, তেমনি এই লোকটিকেও 
প্রসম্ন রাখার দরকার আছে । সুশীল আচরণে এর মহত্ব জাগানো প্রয়োজন, 
যাতে আমি যখন ব্যাটসম্যান তখন এর স্বভাবে দোষদর্শতা' না থাকে. এবং 
আমি যখন বোলার তখন গৃণগ্রাহিতা বৃদ্ধি পায়। 

এই ধরনের উপদেশই পেল এক তরুণ ক্রিকেটার পুরানো পেশাদার 'ক্রিকে- 
টারের কাছ থেকে। হাসিতে বিশ্বজয়, মনে রেখো, আর নম্নতায় সর্পও শাল্ত। 
'সৃতরাং উইকেটে গিয়েই সঃপ্রভাত করবে আম্পায়ারকে। 

প্রথম বড় কাউশ্টি-খেলায় নামছে এ ছেকরাটি। বুক দুর্দুর্‌। দেহের মনের 
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যা অবস্থা, তাতে উইকেটে লড়াই করা শন্ত ফরেন এইড ছাড়া! তাই সে 
আম্পায়ারের সামনে "গিয়ে মাথা ঝপুকয়ে নমস্কার করল, হাসল পূর্ণাননে, 
তারপরে অন্তরঙ্গ হয়ে শুধালো--স্যার আছেন কেমন ? 

"ুব ভাল, খুব ভাল'_আম্পায়ার খব খুশি_'বেশ আছি। আর মা তিনটি 
হলেই হয়ে যায়? 

“কি হয়ে যায় স্যার জানতে পার কি ?- আম্পায়ারের সহদয়তায় ভরসা পায় 
ছোকরা । 

এই- সেন্ট;ীর হয়। মান্র তিনাট আউট দিলেই এই দসিজনে আমার আউট 
দেওয়ার সেণ্যার হয়ে যার" ছোকরাটির দিকে তাকিয়ে ভরসা পায় আম্পায়ার । 
আম্পায়ার ও খেলেয়াড়ে মতভেদ যে সকল সময়ে তিন্ত হবেই এমন নয়, 
কৌত্কজনকও হয়েছে কখনো-কখনো । তেমন একটা কাঁহনী-.. 

ইংলন্ডের বিশ্বাবখ্যাত বোলার আলেক বেডসারের ফমজ ভাইয়ের নাম এীরক 
বেডসার। দু'জনের চেহারা এমন অবিকল এক যে দীর্ঘদিনের পরাচিতরাও 
ভুল করে । দু” ভাইই সারে দলে ক্লিকেট খেলেন । একবার এক ক্লাব-ম্যাচে এীরক 
বেশ কিছুক্ষণ ব্যাট করার পরে আউট হলেন। তান প্যাভালিয়নে ঢুকে যাবার 
পরে ধীরে-সস্থে ব্যাট দোলাতে-দোলাতে মাঠে নামলেন আলেক। উইকেটে এসে 
আলেক ব্যাট ধরে গার্ড নিতে যাচ্ছেন, আম্পায়ারের খেয়াল হল। এ কি 
ইয়ার্ক? একই লোকের দু"্বার ব্যাট করাঃ আম্পায়ার কড়া শাসানি ছুড়ে 
দলেন। আলেকের 'কন্তু খেয়ালই নেই। 'তাঁন ব্যাট ধরে বল মারবার জন্য 
শন তখন আম্পায়ার প্রচণ্ড রেগে দুমূদ্দম্‌ করে হেটে আলেকের সামনে 

। 

মহাশয়কে আমি জানাতে পারি, একই হীনংসে দ বার ব্যাট করার নিক্পম নেই 
র্ুকেটে। 

কি বলছেন, বুঝতে পারলুূম না তোঃ 
ঠিকই বলছি। এখন ভালয়-ভালয় ফিরে গিয়ে অন্য লোককে পাঠিয়ে দিন। 
খেলার মাঠ রাসকতার জায়গা নয়। 

আলেক হতভন্ব। 

আম্পায়ার গলা চাঁড়য়ে বললেন_আপাঁন এইমান্ত আউট হয়ে গেলেন না» 

আলেক বুঝলেন ব্যাপারটা । হেসে বললেন-সে আমি নয়, আমার ভাই। 

আম্পায়ারের বিশ্বাস হল না। নিজের চোখকে আঁবিশবাস করেন কি করে £ 
তাঁকে নিয়ে যে, তামাশা করা হয় নি, তা বোঝাবার জন্য অগত্যা দু ভাইকে 
আম্পায়ারের সামনে 'আযটেনশন' হতে হল। এতক্ষণে তিনি বুঝলেন, দুই ব্যান্ত 
একদম এক চেহারার । কিন্তু তা সত্বেও যে আউট হয়ে গেল, সেই 'ফিরে এসে 
ব্যাট ধরল ি-না সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ দূর হল না। 

[ আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, আম্পায়ারের সন্দেহের ষ:ন্তিসঙ্গত কারণ 'ছিল। 
যে অনেকক্ষণ ব্যাট করেছে তার চোখ তৈরা হয়ে আছে, সুতরাং ফিরে এলে 
সেই ভালো ব্যাট করবে। সেইজন্যই ফলো-অনের ক্ষেত্রে অনেক সময় মাঝ- 
খানকার নটআউট ব্যাটসম্যান দলের দ্বিতীয় ইীনংস শুরু করে। ] 

দেখা যাচ্ছে, আম্পায়ারে খেলোয়াড়ে 'িবরোধটা চিরম্তন। বিবাদটা বাধে বিশেষ 


রকেট সুন্দর ক্রিকেট ৪৬ 


করে তাদের মধ্যে যাদের আচরণে আছে ব্যান্তত্বের ঘোষণা । আম্পায়াররা এতাঁদন 
অনেক সহ্য করেছেন, তাঁদের জীবনের বহু সমস্যা আছে, অর্থনোৌতকভাবে 
তাঁরা সচ্ছল নন, তাঁদের শারীরিক কম্ট সম্বন্ধেও কেউ অবাঁহত নন, তদুপাঁর 
এই অবজ্ঞার লাঞ্চনা। আম্পায়ারদের কেউ-কেউ 'ক্যারেকটার' হতে চাইলেন 
কেট-ক্যারেকটারদের মতো । আর সেই চেষ্টায় বাধল সংঘর্ষ । 
আম্পায়ারদের মধ্যে শ্রেন্ঠ কারেকটার ফ্র।ঙক চেস্টার। তান শ্রেষ্ঠ আম্পায়ারও 
বটেন। খুব বড় 'ক্রিকেটার হতে পারতেন, কিন্তু যুদ্ধের দূর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ 
হওয়ায় সে আশা পূর্ণ হল না। ১৯১৪ সালে তিনি উরস্টার্সশায়ারের উঠাঁত 
্কেটার। সকলে নিশ্চিন্ত, চেস্টারও, ক্রিকেটে নাম থাকবে তাঁর । কিন্তু যুম্ধ 
+বধে গেল তারপর । ফ্রান্সে গেলেন যুদ্ধের ব্যাপারে যখন ফিরলেন, একটি 
হাত বিসর্জন দিয়ে এসেছেন। একহাতে ব্যাট চালানো যায় না। সৃতরাং ব্যাঁটং 
খেল। কিন্তু 'ক্রকেট যাকে? তিনি আম্পায়ার হলেন। নিজের সমস্ত অচরিতার্থ 
'ক্রুকেট-প্রাতিভাকে চেস্টার তখন আম্পায়ারিং-এর মধ্যে সণ্গারিত করে দিয়ে 
তাকে সৃন্টিমূলক একটা কিছু করে তুললেন। নিক্কিয় সিদ্ধান্ত থেকে তাঁর 
আম্পয়ারিং সাক্লুয় ঘোষণা হয়ে দাঁড়াল। 

১৯২১ সালে প্রথমশ্রেণীর আম্পায়ার মনোনীত হয়ে ফ্রাঙ্ক চেস্টার যখন এক 
কাউশ্টিম্যাচ খেলাবার জন্য মাঠে ঢুকতে গিয়েছিলেন, দারোয়ান পথ আটকে 
ছিল তাঁর_এমন কচি মুখ আম্পায়ার হয় নাঁক, চালাকি ? পরে পারিচয় পেয়ে 
মাথা চুলকে সরে দাঁড়য়োছল। সেই-যে সে সরে দাঁড়াল, তারপরে শুধু সেই 
নয়, 'ক্রকেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই সরে দাঁড়াবে সম্দ্রমে চেস্টারকে দেখে। 
চেস্টার এ প্রথম খেলাতে কয়েকটি ন্যাঁড় কুড়িয়ে নিয়েছিলেন গণনার প্রয়ো- 
জনে। চেস্টারের তালুর মধ্যে স্সেই ন্ড়িগ্ীল দীর্ঘ পণশচশ বছর বাস করে 
অগণ্য অঙ্কের ঘর্ষণে মস্ণ হয়ে উঠবে, আর সেই উপলখস্ডগ্াল নিয়ে ক্রিকেটের 
খেলা-বেলায় (কংবা খেলা-মেলায়) দাঁড়িয়ে থাকবেন ক্রিকেটের ড্যানিয়েল । 

চেস্টারের প্রশংসায় ব্রাডম্যান উচ্ছ্বসিত। তিনি হয়ত তাঁকেও ভূল করতে 
দেখেছেন কিন্তু কদ:চিৎ সে ভ্রান্তি। “চেস্টার নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম । চেস্টার 
একক, অনন্যসাধারণ ।' চেস্টারকে ধাপ্পা দেওয়া যায় না৷ হে“কে-ডেকে চেস্টারকে 
কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। লীডসে এক টেস্টম্যাচে ভৌরাঁটি জনৈক অস্ট্রে- 
'লিয়ানের বিরুদ্ধে ডাক পাড়লেন। চেস্টারের তক্ষন উত্তর--'নটআউট ভোরাটি, 
শদধ্‌ তাই নয় জঘন্য তোমার আবেদন । 

ব্রাডম্যান বলেন, উদ্ভট আবদার করলে এ রকম ধমকানির দরকার আছে। 
চেস্টারের স্তুঁতিতে নৌভিল কার্ডাস লিখেছেন : 

“দেখে আনন্দ চেস্টারকে। কখনো-কখনো বিপ্দল বিদ্রূপে মুড়ে তিনি সিম্ধান্ত 
জানান। আমি দেখোঁছ, তিনি স্নিক-বাউণ্ডারির সংকেত করেছেন এমন ভাঁঙ্গতে, 
যাতে রাজকীয় অবজ্ঞা ফুটে উঠেছে, তা যেন উচ্চকণ্ঠে বলেছে-আইন-অনুযায়ণী 
তোমাকে ৪ রান দিতে আমি বাধ্য, কিন্তু এ ব্যাপারটি সম্বন্ধে নিজস্ব মনো- 
ডাব পোষণ করবার অধিকার আমার আছে। 

“চেস্টারকে দেখোঁছ- ব্যাটসম্যানকে আউট দিতে গিয়ে সহসা হাত তুলে 
াকাশকে যেন অঙ্গুলশবিদ্ধ করেছেন, তাতে ক্ষমাহীন অমোঘ 'সিম্ধান্তের 
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নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে। আর আমি দেখোছ, বোলারের উদ্ভট লেগ-বিফোর 
আবেদন শুনে পিঠ ফিরে দাঁড়িয়েছেন, যে প্রত্যাখ্যানের আঘাতে সেই ব্যক্তি 
রূচির ও শালীনতার জগতের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ।” 

চেস্টার থাকলে ব্যাটসম্যান নিয়ে খেলতে পারে, বোলার বল 'দতে পারে 
1বন্বাসে। চেস্টাব থাকলে ব্রাডম্যান বিনা দ্বিধায় লেগস্টাম্পের উপর পড়া 
বহির্গামী অফব্রেক বলে লেগগ্লান্স করতে পারেন, যেটা অন্যক্ষেত্রে মিউঅনে 
ড্রাইভ ছাড়া কিছু করতেন না। চেস্টারের মতো আম্পায়ার থাকলে খেলার 
উজ্জ্বলতা বেড়ে যায় সহম্রগুণে। 

এবং চেস্টারের পক্ষেই অভাবনীয় সব সিদ্ধান্ত করা সম্ভব। ১৯৩৮ সালে 
ইংলন্ড-অস্ট্রোলয়ার প্রথম টেস্ট। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলার সময়ে 
1সনাফলম্ডের একাঁট বল অফ থেকে ঘরে এসে খুব অস্পম্টভাবে ব্রাডম্যানের 
ব্যাটের ভিতর 'দিকের প্রান্ত স্পর্শ করে প্যাডে ধন্কা দিয়ে, উইকেটকীপার 
এমসের হাতে ধরা পড়ল। পা, প্যাড ও ব্যাটের জড়াজড়িতে ব্রাডম্যান কিছুটা 
টলে পড়লেন এবং এমস স্টাম্পিং-এর জন্য বেল তুলে নিলেন। তৎক্ষণাং 
স্কোয়ারলেগ আম্পায়ারের কাছে স্টাম্পড আউটের আবেদন জানান হল । তান 
অগ্রাহ্য করে দিলেন। এমস তখন বোলার-প্রান্তের-আম্পায়ার চেস্টারের কাছে 
আবেদন করলেন। যেন কিছুই হয়নি, যেন সবাই জানে ব্যাপারটা, এমন শান্ত- 
ভাবে চেস্টার বললেন- কটআউট। তারপর সে-দিক থেকে মুখ ঘ্যারয়ে নিলেন 
ওদাসীন্যে। 

ব্রাডম্যান বলেছেন_-“এর থেকে কৌশল সিদ্ধান্ত আমি অ:মার 'ক্রুকেট- 
জাঁবনে পাহীন।” 
ফ্রাঙ্ক চেস্টার ব্যন্তিত্ববান। যেখানে বিচার আদায় করা হয়- সেখানে বিচারকের 
ব্যন্তত্ব দাবিদারদের পক্ষে অসুবিধাজনক। সৃতরাং চেস্টার অনেক 'বির্পতার 
সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক সমালোচনা তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর 'হামবড়াই", গরু 
মশাইগিরি' 'নাটূকেপনার' সম্বন্ধে । সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষ হয়েছে তাদের সঙ্গে, 
যারা মাঠের অভিনয়ের সব আলোটযকু নিজেরা শুষে নিতে ব্স্ত। বার্নস, 
মিলার, ভ্রম্যানেরা তাঁকে সহ্য করতে অপারগ । মাঠের মধ্যে চেচামৌচ ও মুখ- 
ভাঁঙ্গ করে, হাত পা ছুড়ে, তাঁরা 'বরন্তি জানিয়েছেন, মাঠের বাইরে কলম ধরে 
স্থায়িত্ব দিয়েছেন অসন্তোষকে। চেস্টার সবকিছু দেখেছেন, কিন্তু মাঠের 
[ভিতরের ঘটনাকে নিজের আয়ন্তের বাইরে যেতে দেনাঁন। 'তাঁন মাঠে কাযো 
বন্ধু হতে রাজি নন, কারণ শত্রু হতে তাঁর ইচ্ছা নেই। আমি জানি না, এই 
সমস্ত খেলোয়াড় সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব কি ছিল, তাঁর উচ্চ নৈতিকতা তাঁকে 
আদশন্রন্ট হতে দেবে না তাও জানি । নচেৎ 'নিম্নালাঁখত কাহ্র্ণীট তাঁর মনো- 
ভাবের কত না স্বাভাঁবক প্রকাশ হতে পারত !-- 

বদমেজাজী একজন টেস্ট-ব্যাটসম্যান, আর একজন বিখ্যাত আম্পায়ার । খেলার 
সময়ে আম্পায়ার খেলোয়াড়টিকে এল-বি দিলেন। ব্যাটসম্যান ফিরে দাঁড়িয়ে 
বরান্ততে ও ক্রোধে কপালের সমস্ত চমড়া ব্চকে বলল-আঁম বলটা মেরে- 
ছিলাম! 

আম্পায়ার সাফ জবাব 'দিলেন_খুধ হয়েছে। তুমি আউট। 
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কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাগে ব্যাট দোলাতে-দোলাতে ব্যাটসম্যান চলে গেল। আম্পায়ার 
তাঁর সহযোগী আম্পায়ারের কাছে শ্রিয়ে তাঁর মত শুনতে চাইলেন। পহযষোগাঁ 
,বললেন_-ও কিন্তু সত্যই বলটা হিট করেছিল। আমি শব্দ শুনতে পেয়েছি। 

তখন এই আম্পায়ারের মুখে একটা দুষ্ট হাসি ফুটে উঠল।-আম সাত্যই 
ভেবেছিলাম ও আউট হয়েছে। কিন্তু_আমি ওর সম্বন্ধে ভুল করতে এতাঁদন 
কিভাবে না চেয়েছি! 

এ গল্পের আম্পায়ার চেস্টার নন। হতে পারেন না। অপরের গুদ্ধতা যেমন 
[তাঁন দমন করেন, নিজের মনের আঁবচারের চিন্তাকে নির্মল করার ক্ষমতাও 
তেমান তাঁর আছে। এঁ গঞ্পাঁটি থেকে বিশেষভাবে যা ফুটে উঠেছে তা হল, 
সহানুভূতিহীনতার বিরুদ্ধে আম্পায়ারদের ক্ষোভ । সেই বেদনার সর বেজেছে 
কার্ডাসের একটি রচনায়। ক্রিকেটের অবজ্ঞাত অপাঁরহার্যদের স্বরূপ ফোটাচ্ছেন 
এই বিখ্যাত লেখক_- * 

'ক্রকেট শুরু হয়েছে, উইকেটের দিকে হেটে গেছেন আম্পায়ার, অসাধারণ 
জ্যামাতজ্ঞানের পারামিতিবোধ নিয়ে তাঁরা স্টাম্প সাঁজয়েছেন। 'খেলা হোক, 
এই শব্দ সাানার্দন্ট মর্যাদার সঙ্গে উচ্চাঁরত হয়েছে। 

“আম্পায়াররা মূর্তিমান ক্রিকেট-নিয়ম। শ্রেষ্ঠতম ক্রীড়ার মহান নাতির 
প্রতিচ্ছবি। খেলা তৈরী বা নম্ট, দুই-ই তাঁরা করতে পারেন। মন্দ আম্পায়ার 
মানে মন্দ মেজাজের 'ক্রকেটার, সুতরাং মন্দ খেলা । অথচ তাঁর সম্বন্ধে আমাদের 
মনোযোগ কত সামান্য । তিনি ভূল করলেই মাত্র বুঝি তান আছেন। 'জঘন্য 
[সদ্ধান্ত'_এই কথাটি প্রায়ই ক্রিকেটারদের মুখে-মুখে ফেরে । কিন্তু কদাঁচ 
আমরা তাঁর ভালো সিদ্ধান্তের গুণগান করি। 

পক্কেটের আম্পায়াররা বাথর্‌ূমের গরম জলের যল্তের মতো । সেটা ছাড়া 
চলে না অথচ খারাপ হয়ে না-গেলে সেটার কথা মনে থাকে না। আসল কথা 
হল, মাঠের মধ্যে আম্পায়ারই সবচেয়ে দরকারী মানুষ । তিনি খেলা-অকেস্ট্রার 
পরিচালক ।... 

“খেলার দীর্ঘ সময়। বলের পর বল পড়ে । আম্পায়ারকে খেলার প্রাতিটি অংশে 
তীব্রভাবে মন রাখতে হয়। খেলোয়াড়দের অবসর আছে। নিজেদের দল ব্যাট 
করার সময়ে কেউ-কেউ রাঁতিমত ঘুমিয়ে নেয় । বুম্টিতে খেলা বন্ধ হলে ক্লিকে- 
টাররা কিছু সময়ের জন্য খেলার কথা ভূলে যেহে পারে । আম্পায়ারের অব্যহাত 
নেই। যতক্ষণ না খেলা শেষ হচ্ছে, কিংবা আবহাওয়ীর জন্য তা পরিতান্ত হচ্ছে, 
ততক্ষণ তাঁর শধু-দেখে যাও, আর দেখে যাও-_খেলা দেখো, পিচ দেখো, 
গ্রাউণ্ডসম্যানকে দেখো । প্রাতিদিন যে-মাপের মনোযোগ তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা 
করা হয়, তা মানুষের সহনশান্তর যে-কোনো সীমার বাইরে । সকাল থেকে সন্ধ্যে 
পর্যন্ত খুটিনাটি প্রাতাট ব্যাপারে আম্পায়াররা যে-পারমাণ মনোযোগ দিয়ে 
থাকেন, যদি কোনো দেশের প্রাতিটি মানুষ নিজ-নিজ কাজে তার অর্ধেকও মন 
দেয়-_-তা হলে সে-দেশের উন্নতির সীমা না-জানি কোন্‌ স্বর্গ স্পর্শ করবে।” 

নেভিল কার্ডাসের তাই বিনীত আবেদন-_আম্পায়ারদের সর্বপ্রকার সাহাষ্য 
করো। জানো নাকি যে, একটা ভুলের জন্য তার চাকরি চলে যেতে পারে ? “তার 
কাজ কি এমনিতে যথেষ্ট কঠিন নয় যে, তোমরা হঠকারিতা করে বা মেজাজ 
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দোঁখিয়ে তাকে কঠিনতর করে তুলবে ।” 

তব খেলোয়াড় আম্পায়ারে ঝগড়া থাকবেই এবং আম্পায়ারকে নিয়ে সকলে 
তামাশা করবেই । আম্পায়ারের গায়ে বল লাগলে দর্শকের কত স্ফাার্ত। বাতাসে 
তাঁর টুপি উড়ে যাওয়া তো মহোৎসব । কারণ- কারণটা কার্ডাসই ব্যাখ্যা করেছেন 
_'কোনো মানুষের পক্ষে অন্্রান্ত বিচারের প্রতীককে মাদার সঙ্গে গ্রহণ করা 
সম্ভব নয়। পাপ করতে ও ভুল করতেই তার জল্ম।' 

তই শ্রীষন্ত কার্ডাসও হেসেছেন আম্পায়ারদের নিয়ে। অনেক দিন আগে, 
বখন গ্রাম্যখেলায় প্রাতি দল নিজেদের আম্পায়ার সরবরাহ করত, তখন একবার 
দুই প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্ী গ্রামের খেলা। স্টাম্প প*তবার ঘণ্টাখানেক আগে একজন 
বাঁহরাগত আগন্তুক মাঠের মধ্যে গিয়ে উইকেট পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। 
সেখানে তিনি একজন একেবারে থুখড়ে বুড়োকে দেখলেন। আসন্ন সমর 
সম্বন্ধে আগন্তুকের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন সেই জীবন্ত প্রত্রতত্ব। 

'আপনাদের দল কি বোলিংয়ে খুব জোরালো 2, আগন্তুকের প্রশ্ন। 

'তা মশায়, খুব খারাপ নয় বৃদ্ধের উত্তর । 

“বেশি উইকেট পায় কে £-আগন্তুকের জিজ্ঞাসা । 

“কেন মশায়, আমিই পাই” -উত্তর। 

'হে ঈশ্বর! বলেন কি ?” আগন্তুক বিস্ময়ে ককিয়ে উঠলেন-“আপনার এই 
বয়সে আপাঁন এখনো বোলার ?” 

'উদ্হ, আমি আম্পায়ার 1 

উপায় নেই, আমাদের হাসতেই হবে, কারণ 1৬117) 11) 1১0) 10 511) 2100 
গোটা. এবং আম্পায়ারে 'ুকেটারে বিরোধ থাকবেই । 

ওয়ালী হ্যামণ্ড জন্মেছেন। এখনো কথা ফোটেনি মুখে । দুধের বোতলের 
বোঁটা চ্দক-চ্দক চ্দষছে বাচ্ছা হ্যামণ্ড। ধান্রী তা সাঁরয়ে নিল। 

ওয়ালী চে*চাল_ তার প্রথম বচন হাউজ: দ্যাট ?' 

অবিচালত ধান বলল- ওভার । 


ক কফ ভীমবলল্রী & ক 

ক্রিকেটের ধান্রীর কথা ভাবতে-ভাবতে একাঁদন পথ হাঁটাছ এমন সময়ে প্রায়- 
ভৌতিক একটা শব্দ শুনতে পেলাম বোঁসা এই বোস 

ফিরে দেখি পেল্লায় মহিলা_ইলেকশনে দাঁড়াতে পারেন। মহিলাকে আগে 
কখনও দেখোছি বলে মনে পড়ল না, আলাপ তো দূরের কথা । তাছাড়া অমন 
লাকি গলায় ডাকবার মতো নারী 'তাঁন নন। তাহলে ? 

পর্বতের আড়াল থেকে নির্ঝরের মতো বেরিয়ে এসে 'যাঁন আমার হাত ধর- 
লেন__পরমাশ্চর্ঘ হয়ে চিনলুম--তানি আমার জনৈক কলেজাঁয় বন্ধ, এককালে 
হদ্যতা ছিল খুবই। 

বন্ধুবর গাঢ় অনুরাগে আমার হাত ঝাঁকাীন দিতে লাগলেন। ভালবাসার সেই 
দুর্বল দৃশ্য দেখে, বুঝতে পারলাম, কালো গগ্লসের তলাতেও মাঁহলার চোখ 
কপুচকে গেছে। বল্ধূবর তা সত্বেও অকুতোভয়ে দু'জনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফরাসণী 
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কারদায় ঝুকে পড়ে বললেন-এই হল আমার বন্ধ অমুক চন্দ্র অমূক...আর 
এই হল আমার মিসেস, হে*হে+ বাহাতে মিশেছি আম, হে+হে+ আমার 
মিসোসিপি-_ 

প্রচণ্ড গজঁনে মাথাটা ঝাঁ করে উঠল। ভূমিকম্প, বোমাবর্ষণ, নিদেন টায়ার- 
বাস্ট! না, গর্জন নয়, নেপথ্যভাষণ : ভীমরাতি! রাঁসকতার ধরন দেখো না ? 
তারপর আমার দিকে আধখানা ফিরে, বেটে ছাতা এবং প্রবৃদ্ধ বাইসেপস- 
সুদ্ধ দু'হাত একটু তুলে মেঘস্বর : 

-নো-মোস্-কার ! 

নিতান্ত বিচলিত হয়ে বিশেষ নতভাবে মাহলাকে নমস্কার করে সরে পড়ব 
ভাবছি, কারণ বন্ধুবর অতঃপর কি-জাতীয় কথা তুলবেন তা আমার জানা 
আছে। 'নশ্চয় বলবেন আমি ক্রিকেট লাখ এবং- সেইসব লেখার মধ্যে লেখার 
দায়ে যেহেতু কিছু নারাম্ঘটিত রসিকতা থাকে, সে ক্ষেত্রে_বাপস্‌ ! এই মাঁহলা 
আবার রাঁসকতার ধার ধারেন না। তাছাড়া তখন আমার হাতে ঠেকা দেবার জন্য 
একটা বই ছাড়া আর কিছ; নেই, তাও এনসাইক্লোপিডিয়া জাতীয় বই নয়, 
অসন্তুষ্ট যাতনায় নিতান্ত জটিল ও ক্ষীণ একটি আধ্ানিক বাংলা কাতার বই। 
পল।য়নের আগে মাহলার কাছ থেকে তাঁর অসমান দন্তের কালোছায়া হাসি ও 
পদনশ্চ একটি নো-মোসৃকার লাভ করে ছিলাম । 

এই ভীমবলগ্ত্রী ক্রিকেট-ীবরূপা আমাকে মনে কাঁরয়ে দিলেন অনুরূপ 
আকারের জনৈকা 'করিকেট-প্রেমিকার কথা । 

1তানি হলেন ইয়কর্শায়ারের আ্যানী। 

ধবখ্যাত ইংরেজ ক্রিকেটার বিল এডাঁরচ লিখেছেন : "স্বখ্যাত মূর্তি! 
কোনো মহিলার ওজন নিরে প্রকাশ্যে পর্যালোচনা করা রুঁচিসষ্গত নয়, কিন্তু 
লর্ডসে নিজ আসন গ্রহণে অগ্রসর, সম্পূর্ণ কৃফবসনা, জনতরঙ্গের মধ্যে সমূল্বত 
পর্ব তপ্রমাণ সেই নারীবপুর তুল্য স্তম্ভিতকারাঁ দৃশ্য অল্পই আছে!” 

ইয়কর্শায়ারের আযানী উত্ত মাঠের নিত্য শোভা । তানি ধীঁরগাঁত খেলার অধীর 
সমালোচক । তাঁর পছন্দের ক্লম আছে। প্রথম ইয়কা্শায়ার, দ্বিতীয় ইংলল্ড, 
তৃতীয় মিডলসেক্স। আকারের মাহমায় এবং কন্ঠের গাঁরমায় 'তাঁন নিজের উপ- 
স্থাতকে সবর্দা মনোযোগের বস্তু করে রাখেন। ক্যাপ্টেন ও খেলোয়াড়দের 
উদ্দেশ করে তিনি যেসব 'নর্দেশ নিক্ষেপ করেন, সেগুলো দু'শো' গজ দূর 
থেকেও অদ্রান্তভাবে লক্ষ্যভেদ করে । আ্যানী ক্রিকেট বোঝেন। তাঁর নির্দেশাবলী 
তাই আঁধকাংশক্ষেত্রে নির্ভুল এবং সবর্ষেত্রে আক্রমণাত্মক । 

আ্যানী কেবল ক্রিকেট বোঝেন তাই নয়, ক্রিকেট খেলেনও, অবশ্য গ্যালারিতে ।: 
সেখানে যখন 'তাঁন ব্যাটসম্যান, তখন তাঁর ব্যাট হচ্ছে ছাতা-যখন 'তাঁন 
বোলার তাঁর বল হল পার্্ববতর্ বা বার্তনঈর মূণ্ড- যখন ফিল্ডার তখন তাঁর 
নাক্ষস্ত বলের লক্ষাস্বরুপ তিনটি উইকেট আর কিছ নয়-_সামনের বেণ্ডের 
তিনটি মন্যষ্য। অবশ্য এই ধরনের ছাতাভাঙা, ঘাড়-মটকানো, বাট-টানা 
ক্রিকেট উত্তোঁজত না হলে আ্যানী খেলেন না। বাঁক সময়ে তান 'ক্রকেটারদের 
সখসাবিধার জন্য সর্বাবধ চেষ্টা চালিয়ে যান। বোনাফট-ম্যাচের সময়ে ভিক্ষার 
ট্টপি হাতে আযনী গ্যালারিতে-গ্যালারিতে বৈশাখের সদদ্দেশ্য মেঘ।' 


৪৬ রকেট অম।নবাস 


ইয়কর্শায়ারের আনী মাঠে না-থাকলে অদৃশ্য বিপুল শন্যে মাঠ ভরে থাকে, 
মার মাঠে থাকলে, বীরযুগের ক্ষত্রনারীর ইদানীং নমুনা পাওয়া যায়। 

১৯১৪৮ সালে ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট । ব্রাডম্যানের বিঘোষত শেষ 
সফর । অস্ট্রোলয়া দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে করল ৩৫০। ইংলণ্ড করল 
২১৫। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ৪৬০ রান করে অস্ট্রেলিয়া ইংলশ্ডকে 
অসম্ভব ড্র-এর দিকে (কিংবা সহজে সম্ভব পরাজয়ের দিকে) ঠেলে দিল। 
৫১৯৫ রানের গলায়-দাঁড় ইংলণ্ডের উপরে ব্াভম্যান-ন।মক বহভুজ দানব ঝাপয়ে 
পড়ল - লিন্ডওয়াল-জনস্টন--টোসাক--এই ন্রিভুজকে বিশেষভাবে সাক্য় করে। 
শাঠে 'জীবন' হাঁরয়ে প্যাঁভীলয়নের কেদারা-কবরে প্রস্থান করলেন একে-একে 
হাটন, ওয়াসরুক, এডাঁরচ। বন্যার মুখে উইকেট-কুটোকে চেম্টা করেও ধরে 
রাখতে পারলেন না কম্পটন বা ডলেরী। এমন সময়ে এলেন ইয়ার্ডলে । বাইরের 
ভঙ্গিতে নম্র ও কূশ্ঠিত, আসলে অস্ট্রোলয়ানদের সম্দ্রমের পান্র। 

ভালো খেলা দেখতে পাওয়া যাবে এইবার_ আসনে নড়েচড়ে ঠেসান দিয়ে বসেন 
হহাকশায়ারের আযনী। ইয়ার্ডলে খেলতে লাগলেন আস্থির ও আননাদর্টভাবে। 
এগারো রান করলেন এধার-ওধার ৷ টোসাক বল করছেন । বাউণ্ডারির টিকেট-কাটা 
আলগা বল ভেসে এল টোসাকের হাত থেকে । নিশ্চিত বাউণ্ডারি। 

উহ বোল্ড! 

সারা মাঠের ম'থা তখন নেমে গিয়েছে কাঁধের দুবলিতায়। বিষপ্ন কলরবের 
পাঞ্জত বাম্প হঠাৎ ছিড়ে গেল তাঁক্ষ্য ককর্শি এক শব্দে-ইয়কশায়ারের আযানীর 
গলা-_ 

“এ বলটাকে চারের বাঁড় যাঁদ মারতে না পারতাম তাহলে নিজের বুকে গাল 
চালিয়ে মরে যেতাম ।” 

“ইনূডোরের মধো প্রবেশোন্মুখ ইয়ার্ডলের মুখ রাঙা হয়ে উঠল ।” 

পাঠকগণ, এরপরে একাঁট কথা নিশ্চয় আপনারা স্বীকার করবেন : ভারতীয় 
'ক্রিকেন্টর চরিন্ররক্ষায় ইয়ক্শায়ারের আনীর অনুরূপ হাওড়ার পণ্টী, বারুই- 
পরের ক্ষেল্তী কিংবা বাগবাজারের ভামাঁনর দরকার আছে। 


কি ক্ষ &% মজার খেলা ক্লকেট' ; ঃ 


ইয়কর্শায়ারের আযানীর কথা যে-রচনায় বলেছি, তার নাম চিনির দেওয়া 
ঠিক হয়েছে কিনা বিজ্ঞ পাঠক নির্ধারণ করবেন। আমার জনৈক বিপ্লাম্্রী 
বন্ধৃপত্বীর সুরেলা কণ্ঠধবাঁন শুনেই মুগ্ধ হয়ে লিখেছি ভীমবলল্ত্রী (বস্তুত 
কথাটা ভীমপলল্রী, কিন্তু 'ভীম'-এর পরে “পল' মানায় না তাই 'বল' করোছি), 
নচেৎ আনার নামেও রচনাটির নামকরণ করা চলত : আনীীহলেশন। 

কোন্‌ নামটা ঠিক আমি এখনো জানি না, হয়ত দেশ-প্রীতিতেই আম প্রথম 
নামটা নির্বাচন করোছি, কিন্তু শেষপর্যন্ত মনে হচ্ছে, 'ক্রিকেট লেখায় আযানীর 
নামটিই ব্যস্ত করা উচিত ছিল। আমার বন্ধুর উত্তাল পমসৌসাঁপ' ক্রিকেউমাঠে 
গেছেন এমন কোনো বার্তা সোদিন শুনবার অবকাশ নিইনি। 

কি জানি কেন, আনার সঙ্গে আর একটি নাম আমার মনে একই সঞ্গো উদ্দিত 


শক্তকেট সুন্দর 'ক্লিকেট 9৭ 


হয় একজন বিখ্যাত ক্রিকেটারের নাম যিনি খেলে এবং খেলা করে আনাঁকে 
খুশি করতে সমর্থ ছিলেন। আযনীর আদর্শ ক্রিকেটার হবার যোগ্যতা ছিল 
প্যাটাস হেনড্রেনের ৷ হয়ত বাস্তবে আযনী হেনড্রেনকে দারুণ পছন্দ করতেন, 
কিংবা আদপে পছন্দ করতেন না, প্যাটসির খাটো চেহারার হাজারো দুষ্টুমি 
আানীর কাছে তৃশ্তিকর হতে পারে, নাও পারে, প্যাটীস সম্বন্ধে আনীর মনো- 
ভাব্‌ ঠিক কি ছিল তা জানার সুযোগ আমার হয়ানি, কিন্তু আমার মনে প্যাটাস 
ও আ্যানী একসঙ্গে ফুটে ওঠেই-দ দাঁ্শকা'র "দ ক্িকেটার' রুপে । 

প্যাটাস হেনড্রেন ইংলন্ডের 'ক্লুকেটমাঠে রঙের রাজা ছিলেন। ডবালউ জি 
প্রেসের পরে আর কোনো ক্রিকেটার বোধহয় এতবোশি গল্পের আশ্রয় নন। তবে 
গ্েস ছিলেন গল্পের রাজচরিন্র, আর প্যাটাঁস প্রজা । গ্রেস ও প্যাটাস একসঙ্গে 
থাকলে কি হত বলা খায় না, কিন্তু গ্রেস-হণন প্যাীসর এমনই গ্রেস যে, তান 
ক্রিকেটের রাজতন্দ্রকে প্রজাতন্লে রূপান্তরিত করে গল্পের প্রজা-প্রাতিনিধি হয়ে 
বসে আছেন। গ্রেস ও প্যাটাসর যাঁদ কোনো কাহিনীতে একত্র বর্তমান থাকা 
নম্ভব হত, তাহলে গ্রেস নিশ্চয় বুড়ো রাজা সেজে বুড়ো প্রজা প্যাটিকে 
একাসনে তুলে নিয়ে একসঙ্গে তামাক খেতে-খেতে গল্প করত্নে। 

নেভিল কার্ডাসের ভাষায়, প্যাটাস ছিলেন লর্ডসের গণতন্দ্বের প্রাতানধি। 
পযাটাস মজার কাহিনীর সৃষ্টি করতেন বলেই সকলের 'প্রয় ছিলেন তাই নয়, 
প্যাটাঁসর ব্যাটিংয়ের মধ্যেই এই প্রীতিকরতার সন্ধান পেয়েছেন কার্ভাস। কড় 
স্টাইলিশ ব্যাটসমঠান, তাই প্যাটদি জনপ্রিয় 2 তাও নয়। সকল সাফলে;র মধ্যেও 
প্যাটসির সভয় বালকত্বই তাঁকে প্রিয় করেছে। "শনজের আঁজণত মহিমায় তান 
কর্খনোই বিশ্বাস করতে পারেনান সম্পূর্ণ ।' প্যাটসি সোজা ব্যাটকে সামনে 
পিছনে দুলিয়ে সন্তুম্ট থাকতেন না। 'মাঝারয়ানার নিভরদণ্ড'রুপণী সাধু 
খাজন, সোজা ব্যাট প্যাটসির হাতে আঁকাবাঁকা হয়ে নীতি নম্ট করত, আর তখনই 
-কার্ডাস অনবদ্যভাবে জানিয়েছেন-এঁ আদিম ভ্রা্তিতে আত্মীয়তা বোধ করত 
'সকলে- আদিম ভ্রাল্ততেই মানুষ আত্মীয়। 

কিন্তু এমন কথা কেউ যেন মনে না করেন, প্যাটাঁস মাঝারি খেলোয়াড় ও 'বিরাট 
রাঁসক ছিলেন। মোটেই নয়, তিনি ক্রিকেটের সর্বকালণন প্রধানদের একজন। 
ক্রিকেট খেলেছিলেন অন্তত তাঁরশ বছর, এবং যে-রেকর্ড রেখে গিয়েছেন তা 
আঁতক্রান্ত হয়েছে অল্প ক্ষেত্রেই । 

“&১টি টেস্টম্যাচে ৮৩ ইনিংস খেলে হেনড্রেন রান করেছিলেন ৩৫২৫. গড় 
৪৭৬৩ । তাঁর সবোঁচ্চ টেস্টস্কোর ১৯৩০ সালে পোর্ট অব স্পেনে নট আউট 
২০৫ । প্রথমশ্রেণীর ম্যাচে তাঁর সেণুরির সংখ্যা ১৭০, জ্যাক হবসের ১৯৭টি 
সেন্টরির পরেই এই সংখ্যা, গড় &০"৮০- রীতিমত সম্দ্রমজনক। ১৩০০ 
ইনিংস খেলে, ১৬৬ বার নটআনউট থেকে, &৭,৬১০ রান করে, এ গড় আর্জত 
হয়েছিল। সর্বোচ্চ রান ৩০১ নটআউট। কাউশ্টিম্যাচে হেনদ্রেন পরচশবার এক 
মরশ্মে হাজার রানের বেশি করেছেন, তার মধ্যে বারো বার দু'হাজার রানের 
বেশি, তিনবার তিন হাজারের বোশ। ওয়েস্টইশ্ডিজ সফরে সর্বাঁধক মোট রানের 
গৌরবও তাঁর। ১৯২১৯-৩০ সালে তাঁর সেই স্মরণীয় রেকর্ড-ভাঙা দিরিজে 
হেনদ্রেম ১৮ ইনিংসে করেছিলেন মোট ১৭৭৫ রান, গড় দাঁড়িয়োছল ১৩৬- 


৪৮ ক্রিকেট অমানবাস' 


এর উপর।” 

এইবার আসন, বলেই ফেলি, হেনড্রেন ব্যাকরণ মানতেন না কারণ ব্যাকরণকে 
[তিনি আতিব্রম করতেন । ব্যাকরণ মুখস্থ করেও স্টাইল অনায়ত্ত থাকতে পারে। 
হেনড্রেনের নিজস্ব স্টাইল ছিল। হেনড্রেনের স্ট্রেক আভধানাঁসদ্ধ নয়, প্রয়োগ- 
[সিদ্ধ । এসব কথা আর কি আবিশবাস করতে পারবেন যাঁদ একবার উপরে-দেওয়! 
পারসংখ্যানখানিতে চোখ বুলোন, এবং যাঁদ মনে রাখেন হেনড্রেনের সদ্যোন্ত 
স্তৃতি করেছেন বিরাট ক্রিকেট-সমালোচকেরা । 

এত সাফল্য তব হেনড্রেন বড়ো যন্ত্র নন। তাঁর বিপুল উৎপাদনের প্রাতাট 
খণ্ডকে কিভাবে প্রথমা জননীর মমতায় ভয়ে লালন করেছেন, তার সার সত 
উদ্ঘাটন করেছেন নৌভল কাডাস : 

“হেনড্রেন জানেন, এক মরশুমে তিন হাজার রান করার মানো  ক। অপর.” 
৭৭ গড় "নিয়ে ইংরেজি-ক্রকেটের আভারেজের মাথায় বসে থাকার ব্যাপারটাও 
তাঁর জানা আছে। কিন্তু অধিকার কিংবা আধিপত্য তাঁর হৃদয়কে অসাড় করে 
দেয়নি, তাঁকে বন্দী করেনি নিয়মের শৃঙ্খলে। সাফল্যকে তানি কখনোই স্বতঃ- 
সিদ্ধ বলে ধরে নিতে পারলেন না। অল্পবয়সী ছেলেরা ব্যাট করতে নেমে গোজ্ল: 
এড়াতে সদাই ব্যস্ত থাকে, ভয় পায় যে, বুঝ সে কাজটা পারল না। আজও 
প্যাটাস সেই ছেলেগলির মতোই। এইখানেই আছে তাঁর প্রাতি সকলের ভাল- 
বাসার মূল রহস্য। সাফল্যে তান কিছুতে অভ্যস্ত হলেন না। প্যাটাস যে- 
ভাবে প্রথম রানাঁট করে খুশিতে কৃতজ্ঞতায় ভরপুর হয়ে ওঠেন, এমনটি আর 
কাউকে হতে দেখা গেল না। কিভাবে না সেই রানাঁট নেবার জন্য তাঁর পাগলি 
দুদ্দূড় করে ছোটে ! ভয়ে শিউরে থাকেন, বুঝ রানআউট করে দিল। কখনো 
দেখবে না যে, হেনড্রেন মিডঅফে যেন কিছ নয়, অথচ সুনিশ্চিত পুশ করে 
প্রথম রান নিলেন। এ রকম পুশ্‌ করে অলসভাবে 'পচের উপর 'দয়ে হে্টে 
গিয়ে প্রথম রান নেওয়া হবসের ব্যাপার-সেই চরম ঘোষণা : হবস্‌ শুরু 
করেছেন। হেনড্রেন_ হবসকে, আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি-চোদ্দ বছরের 
ছেলের মতোই ভয়ে-বিস্ময়ে অর্চনা করেন। কোনোঁদন হয়ত দেখা যাবে, 
ওভালের বাইরে প্যাটাঁস ক;*ঠতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন খেলোয়াড়দের বেরিয়ে 
আসার অপেক্ষায়_হাতে অটোগ্রাফ খাতা !' 

অনবদ্য। একটা মানুষকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি-সে দাঁড়য়ে আছে 
তার চরিন্রটি গায়ে জাঁড়য়ে। এমনই কার্ডাসের রচনা । আমার এ-লেখা কিন্তু 
প্যাটাসর 'র্রুকেট নিয়ে নয়-_ক্রিকেট ছাড়া আর একটা কিছ 'নয়ে। সেটার 
নাম- এস্‌-বি-ডবালউ। 

না, ছাপার ভুল নয়, ওটা এল-বি-ডবালিউ নয়-এস্‌-বি-ডবলিউ। শব্দটি 
কার্ডাস-সাহেবেরই সৃস্টি, প্যারটাসর জন্য। তান বলেছেন- প্যাটাসর হাসি 
এত বিস্তৃত যে, কখনো-কখনো ছোট মানুষটিকে তা ডেকে ফেলে । একাঁদন 
হয়ত প্যারটীসকে আউট দেওয়া হবে-_-তিনি হাঁস 'দিয়ে উইকেট আড়াল করে- 
ছেন বলে। 020 099 19 ৬11] 7০ 2৮27 00 9700119 7326015 ৮/10160৮ 
মাইল বিফোর উইকেট' বাংলা করলে দাঁড়ায়-_আগে-হাসি-উইকেট'। সে 
ক্ষেত্রে এস-বি-ডবাঁলউ-এর বদলে বাংলা ডাক হবে প্যাটাস সম্বন্ধে--আ-হা-উ !: 


ক্রিকিট সুন্দর “ক্রিকেট ৪৯ 

প্যাটাসর হাসির গল্প সংখ্যায় প্রচ্র। প্যাটীস, হাঁসর গল্পে অংশ নিতে 
এবং হাসির গল্প বলতে--দুই কাজই ভালো পারতেন। দ্‌-একাট তুলে ধরাছ। 
নিম্নের গল্পটি প্যাটাঁস কম্পটনকে বলোছলেন : 

হ্যামণ্ড ও হেনদড্রেন যাচ্ছেন ম্যাণ্স্টারে টেস্ট খেলতে । তাড়াহুড়োয় গ্রেনে 
ওঠার আগে লাণ্ সেরে নিতে পারেনাঁন তাঁরা । অগত্যা মধ্যাহনভোজনের প্রয়ো- 
জনে কিছ, স্যান্ডউইচ কিনে নিয়েছেন দুজন। তারপর ট্রেনে উঠে একটা কামরা 
খদুজে নিয়ে তাঁরা আরাম করে এক কোণে গদীয়ান হয়েছেন। ট্রেন ছাড়ে-ছাড়ে, 
এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে কামরায় উঠলেন এক পাদরী- উঠে হাঁপাতে-হাঁপাতে 
প্রায় কোনো দিকে না চেয়ে ধপ্‌ করে বসে পড়লেন হ্যামণ্ডের ঠিক উল্টোদিকে । 
অবশ্য কোনো কথাবার্ত হল না তাঁদের মধ্যে। ট্রেন ছেড়ে দিল, দুজন 'ক্লুকেটার 
ব্যাগ খুলে স্যাণ্ডউইচের মধ্যাহ্াভোজন সারতে আরম্ভ করলেন। 

শেষে স্যান্ডউইচ 'নার্দিন্ট গহ্হরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে হ্যামন্ড স্যাপ্ড- 
উইচ-মোড়া কাগর্জীটি ডেলা করে পাকিয়ে জানলা দিয়ে ছুড়ে দিলেন। কিন্তু 
জানলার গরাদে লেগে ফিরে এসে একেবারে পাদরীর কোলে গিয়ে পড়ল। 
পাদরী কোল থেকে সেটা তুলে গম্ভীর হয়ে বললেন- মহাশয়ের বোধহয় 
ক্রিকেট-্রকেট খেলা হয় না। 

[ এখানে দুটি প্রয়োজনীয় টীকা আছে : এক ইংলন্ডের পাদরীকূল 'ক্রিকেট- 
প্রীতির জন্য বিখ্যাত। দুই, যিনি মিস্ঞ্রোর জন্য তিরস্কৃত হলেন তিনি 'ক্রিকেট- 
ইতিহাসে সর্ববূগের একজন সেরা ফিজ্ডসম্যান। ] 

প্যাটাস মজা করতেন সকলকে নিয়ে । নিজেকে নিয়েও । হ্যামন্ড একব।র মাঠে 
ফিজ্ডিং করার সময়ে অনুভব করতে লাগলেন, কি-একটা গণ্ডগোল হচ্ছে, 
সবাই যেন হাসছে। হল কিঃ কিন্তু ফিরে তাকালে দেখেন সব ঠিকঠাক, যথা- 
রীতি, সবাই গম্ভীর। পিছনে ছিলেন হেনড্রেন। হ্যামন্ড বুঝলেন, এঁ দুস্টের 
শিরোমাঁণ কিছু গণ্ডগোল করছে। একবার বল কুড়োবার সময়ে মাথা নীচু 
করে হ্যামন্ড দেখে নিলেন : যখনই তিনি বল ধরলেন, অমনি প্যাটাস ভঙ্গ 
করে তাঁকে ভেঙালেন, তাতে মূখ টিপে হাসল সবাই। হ্যাম্ড এবার তৈরি 
হয়ে রইলেন। পরের বার বল পেয়েই না-্ঘুরে পিছন 'দকে প্যাটাসর গায়ে 
ঝাঁ করে বল ছ্দড়ে দিলেন। এবার হাসির নয়, কাঁদার পালা হেনড্রেনের। 

প্যাটসি ফিচ্ডিংয়ের সময়ে নানা ধরনের ফন্দিবাজি করতেন। লেটকাটের বল 
টাকিতে একহাতে তুলে নিয়ে পকেটে পুরে ছোকরা 'ফিজ্ডম্যানকে দেখিয়ে দেন 
বাউন্ডাঁর। সে সকলের অষ্রহাঁসর মধ্যে যখন বেড়ার দিকে ছুটল তখন প্যাটাসি 
বলটি ফিরিয়ে দিলেন বোলারকে। 

দর্শকের সঙ্গে বেড়ার ধারে প্যাটসির জমত সবচেয়ে ভাল। কাটা-কাটা কথার 
জন্য অস্ট্রেলিয়ার দর্শক বিখ্যাত ! প্যাটনির সঙ্গে তাদের বিনিময় হোত সমানে- 
সমানে । ঘা খেয়ে প্যাটাসই হাসতেন সবচেয়ে বেশি। প্যাটসির চেহারা খুব 
স্দন্দর ছিল না। যথার্থ রাঁসকের মতো নিজের অস্ন্দর চেহারাকে তান নিজেই 
তামাশার বিষয় করে তুলতেন। গল্প আছে, অস্ট্রেলিয়ার দর্শক তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করল--ও মশাই, তুমি বুঝি পাতৌি ? প্যাটীস বললেন--আঁম হব কেন? ওই 
যে-_-। বলে পাতোৌদিকে দেখিয়ে 'দিলেন। 


অ. ২৪ 


৫০ দুরুকেট অমনিবাস 


দর্শক তখনি বলল-তাতো বটেই, আমারই ভূল, নবাবপনজ্ুর কি তোমার 
মতো চেহারার হয় ? 

এমাঁনভাবে একবার টেস্টের সময়ে অস্ট্রেলিয়ান দর্শক প্যাটাসকে নিয়ে মজা 
শুরু করল--আচ্ছা তোমাকে দলে এনেছে কেন 2 প্যাটাসও কৌতুক করে উত্তর 
গদলেন- কারণ সুন্দর চেহারা ছাড়া ওরা কিছু সঙ্গে আনবে না ঠিক করেছিল। 
সঙ্গে-সঙ্গে সিটি দিয়ে একজন চেশ্চাল-তোমার বেলায় ব্যাতিক্রম হল কেন 2 

সকলের সঙ্গে একইভাবে অদ্রহাস্য করলেন হেনড্রেন। | 

প্যাটীস একাট মজার গল্প বলতে খুব ভালবাসতেন । সোঁট এই : অস্ট্রোলয়া- 

স্করে এম-সি-সি দল একবার নৌকো করে প্রমোদ-দ্রমণ করল সমুদ্রে সিডান 
থেকে 'কিলার্নে দ্বীপে । দ্বীপাট সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। সেখানে সবাই যায় 
মুক্ত আকাশের তলায় পিকনিক করতে । যখন এম-স-সি সদস্যরা ' দ্বীপে 
নামছেন তখন একটি বালক 'ক্রকেটখেলা ছেড়ে এসে জিজ্ঞাসা করল--আপনারা 
দলে আছেন কজন £ জন বারোর মতো ।- তাহলে আপনাদের আমরা 'ক্রিকেট- 
খেলায় চ্যালেঞ্জ করলুম- বালক সগর্বে বলল । 

'অস্ট্রৌলয়ান-একাদশের, আঁধনায়ক যে আগন্তুকদের একেবারে আনাঁড় ধরেছে, 
তা ভাবে-গাঁতকে বেশ বোঝা গেল। হেনড্রেনের ব্যাট করার পালা যখন এল, 
তখন এ আমূদে মানুষটি ছেলেগুলির ধারণাকে বজায় রাখতে চাইলেন । প্রথমত 
তিনি ব্যাট ভুলভাবে ধরলেন-_বাঁ হাত রাখলেন হ্যাণ্ডেলের তলায়, ডান হাত 
ওপরে, তাতে মিন্রভাবাপন্ন উইকেটকাপার তাঁকে ঠিকভাবে ব্যাট ধরার পদ্ধাত 
দোঁখয়ে বলল- এইভাবে আপিন আরও স্বচ্ছন্দে খেলতে পারবেন। যখন প্রথম 
বলাঁটকেই হেনড্রেন সমদ্রে ফেলে দিলেন তখন তাঁর 'কোচ”এর গবের সামা 
রইল না।--কী বলোছিলুম ? হম্‌, ঠিকভাবে ব্যাট ধরার উপরেই সব নিভর 
করে।, 

ইতিমধ্যে বালকদের একজন প্যাণ্টমূন্ত হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপয়ে পড়ে বলাঁট 
উদ্ধার করে এনেছে। 

খেলাটি আবার আরম্ভ হয়ে যায়_উইকেটকণীপার আবার দেখল, হেনড্রেন সেই 
আগের মতোই উল্টোহাতে ব্যাট ধরে আছেন। তখন সে বোলারকে থাঁময়ে 
আবার হেনড্রেনকে ব্যাট-ধরার সাঁঠক পদ্ধাঁত বিষয়ে উপদেশ দিল। এবার তার 
স্বদলের খেলোয়াড়রা প্রাতবাদ না জানিয়ে পারল না। কিন্তু নিজ মহত্তে গার্বত 
উইকেটকাঁপার তাদের কথায় কর্ণপাত করল না। অতঃপর হেনড্রেন যখন 
বলটিকে সমদদ্রগর্ভে এমন দূরে পাঠিয়ে দিলেন যে, পুনর্দ্ধারের কোনো 
আশাই রইল না, তখন খেলাঁটর অকালসমাপ্তি ঘটল। 

এই পারাস্থিতিতে আগন্তুকদল ক্রিকেটের সঙ্গে পাঁরিচিত কিনা সেই নিয়ে 
অস্ট্রেলয়ান-একাদশের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেল। অধিকাংশের মতে, 
আগন্তুকরা কেউই আনাড় নয়। কিন্তু তাতে উইকেটকীপার ঝলসে উঠল 
প্রাতবাদে-কি বকছ? শেব লোকটা যে ব্যাটই ধরতে জানে না! কথাটা প্রহত 
বোলারটির পক্ষে অসহ্য ঠেকল। সে চটে বলল- খুব হয়েছে, এ লোকটা এতই 
আনাড়ি যে, দু'বার বল সমূছ্রে পাঠিয়েছে যা একবার করবার সাধ্যিও তোমাদের 
কারোর নেই। 


'ক্রুকেট সল্দর ক্রিকেট ৬১ 


ইংরেজরা যখন নৌকায় উঠছে, তখন প্রহৃত 'অস্ট্রোলয়ান বোলার এগিয়ে এসে 
জিজ্ঞাসা করল-_“আমার মনে হয়, আপাঁন বোধ হয় হেনড্রেন। সেই শুনে তার 
বন্ধুরা হেসে গাড়িয়ে পড়ল ।-আরে ডীন যাঁদ হেনড্রেন হন- একজন বলল-_ 
'তাহলে আমি চার্ল ম্যাককার্টান।, 

হেনড্রেনের দুষ্টমি কখনো-কখনো শয়তানীতে পেশছেচে। তার একটি ক্ষুদ্র 
কাহ্ুনী দিয়ে প্রসঙ্গশেষ কার : 

১৯২৯ সালে এডিলেডে ইংলন্ড-অস্ট্রেলয়ার চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্কট 
অবস্থা । আগের 'তিনাঁট টেস্ট সে হেরেছে। এই চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ড প্রথম 
ইনংসে করেছে ৩৩৪, অস্ট্রেলিয়া ৩৬৯। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলন্ড করল ৩৮৩। 
অস্ট্রেলিয়া জিতবে কিঃ 

ইনিংসের শেষের দিকে একটা অবস্থা এলো যখন দু; উইকেটে ২৩ রান 
করলে অস্ট্রোলয়া জিতবে । যখন ১৩ রান বাঁক তখন 'গ্রমেট আউট হলে ব্যাক 
এলেন। 

র্/াঁক মোটেই ব্যাটসম্যান নন। র্যাকি যখন ব্যাট হাতে নিয়ে উইকেটের দিকে 
হাচে্ছেন হেনড্রেন তাঁর পাশ 'নলেন--'ওহে ছোকরা" হেনড্রেন বেদনায় করুণ 
_“তোমার অবস্থায় ষেন আমাকে পড়তে না হয় সহানুভ্ভঠতিতে [তান একে- 
বারে বিগাঁলত। 

ব্ল্যাক থমকে দাঁড়ালেন। সল্পস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-_ “সোঁক 2 কেন ?, 

হেনড্রেন ব্যাঁকর পাশে চলতে চলতে বললেন--না তেমন কিছ নয়, তবে ক 
জান্মে, আমি টেটকে এমন অদ্ভূত বল করতে. কোনাদন দৌঁখাঁন। আর...জ্যাক 
হোয়াইট-ডেনজারাস! পিচের অবস্থা 2 নিজেই বুঝবে । তবে ছোকরা, সাহস 
করে খেলবে কিন্তু, একদম ভয় করবে না,...আমি আর কি করতে পারি বলো । 

'বুড়ে শয়তান! চুপ মার” রাগে গোঁগোঁ করতে-করতে ব্ল্যাক উত্তর দিলেন। 

বলাবাহুলা ইংলন্ড জিতল সেই খেলায় ১২ রানে। ব্ল্যাক শূন্য রান করে- 
ছিলেন। হেনড্রেনের সদপদেশের জন্য ? হাঁ এবং না। নিভেজাল হাঁ বলতে 
পারতাম, যদি-না এই কাহিনাটা প্রচলিত থাকত। 

ব্ল্যাক যখন ব্যাট করতে যাচ্ছেন ঠিক তখনই ফোন করলেন ব্ল্যাকর অর্ধা- 
ভ্গনী। প্যাভিলিয়ন থেকে জানানো হল : দুঃখিত, ব্ল্যাক এইমান্র ব্যাট করতে 
বোঁরয়ে গেলেন। 

'না না, দুঃখিত হবার কারণ নেই" ব্লযাকির বউ উৎসাহ দিয়ে জানালেন-_ 
'আঁম না হয় একটু ফোন ধরেই থাকব ।' 


ক্ষ % ক চার হদয়, এক চোখ *₹ কু % 
তিন দানবের এক চোখের কথা অনেকেই পড়েছেন গ্রীক-পুরাণে। গ্রীক বা 
ভারতীয় সব পুুরাণই নানা: অসম্ভবে আরান্ত। কিন্তু আমাদের খুব কাছাকাছি 
আরও একটি সৃন্টি আছে, গঠনবৈগৃণ্যে যা নিতান্ত বিস্ময়কর, তা সকলে হয়ত 
খেয়াল করে দেখেনানি। উত্ত বস্তুটির হৃদয় সংখ্যায় চার, এবং চোখ মান্র এক। 
বদ্তুটির নাম 'ক্রিকেট। তবে এখানে আম সাবিনয়ে স্বীকার করাছ, আমার মতো 


২ ক্রকেট অমনিবাস 


ক্ষীণদৃস্টির ক্রিকেট-দর্শন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। আমার বিশবাস অতঃপর 
কোনো উচ্চশ্রেণনর দ্রম্টা আরও বোঁশ সংখ্যায় 'ক্রিকেট-দেবতার হৃদয় এবং নয়ন 
দর্শন করে 'ক্রৈকেটীয়দের' ভান্তপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করবেন। 

ক্রিকেটের চোখটি কিন্তু পাথরের । সে চোখ স্কোরারের- খেলোয়াড়ের কার্ত 
এবং আম্পায়ারের নিদেশি অনুযায়ী পাঁচ থেকে পাঁচশো পযন্তি অঞ্কপাত 
যিনি নির্বকারে করে থাকেন। হৃদয় তাঁর নিশ্চয়ই আছে, 'তাঁনও চণুল হুন, 
উত্তেজনা কিংবা আতঙ্কে তাঁর হাত কাঁপতেও পারে, কিন্তু গাঁণতে ভূল হয় 
না। প্রতি বা বিদ্বেষ রানসংখ্যা বা বোলিং 'ফাল্ডং-এর হিসেবকে ওলট- 
পালট করতে পারে না। 

যাঁরা হস্তাঁলাঁপ দেখে মানুবের চারন্র অনুমান করতে পারেন, তাঁদের ক্ষমতার 
প্রতি আমার ঈর্ধামাশ্রত সম্ভ্রম আছে। যাঁদ সেই ক্ষমতা থাকত তাহলে এক- 
বার স্কোরারের খাতাখানা টেনে নিয়ে তাঁর অঙ্করেখার বিন্যাস থেকে অনুমান 
করবার চেম্টা করতাম মনোভাবের প্রকতি। অনুরাগের বা আনচ্ছার ভাষা স্পল্ট 
পড়ে নিতাম আপাত নিস্পৃহ সংখ্যাতত্বের ভিতর থেকে । কেননা আম জানি, 
পাথরের চোখ বসানো থাকে নরম সজল অন্ভাতিশশল একটি রন্তমাংসের 
আধারে- শুধু তাই নয়. সত্যকার চোখকে হারিয়ে সে আধারের স্পর্শকাতরতা 
হয়ত বেড়ে গিয়েছে। 

পাথরের চোখের কারুোর কথা আপনারা শুনে থাকতে পারেন_ সেই 
উচ্চাঙ্গের রাঁসকতাটি ! ধনী বন্ধুর কাছে এসেছে দরিদ্র বন্ধু, সব দরজায় 
ধাক্কা খাওয়ার পরে। সে জানে দরিদ্রের দরজা যাঁদ বন্ধ হয়, ধনীর দরজা 
সেখানে খোলে না- সোনারপোর বল্টু-আঁটা বড় ভারী সে দরজা । তবু ক্ষুধা 
আর প্রয়োজন মাথা কোটে সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায়। শেষ চেষ্টা ধনী 
বন্ধুর কাছে, যাঁদ দেউড়ি খোলে! 

দারদ্র বন্ধুর প্রার্থনা শুনে ধনী বন্ধু কিন্তু উচ্ছল হয়ে উঠল। 'টাকা চাও ? 
শনশ্চয় পাবে, দশ হাজার টাকা দেব, যাঁদ ঠিক ক'রে বলতে পারো । দেখো, 
কিছুদিন আগে আমার একটা চোখ নম্ট হয়ে গিয়েছিল-ধনী বন্ধ বলতে 
লাগল--অনেক টাকা খরচ ক'রে আম একটা পাথরের চোখ তোর করেছি। 
তুমি যাঁদ বলতে পারো কোনটি নকল চোখ, তাহলে দশ হাজার টাকা তোমাকে 
দেবই দেব। এ-পর্যন্ত কেউ সঠিক বলতে পারোনি। হাঃ হাঃ।, প্রস্তর চক্ষুর 
গর্ব অষ্রহাস্য করে উঠল। 

দাঁরদ্রুট খানিকক্ষণ তাকাল ধনীর কৌতুকপ্রফুজ্ল মুখের দিকে, তারপর 
আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল--ওইটা পাথরের চোখ ।, 

সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে চেকবই বার করে দশ হাজার টাকা লিখে দিয়ে 
বাস্মতভাবে ধনী শুধোল--আশ্চর্য ঠিক বলেছ! কিন্তু কি ক'রে বললে বল 
তো? 

_'দু'চোখের মধ্যে যেটাতে একটু করুণার আভাস দেখলাম, বুঝলাম, সেটাই 
পাথরের দরিদ্র জানাল। 

এই কাঁহনী শোনার পর থেকে পাথরের সম্বন্ধে ধারণা আমার বদলেছে। 
আমার সর্বপ্রকার সহানুভূতি তাঁদের বিষয়ে, যাঁরা দিনের পর 'দিন স্কোর. 
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লিখে গিয়েও স্কোরের উপর 'নিজের হদয়ের মুদ্রণ একে দিতে পারেন না। 

একবার মান্ন একজন স্কোরার পেরোছলেন_-বিখ্যাত ডবাঁলউ 'জ গ্রেসের 
সময়ে ডবলিউ জি যেবার চারশো রান করোছলেন। ঘটনাটি বলা দরকার, 
কারণ আমার জানা এই একটি ক্ষেত্রেই মানাবক স্বাধীনতাকে উপভোগ করেছেন 
স্কোরার। 

প্লেটা হল ডবলিউ জি-র সৃবিখ্যাত ১৮৭৬ সাল। ?রুকেটের পামীর মাল- 
ভূমিতে তখন তাঁর রাজ্তত্ব। এ বছর জুলাই মাসে গ্রিমসৃবি-তে স্থানীয় দ্বা- 
বংশের সঙ্গে ইউনাইটেড সাউথের খেলা । খেলার আগে গ্রিমসৃব-র আধ- 
নায়ক বললেন, ডাঃ গ্রেস যে-দল এনেছেন, তা যথেম্ট শীন্তশালী নয়। কথাটা 
না বললেই ভালো করতেন। প্রথমাঁদনের শেষে আগল্ছুক দল করল দ?্‌' উইকেটে 
২১৭--তার মধ্যে ডাঃ গ্রেস ১৩৬ নটআউট এবং তাঁর ভাই ফ্রেড গ্রেস নটআউট 
৩৯। বাইশজন ফিজ্ডসম্যান ও মাঠ-ভর্তি বড়ো-বড়ো ঘাসের মধ্যে বল গাঁলয়ে- 
গ্ালয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে ডাঃ প্রেস নটআউট ৩১৪-যার মধ্যে খুচরো 
রান ১৫৮। এ দিনের শেষেই ডাঃ গ্রেস সুখবর পেলেন টেলিগ্রামে- ভালয়- 
ভালয় তাঁর দ্বিতীয় সন্তান ভাঁমষ্ঠ হয়েছে। গ্রেস-পরিবারের নতুন শিশুর 
কল্যাণে শ্যাম্পেন পানোৎসব হল । তৃতীয় দিনেও ডাঃ গ্রেস অসমাপ্ত হীনংস 
শৈষ করতে পারলেন না, কারণ ৬৮১ রানে যখন তাঁর দলের শেষ উইকেট 
পড়ে গেল. তখনো তান অপরাজিত। গ্রিমসাবর লোকেরা এখনো দাঁব্য 
গেলে একটা কথা বলে থাকে। ডাঃ গ্রেস প্যাভিলিয়ানে ফিরে গিয়ে নিজের 
স্কোর জানতে চাইলেন-খেলার সময় প্রাতি খেলোয়াড়ের স্কোর জানানোর 
বাবস্থা সেই মানে ছিল না-স্কোরার জানালেন-ডাঃ গ্রেসের রান ৩৯১৯। হেসে 
উঠে ডাঃ গ্রেস বললেন-_-ঠিক আছে ওটাকে ৪০০ করে দাও। সহাস্যে অনুমোদন 
করে স্কোরারও বললেন_-তাই হবে। অমন একটা হীনংস আপনি খেলেছেন 
এবং একটা সুন্দর শিশুর জল্ম হয়েছে, আপনি একটা রান বেশি পেতে 
পারেন। 

সেইভাবেই নাকি সমস্ত রেকর্ডে ডাঃ প্রেসের নামের পাশে ৪০০ নটআউট 
লেখা আছে। 

চিন্রগ্প্তের বংশধরের স্বাধীন 'বিবেচনাশান্ত ও হৃদয়বন্তার এই একতম পাঁরি- 
চয়ে আমি মুখ্ধ। চিন্রগুপ্ত আমারও আঁদ পূরুষ। 


ক্লকেটের চারাঁট হৃদয়ের যোঁট সবচেয়ে অগভীর অথচ উত্তাল, নিরন্তর 
বিক্ষুব্ধ কিংবা নিঃশবাসরুদ্ধ-সে অংশে থাক আমি-সোঁট হল দর্শকদের 
গ্যালারি । তার কথা অজস্রভাবে বলোছি নানা স্থানে, বলবও, যখানি সময় পাবো । 
কাব্য করে বলতে পারা যায় শেষের কাঁবতার ভ'ষায়, আমরা হলূম স্বচ্ছধারা 
ঝরণা, আমাদের উপরই সূর্ধ-তারার ছায়াপাত। কিন্তু যেখানে ড্ব্যরি নামালেও 
তল পাওয়া যাবে না, সেটাই হচ্ছে ক্রিকেটের সবচেয়ে গুরুতর হৃদয়-নির্বাচক- 
দের পরামর্শ কেন্দ্র। হৃদয়ের চেয়ে বোধহয় মস্তিচ্কের সংগে এখানকার সম্বন্ধ 
বেশি 1 দেশব্যাপী অসংখ্য রত্ররাজির মধ্যে রাজকন্ঠের মাল্য-রচনার উপযোগণ 
কয়েকটি মানত রত্ন এদের নির্বাচন করতে হয়। কংবা যেখানে রাজার বাস বন- 
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গ্রামে (যেমন আরণ্যক ভারতবর্ষে ), সেখানে যৎংসামান্য যা আছে, তাকেই 
পালিশ করে কিভাবে উপস্থিত করা যায়, আঁস্থর হতে হয় তাঁর "চন্তায়। 
নির্বাচকদের অবস্থা শোচনীয় অগ্র বা পশ্চাং যে-কোন ক্ষেত্রেই নির্বংশের 
বংশধর হওয়া অবধাঁরিত। নির্বাচকেরা তাই জনসাধারণের অনাঁভিজ্ঞতায় 'বিরম্ত, 
সমালোচকদের দায়িত্বহীন মন্তবো ক্ষণ, এবং আনর্বাঁচিত খেলোয়াড়দের 
িবেচনাব্যাদ্ধির অভাবে অসন্তুষ্ট । তাঁরা বলেন, দলে যে এগারো জনের বেশি 
লোকের ঠাই হতে পারে না, এ জ্ঞান তোমাদের কবে হবে ? তাঁরা বলেন. বিশেষ 
রাগ করে, প্রাতিটি ভোটদাতাই আমাদের চেয়ে অনেক যোগ্য নির্বাচক । ইংরেজ- 
[নর্বাচক ডগলাস ইনসোল বলেছেন- গ্রেট ব্রিটেনে তেমন আত্মানর্বাঁচিত 1নর্বা- 
চকের সংখ্যা অন্তত দু'কোঁি। এ 'দিব্য্রস্টা দু'কোি খাঁষ যে, শীনর্বাচক নাম- 
ধেয় বুদ্ধুদের' থেকে ঢের ভাল দল বাছে তাতে সন্দেহ নেই--তবে তাদের তোরি 
দুকোঁটি দলের একটি কদা।প অন্যাঁটর সঙ্গে সম্পূর্ণ মৈলে না। তালিকাগ্ি 
পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, ব্যাট ধরতে পারে এমন প্রাপ্তবয়স্ক সব ইংরেজই 
টেস্টখেলার যোগ্য । 

ইনসোল সাহেব চটে গিয়ে একটি চমতকার লেখা উপহার দিয়েছেন নির্বাচক- 
দের পক্ষ থেকে। তাতে আছে: জনসাধারণের বিচারে নির্বাচক হতে গেলে 
প্রধান কর্তবা প্রাতাট সংবাদপন্র পড়া এবং সেখান থেকে জেনে নেওয়া- কার্দের 
প্লেস না দিলেই নয়। এঁ সব কাগজ পড়ে (বেশি নয়, গোটা-বাইশ কাগজ 
পড়লেই চলবে) আযাভারেজের উপর চোখ বুলিয়ে খেলার প্রাতি বিভাগের 
শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়দের নাম লিখে নিয়ে দল তোর করলেই সবচেয়ে ভালো 
ভারসাম্যয্যন্ত দল পাওয়া যাবে । যে-দল তোর হবে তাতে ৭ জন মাঝখানকার 
ব্যাটসম্যান ও ৪ জন দ্রুত বোলার খেলবে । ওপোঁনং ব্যাটসম্যান ? স্লো বোলার ? 
উইকেটকণপার £ দরকার কি ? কি দরকার ফাঁল্ডংয়ের হিসেব নেওয়া 2 

ইনসোল সাহেবের মহাক্ষোভ : নির্বাচকেরা কখনো 'জয়ী' হন না। যখন 
ইংলশ্ড জেতে তখন প্রাতপক্ষ দূর্বল যখন হারে তখন নির্বাচকেরা দুর্বল- 
মাক্তিজ্ক। যাঁদ নির্বাচকদের কোনো ঝুকি সফল হল-সেটা যে হবে সে তো 
সকলেরই জানা, আর ব্যর্থ হলে- সেটাও সকলের জানা'ীনর্বাচকদের ও- 
মর্খাঁম সফল হতেই পারে না। এই পাঁরাস্থাততে জনসাধারণের মতামতের 
হিসেব নিলে নির্বাচকদের আবাঁশ্যক গুণাবলণ দাঁড়ায় : পুরুতম চামড়া, ঘুষা- 
কর্ষণের প্রণালণজ্ঞান, ক্ষমতাসান্ত, পক্ষপাতিত্বের দরজা-আঁটা মন। অতগ্দলি 
গুণ হয়ত একই খুলির তলায় আঁধজ্ঠান করতে পারে না। কিন্তু যাঁদ করে 
তাহলে সেই ব্যন্তিই হন 'ির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি । বউকে বুঝিয়ে, আঁফসকে 
ঠেকিয়ে. চারমাস প্রাতি শনিবার সর্বপ্রকার ক্রিকেট দেখার বাধ্যতামূলক প্রমোদে 
আতবাহত করে, নির্বাচকেরা শুনলেন- মাঠবিহারী একটি মেষশাবকও তাঁদের 
থেকে বেশি বুদ্ধি ধরেন। 

স্বাধীনতা-পূর্বে ভারতীয় নির্বাচকদের ছিল প্রাণাল্ত দায়িত্ব_একাঁদকে 
রাজন্যবর্গ ও তাঁদের পার্ধদ পাঁরজনদের 'রিজার্ভ সিট, অন্যাদকে বাকি আসনের 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা । ওয়েস্টইশ্ডিজের ক্ষেত্রে সাদা-কালোর বাঁটোয়ারার সঙ্গে 
আবার দ্বীপে-্বীপে লড়াই-কোন্‌ দ্বীপের ক'জন দলে যাবে ? সেখানে নির্বা- 


1ক্রকেট সন্দর ক্রিকেট && 


চকদের বিশেষ কর্তব্য মারামারি করে দলের মধ্যে মাতৃদ্বীপের খেলোয়াড় 
বেশি ঢ্াঁকয়ে দেওয়া । এই সমস্ত ব্যুহের মধ্যে পথ করে যাঁদের এগোতে হয়, 
সেই নির্বাচকরা যদি বুদ্ধির দ্বারা নিজেদের আবেগহণীন করে তুলতে না 
পারেন, তাহলে তাঁদের জন্য আছে '“দুশ্চিন্ত' দিবস এবং 'বানদ্র রজনী । 

নর্বাচকদের কি-না বিবেচনা করতে হয়। মাঠের অবস্থা : মাঠ পাথরে 
বাঁধানো কি 'মাদুরে' ঢাকা ? ভিজে কি শুকনো ? ভাঙা কি ভাঙবে ভবিষ্যতে ? 
খেলোয়াড়ের কথা : ব্যাট ধরে দাঁড়য়ে থাকবে, না ব্যাট ছদুড়ে দেবে খুশি- 
মতো? বূক পেতে নেবে বোলারের মার, না, মেরে বোলারের বুক ভেঙে দেবে 2 
নেটে যে ছোকরা অদ্ভূত, টেস্টে সে ছোকরা ভূত হয়ে যাবে কি না? বোলারের 
থা: স্পিন বেশি ঘুরবে, না সুইঙ্গ বেশি ছুটবে ? বল পড়ে লাফাবে, না, 
গোৌঁত্তা খেয়ে ঢ* মারবে 2 দর্শকের কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না: অমুক 
ছোকরাকে ঠাঁই না দিলে মাঠে কতগুলো পটকা ফাটবে এবং কাঁসর-ঘণ্টা-সহ- 
যোগে পাঁঠাবলির কি ধরনের উদ্যোগ চলবে- চি্তার শেষ কোথা ? 
দুপুরেও যে গুডমর্নিং করে, সন্ধ্যাকালে পুস্পগুচ্ছ উপহার দেয় বিনীত 
মস্তকে_তাকে দলে কোনোক্রমে প্রবেশ করানো যায় কি করে 2 অন্য 'নর্বাচক- 
দেরও তো পুজ্পসরবরাহকারী আছে, আর আছে [তিল দোষকে তাল করতে 
পট; খবরের কাগজ । 

প্যাভিলিয়ানের সবচেয়ে সম্মানের আসনের তলায় ভি--টি দিয়ে ছারপোকা 
মেরে ফেলা হয়েছে_চিন্তার ছারপোকাগুলো যে অব্যাহতি দেয় না। 


তৃতীয় হৃদয়াটিকে বাইরে থেকে মনে হতে পারে গুরুতম, কিন্তু তাষে নয়, 
একট; চিন্তা করলেই বোঝা যায়। থিয়েটারের গ্রীনরুূম থেকে অভিনেতা বেরিয়ে 
আসে, কিন্তু আসলে সে বোরয়ে আসে কোথা থেকে? তাই ড্রোসংরূমকে 
যেন 'ক্রকেটে বেশি মর্ধাদা দিয়ে না ফোঁল। কোনো আদিমকালে--যখন সর্বাত্মক 
বার্টার ব্যবস্থা চালু ছিল সমাজে, যখন যে শিকার করত সেই আগ্দন জবালাত, 
মাংস ঝলসে নিত এবং নিজেকে নিজেই পাঁরবেশন করে পাঁরবোশত খাদ্য 
নিজেই গ্রহণ করত-তখন হয়ত ক্রিকেটারের শিবিরের মর্যাদা ছিল। কিন্তু 
এখন ?- আপনারা জানেন যে, ডিনার-লাণ তোর হয় না শাজাহান হোটেলের 
পাকশালায়-_মাঁলক-ম্যানেজার তাকে টাকশালে পূর্বাহে প্রস্তুত করে রাখেন। 

সৃতরাং ড্রেসিংরূম আধুনিক ক্রিকেটে আপোক্ষিকভাবে রিস্ত হাদয়। তব তো 
দয়! আমাদের সকলের মনের মধ্যেই একটা কৌতূহলী বালক আছে. যে 
পাড়ার থিয়েটারের গ্রীনরূমে উপক দেবেই বারংবার ধমক সত্বেও । উপক দিয়ে 
দেখে কি? কাজের সুবিধার জন্য আম 'দৃশ্য'গুলিকে ভাগ করে ফেলোছ : 

যথা হান্গপাতাল : যেমন বারন্নসের বর্ণনা অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে ইংলগ্ডে 
সাসেক্স কাউীস্ট-গ্রাউন্ডে অস্ট্রোলয়ানগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ড্রোসংরুম। রে িম্ড- 
ওয়াল ইনফ্লা-রেড ল্যাম্পের তলায় শায়িত : বিল জনস্টন লম্বমান মর্দন- 
চোঁকিতে ; ব্যান্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় একপাশে ফিরে আছেন রিচি বেনোড, এবং 
কাত হয়ে কাতরাচ্ছেন একপায়ের উপর নির্ভরশীল কিথ 'মিলার। 


6৬ ধৃক্রকেট অমানবাস 


যথা নাট্যশালা : ১৯৫০ সালে ইংলশ্ডে ক্যাঁলপসো-মুখাঁরত ওয়েস্টইন্ডিয়ান 
ড্রোসংরুম। কিংবা তারো পূর্বে ১৯৪৮ সালে দল থেকে নিয়ামত বাদ-পড়া 
অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের ড্রেসিংরুমে ব্যঙ্গকরূণ নৃত্যগীত। 

যথা পাঠশালা : বাঁডলাইন-সারজের পরে ১৯৩৪ সালে উডফুল ইংলণ্ডে 
অস্ট্রোলয়ান দল নিয়ে গিয়োছিলেন। উভফুল বৃত্তিতে স্কুূলমাস্টার। তিনি 
মাস্টারি বজায় রাখতেন ড্রোসংরূমেও। 

কম্পটন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম অবতরণে সেণ্চুর করে ও আউট হয়ে 
যখন উৎফুজ্লভাবে ড্রোসংরুমে ফিরেছিলেন, তখন আঁধনায়ক হ্যামন্ড ডবল 
সেঞ্যারর চেস্টা না করার জন্য তাঁকে কি রকম শিক্ষা দিয়োছিলেন, তার বিবরণ 
আগেই 'দিয়েছি। 

যথা প্রতণক্ষালয় : কখনো প্যাড পরে শবরণর প্রতণীক্ষা, যখন ব্রাডম্যান ব্যাট 
করতে গেছেন পল্সফোর্ডের সঙ্গে । কখনো ছূটন্ত মানে প্যারাসট-সৌনিকের 
প্রতীক্ষা, যখন ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা নেমেছেন ট্রমম্যানের বিরুদ্ধে। 

প্রতীক্ষার একটি কৌতুকজনক ঘটনার উল্লেখ করি। ১৯৩৮ সালে ইংলন্ডের 
সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ওভাল-টেস্টের আগে ইংলণ্ডের উইকেটকীপার এমস্‌ অসমস্থ 
হয়ে পড়লেন সহসা । দ্বিতীয় যোগ্য উইকেটকাপার ইয়কশায়ারের আর্থার উড। 
অধিনায়ক হ্যামণ্ড ফোনের পর ফোন করে নঁটংহামে যখন তাঁর সঙ্গে সংযোগ 
করতে পারলেন তখন রাত আটটা এবং শেষ ট্রেন চলে গেছে। 

জলাঁদ এসো, এখান, একটুও দেোঁর না করে- হ্যামন্ডের অধীর গলা । 

যাবো কি করে, ট্রেন নেই-তা ছাড়া-উড ধাতস্থ হতে সময় নেন। 

কোনো কথা নয়, ব্যাগ নিয়ে উঠে পড়ো ট্যাক্সিতে- হ্যামণ্ড সিদ্ধান্ত দিলেন। 

পরদিন ওভালে ট্যাক্সি যখন পেশছল তখন ভাড়া উঠেছে ৮ পাউন্ড। | 

ইংলন্ড ব্যাট করতে নামল প্রথমেই । অতএব ইংলণ্ডের উইকেটকণপার প্নাঁভ- 
'িয়নে বসে রইলেন। কতক্ষণ ? মান্র তিন দিন। এ তিন দিনে ইংলন্ড করল «৷ 
উইকেটে ৯০৩ রান। তার মধ্যে হাটনের টেস্টে ৩৬৪ রানের বিশবরেকড। 

এ তিন 'দন প্যাভিলিয়নে বসে সারাক্ষণ গজগ্রজ করলেন আর্থার উড : যখন 
না। ...ছি ছি...আট পাউন্ড ট্যাক্স ভাড়া... 

যথা প7ত্রের মৃত্যুশষ্যা : ধরা যাক ১৮৮২ সালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংলন্ডের 
সুবিখ্যাত টেস্টম্যাচের সময়ে ইংলশ্ডের ড্রোসিংরুম, যে-খেলায় ইংলণ্ড মাত্র ৮৫ 
রান করলেই জিততে পারবে, এমন অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ান স্পফোর্থ ৭৭ রানে 
দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ডকে শেষ করে দিয়েছিলেন এবং দর্শকদের মধ্যে সাঁত্য- 
সাঁত্য একজনের 'পতন, মূচ্ছণা ও মৃত্যু” হয়োছিল। ১৯৫২-৫৩ 1সারজে ইডেন- 
গার্ডেনে হোলকারের সঙ্গে বাংলার রনাঁজন-্ট্রফির ফাইন্যাল খেলার কথাও মনে 
রাখা ষায়। এ খেলাটির কথা এই গ্রন্থের অন্যন্র পাওয়া ষাবে। পাঠক ১৯৬০-৬১ 
1সারজে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্টইশ্ডিজের মধ্যে টাই-হওয়া ব্রিসবেন-টেস্টের সময়ে 
ড্রেসংরূমের কথাও স্মরণ রাখতে পারেন। এই ধরনের ব্যাঁধ সৃস্টি-করা খেলা 
ক্রিকেটে প্রায়ই হয়, 'ক্রিকেটের মহিমা এইখানে । ক্রিকেটের হিমবাহ আত ধারে 
নামতে-নামতে গাঁতবেগ সংগ্রহ করে যখন হিমপ্রপাত হয়ে দাঁড়ায়, তখন বিপবর্র 
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আনে দর্শক ও খেলোয়াড়দের মনঃপ্রকৃতিতে। এইসব পক্রটিক্যাল মোমেন্টে' কেউ 
কাঁদে, কেউ হাসে (পোগলের), কেউ লাফায়, কেউ নাচে, 'বিড়াঁবড় করে কেউ 
বকে, কেউ বিজ্বিজ্‌ করে জপ করে- পত্রের মত্যুশষ্যার পাশে পিতা যেমন 
করে থাকে। 

যথা নিজের মত্যুশষ্যা : যেমন, ডবাঁলউ জি গ্রেস ফিরলেন ১৯০৬ সালে 
ড্রোসংরুূমে প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে। ১৯৩০ সালে হবস এবং 
১১৪৮ সালে ব্রাডম্যানও বিদায় নিয়ে ফিরোছিলেন। এমনই কত বড়-ছোট অগণ্য 
খেলোয়াড়ের শেষ প্রত্যাবর্তন ড্রেসিংরুমে । এইকালে কেউ প্রশান্ত, কেউ বিষণ্ন, 
কৈউ-বা করুণ-গম্ভীর। একজনের বড় বেদনাময় অবসান। আহত হয়ে ড্রেসিং 
রূমে ফিরলেন অস্ট্রেলিয়ার স্‌বিখ্যাত ফাস্টবোলার গ্রেগর, উচ্ছ্বাসত হয়ে 
'ক'দে উঠলেন- আমার শেষ! আমার শেষ ! 

- আর একজন ফিরে গিয়েছিলেন ড্রোসংরমের দরজা থেকে । তাঁর নাম আলেক 
"বডসার। দ্বিতীয় বিশ্বষৃদ্ধোত্তর ক্রিকেটের প্রথম পর্যায়ে ইংলণ্ডে একজনই 
বোলার ছিলেন_ এই বেডসার। অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের সুখশয্যায় বেড- 
সারই বেডসোর। ব্রাডম্যান তাঁকে মারস টেটের চেয়েও বড় বোলার বলতে 
চেয়েছেন। সেই বেডসারকে যখন ১৯৫৪-৫৫-এর অস্ট্রোলয়া সফরে টেস্টদল 
"থকে বাদ দেওয়ার দরকার হল হেয়ত সঙ্গত প্রয়োজনেই) তখন ইংলন্ডের 
প্রথম পেশাদার আঁধনায়ক লেন হাটন বেডসারকে ডেকে কোনো কথা বলেনাঁন 
-কোনো সান্ত্বনা, গতকীর্তির প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, কিছ নয় শুধু একটি 
নর্বাচিত খেলোয়াড়দের তালিকা টাঁওয়ে দিয়েছিলেন ড্রোসংরূমের দরজায়_ 
তাতে বেডসারের নাম ছিল না। বিশাল চেহারার ও ততোধিক বিশাল হৃদয়ের 
আঁধকারা মানুষাঁট ড্রেসংরূমে ঢুকতে গিয়ে তালিকাটি পড়লেন, তারপর... 
লী র সূচনায় বেডসার একটি মন্তব্য করেছিলেন, সেটি শুধ তুলে 
'্াঁদবগন 2 না, না, আমার উদ্বেগের কি আছে? আমি চান্তিত হবো কেন? 
এই তো সদ্য বারো হাজার পাউশ্ড বেনাফিট পেয়োছ, তৃতীয়বার অস্ট্রেলিয়া 
সফর করছি, সব রকমের রেকর্ড ভেঙেছি। আম ডীদবগ্ন ? না, না, উদ্বেগের 
ক আছে? আমি চাল্তিত, না না...” 

ব্ন্তগত কৃতিত্বের আতি উজ্জ্বল কিরণ নিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন ডাঃ গ্রেস। 
জেন্টলম্যান বনাম প্লেয়ার্সদের সেই খেলার মধ্যেই পড়ল ডাঃ গ্রেসের ৫৮তম 
জল্মাদন। নিজের যৌবনাঁদনের স্মৃতি জাগিয়ে যখন ডাঃ গ্রেপ আউট হলেন 
তখন রান করেছেন ৭৪) প্রবল করতালির মধ্যে, ফরে আসার পথে ডঃ গ্রেস 
বললেন-_এই শেষ, আর খেলাছি না। তূ্ধবানর মধ্যে মহাবীরের নিম্কমণ ! 
১৯০৬ সালে ডাঃ গ্রেসের সেই শেষ খেলা হয়োছল ওভাল-মাঠে। ওভাল 
বিদায় দিয়েছে ক্রিকেটের আরও দুই শীর্ষপ্রধানকে- ক্রিকেটের দুই নাইট তাঁদের 
বর্ম এখানেই খুলে রেখেছেন__হবস্‌ ও ব্রাডম্যান। 

১৯৩০ সালে হবস্‌ শেষ খেলায় করেছিলেন ৯ রান। ব্রাডম্যান করূণ আত্ম- 
' পারহাস করে বলেছেন, আমি করোছিলমম তার থেকে মান্র ৯ রান কম। 
ংবাদপন্রে হবসের বিদায়বর্ণনা সাহিত্যের স্তরে উঠেছে। বারের প্রস্থান- 


&৮ ক্রকেট অমানবার্স 


পথের শেষ চক্রধূলিমাখা সেই ধূসর বর্ণনা : 

“সমস্ত গতকালাট ছিল টেস্টশীক্রকেটের নাটক। 

“যখন হবস্‌ উইকেটে পেশছলেন, তখন বিপক্ষের খেলোয়াড়েরা তাঁকে অভূত- 
পূর্ব সংবর্ধনায় ভূষিত করলেন, কারণ টেস্ট-ক্রিকেটে এইটেই তাঁর শেষ হীনিংস। 

“তাঁরা সকলে তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়ালেন, অধিনায়কের নির্দেশে মাথার 
টুপি খুলে সমস্বরে 'জয়” দিলেন। জনতাও উচ্ছবাঁসত হয়ে উঠল জয়রবে। 
আভনন্দনের ঝড়ো বাতাসে দুলে উঠল চাঁরাদিক। রচিং কোনো ক্রিকেটার 
এমন অভার্থনা পেয়েছেন, যাঁদ সত্যই কখনো কেউ পেয়ে থাকেন। 

“সবশ্রেজ্ঠ টেস্ট-জীবনের শেষ খেলা এইভাবে সহসা শেষ হবে, তা ছিল 
অপ্রত্যাশিত। জনতা কিন্তু তাঁর প্যাঁভালয়ানে পেশছানো পন্তি সর্বসময় মুখর 
হয়ে রইল জয়ঘোষণায়। 

“প্যাভালয়ানে ফিরে গেলেন একজন বিষাদাচ্ছনন মানুষ । 

“ভাবাবেগ, মনে হল ভাবাবেগই তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে- যেতে-ষেতে 
হাত থেকে গ্লাভস পড়ে গেল, স্বগ্নাচ্ছন্ন মানুষের মতো সোঁটকে কাড়ে 
নেবার জন্য নীচদ হলেন, সেই একই আবেশে । 

“ওভালের দর্শকেরা-যাঁদও তারা কিছু আশাহত হয়েছে- প্রীতিভরে তাদের 
পুরাতন বন্ধুকে বিদায় দিল। 

“ছোট উইকেট-গেটাঁট খুলে গেল, তার মধ্যে প্রবেশ করলেন হবস্‌- প্রস্থান 
করলেন চিরতরে টেস্টম্যাচের দৃশ্যপট থেকে ।” 

যথা নীতি ও ধর্মসভা' : চার্চ বা মন্দির : _ড্রোসংরূম ধর্মসভার রুপ নেয় 
যখন কর্মকর্তরা ড্রোসংরুমে ঢুকে উপদেশ বর্ষণ করতে থাকেন : বলটা তোমার 
এইভাবে খেলা উচিত ছিল এবং এইভাবে খেলা উঁচত ছিল না। তোমার এই 
টেমপারামেন্ট থাকায় গেছো এবং এই টেমপারামেন্ট না থাকায় গেছো । 
খেলোয়াড়েরা দুঃখ করে বলেন- এইসব ধর্মোপদেশ প্রায়ই ধর্মীনরপেক্ষদের 
কাছ থেকে আসে কর্মকর্তারা অনেকেই ব্যাটের ওজন বা বলের আকার 
জানেন না। এ ছাড়া উইকেটের ভ্রান্তব্দ্ধি খেলোয়াড় ড্রেসিংরুমে ফিরে এসে 
স্বীকারোন্ত করে। কনফেনশনসৃ-এ পূর্ণ ড্রোসংরূম তখন চার্চের চরিত্র নেয়। 

যথা সত্যকার ড্রোসংরুম :_-ওখানে কিন্তু প্রবেশ-নিষেধ। ওটা 'নাঁষদ্ধ জগৎ । 
খেলোয়াড়েরা প্রায়ই যে-অবস্থায় থাকেন, যাঁদ নগ্নগান্র মানুষ দেখতে আপনার 
সঙ্কোচ থাকে, উপক দেবেন না। 


1ক্রুকেটের চতুর্থ বা শেষ হৃদয়াট সাত্যই অসাধারণ । এইটেই কাঁব্যক হদয়-_ 
অনুমানে কল্পনায় পূর্ণ। এই হৃদয়ে আবার দুই কদঠ্দার। এক কমার পন্র- 
গর্ভ অন্য কৃঠুরিতে বাণীবক্গ। অথাৎ প্রেসবক্স ও কমেস্টেটারস্‌ বক্স। এ যৃগ্ম 
হৃদয়টি না থাকলে 'এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর'-- 
ক্রিকেট নিজের সম্বন্ধে সেকথা কোনোঁদন বুঝত না। 

আমার বহুদিনের ইচ্ছা যাঁদ দর্শকদের গ্যালারি থেকে এক লাফে উঠে পড়তে 
পারি প্রেসবক্সে। যদি সত্যই অতবড় একটা লাফ 'দিতে পারতাম, তাহলে অজ্ঞাত 
রহস্য পরিত্কার হয়ে যেত। এঁ বিরাট লাফ দেওয়ার মধ্যে যতখানি শারীরিক 
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সাম্য; তারো চেয়ে বেশি প্রয়োজন কল্পনাশান্তর। আমি যাঁদ সেই শাল্ততে 
সমৃদ্ধ হতাম ! 

প্রেসবক্সকে আমার নমস্কার । কত সময় দর্শকদের গ্যালারিতে বসে ভুল করে 
ভেবোছি, এটা খেলা । তদনূযায়ী কখনো রেগেছি, কখনো হেসোছি। কিন্তু ওটা 
'যে বিবাহের চেয়ে বড়ো'র মতো খেলার চেয়ে বড়ো কিছ ছিল, তা প্রেসবক্স 
ছাড়া কে জানাত £ অত কাণ্ড চলেছে মাঠে_এঁ সাদা জামা প্যান্ট-পরা ব্যান্ত- 
গুলির পেটে-পেটে এত ! সব্জ মাঠের মধ্যে সাদাটে ফালি জাঁম-যার নাম পিচ 
-তার এমন জটিল চরিব্র, বিভন্ত ব্যন্তিত্বআমরা কি কোনোদিন ভেবেছি, 
ভাবতে পেরেছি ? প্রেসবক্স আমাদের কিভাবে না ভাঁবয়েছে! 

আর এ যে খেলা চলছে মাঠে, তার যে অত আ্ঙ্গেল কে জানত বাবা! যেন 
দুর্লভ মাণিক্যের মতো খেলাখানি, এক মাণিক থেকে হাজার আলোর অর্থ 
ঠিকরে পড়ে, জহুর সাংবাদিকরা তা মনের প্লেটে ধরে নিয়ে ছেপে দেন সংবাদ- 
পত্রে হাজারো ভাবে। 

একই বস্তুকে ভিন্ন ব্যান্তর ভিন্নভাবে দেখা তো দূরের কথা, একই ব্যান্ত একই 
বস্তুকে সময়ান্তরে কিভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃম্টিতে দেখতে পারেন, তার 
চমৎকার দন্টান্ত দিয়েছেন স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান। আপনাদের অবগাতির জনা 
ব্যাপারটা হাঁজর করাছ : 

(১) এইয়ার্ডলে যেভাবে রানের দ্রুত-গাঁত কাঁময়ে আনবার চেষ্টা করতে 
লাগলেন, তাতে অপরাহ্লের খেলা চাতুষেরি সংগ্রামে পাঁরণত হল। ইয়ং এবং 
লেকারের লেগের দিকে নোতিমূলক বোলিংয়ের সময় ইয়ারডলে আত্মরক্ষামূলক 
1ঁফল্ডিং সাজিয়ে ব্রাডম্যান ও হ্যাসেটকে শম্বুকগাঁতি গ্রহণে বাধ্য করলেন। 
খেলাটিকে যাঁদ এইভাবে ইয়ার্ডলে গুটিয়ে না আনতেন, তাহলে তা মন্দ আঁধ- 
নায়কত্বের অমাজরনীয় দৃষ্টান্তরূপে বর্তমান থাকত ।” 

(২) “আত্মরক্ষামূলক ফিল্ডিং সাজানো আধুনিক টেস্ট-ক্রিকেটের দহঃখ- 
জনক ব্যাধিবিশেষ হয়ে দাঁড়য়েছে। খেলার দর্শনীয়তাকে তা ধবংস করে এবং 
অন্যথা-আক্লমণী বোলারকে ক্লীড়ারাজনীতির ব্যন্তত্বহণীন যল্মাীবশেবে পাঁরণত 
করে তোলে ।" 

প্রথম মন্তব্য করা হয়েছে ১৯৪৮ সালে ইংল্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টে 
ইয়ার্ডলে কর্তৃক অবলম্বিত পদ্ধাত 'বষয়ে। দ্বিতীয় মন্তব্য এ 'সারজেরই 
চতুর্থ টেস্টে বাডম্যানের নীতি সম্বন্ধে। একই লেখকের লেখা । 

শীতিলভাবে ব্রাডম্যান বলেছেন লেখক বোধহয় মনে করেছিলেন, তাঁর 
বর্ণন্তর কারো চোখে পড়বে না। 

1ছ, স্যার- স্যার ডন- আপান মতের প্রগাতিশশলতাকে বর্ণপরিবর্তন আখ্যা 
দিলেন £ 

প্রেসবক্সের চেহারা কেমন ? নাকি অসহ্য। ধরা যাক, ১৯৫৩ সালে ইঞ্গ- 
অস্ট্রেলীয় টেস্টম্যাচের সময় ইংলশ্ডের মাঠের প্রেসবক্স । একেবারে *বাসরোধণ 
আবহাওয়া । দেড়শোর উপর সাংবাদিক কনুইয়ে কনুই ঠেকিয়ে গাদাগাদি করে 
বসে। সংবাদ স্কূপ, সংবাদ সাজানো, শিরোনামা, ঘটনার ব্যাখ্যা-ইত্যাদি চিন্তায় 
তাঁরা আস্থর। ডজন-ডজন টাইপরাইটারের ঘটাঘট একঘেয়ে শব্দ। বহ্্‌ বিখ্যাত 


৬০ [্রকেট অমনিবাস 


খেলোয়াড়ের একত্র সমাবেশ অনেকেই আল্তজর্শাতক খেলোয়াড় । 

এঁ সালের ট্রেপ্টব্রিজ-টেস্টে প্রেসবক্সের 'এীতিহাসিক' সমাবেশে 'ক্রকেটের দু- 
দ্ূন নাইট আসন গ্রহণ করোছলেন-_ একজনের নাম স্যার জ্যাক হবস্‌, অপর- 
জনের নাম স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান। 

ব্রাডম্যানকে সেবার প্রেসবক্সে দেখতে পেয়ে সাংবাদিকদের মূখে হাঁসির ঝাঁলক 
খেলে গিয়েছিল। অম্ল-কষায় মিশ্রত হাঁসি। পথে এসো যাদু । একাদিন ব্রাড- 
ম্যানকে যাঁরা কঠিন উপেক্ষায় সাংবাদকদের পাঁরহার করতে দেখেছেন, যখন 
দেখা গেল সাংবাঁদকরূপে 'তাঁনই ছুটছেন প্রশ্নমালা ঠোঁটে করে খেলোয়াড় 
ও আঁধনায়কের পিছনে তখন যাঁদ কারো মুখে বিদ্রুপের হাঁস ফোটে, তাকে 
সংকীর্ণচেতা বলা যাবে না। 

১৯৫৩ সালে ব্রাডম্যান অস্ট্রেলয়া-দলের অন্যতম নির্বাচক ছিলেন। দল 
নর্বাচনের পরে পদত্যাগ করে সাংবাদিক হলেন। জিনিসটা নিতান্ত অনুচিত 
হয়েছিল বলেই অনেকের ধারণা । যাদের নিজে বেছেছেন, তাদের প্রকাশ্যে নিন্দা- 
প্রশংসার অধিকার তাঁর নেই। তাদের সাফল্যের গৌরবের অংশ যেমন তাঁর 
প্রাপ্য, তেমনি ব্যর্থতার দায়িত্বও কিছ; স্বীকার করতে হবে। 

অখণ্ডমন্ডলাকার বলে বাঁঙ্কমচন্দ্র যাঁকে নমস্কার করেছেন সেই রজত দেবতার 
কি মাহমা! ব্রাভম্যান যে-টাকা পেয়োছিলেন, ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছে তা 
আবুহোসেনী স্ব্ন। 

সিভ বার্নস নাটকীয়ভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন__শীকন্তু ডন, তোমাকে জিজ্ঞাসা 
কার, ভিতরের কথা টেনে বার করবার চেষ্টা করতে তোমার কেমন লাগছিল ? 
আচছা ভন, যখন খেলোয়াড় ছিলে, তখন তোমার কি কখনো সাংবাদিকদের 
মনের মতো মানুষ হতে ইচ্ছা হয়নি, যাতে করে তুমিও ভাঁবিষ্যতে সাংবাঁদক- 
রূপে অন্য খেলোয়াড়কে মনের মান্ষরূপে পাবার আশা করতে পারো 2” 

প্লেসবন্সের কথা কখনোই সমাপ্ত হবে না, হতে পারে না, এই ভবনের সেরা 
মান্ষাঁটকে নমস্কার না করলে । তাঁর নাম, বলাই বাহুল্য সকলেরই জানা নাম 
ক্ুকেট লেখা পড়েন অথচ নৌভিল কার্ডাসের নাম জানে না এমন মানুষ বরল। 
শক্তুকেট-সাঁহত্যের ভীন', শক্রকেট-লেখার ট্রাম্পার', পরুকেট-সাহতের শেক্স- 
পীয়ার--কত কথাই বলা হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে। আমরা বাঁল- নোভিল কার্ডাস 
্ুকেট-খেলার মল্লিনাথ এবং 'ক্রকেট-লেখার কালিদাস, একই দেহে । ক্রিকেটে 
দীর্ঘজশীবত্ব পেতে হলে কার্ডাসকে খাঁশ করা দরকার। ভায়োলন-বাদকের 
সল্তান নোৌভল কার্ডাস সঙ্গীতের প্রথমশ্রেণর সমজদার-লেখক--তাঁন বছরের 
শীতের সন্ধ্যাগৃঁলি কাটিয়েছেন সঙ্গীতে, আর গ্রীন্মদুপুর 'ক্রকেটে। কার্ডাস 
গানই শুনিয়েছেন ক্রিকেটে । চিন্তার ও ভাবের মনোহর এশবর্য এনেছেন 
'ক্রিকেট-রচনায় এই বিদগ্ধ সাহত্যিক। শুধু কানের গান বাজেনি তাঁর লেখায়, 
চোখের রূপও ফুটেছে সেখানে । সেই জন্যই ব্রেল অক্ষরে ছাপা হয়েছে গানের 
লেখার মতোই তাঁর 'ক্রিকেট-রচনা অন্ধদের জন্য। যাঁদ একজন রনাঁজ খেলার 
মধ্যে সাহিত্যকে এনে থাকেন, অহলে একজন কাডাস সাহিত্যের মধ্যে এনেছেন 
খেলাকে । খেলোয়াড়ের ব্যন্তিত্বের মধ্যে ষে একটা রসের সত্য আছে একথা কে 
প্রমাণ করত যাঁদ কার্ডসের আবিভীব না ঘটত? কাডপস 'ক্রিকেট-লেখার 


'ক্রকেট সুন্দর ক্রিকেট ৬১ 
ব্যপারে উন্নীত সাংবাদিক" নন, ক্ষেত্রান্তারত সাহাত্যিক। 


ক্রিকেটের চতুর্থ হৃদয়ের দ্বিতীয় কঠরিতে বাস করেন বেতার বাণী- 
কৃমারেরা। তাঁদের বিষয়ে আর কি বলব! তাঁরা এতই সরব যে, আমাদের 
নীরব করে রাখেন পাঁচ ঘণ্টা। এদের সবকিছু 'হাতে গরম ।” চোখে "দূরবীন 
এবুং কণ্ঠে উল্মাদনা লাগিয়ে রেখে এ*রা জাগিয়ে রাখেন পাঁথবীর দূরতম 
প্রান্তের উৎসাহনদের। কার্টনে দেখোছ- প্রৌঢ় 'ক্রিকেট-উৎসাহী টিকেট না 
পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন, অগ্রত্যা রোডিওর সামনে বসে। কপালের উপর 
তখনো কাগজের রৌদ্র-নিবারণ হুড, চোখে দূরবীন, পাশে ফ্লাদ্ক, টিফিন- 
ক্যারিয়ার এবং হাতে স্কোর-কার্ড। উত্তোজত হয়ে শুনছেন এবং শুনে 
উত্তেজিত হচ্ছেন। কখনো-বা ছাতা মাথায় দিয়ে বসে আছেন ঘরের মধ্যেই। 
গৃহিণীর বাস্মত প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছেন দুঃখিতভাবে-শীপ্রয়ে, বৃষ্টি! খেলা 
বন্ধ! রোডওর 'ক্রকেট-বন্তারা কিভাবে অতিবড় নীরস খেলাকেও জীবন্ত ও 
চত্তাকর্ষক করে রাখেন, তার চিত্রমূলক দ্টান্ত 1দয়েছেন সাবিখ্যত পাণ্টের 
ব্যঙ্গ-চিন্রকর। একজন বোলারের বল করার এই বিবরণ-বেতার-কথকের কন্ঠে : 

এখন অমুকচন্দ্র ফিরছেন......বল করতে......তাঁন ঘুরছেন.....তাঁন ছুটতে 


ও রি এখন ঠিক......বল ছপুড়তে......বাচ্ছেন !11.....তনি......বোলিং 
নী উদ্যত !!!! তিনি বল......দিলেন বলে! .....বল দি়ে.....দি- 

রর 11111! এবং......ব্যাটসম্যান-_খুউ_ডিফেনাঁপভ স্ট্রোক-উইকেটকীপার 
এগিয়ে এসে ব্যাটের তলা থেকে বল ক্াঁড়য়ে নিলে-ন! 

বেতারের অগ্রণী ভূমিকা । ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে, বাংলাভাষায় 
'ক্লকেটের ধারাববরণী শুরু হবার পর থেকে অন্তঃপুরে বিদ্লব এসে গেছে। 
যেখানে সূর্য ঢোকে না [ না, না, মধ্যযুগীয় অবরোধপ্রথার জন্য নয়, আমাদের 
অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান-সমস্যার প্রাতি এই কটাক্ষ ] সেখানেও রেডিও ঢোকে, 
এবং ক্রিকেট শোনা হয়। রেডিওর ক্লিকেট-বন্তারা সুপরিচিত চরিন্র এখন বাংলা- 
দেশে। তাঁদের কণ্ঠ যখন ভেসে আসে, মনে হয় দেবকণ্ঠ আসছে স্বর্গ থেকে, 
পারিজাত-কাঠের চেয়ারে ঠেসান দিয়ে তাঁরা খেলা দেখছেন “ইডেনে ।' 

এবার শুন্দন, স্খ্যাত বেতার-কথক শ্রীঅজয় বসূর বন্তব্য, যাঁর স্নিষ্ধ- 
গম্ভীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমরা সবাই পারাচত : 

“সাহেব চেনা যে কি দুরূহ ব্যাপার সোঁদন বৃঝোছলাম হাড়ে-হাড়ে। 

“এমন আঁভিজ্ঞতা ছেলেবেলাতেও হয়েছে । সাহেবি-দল ক্যালকাটা আর বালি- 
গঞ্জের সঙ্গে খেলতে-খেলতে কতবার মনে হয়েছে__ওকি ! এইমান্র আউট হলেন 
যিনি তিনিই আবার ব্যাট বগলে মাঠে নামলেন কোন্‌ মুখে ! মুখ দেখে চেন- 
বার জো নেই-_সবাই লালমূখ। আর গড়নও একরকম, আঁটোসাটো। চলা-ফেরা 
ভাবভঙ্গ সবই কেমন এক ছাঁচে গড়া ।... 
প্ধারাবিবরণী মানে বর্ধার জলধারার মতো কথা বলে ছাড়িয়ে পড়া। গড়-গড় 
করে রেলগাঁড়র মতো গাঁড়য়ে চলা । হোঁচট খেলে লোকে ছি ছি করবে। খশুঁড়য়ে 
চললে দুয়ো দেবে। অমন যে আপনার সাতপাকের সহধার্মণী, তিনি পর্যল্তি 
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নাক সিপ্টকে শোনাতে আসবেন-হ্ব! বাংলায় আবার রিলে! শোনো দিাকনি 
ইংরেজী ভাষ্য, কেমন তর-তর করে বলে যান ওরা! 
খাওয়া চলবে না। এবং চলাছিলাম বেশ সোজা হয়েই, কিন্তু আবার সেই সাহেবই 
কেমন সব গ্াাঁলয়ে দিলেন। রেডিও-বক্স থেকে প্রায় দেড়শো গজ দূরে বাউ- 
"ারির ধারে কে যেন বলটা ক্্রাঁড়য়ে নিতেই খশ্বাড়য়ে না-চলে খাড়া চল'র 
আনন্দে তরতর করেই বলে ফেললাম : শডপ ফাইন লেগ থেকে ক্ডিয়ে পুলার 
বলাট ছুড়ে দিলেন উইকেটরক্ষক মলম্যানের হাতে ।” অমনি কারা যেন সশব্দে 
ধমকে উঠলেন--বাঃ দাদা ! 'দাঁব্য গুল ঝাড়ছেন। জলজ্যান্ত আালেনকে কি-না 
বেবাক পুলার বলে চালিয়ে দিলেন ?, 

থতমত খেয়ে দূরবীন-চোখে নীচের দিকে তাঁকয়ে দৌঁখ...বা দেখতে পেলাম 
তাতে হাড় 1হম হয়ে যাওয়ারই সামিল । দৌখ কি, গ্যালারতে একজনের কোলে 
ছোট্ট একটি ট্রানজসটার-সেট। কি সর্বনেশে সাক্রয় যন্ত্র ওঁট। বিনা-নোটিসে 
নিমেষের মধ্যে পলার আলেনের গরমিলটা ধরিয়ে দিলে!” 

এসব কথা হয়ত সত্য, কিন্তু বেতার-বন্তারা জানেন কি, তাঁরা জনচিত্ত কত- 
খানি হরণ করে আছেন? সবশেষে সেইটেই জানাচ্ছি সামাঁয়কপন্রের একটি 
রসাঁচত্রের উল্লেখ করে। রেডিও খুলে এক ব্যান্ত--ভারতীয়-_বসে। রোডিওতে 
শোনা গেল -বাংলাদেশে বন্যায় দশহাজার লোকের প্রাণহাঁন। শ্রোতা 'নীর্বকার। 
শোনা গেল-_দক্ষিণভারতে দভরক্ষে দুই লক্ষ লোক পাড়িত। শ্রোতা ব্যাজার। 
শোনা গেল-জাপানে ভূমিকম্পে নিদার্ণ ক্ষাতি। শ্রোতা বিরস্ত। শোনা গেল 
-আণবিক বোমায় সভ্যতার বিলয় আশঙ্কায় শতাধিক বিশ্বমনীষীর সতর্ক- 
বাণী। শ্রোতা এইবার রীতিমত ব্রুদ্ধ। 

হঠাৎ আত্নাদ করে শ্লোতুবর মাথা টাপড়ে চেয়ার উল্টে মেঝের পড়ে 
গেলেন। একেবারে মৃছতি। 
4 
ক্রিকেটের এই চতুর্থ হৃদয়--হৃদয় গড়ে এবং ভাঙে নিরন্তর । 
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১৯৬২ সালের ২২শে ডিসেম্বর ইডেন-গার্ডেনে সারা ভারতের নবীন ও প্রবীণ 
'ুকেটাররা সমবেত হয়ে যে-চারদিনব্যাপন প্রদর্শনী খেলায় অংশ নিয়োছিলেন 
তার মধ্যে একটি মহৎ প্রতিজ্ঞা ছিল- শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা সর্বাত্মক সংগ্রাম 
করবই ? আমরা আমাদের আনন্দের সণ্টয়কেও উৎসর্গ করব শন্রুঘন যজ্ঞে। 
প্রাতিরক্ষা-ভান্ডারের সাহায্যার্থে আয়োজিত এই ক্লিকেটম্যাচে প্রধানমল্তী- 
একাদশের অধিনায়ক ছিলেন লালা অমরনাথ এবং গরভর্নর-একাদশের আঁধ- 
নায়ক এস মুস্তাক আলণ । পণ্সাশোধের্ব বনগমন না করে অমরনাথ ও ম্‌স্তাককে 
যে মাঠে নামতে হয়েছে তার কারণ-_ যদিও এখন তাঁরা নাম তবু সে নাম অমর-- 
তাঁরা প্রান্তন কিন্তু স্মৃতিতে চিরল্তন। ক্রিকেট-ইাঁতিহাসের পাতা গায়ে মুড়ে 
ঘখন তাঁরা এসে দাঁড়াবেন সামনে_এঁ অমরনাথ-হাজারে-মানকদ-মুস্তাকেরা-_ 
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তখন আমরা বর্তমানের মধ্যেই প্রস্থান করব স্বর্ণ অতাঁতে। 

ক্রকেটের কম্ঘিনেশন ডে- রোমল্থনে, রসচর্বণায় সুখাঁবস্ট মন। 

খেলার আগের দিন এক ক্রিকেট-পাগল বন্ধ হাজির ।--ভাইরে-!” সে চেশচাল 
"আবার হেরিব মুস্তাকেরে_ আহারে ! অমরনাথে ও মানকড়ে-_বাহারে !” বন্ধ" 
বর এমনাক হাজারেকেও (হা-জা-রে-কে-ও !) সুরে বাত করল না। কালের 
কি মাহমা!--হাজারে হাজারে হাজারে রানের হাজারে বিজয় হাজারে !, 

আমার বন্ধূর খ্যাপাঁম নিয়ে যতই ঠাট্টা করুন, সৌঁদন কিন্তু আধকাংশ দর্শক 
মাঠে হাঁজর হয়েছিলেন মানকদ-মুস্তাকদের মাঁহমার ক্ষণ-প্রত্যাবর্তন দেখবার 
জন্য, মেহরাদের নিরেট অবস্থান সন্দর্শনের জন্য নয়। খেলাটা ছিল প্রদর্শনী 
খেলা । নবীন প্রবীণ মিলেছে সেখানে । সেখানে প্রবীণ খুলে ধরবে অতাঁতের 
কিছু এ*ব্” নবীন তাতে যোগ করে দেবে বর্তমানের আলো । আমাকে স্বীকার 
করতেই হবে, নবাঁনদের পক্ষ থেকে সে দায়িত্ব পালন করা হয় নি। গভর্নর- 
একাদশের আঁধনায়ক মুস্তাক আলা টসে জিতেও বিপক্ষদের ব্যাট করতে 
পাঁঠয়েছিলেন। মুস্তাকের দলে ছিলেন ভিন্য মানকদ। মানকদ পুরনো দিনের 
মতোই হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বল, সে বল বয়োদোষে নামার সময়ে 
পুরনো চক্কান্ত-কুটিলতা হারিয়েছিল- তব প্রধানমন্্ী-একাদশের পক্ষে ষে- 
মেহরারা নেমেছিলেন, তাঁরা সে বলকে আবার হাওয়ায় ভীড়য়ে দেবার সাহস 
দেখানাঁন। মেহরা একটা সের করেছেন ; তিনি দীর্ঘ সময় আউট না হয়ে 
খেলাটিকে টিকেটপূর্ণ পুরো চার দিনের দিকে ঠেলে দিয়েছেন : এবং তাঁর 
খেলা দেখে মনে হয়েছে-তিনি নিশ্চয় অজ্ঞাত কোনো টেস্টের ট্রায়াল খেলছেন। 
আমাদের সমস্ত আনন্দের উপর মেহরা একটা সেঞ্চুরি চাপিয়ে দিয়োছিলেন। 
'বরন্ত দর্শক তাঁর বিরুদ্ধে লেস্টার কিং-এর কাছ থেকে বামৃপারের গণদাবি না 
তুলে পারোনি। 

প্রদর্শনী-খেলার দর্শনীয়তাকে নম্ট করতে অনেকেই অংশ নিয়েছেন। প্রধান- 
মন্ী-একাদশের অগ্রবাঁণ ব্যাটসম্যানেরা ভূলে গিয়োছলেন-_ ভাল বল আটকাব, 
খারাপ বল ছেড়ে দেব, মারব যখন বাধা হব--এটা প্রদর্শনীর দর্শনীর অপমান। 

দর্শনীদাতারা তাই ঘুমোতে চেয়েছিলেন। কারো-কারো মনে ইচ্ছা ছিল, 
ওয়েস্টইস্ডিয়ান ফাস্টবোলারদের দেখব । যথেম্টই দেখোঁছলেন। প্রায় সারাঁদনই 
বল করতে হয়েছে এ জাতির দুই গাঁতি-শিক্ষক কিং ও ওয়াটসনকে । তাঁরা বেশ 
পাঁরশ্রম করেছেন, দু'জনের মধ্যে কিং আঁধকতর উৎসাহী, কিন্তু তাঁরা কিছু 
করতে পারেননি, মাঠের সঙ্গে কত লড়বেন তারা ? এমন মল্থর উইকেটে ফাস্ট- 
বোলিং হয় না। তাছাড়া প্রদর্শনী-ম্যাচ, বোশ বামূশ্পার দেওয়াও যায় না, তাই 
বিরন্ত হয়ে তাঁরা নো-বলে বদান্যতার নোঁবিলাট দেখালেন। আম্পায়াররা বরং 
খুশিই তাতে । যেখানে আউট নেই, বেপরোয়া রান নেই, সেখানে একটা কিছু 
হাঁক-ডাকের সুযোগ তো পাওয়া গেল! 

খেলার আকর্ষণবৃদ্ধিতে শ্রেষ্ঠাংশে অবতীর্ণ ছিলেন মিস্‌ প্রো । মিস থ্রো 
ভদ্রসংখ্যার দিকে নিয়ে গেছেন। একবার দেশাইয়ের মিস্‌ প্রোতে রানআউট 
বেচে উমরিগর যখন পাঁচ রান পেলেন, তখন পঙ্কজ উমরিগরকে কি একটা 
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বললেন। অন্তর্যামী জনৈক দর্শকের মতে, পঙ্কজ বলেছিলেন, বাঃ ভাই পি, 
পড়ে, পরমানন্দে ব্যাট 'দয়ে পঙ্কজের পিঠ চাপড়ে দিলেন তাঁর বন্ধু পাল 
উমারগর। 

মরা খেলার মধ্যে কি আর করে, এইসব আলোচনাই চলাচ্ছিল দর্শকেরা । 
গুজব ছাড়বেন না এই আপৎকালীন নির্দেশ সত্বেও এক ব্যান্ত লাণ্ের পরে 
গুলবাহার হাজির করলেন। তিনি নাকি দেখে এসেছেন, জনৈক মাঁহলা 
সীমান্তের শরতকাতর জওয়ানদের প্রাতি সহানুভাতিতে স্বয়ং বসনসংষমে 
কাঁপতে-কাঁপতে সোয়েটার বুনছেন, এবং তাঁর সামনে একটি পোস্টার : 
সাংবাদিকরা জানুন, এ সোয়েটার জওয়ানদের জন্য।, 

প্রথমাদনের শেষে প্রধানমন্ত্রীর একাদশের রান-তিন উইকেটে ২৯৮। 
মেহেরার ১২৬। নাদকার্নি ৬৬ ও উমারগ্কর ৪২ রান করে নটআউট। 'মাঁনিটে 
প্রায় এক রান তব্য খেলাটি হীনপ্রাণ। ক্রিকেট খেলায় ক্যারেকটার কত বড়, 
এখানে তার প্রমাণ পাই। প্রথমাঁদনে ণবজয় ও শান্তি এই যমজের জল্মকামন! 
সুখের কজ্পনা মনে তুলে 'নিয়ে। তারা হয়ত কিছু আনন্দ পেয়োছল প্রথম 
দিনে ভিনুর সামনে িনুবং নাদকার্নর ব্যাট ধরে দাঁড়ানো, এ সূচীমুখ নাদ- 
কার্নর বিরুদ্ধেই প্রায় অশরীরী কেনীর বোলিং কিংবা উমারগরের বাড়ানো 
আবিস্ট হয়ে রইল। তারা ভাবল, ভেবে মনের গভীরে শিহরিত হল : আমাদের 
স্মৃতির রাজারা প্যাভালিয়ন-চেয়ারে প্যাড পরে ব্যাট-হাতে অপেক্ষারত। 


“মালয়ে নিও বাবা মিলিয়ে নিও। আমরা কি পেয়েছি আর তোমরা কি 
পাচ্ছ!” নাতির কাঁধে হাত 'দয়ে সাবধানে নামতে-নামতে প্রায়-অথর্ব বৃদ্ধাট 
বলতে লাগলেন-_-মস্তাক আলা, অমরনাথ-এরা সব আমাদের । 

নাতি দাদুর কথায় প্রাতবাদ করল না। আর যারা শুনল তারাও প্রাতিবাদ 
করল না। আপান্তি কিছু করা যেত। রাববার সকালে তরুণদের প্রাণের খেলোয়াড় 
উমরিগর ও নাদকার্ন ব্যাটিংয়ে যে-নৈপণ্য দোঁখয়েছেন, তার গর্ব করতে পারত 
নাতির দল। তব্‌ কেউ কিছু বলল না। তাদেরো মন ভরে আছে। হারিয়ে 
যাওয়া একটা সর যেন হঠাৎ ফিরে এসে তার পরশ লুটিয়ে চলে গেছে। গলা 
পযন্তি সমিম্ট স্বাদে ভরে থাকলে যেমন একটা' অনির্বচনীয় বিষাদমাখা আনন্দ- 
বোধ হয়- তেমনি একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন সুখ । 

মাঠ থেকে বোরয়ে এক পরম ব্যম্ধিজীবা পর্যন্ত বললেন নতান্ত কাঁবতায় 
আক্রান্ত হয়ে : যতক্ষণ মুস্তাক ছিল, ততক্ষণ ঝাউয়ের মাথায় আলো ছিল। 

মুস্তাক কত রান করেছেন £ মোটেই বৌশ নয়। বোৌশর অহঙ্কার কি 'তিনি' 
কোনোদিন দেখিয়েছেন 2 সণ্চয়ের লোভ 'কি তাঁর ছিল? তিনি,কি বিত্তের চেয়ে 
বৈভবকে বড় করেন নি ? তিনি কি বাঙালীর মুস্তাক আলণ নন ? 

অনেকাঁদন আগে তোলা একটা ফিল্মের মাস্টারাপস্‌__আবার দেখানো হল 
আজ । ফিল্ম কেটে গিয়েছে স্থানে-স্থানে, অনেকটা শ্লো, তব্‌ মাস্টারাপিস্‌- 


ক্রিকেট সুন্দর ক্রিকেট ৬৫ 
আজকের মুস্তাকের খেলা 

মুস্তাককে যারা দেখেনাঁন তাদের কাছে মুস্তাক একটা বিগত রোমান্স। 
তাঁকে কেন্দ্র করে যা-কিছ: স্মৃতি ও রচনা, সে সবই মুস্তাক তাঁর সামান্য 
অবস্থাতর মধ্যে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেই প্রথম বলেই রান, চার পা এগিয়ে 
গিয়ে ড্রাইভ, অফের বল লেগে ঘোরানো, ফাঁকায় বল তুলে বাউন্ডারি, বোলারের 
হাত থেকে বল ছাড়া পাবার আগেই ক্লঁজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়া, সেই সটটরানের 
ধোঁকাবাঁজ ও দৌড়ের বদলে গটমট করে হেটে রান নেওয়া, পার্টনারের চেয়ে 
বোঁশ সংখ্যায় স্ট্রাইক নেওয়া, মিস-খ্রোর রান নিতে অবজ্ঞা, এবং ক্যাচ তুলে 
দিয়ে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না রেখে প্যাভিলিয়নের পথে পা বাড়ানো 
-সব কিছু । মুস্তাক সবকিছ্‌ দেখালেন, সবকিছু জানালেন নিজের সম্বন্ধে । 
আত্মপ্রত্যয়ে মুগ্ধ করলেন, সাহসে 'বাঁস্মত করলেন, চমৎকৃত করলেন নৈপুণ্যে, 
নানা ভ্গিতে হাসালেন, মাতালেন মাতোয়ারা বাঙালনীকে, খেলার শেষ র 
শূষে নিয়ে যখন প্যাভিলিয়নের দিকে ফিরে চললেন, তখন নিজের ভূমিকায় 
তিন সেরা অভিনয় করে গেছেন। 

এক শ্রেষ্ঠ আঁভনেতা মুস্তাক আলা ; তিনি তাঁর শিল্পকে জানেন। 


অপূর্ব আনন্দের একটি দিন কেটেছে মাঠে_দ্বিতীয় দিনে। নীল আকাশের 
নীচে, সূর্যালোকে ধোয়া সবুজ মাঠে, রবিবারের রঙ 'বাছয়ে ছিল চাঁরাঁদকে। 
শানবারের ঝরবেলার দ্যার্বপাক কাটিয়ে রবিবাসরাীয় ক্রিকেট আবার নিজরূপ 
নেবে, এই প্রত্যাশা ছিল হাজারে-হাজারে সমাগত দর্শকদের মনে। ব্যাট হাতে 
নামলেন প্রধানমন্ল-একাদশের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান উমরিগর ও নাদ- 
কার্ন। তাঁরাই যে ভারতায় ব্যাটিংয়ের শ্রেম্ঠ জুটি, তা প্রমাণিত হল আঁবলচ্বে। 
রানের তরঙ্গ আছড়ে পড়তে লাগল মাঠের সরবাঙ্গে। নাদকার্নি সেণ্ার 
করলেন- আনবার্য সের । উমরিগর সেণ্টরি করলেন-_ না-কি সেণ্চরি হয়ে 
গেল অকেশে! চারাদকে উৎসব। বড়াঁদন আসেনি তব্দ ২৩শে ডিসেম্বর 
ক্রিকেটের বড়াদিন। প্রধানমন্তী-একাদশের রান তিনশো পেরিয়ে, চারশো পোঁরয়ে, 
অনেকখানি এগিয়ে গেল। 

ছন্দপতন হল যখন অমরনাথ নিজে না নেমে হানংস ছেড়ে ছিলেন। অমর- 
নাথ বোধহয় ভূলে গিয়েছিলেন, তান 'ক্রকেটের একটি জনাপ্রয় নাম। বোধ- 
হয় তাঁর খেয়াল ছিল না, অনেক স্কুল আর কলেজের ছেলে এসেছে-যারা 
তাঁর ব্যাট-ধরা অন্তত একবার দেখে নিতে চায় নিজেদের পরবতাঁ জাঁবনে 
স্মৃতিকথা বলবার জন্য। অমরনাথ ব্যাট ধরলেন না পরে, পরে বলও করলেন 
না, শুধু উপাস্থত থাকলেন-_থেকে মূল্যবান করলেন নিজের উপস্থিতিকে। 

একটি বাচ্ছা ছেলের দুঃখ অন্তত যাবে না। সে তার বাবাকে ধমকে 
টিকেটের পয়সা আদায় করেছে : সে কি বাপ ? টিকিটের পয়সা দেবে না? 
মানে ভিফেন্স-ফাণ্ডে চাঁদা দেবে না? বাপি সে কথা শোনার পরে পয়সা না- 
দেওয়ার দেশদ্রোঁহিতা দেখাতে সাহস করেন নি। সে ছেলেটি সোয়েটারমোড়া 
অমরনাথকে মা দেখে সন্তুষ্ট হয়ান, সে খেলা দেখতে চেয়েছিল । 
হাজারে কিন্তু খেলেছিলেন। পা বাঁড়য়ে বল আটকেছিলেন, কভারদ্রাইভ 
অঅ, ২-& . 


৬৬ ক্রকেট অমনিবাস 
করেছিলেন এবং যথারীতি মুস্তাকাঁপ্রয় বাঙাল দর্শক তাঁকে ব্যারাক করে- 
ছল। হাজারে হেসেছিলেন। এ আর নতুন কিঃ তোমরা সাহু সেবার মূল্য 
দও না জানি। সর্ট রান নিতে হাজারের অসুবিধা হচ্ছিল। তরি উল্টোদিকে 
1ছলেন টগবগে উমারগর। হাজারে বলাছলেন--পাঁল, আমার বয়স হয়েছে, 
আর দৌড় করিও না। 

হাজারের বিরুদ্ধে বোলিংয়ের সময়ে বড়ই ঝঞ্জাটে পড়েছিলেন বোল।রেরা । 
নির্বাচক-সমিতির চেয়ারম্যান বিজয় হাজারে কিসে খুশি হবেন -তাঁকে আউউ 
কলে, ক না-করলে ? 

অতএব হাজারের বিরুদ্ধে বল করতে শুরু করলেন মুস্তাক আলী। 

শক ভাই, মনে পড়ে, আম একাঁদন বোলার 'ছিলুম ?' 

'হাঁ, বেশ মনে পড়ে_মুস্তাকের বলে আউট হয়ে ফিরে যাবার সময় হাজারে 
»বাঁকার করে গেলেন। 

ভারতের আর এক অধিনায়ক রামচাঁদ ব্যাট ও বল দুইই করোঁছলেন। রাম- 
চাঁদের চেহারাটা অন্তত এখনো আছে। তাহলে নিশ্চয় স্বভাবটাও আছে। 
শুন্যের পটভূটমিকাতে যে রামচাঁদ মার্‌-মার্‌ করে উঠতেন, তান যখন বোডে 
প্রায় চারশো রান উঠে আছে তখন নিশ্চয় মহামার হয়ে উঠবেন! রামচাঁদ, 
তুমি প্রদর্শনীর আদর্শ খেলোয়াড় । রামচাঁদ, তুমি টেস্টখেলাকেও প্রদর্শনী- 
খেলা করে তুলতে সানন্দ সামথে/। সে-ই রামচাঁদ ব্লক করতে চেস্টা করলেন !! 
হা রাম! সকলে হতাশ। শেষে কি ব্রক-আউট হবে? তাঁর ব্রক-ডেভেলপমেন্ট 
চেষ্টার বিরুদ্ধে চীৎকার উঠল-রাম, আরাম হারাম হ্যায়। 'বরন্ত রামচাঁদ 
অকালে নিদ্রা ভেঙে ওভারবাউন্ডারির 'ক্‌ম্ভকার্ণিক' চেল্টায় আউট হয়ে 
গেলেন। 

মেহরা, নাদকার্ন ও উমরিগরের তিন সেণ্চুরিসহ ৬ উইকেটে ৪২৩ রান 
করে প্রধানমল্নীর একাদশ ইনিংস ছেড়ে দিল। তখন রাজ/পালের একাদশ শুরু 
করল প্রথম ইনিংস । রাজ্পালের দলের পক্ষে অপরূপ প্রদর্শন খেলা দোখিয়ে- 
ছেন মুস্তাক আলা, অগেই বলোছি। আসল প্রাতযোগিতার ব্যাপারে দেখা 
গেল, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সং্গতভাবেই খাঁণ্ডত বঙ্গের রাজ)পাঁলকা পেরে 

ঠ৬ছেন না। প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর মর্ধাদানুযায় একটু বোঁশ সংখ্যায় ভালো 
খেলোয়াড় দেওয়া হয়েছে । বিশেষত বোলার। আবার বোলার বোলার ফাস্ট- 
বোলার-_গিলাব্রস্ট ! সহযোগী ফাস্টবোলার স্টেয়ার্স যাঁদও উইকেট নিয়েছেন, 
কলন্তু িলক্রিষ্টের সঙ্গে কার তুলনা ? স্কীনের কাছে থেকে সেই দৌড় (গিল- 
ক্রিস্ট বলেন, চাও তো স্ক্রীনের পেছন থেকে দৌড় শুর করতে পাঁর)- সেই 
লাফান, চেশ্চানি, ঝাঁপানি-বাপরে ! বল পড়ার আগেই মৃর্ত দেখে খেলোয়াড় 
মৃচিছ্ত। 'হাউজ-দ্যাট” ডাক নয় তো-হা-রে-রে-রে ডাকাতে ডাক। বল দিলেই 
গিলাক্রস্টের উইকেট চাই। পিঠে মাইন-বে'ধে ঝাঁপ "দিয়ে পড়েন যেন ফলো- 
প্রু-র সময়ে । পঙ্কজের সামনে একবার যখন এগিয়ে গিয়ে, ডাক 'দয়ে, দতি 
কিড়মিড় করতে লাগলেন, তখন কাঁচ মেয়েটা মাকে জাঁড়িয়ে ধরে কেপে উঠে 
বলল- মাগো মা, ওর নাম গিলক্রিস্ট কেন, গিলে-কুটে ফেলে বলে বুঝি 2 

কিন্তু গিলাক্ুস্টই কিছ গা-গরম ক্রিকেট এনোছিলেন। খেলার মধ্যে টেস্ট- 


রকেট সূন্দর 'ক্রকেউ ৬ 


ম্যাচের তীরতা সৃষ্ট করোছলেন। দৌখয়ে দিয়োছলেন, এমন স্লো-মাঠেও 
তিনি ফাস্টবোলিং করতে পারেন। তাঁকে সারিয়ে না-দেওয়া পযন্তি খেলার পক্ষে 
প্রয়োজনীয় আতঙ্ক মাঠে বজায় ছিল। গিলাক্রস্ট গ্রেট বোলার নিঃসন্দেহে, 
গ্রেট ক্রিকেটার কি-না তাতে অবশ্য সন্দেহ আছে। 

'দিবতীয় দিনের শেষে রাজ/পালের একাদশ চার উইকেটে ২০০ রান করলেও 
বেশ ভবাঝা গেল, বিপদ কাটেনি তাঁদের । ধাীর-স্খির খেলে পত্কজ রায় অনেকটা 
সামলেছেন। পণ্টাশ পেরে'বার আগে উনপণ্াশে আটকে থেকে তাঁকে উন- 
পণ্চাশী পবন অনেকক্ষণ উপভোগ করতে হয়োছিল। ধর খেলার জন্য তানি 
বিদ্রুপভাজন হয়েছেন। দৌনক দর্শক চেয়েছে, একাঁদনে মুস্তাকসদ্ধ সকলের 
খেলা দেখে নিতে । সিজন-দর্শকের বাসনা -আজ ধার কাল মুস্তাক পঙ্কজ 
[সিজন-দর্শকদের পক্ষে দাঁড়য়েছিলেন। 

একদিকে আটকে রেখে পঙ্কঞ্জ ভালই করেছেন। খেলাটা তাসের ঘরের মতো 
ভেঙে পড়েনি। 

গ্রেট ভিন নেমেছিলেন শেষের দিকে, এবং তারই মধ্যে দিয়েছেন অন্তত 
দুটো লেটকাট, দেখলে মুখ ও মন দুইই সরস হয়ে আসে_ সে এমনই ক্রিকেটের 
কাটলেট! 

মাঠ ছেড়ে আসার সময়ে মনে আনন্দ-করুণ বিষাদের অনুভূতি : মুস্তাককে 
দেখলুম মাঠে কতাঁদন পরে- মুস্তাকও দেখালেন তাঁর মধ্যে দ্রাঁডশনের অব- 
শেষ সূর্যাস্তের পরেও সূস্তআভায় রাঁঞ্জত মেঘপ্রান্ত-_কিন্তু মেঘপ্রান্তের 
রূপালন রেখায় একি বেদনাময় সত্য-মুস্তাকের মাথার চুল রূপালী । আম 
কোনোদিন মুস্তাককে ক্যাপ্টেনরূপে দেখতে চাইনি, আজ দেখতে হল। মুস্তাক 
রাজা নন, রাজকুমার । বুড়ো বরজলালের ভাঙা গান শুনে সবাই হেসেছিল, 
সেটা বড় বেজেছিল বৃদ্ধ রাজা প্রতাপ রায়ের বুকে । মুস্তাক কিন্তু আজও, 
স্বল্পক্ষণ হলেও, তরুণ কণ্ঠে গাইলেন। 

কিন্তু এই কি শেষ নয় 2 


দ্বিতীয় দিনের শেষে ৪ উইকেটে ২০০ রানের রাজ্যপাল-একাদশ আর মান্র 
৪২ রান করে বাঁক উইকেটগুলো যখন তৃতীয় দিনে খোয়ালো, তখন প্রমাঁণত 
হল পূবাঁদনে পঙ্কজের ধৈর্যের সার্থকতা । তারপর ব্যাটের চাবুক নিয়ে 
প্রধানমন্ন-একাদশের রান হল & উইকেটে ২৯৩। মেহেরা ৬৮, কূন্দরাম ৪৮, 
পোদ্দার ৪৭, হাজারে ২৬, এবং অমরনাথ নটআউট ৬৫। 

তৃতয় দিনকে যাঁদ অমরনাথের নামাঙ্কিত করতে পারতুম, যেমন দ্বিতীয় 
দিনের নাম, 'যেথা মূস্তাক সেথা খেলা ।' এমন ইচ্ছার কারণ ছিল : তাঁর এ 
অধিনায়করূপে কৌতুকের চাতুরী! সকালের দিকে রাজ্যপাল-দলের প্রথম 
ইনিংসে ব্যাট করাছলেন ওয়াটসন ও লেস্টার কিং, তখন তাঁদের বিরুদ্ধে গিল- 
ক্রিস্টকে বল দিতে ডাক 'দিয়ে মাঠে বড়ো হাসির আয়োজন অমরনাথই করে- 
ছিলেন। অমরনাথ ও সমবেত দর্শকদের সহাস্য সমর্থনে গিলক্রিস্ট পরপর 
কয়েকটি বাম্পার ছেড়ে ফাস্টবোলার জাতিকে (তার মধ্যে নিজেও আছেন) 
প্রশ্ন করলেন কেমন মজা ? 


৬৮ .পক্ুকেট অমানবাস 


বামৃপারে মজা যতটা দর্শকের ততটা খেলোয়াড়ের নয়- কোনোব্রমে গোঁ 
খেয়ে কিং ও ওয়াটসন দেখিয়ে দিলেন। 

তৃতীয় দিনে অমরনাথের ব্যাটিংও প্রশংসনীয়। নিশ্চয়ই, রীতিমতো । তাতে 
পুল ও কাটের বাহাদুরী ছিল। একবার ছাড়া চান্স দেনান। রানও যথেষ্ট 
করেছেন। বেশ বোঝা গেছে, মাঝাঁর বোলিং খেলবার ক্ষমতা উত্তর-পণ্াশেও 
'অমরনাথ বজায় রেখেছেন। কিন্তু সেই ব্যাটিং দেখে একাঁট কথা মনে না হয়ে 
পারেনি-_-এই 'বেশ ভালো” ব্যাটং দেখবার জন্য আমরা ব্যস্ত ছিলম না-- 
আমরা অ-ম-র-না-থে-র ব্যাটং দেখতে চাইছিলুম। একটা পার্সন্যালাটর 
চেহারা গড়ে ওঠে তার কতকগুলো বিশিষ্ট আচরণের দ্বারা । পার্সন্যালিটি যার 
গড়ে উঠেছে, তার ক্ষেত্রে তার বুড়ো আঙুলের ছাপের মতো তার সকল প্রকাশের 
ছাপই অনন্য। ভারতীয় ক্রিকেটে কেন, 'বিশবাকুকেটে অমরনাথ তেমন ব্যান্তিত্ব- 
সম্পন্ন মানুষ । তৃতীয় দিনে অমরনাথের ব্যাঁটংয়ে িন্তু অমরনাথের সে পার্স 
ন্যালিটির চেহারা' দেখতে পাইনি । কোথায় সেই আনিয়মের অদ্রহাস, ছন্দোনাশের 
উধর্বচ্ছন্দ টঙ্কার 2 তা সম্ভব নয় এই বয়সে? অবশ্যই । তব ছাদি আসবে না 
কেন? ছাঁদ আনার অসম্ভব চেষ্টায় সম্ভবপর ব্যর্থতার তো তাঁকে ভূষিত 
দেখতে পারতুম ! যে সাধু সংযমের চেষ্টা অমরনাথ প্রয়োজনের সময়ে করেনানি, 
অবসরের পরে সেই আত্মশোধন £ মুস্তাক তো মুস্তাকরূপেই মাঠে বর্তমান 
ছিলেন। হায়, তৃতীয় 'দনাঁটকে যাঁদ অমরনাথের নামাষ্কিত করতে পারতুম ! 

তহলে অন্তত সেই বালকটি, যে তৃতীয় দিনেও বাঁপির কাছ থেকে টিকেটের 
পয়সা আদায় করে মাঠে ঢুকেছে, সে তার বার্ধক্যে একটা মিখ্যে অথচ _সাত্য 
গল্প বলতে পারত : আমি অমরনাথকে ফমে* খেলতে দেখোঁছ। 


প্রদর্শনীখেলার চতুর্থ বা শেষ দিন মঙ্গলবার বিকেলে সোনালি রোদ পিঠে 
ণনয়ে যারা ইডেন থেকে চৌরঙ্গীর দিকে মন্থর চরণে চলাছল, তারা বাঁড় 
ফিরতে বাস্ত ছিল না মোটেই। আজ বড়দিন। ছুটির দিন। শীতের সখের 
'দিন। অলস আনন্দে সারাদিন মাঠে কেটেছে। তপ্ত সুখময় ক্রিকেট সেবন করা 
গেছে বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে। টিকিটের লাইনে নাইট 'ডিউাট দিতে হয়ান। 
সারাক্ষণ মাঠে বসে 'গেল-গেল যমযল্ণা ভোগ করতে হয়ান। অনেকেই ভালো 
খেলেছেন। ব্যাটে-বলে সংঘাতের মধকূজনে ভরে ছিল সারা মাঠ চমকে এক- 
জন শিউরে উঠল : সে কি কাল খেলা নেই? 

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল-একাদশ হেরেছে, পরিজ্কারভাবেই ১৯২ রানে, কিন্তু 
সেকথা প্রায় কারো স্মরণ ছিল না। মূখ ভরে ছিল সকলের একটি ,মূখর 
কলরবে- দেশাই ! দেশাই! এমনাকি মুস্তাকও নয়- দেশাই! 

খাটো দেশাইয়ের ব্যাটিং দেখে একজন গভীরভাবে বিজ্ঞানচিন্তা করল : ঠিক, 
ঠিক, আটম বোমা তো আকারে বড় নয়! একটা গোটা বিস্ময়ের নাম দেশাই। 
যখন জোর বল করতেন, লোকে ভেবেই পেত না- কোথা থেকে আসে শান্ত ? 
দেশাইয়ের সে 'বল” গেছে। তাঁর বোলিংয়ের উপর ভরসা নেই। গতকাল 
ফিল্ডিংয়ের সময়ে তাঁর ছেলোমতে অনেকেই অধখ্শি। দেশাই ভাবলেন-- 
বটে রে! মহা রেগে দেশাই ফাস্টবোলিংয়ের কাঁধের জোর ব্যাটংয়ের কব্জিতে 


ক্রকেট সুন্দর ক্রিকেট ১ 
ঢুকিয়ে দলেন। ফলে বাউণ্ডারির বন্যা বয়ে গেল। আউট হওয়ার আগে অবধি 
দেশাইকে ঠেকানো গেল না কিছুতে । যে ফিজ্ডিংয়ের আঙুলগুলি অন্যের 
কণ্ঠনালীতে চেপে বসোঁছিল কঠিন 'হিংসায়-_দেশাই স্ট্রাইক নিলে সে 'ফিল্ডিং-. 
পালা পালা পালা--“দেশাই এল দেশে ।” মজাদার সে ব্যাপার । দেশাইয়ের সঙ্গীর 
বেলায় ফিল্ডিং গুটিয়ে আসে, তাই আবার ছাড়িয়ে পড়ে দেশাইয়ের ক্ষেত্রে। 
ঁফিল্ডিংয়ের ছাতা খুলতে ও বন্ধ হতে লাগল পর্যায়ক্রমে প্রথম ক্ষেতে 'বাড- 
বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।” দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'বদ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত, 
এইখানে সাবধান হয়ে একটা কথা বলা উচিত। এই 'দেখ্‌-মার্* হীনংসেও 
দেশাইয়ের মারের মান খুবই উপ্চুতে ছিল। এইরকম নির্ভুল, নর্বকার 
আক্রমণাত্মক ইনিংস ইডেনে অঙ্পই দেখা গেছে। আক্ষেপ না করে দেশাই পিটিয়ে 
গেছেন, তার মধ্যে কিন্তু অজন্ত্র সংখ্যায় প্রথমশ্রেণীর স্কোয়ারকাট, সুইপ, পুল, 
ড্রাইভ পাওয়া গেছে। সময়জ্জানে অভ্রান্ত, সৃতরাং অব্যর্থ সেইসব মার অভাস্ত 
দক্ষতার সৃম্টি। 

দেশাই শেষ দিনে সামান্য সময়ে ১৪টি বাউণ্ডারসহ ৮৪ রান করোছিলেন। 
চতুর্থ দন সকালে প্রত্যাশামতো অমরনাথ যখন নিজের ৬৫ নটআউট ও 
দলের & উইকেটে ২৯৩ রানসহ প্রধানমল্মী-একাদশের দ্বিতীয় ইনিংস 
ডিক্লেয়ার করলেন, এবং ৪৭৪ রানের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিয়ে রাজ্যপাল-একাদশ 
দ্বিতীয় ইনিংসে দুর্বল শরীরে টলতে-টলতে হাঁটতে শুর করল-_তখাঁন বোঝা 
গিয়েছিল ভাবিষ্যং। রাজ্যপাল-একাদশে আহতদের বদলী হিসেবে কল্যাণ 'িন্র 
ও অম্বর রায়কে ব্যাঁটং করতে দেওয়া হয়েছিল-_তব্য। না বললেও চলবে, এই 
'তব্যর ১৮ ইঞ্জনীয়ার--০, বড়ুয়া-&, কল্যাণ 
মিত্৮_ ত তিনটি উইকেট গেল ১২ রানের চাটানিসহ গিলক্রস্টের গর্ভে। এই 
সময়ে অকুস্থলে আবিভত হলেন অধিনায়ক অমরনাথ।-_-ওহে গিলক্রিস্ট 
তুমি বতবড় বোলার, আমি তার থেকেও বড় অধিনায়ক-__অমরনাথ জানালেন। 
তুমি যাচ্ছেতাই বল করছ, বুড়ো হাজারে তোমার থেকেও বড় বোলার, আমি 
আবিজ্কার করোছি-_অমরনাথের ঘোষণা ।--অতএব বৎস, সোয়েটার পরে বেড়ার 
ধারে সরে পড়ো-অমরনাথের নিদেশ। 

ঠিক এই সময়েই শোনা গেল মাইকে : বেলা তিনটেয় চায়ের সময়ে প্রধান- 
মন্ত্রী প্রভৃতির স্বাক্ষারত ব্যাট নীলাম হবে। এবং-চা-পর্যন্ত খেলা চালাবার 
পক্ষে গিলক্রিস্ট সত্যই ভালো বোলার ছিলেন না। 
প্রদর্শন-ক্রিকেটকে সফল করবার পক্ষে অমরনাথ অনেক কিছু করেছেন। 
[তান শ্রেম্ঠতর দলের অধিনায়ক ছিলেন, সতরাং খেলার সমাপ্তিকে বিলম্বিত 
করতে তাঁকে কিছ 'কৌসল' করতে হয়েছে। কিন্তু কোনো সময়েই তিনি 
খেলাটিকে আয়ত্তের বাইরে যেতে দেনাঁন। আক্রমণের ধার কমিয়েও চাপ বজায় 
রেখেছিলেন সর্বসময়। 
রাজ্যপাল-একাদশের পক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে মৃস্তাকের ক্ষীণায় অবস্থান। 
শুরু হয়েছিল পুরনো রশীতিতেই। বাঁ পায়ের প্যাডের উপরে অভ্যস্ত রগীতত্রে 
ব্যাট চাপড়ে আরম্ভ করোছিলেন। যে-অমরনাথের বল ব্যাটের সঙ্গে আঠার মতো 
জদড়ে থাকতে চাই ছিল, মুস্তাক চকিতে সরে গিয়ে তাকে দুর-্দূর করে তাড়িয়ে 
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দিয়েছিলেন। তব্‌ ম্‌স্তাককে অল্পেই যেতে হল। কারণ- হয়ত মস্তাক- 
লিজেশ্ডের কূসংস্কার- ম্‌স্তাক প্রথম বলে রান নিতে পারেনান। প্রথম ফসল 
ঘরে তুলে তবে মুস্তাকের নবান্ন । 

রাজ্যপাল-একাদশের পক্ষে পঙ্কজের সম্ঠু ৪২, দেশাইয়ের দুরন্ত ৮৪ এবং 
ওয়াদেকরের অপূর্ব ৭২ সত্তেও মোট রান হয়োছল ২৮২। ওয়াদেকরের 
ব্যাটিং সম্বন্ধে কিছ. কথা বলা উচিত। বলা উচিত যে, এই তরুণ খেলোয়াড়াঁটি 
ইতিমধ্যেই ভারতাঁয় ক্রিকেটে স্থান করে নিয়েছেন। আজত ওয়াদেকর বল 
করতে পারেন, কিন্তু শেষাঁদনে তাঁর পাঁরচয় ব্যাটসম্যান হিসেবে । মারতে চান 
শুধু তাই নয়, মারতে পরেন এমন ব্যাটসম্যান। সব রকম স্ট্রোকে দক্ষতা আছে। 
বড় কথা, মারের ভঙ্গির সহজ সরলতা । এবং বিস্ময়কর যা, এই বয়সেই 
স্লোঁসংয়ে দক্ষতা । সেটা সম্ভব হয়েছে ফুটওয়ার্কের জন্য। এমন ছন্দোময় তাঁর 
আক্রমণ যে, তরতা সত্বেও তাকে আপাতদর্শনে তীর মনে হয় না। 

মাঠে আজ ছিল কার্নভালের পরিবেশ । গ্যালারি ছেয়ে ছিল আনন্দের রঙে- 
রঙে। কত বাদ্য, কত খাদ্য। যার যাহা সাধ্য। 'মানবপাত্তর' একদিন মানুষের 
জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। তিনি করূণা করে নিজ রন্তকে রূপান্তরিত করেছিলেন 
মদ্যে। মানবপুন্রের শুভ জন্মাদনে তাকেই আলঙ্কারিকভাবে মাঠে বসে মোঠের 
রাইরে আল কারিকতা ধুচেছিল অবশাই) পান করেছিলেন সকলে । কত সাজ 
আর সঙ্জা। লক্জ্ার কবা মনোহারী চর্চা । শীতে কেউ শীতাংশুকা, কেউবা 
আঁর-রাগে চীনাংশুকা। শীতের বাংসাঁরক বাসল্তী মেলায় সবাই গল্পে- 
গুজবে মর্ত-এরই মাঝে ক্িকেটখেলা হয়েছে ও দেশরক্ষা-বন্ড কেনার অন্মরোধ 
জানানো হয়েছে । মাইকে আরও একাঁটি আহ্বান বিঘোষিত হচিছল ক্ষণে-ক্ষণে 
_-একটি নৃত্যনাট্যময় '্রকেটের আশবাস : চিন্নতারকারা 'ক্রকেট খেলবেন 
আগামী তিরিশে ডিসেম্বর, দেশরক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে। প্রস্তাব সাধু, ন্তু এ 
সাধু প্রস্তাবের একাংশ নিয়ে অনেকেরই আপাঁন্ত দেখা গেল। চিন্রতারকাদের 
ক্রিকেটে, জানানো হল, মুস্তাক-অমরনাথ-মানকদ-আদি অংশ নেবেন। ক্রিকেটের 
কিছু মর্যালিস্টের কাছে সুন্দর মনে হয়ান জিনিসটি । চিন্রতারকারা হয়ত ভালই 
ক্রিকেট খেলেন, কিন্তু তাঁরা নিশ্চয় তাঁদের ক্রিকেট দিয়েই হাজার-হাজার 
দর্শককে মাঠে টেনে আনবেন না। তাঁদের সেই আতরিন্ত “আবেদন' যাঁদের নেই৷ 
যাঁরা শুধু পক্রকেটার'রূপেই পরিচিত, ক্রিকেট যাঁদের কর্ম ও ধর্ম-_তাঁদের 
নিয়োগ করা কেন ক্রিকেটের পরিহাস-দিবসে ? এঁসব ক্রিকেটাররা না খেললে 
মাঠে লোক কম হত? পর্দারসিক বাঙালীর এতবড় অপমান ? 

এই খেলায় খেলতে অন্রুদ্ধ হয়ে অমরনাথ নাক বলেছেন : প্রয়োজন হলে 
দেশের জন্য তিনি দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করতে পারেন। হাঁ, সেক্ষেত্রে রুপকমার, 
রূপকূমারীদের সঙ্গে ব্যাট-বাজি বল-নাচ এমন কি কথা? 

ক্রিকেটকে একটা মহান খেলারূপে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের প্রশ্ন- ম্স্তাক- 
অমরনাঘ ভ্রিকেটাররূপে আমাদের মনে বে-ছাব এ'কেছেন, সে ছবিকে নষ্ট করে 
লাভ ক? 

কেট রকেট থেকেই প্রীত ও কৌছুকের বাজনা কতখানি রসময় হতে 
পারে তারই একটা দচ্টাল্ত দিই : 


ক্রিকেট সুন্দর 'ক্রিকেট দ১ 


এই খেলার তৃতীয় দিন। চায়ের-সময়ে ব্যাটসম্যান অমরনাথ ফিরছেন, তাঁর 
পাশে অপর দলের আঁধনায়ক মূস্তাক আলা । প্যাভাঁলিয়নের কাছাকাছি এসে 
মৃস্তাক বড়ো হাতে হাততালি 'দিতে-দিতে দর্শকদের ইঙ্গিত করলেন-__'আরে 
ভাইয়া, তালি বাজাও, তালি বাজাও ।* 'কেন ? কেন 2 আরে বুঝছ না, অনেক 
রান করে নটআউট ফিরছেন গ্রেট অমরনাথ !” অমরনাথ টুপি খোলেনাঁন। 
মুস্তাক তাঁর মাথা থেকে. ছিনিয়ে ট্াপ উঠিয়ে নিলেন।- বটে! এমন খেলার 
পরে টু্পি না খুলে প্যাঁভলিয়নে ঢুকবে 2 

দুই বন্ধু হাসতে-হাসতে জড়াজড়ি করে প্যাঁভলিয়নের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে 
গেলেন। 

এই 'ক্রকেট-সারা দিনের খেলা_ সারা জীবনের । 


প্রধানমন্ত্রীর একাদশ £ প্রথম ইনিংস-ঙ উইই ভডিঃ ৪২৩ (মেহেরা ১২৬, নাদকানি" 
১০৫, উমরিগ্নর নটআউট ১০০। ওয়াটসন, ৫১ রানে ২ উইকেট, কেনী ৪৯ রানে ২ 
উইকেট) । 

রাজাযপালের একাদশ £ প্রথম ইনিংস-২৪২ ধোঁপ রায় ৫৫, কেন ৪৮, মানকদ 
৩০, মুস্তাক আল? ২৮। গিলাক্রস্ট ৩৪ রানে ২ উইকেট, ডি এস মুখার্জ ৩৭ 
রানে ২ উইকেউ)। 

প্রধানমন্ত্রশর একাদশ £ দ্বিতীয় ইীনিংস-& উইঃ ডিঃ ২৯৩ (মেহেরা ৬৮, অমর- 
নাথ নটআউট ৬৫, কুন্দরাম ৪৮, পোদ্দার ৪৭. হাজারে ২৬। ওয়াদেকর ৩১ রানে 
২ উইকেট)। 

রাজ্যপালের একাদশ ঃ দ্বিতীয় ইনিংস-২৮২ €ওয়াদেকর ৭২, পি রায় ৪২. অম্বর 
রার ২৪, দেশাই ৮৪। গিলাক্রস্ট ১৩ রানে ৩ উইকেট, নাদকার্নি ৩৪ রানে ৩ 
উইকেট) । 


%* * * মূষ্তাক আলা, দিকে নাইড্: সাক্ষাতে *গ * 


..ধনাবাদ, অশেষ ধন্যবাদ! কলিকাতাবাসী 'ক্রকেট-রাসকগণ ! তোমাদের কাছে 
ক বলে কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না'। আমি আমার জীবনের স্মরণীয় সংবর্ধনা 
পেলাম এখানে । আর একবার ক্লিকেটাররূপে তোমাদের এখানে আসব 
আগামী বছর। তোমরা আমার জন্য বৌনাঁফট-ম্যাচ করবে বলছ। তোমরা 
আমাকে ভালবাস জানি। তোমাদের দান নিতে শেষবারের মতো ক্রিকেটাররূপে 
দাঁড়াব ইডেন-গার্ডেনে। তোমাদের মনের মতো করে খেলব। কিন্তু তারপরে 
প্রদর্শনীখেলার শেষে কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে ম্‌স্তাক গভীর কৃতজ্ঞতায় 
ও আনন্দে এ কথাগাঁল বললেন। আশ্চর্য, এই কথাগলোই শুনেছিলাম বেশ 
কয়েক বছর আগে মৃস্তাকের মুখে, তবে কলকাতায় নয়, ইন্দোরে। 

কয়েক বছর পোছয়ে যাই। ১৯৫৫ সাল। 

স্পম্ট করে স্মরণ করতে পারছি নভেম্বরের রোদ্রোজ্জবল শ্রীতীস্নপ্ধ 
প্রভাতাঁট। ঘুরতে-ঘূরতে শিয়োছি ইন্দোরে। শিপ্রাতটে কালভৈরব মন্দিরে ঘল্টা- 
ধ্বনি শুনে কালিদাসের পূরকন্যাদের দর্শন-বাসনার সঙ্গে অর্বাচীন মনে আরো 
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একটি গোপন ইচ্ছা জাগল-. আমার খেলার মাঠের হীরোদের একবার দেখে 
ঘাব, যদি সম্ভব হয়। 'লীলা' এবং 'খেলা'র রঙ্গভূমি এই অবল্তাঁদেশ। 
বম্ধবর গোপাল বলল-_“সারভাতে তো রাস্তার ওপারেই থাকে, আমার 
সঙ্গে খুব দোস্তি, দেখা করবে না কি?” 

বললুম--“না।” 

চাল্তিত হয়ে গোপাল বলে- “সি এস নাইড্য বোধহয় বিলেত থেকে ফেরেনি ।” 

উদাসীন সুনীত বলে- “ক্ষতি কি 2” 

কিছ ক্ষুণ্ন হয়ে গোপাল বলল-_-“তাহলে মুস্তাক-” 

উৎসাহিত হয়ে সুনীল বলে-_-“সেই কথাই তো বলছি।” 

একটু থেমে, চোখ কুচকে, দুষ্ট্টামর হাসি হেসে গোপাল শুধায়_“আর 
সস কে নাইডু্‌ ৮ 

প্রত্যাশায় আঁস্থর হয়ে বাল--“দেখা হবে তো?” 

নভেম্বরের সকাল। "মুস্তাক আলীর বৈঠকখানায় বসে। সাহেব গোসল- 
খানায়- চাকর জানিয়ে গেছে। অপেক্ষা করছি। জান একট; পরেই একটি সহাস্য 
আতিথ্য পাব। বোশ অপেক্ষা করতে হল না-010 ৪০07 001865 27. মুখে 
সেই পারাচত বিস্তৃত হাসি, যা সেণ্চুরি থেকে শূন্য পর্ষন্তি সমান উজ্জ্বল । 
দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন মুস্তাক, ভান হাত স*পে দিই, তাতে আল্ত- 
রিকতার চাপ লাগে-“দেওয়াল মবারক।” ঠিক, আজ দেওয়ালি। অতএব 
আমরাও-_“দেওয়ালি মবারক।” চা আসে, আর শমাম্ট। কথা শুর হয়। 

গোপালের স্কঙ্গে পূর্বপারচয় আছে। বলে-“আপাঁন তো অনেকদিন এখানে 
ছিলেন না।” 

_ “হাঁ পাকিস্তানে গিয়েছিলাম, ওখানে অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, তাছাড়া”_ 
একট; লাজুক সুরে-“ওখানেই আমার *বশুরবাড়ী, বহ্যাদন পরে গিয়েছি, 
সহজে ছাড়তে চাইলে না, দেরী হয়ে গেল।” 

অনেক কথাই হল । নানা 'ক্রকেটারের কথা । বিভিন্ন দেশের '্লকেউবো্ডের 
কথা। মুস্তাক, সুভাষ গুপ্তের বিশেষ প্রশংসা করলেন। বললেন-“রিয়েলি 
ওয়ার্লড্‌ ক্লাস।” কঠোরভাবে নিন্দা,করলেন 'বাঁভন্ব দেশীয় ক্রিকেটবোরের 
দলাদলি ও নোংরামির। “যাদের দাঁয়ত্ব ক্রিকেটের মান উন্নয়ন করা, তারা যাঁদ 
দলগত রাজনীতি আর ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে মেতে থাকে তাহলে ক্রিকেটের 
অবস্থা কি হবে, তা জানাই আছে সকলের ।” 

খেলোয়াড়দের আর্থিক দর্দশার কথা উঠল। মুস্তাক বলতে থাকেন-__“না 
হয় ক্রিকেটের কথা বাদই দিচ্ছি-যে-হকিতে আমাদের 'বিশবজোড়া নাম, তার 
ক্যাপ্টেন তার অবস্থার কথা জানেন-_” 

বেদনায় গলা বুজে আসে। খেলোয়াড়-জাঁতর মধ্যে সুগভীর আত্মীয়তার 
অনুভূতি আমাদের স্পর্শ করে। 

মুস্তাকের আক্ষেপ শেষ হয়নি_“অস্ট্রেলিয়ান 'ক্রিকেটেও এই বিষ ঢ্কেছে। 
তাদের বর্তমান দুর্দশার কারণও এই দলগত বিদ্বেষ । মিলারের সঙ্গে দেখা 
হল পাঁকস্তানে। সে বলল, পাঁলাঁটক্সে বোর্ড আকণ্ঠপূর্ণ। তবে সেখানকার 
কথা ঢাকা থাকে,,এখানে আমরা 499) করি” 
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প্রসঙ্গ পাঁরবর্তন করতে প্রশ্ন করে গোপাল-“বলুন দেখি, বাংলাদেশে যাচ্ছেন 
কবে 2” মুস্তাক সহজ হয়ে বলেন--“যাঁদ রনাঁজন-্ট্রীফ খেলতে যেতে হয়” 

_“এমনি যাচ্ছেন না ?” 

_ “না । মোহনবাগান অবশ্য ডেকেছে, ণকন্তু ছাট নেই।” 

সুনীত একট; উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে- “তাহলে কি এবার আপনার খেলা দেখার 

হা. 
নটর ননিউনারাদারনাদি রা £96117185 আম 
জানি। তারা আমায় ভালবাসে । আমিও কলকাতায় খেলতে যত ভালবাস, এমন 
কোথাও নয়। জানেন কি" মুস্তাক ব্গ্র গলায় শুধান-_ “বাংলাদেশেই কার্যত 
আমার প্রথমশ্রেণীর খেলা শুরু 2” 

_-“তাই নাকি ?” 

-“হাঁ সে কতাদন আগে” স্বস্নাচ্ছন্ন হয়ে আসে মুস্তাকের চোখ-_-“প্যান্ট 
ক্লাস!” হো-হো করে হেসে ওঠেন-“রসৃসিসে বিস্তারা বেধে নেমে পড়ল:ম 
ব্রেনের কামরা থেকে হাওড়া স্টেশনে” 

সহম্্র দৃষ্টির উল্লাসধন্য রঙ্গনায়কের ধূলোপড়া পুরানো একখানা ছাঁব 
দেখছি আগ্রহভরে- প্রাতষ্ঠার আলোকোজ্জবল মণ্চের ঠিক প্রবেশমখে একা 
ভীরু ছেলে, চোখে লজ্জা, বূকে শঙ্কা, হাতে দড়িবাঁধা বিছানা-_ 

চাঁকত হয়ে শুনলাম, মস্তাক বলছেন_-“আঁম অমর ঘোষকে বলছ, যাঁদ 
কোনোদিন আমার বোনাঁফিট-ম্যাচ করতে চাও, বাংলাদেশে করো” 

“নো মুদ্তাক নো' প্লে নো মুস্তাক নো প্লে মনে পড়ে গেল প্যাঁভ- 
িয়ানের সামনে হাজার-হাজার পাগল বাঙালীর চীৎকার । ক্রিকেট-রোমান্সের 
নায়ককে তাদের চাই। 

সুনিশ্চিত হাজারে, সুনিপুণ মাচেন্ট, এমনাক বেপরোয়া অমরনাথ পর্যন্ত 
নন-__বাঙালনীর চাই দীর্ঘচ্ছন্দ, চটুলচরণু, লশলাময় মুস্তাক আলী । মুস্তাকের 
সেই অসামান্য খেলা কি কোনাঁদন ভুলবার! বলে আকাশছোঁয়া ফ্লাইট-_তাও 
একবার নয়, দু'বার, তিনবার, বারবার-_মূস্তাক আলণ কি মরেছে? বাঘের মতো 
লাফিয়ে পড়লেন ব্রীজ ছেড়ে_এবং- রুদ্ধবাসে দেখাঁছ-_বলাট মস করলেন। 
বোলার তো এই চাইছিল-অসাঁহফূতা অনুমান করে বলটা একটু টেনে 
দিয়েছে। তখন- যা দেখলুম আর কি কখনো দেখব না 2)- সামনে ব্রীজের 
বাইরে দুই পা, কচি বাঁশের মতো শরণীর চকিতে হেলেছে উইকেটের দিকে- মিস্‌ 
করা বল বেল ছপুতে যাবে_-তার আগেই মঃস্তাকের ব্যাট তাকে আদরে-শাসনে 
চাপড়ে দিয়েছে । মৃহূর্তের মধ্যে কি-একটা হয়ে গেল, রূপের ঝলক তুলে 'কি- 
যেন সরে গেল। লেট-কাট। বাউন্ডারি? হাঁ। বিপদকে সম্পদের এশ্বর্ষে 
রুপান্তরিত করার যে প্রাতিভা, তাকে বাঙালী ভালবাসে । 

আর ভালবাসে মুস্তাকের আবিম্যকারিতাকে। ক্ীজ ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে 
ধাঁদ বল ফস্‌কালেন, ফিরেও দেখবেন না- ব্যাট একেবারে মাথার উপর তুলে, 
লম্বা পায়ে প্যাভিলিয়ানের দিকে দৌড় । ইতিমধ্যে উইকেটকপারও .ঠিকমতো 
বল ধরতে পারেনি, এখন ধ'রসংস্ধে বল কুড়িয়ে সে স্টাম্পড্‌ করে। হায়-হায় 
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করে ওঠে সমস্ত দর্শক । তব তাদের সর্বাঙ্গে সূক্ষত প্রফুজ্লতার একটা রোমান 
শিউরে যায়-_১০9, 085 15 110150904৯1 0015 5 01021 আম্পায়ারের খাড়া 
হাতের কাছ থেকে খারিজের নিরেশের জন্য অপেক্ষা করার বান্দা ম.স্তাক নয়। 
মনে পড়ে, ক্রীড়ারসিক বাঙালীর লঘু রোমাণ্টিক মনকে একাঁদন এই সংবাদাঁট 
চণ্চল করে তুলত- মোহনবাগান পেনালটিতে গোল দেয় না। 

মগ্ন হয়ে ভাবাছ, সচেতন হলুম স্মনীলের প্রশ্ন “আচ্ছা, আপনি কি 
খেলার টেকনিক পাল্টেছেন_ একটু স্লো খেলছেন নাক ?” 

মুস্তাক ধীরে বললেন--“হাঁ। বয়স হয়েছে । তাছাড়া বোর্ভ বলে_1405090 75 
0০0 795৮7 ৃ 

চমকে উঠলুম। খতুরাজ মুস্তাক যৌবন হারিয়েছেন! তাই সাবধানী, মন্থর! 
4৬105 17791010 1১201577791] 11) [97050100085 11119 বের সর্বাধকারীর 
এই প্রশংসাবাণীতেও সান্ত্বনা পেলাম না। ভালো করে তাঁকয়ে দোঁখ মূস্তাকের 
কানের কাছে চুলে শাভ্র সঙ্কেত। মুস্তাক শেষ। 

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। ওধারে এলোমেলো কথা চলছে। বঙ্গের পঙ্কজ 
রাব' সম্বন্ধে বলছেন--4110 5 ৪০০৫ মেুস্তাকের ঠোঁটের ডগায় এই কথা- 
গুলো বাসা বেধে আছে), কিন্তু বড় দেরীতে স্ট্রোক করে। আমি ক্যাপ্টেন 
হলে ওকে চার কি পাঁচের জায়গায় পাঠাতুম, 1001 01007 186 15 1০. (006 
010 010 11) 0170 (091. বাঙালী ব্যাটসম্যানদের মধ্য কার্তিক বসুর 
প্রশংসা করলেন, দুঃখ করলেন নর্মল চ্যাটার্জর ক্ষমতার অপব্যয়ের জন্য। 
সুটের বোলিং-এর প্রতি স্তুতি জানিয়ে সকৌতুক প্রশ্রয়ের সুরে প্রবীর সেনের 
উল্লেখ করলেন। ছায়াভরা মনের উপর দিয়ে আরো কিছ? কথার চলাচল হয়-- 
পূর্ণ-সচেতন হলাম গোপালের প্রশনটা কানে যেতে ।-“বলন তো, আপনার 
ক্রিকেট-জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাময় খেলা কোনটি 2” মুস্তাক আগোছালো 
হেসে প্রাতি-প্রশন করলেন_“কোন-টি নয় বল্‌ন ? খেলা থেকে উত্তেজনা পেতে 
এবং দিতে চেয়োছ সর্বক্ষণ ।” ম্‌স্তাকের অস্পম্ট উত্তর এবং স্মিত চাউানিতে 
সন্তুষ্ট না হয়ে প্রশ্নটা আঁকড়ে রইল সকলে । সুনীল মুখ আগিয়ে এবং 
নাঁড়য়ে কাতরস্বরে অনুরোধ জানাল--“কাইন্ডলি একট; ভেবে দেখুন।” 
সুনীতকূমার স্বভাবগাম্ভীর্ষে ধীর চলে ধারয়ে দিল-_“আপনার কি মনে হয় 
না, দু-এক বছর আগে বাংলা হোলকারের মধ্যে রনাঁজন্ট্রফর ফাইন্যাল খেলাটা 
খুবই চাণ্ল্যকর হয়োছিল £” এতক্ষণ আমরা লজ্জার মাথা খেয়ে সমস্ত মনো- 
ভ'বটা প্রকাশ করতে পেরেছি। বাংলাদেশ কেবল মাঠের বাইরে থেকে হাততালি 
দিয়ে নয়, মাঠের ভিতরে ব্যাটবল খেলেও মুস্তাককে সবচেয়ে উত্তোজত করতে 
পেরেছে-মুস্তাকের মূখ থেকে এই স্বীকৃতির সাটশীফকেটটা আমাদের চাই। 

“ঠিক” মুস্তাক বাস্তাবিক খাড়া হয়ে বললেন-“বলেছেন ঠিক। অমন 
উত্তেজনাসঙ্কুল খেলা আর আ'ম মনে করতে পারছি না।” জ্বলজ্বল করে 
উঠলেন এবার-“সে তো খেলা নয়, মরণের চোয়ালে কয়েক ঘণ্টার অবস্থান ।” 

খেলাটার কথা আমাদের বেশ মনে পড়ে। স্নায়ুর উপর অমন অত্যাচার কম 
করোছ। সে বছর অনেকাঁদন পরে বাংলাদেশ শান্তশালী। শেষ দিনের থেলা। 
আমাদের জিতবার সমূহ সম্ভাবনা । প্রথম ইনিংসে সামান্য এগিয়ে থাকলেও 


ক্রিকেট সুন্দর ক্রিকেট ৩& 


1দ্বতীয় ইনিংসে হোলকারের বিপর্যয় হয়েছে, রানসংখ্যায় বাংলা বেশ এগিয়ে । 
হোলকারের শেষ খেলোয়াড় যখন ব্যাট হাতে নামল, তখনও খেলা শেষ হতে 
এক ঘণ্টা সময় বাঁক। একে শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে 2 তোর হচ্ছি একটি 
আনন্দদায়ক উত্তেজনার জন্য- বহুদিনের পর বাংলা রনাঁজ-দ্রাফ পাবে- আর 
কয়েক মৃহৃত”.. 

, হোলকারের শেষ আশা মুস্তাক আগেই আউট হয়ে গেছেন। “সেই প্রথম 
আম খেলা শেষ হওয়ার আগে মনে-মনে হার মেনে ব্লাজ ছেড়ে চলে এসেছি” 
-মৃস্তাক পুরানো চাণল্য নতুন করে বোধ করেন-_-পপ্যাঁভীলিয়ানে টিকতে 
পারলাম না, উত্তেজনা সহ্যের বাইরে, বিবান্ত নখ দিয়ে স্নায়ু-শিরাকে যেন চিরে- 
চরে ছিপ্ড়ছে। আমার স্ত্রী এসেছেন প্রথম কলকাতায় খেলা দেখতে । 9159 
05 01117 911 070 10719. উড়ে এসেছেন হিজ হাইনেস হোলকার স্পেশাল 
প্লেনে ফোন ধরে লোক বসে আছে ইন্দোরে। ৬৮৫ 119৬০ 105 জানিয়ে 
দিলাম। ফিরে এলাম হোটেলে চরম অবসাদ নিয়ে।" 

সঠিক হার তখনো হয়নি, কিন্তু হারতে আর কয় মুহূর্ত লাগবে 2 মাঠে 
সমস্ত দর্শক বিদ্যুংস্পৃন্ট, কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত...সইতে 
পারছে না খেলোয়াড়েরা, বুঝি *ব.সরোধ হয়ে আসে- হাত কাঁপছে, পা টলছে 

...ব্যাটসম্যানেরা এখনো বল ঠোঁকিয়ে যাচ্ছে 'কি' করে...পি সেনের হাত দিয়ে বল 
গড়িয়ে পড়ছে, তুলতে দেরী হচ্ছে...মাঝে-মাঝে জবরাতুরের কাঁশ্পত গলায় ডাক 
'হাউজ দ্যট'...। মাঠে ছুটে এলেন আভিজ্ঞ নাইভু, পাবার জানে 
কানে কি কথা হল-অসহ্য লাগছে দর্শকদের---এই কি কথাবার্তার সময়... 

মূহূর্ত থেকে মানিট...এক মানিট...দু মিানিট...পাঁচ...দশ...পনের...কযীড়... 
ন্রিশ...চজিলশ...“এখন তখন কার দিবস গোঙায়লু, দিবস দিবস কার মাসা...” 

“ভূমির পরে জান্য পাতি, তুলি ধনুইঃশর, এক কৃম্ভ রক্ষা করে নকল বন্দ 
গড়" 

সকলে উত্তেজনার তঈব্র স্পন্দনে মথিত-কেবল একজন শান্ত- আশ্চর্য রকম 


শান্ত...মূদিত নেত্র...জপ করে যাচ্ছেন ইন্ট দেবী কাল নাম-_ 1240] [021 
11) 1015 10101100185 01 51110117771 ৮0010 0001) এ 1990116 2011712125 ০06 


01%17700,21015 5125 [0 [100)1801)1--11100 2 1751), 50117111770 00010700 
0 171০--স কে ব্যাখ্যা করেছেন পর্বর্তাঁকালে। 

“সেই ম্যাচ জিতোঁছলম আমরা-অবশেষে। হণীরালাল গায়কোয়াদ এবং ধান- 
ওয়াদেকে সেলাম-__তারা অঘটন ঘটিয়ে ছিল-_.” স্বস্তির নিঃবাস ফেলে মুস্তাক 
বললেন। স্মরণেই তাঁর পুরানো উদ্বেগ ফিরে এসৌছল। 

স কে নাইড্‌ বলেছেন-_-“সেই খেলায় আঁধনায়ক ছিলুম বলে আমি গৌরব 
বোধ করি-_7108 1 0010. 6৬০) 021] 10116 207901) 06 076 001007%7. 

অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছে, এবার উঠব। মুস্তাক জিজ্ঞাসা করলেন- “কোথায় 
যাবেন?” 

পঁস কে নাইড্‌র বাড়শ।” 

পঁনশ্চন্ন, ০০ 22009 562 10117), 

আমাদের একজন ফস করে জিজ্ঞাসা করলে- “কেন 2” 


৭৬ ক্রকেট অমনিবাস 


মুস্তাক গম্ভীর হলেন। ধীরে বললেন-_পশষ্যকে দেখলে গ্রুকেও দেখা 
উচিত। ৬1১৪৮ 105020 25 00-020, 15 055 06591001, 0£ 0. 8. ৪9000, 

মূখ আরম্ত, গলা থমৃথমে, ঘরের আবহাওয়া এক মূহ্‌র্তে ভারী হয়ে গেছে। 
--“দরিদ্র ঘরের ছেলে, মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে দেখতাম দি কে খেলছেন। সে স্বস্ন 
দেখার মতো। তাঁকে অনুকরণ করতাম। তারপর তাঁর চোখে পড়লাম। তার- 
পর-_” 

সাজানো একটি ঘর-কৌচ, চকচকে টেবিল, ফুলদানি, ঘরভার্ত আসবাব, 
মুস্তাকের উজ্জ্বল চেহারা, পাঁরপাঁটি বেশবাস, ভালো চাকরি, নিশ্চিন্ত সুখী 
জীবন। আরো তাকিয়ে দেখি, মুস্তাকের মুখে একটা নম্র আলো। 

কৃতজ্ঞতা মানুষকে স্মন্দর করে। 


মনোরমা-গঞ্জের বিশেষ বাড়িটির গেট খুলে ঢুকলাম সন্তর্পণে। দুপুর 
বারটা । শহরের প্রায় প্রান্তে। একপাশে ঢেউখেলানো সবুজ মাঠ, দূরে নীল 
পাহাড়ের ইসারা। এপারে ছবির মতো একাঁট বাঁড়, গাছপালায় শীতল। 
বাগানের মাঝখানে ফুট-দশ মাথা তুলেছে একটি নারিকেল গাছ, নীচ; পাতা 
মেলে আমাদের চোখের সামনে সবুজ আলোয় ঝিলমিল করে কাঁপছে । চারি- 
দিক নিস্তব্ধ। সামনের ঘরে একজন বসৌঁছলেন, কালো পাথরে-কোঁদা শরীর । 
"আমরা উদ্দেশ্য জানালাম। আমাদের বাঁসয়ে তিনি খবর দিতে গেলেন। 

বাগানের সামনের বারান্দায় বসে চুপচাপ । কোথাও চাণ্চল্য নেই, কেউ জোরে 
কথাও বলছে না। উজ্জল রোদ, বিস্তৃত মাঠ, সাজানো বাগান, আর আমাদের 
সম্দ্রমস্থির মন- সব 'মাঁলয়ে অগাধ শাল্তি। যেন সব ঘুমিয়ে আছে-_এখানে 
বিশ্রাম করছে ভারতীয় "ক্রিকেটের একটা গোটা যুগের ইতিহাস। অধিনায়ক 
নাইড্ ক্রিকেট থেকে বিদায় 'নিয়েছেন__তাঁর বাহিনীকে নিয়ে 'ক্লিকেটের আপস- 
হীন নেতাজীকে কোনোঁদন দেখব না আর রপক্ষেত্রে। ক্রিকেট-বাণপ্রস্থের 
চল্লিশকে টেনে নিয়ে গেছেন পণ্টাশে, পণ্সাশ থেকে ষাটে। এবার চাই 'বিশ্রাম। 
সুদীর্ঘ ইনিংস শেষ করে এদেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে উশ্চয মাথা ফিরে গেছে 
প্যাঁভীলয়ানের আরাম কেদারায় ৷ 19100 295 510, [85000 ৮11] [120 100 
178016, 

অনেকক্ষণ বসে আঁছি। খবর পেয়েছি 'তাঁন পূজা করছেন, শেষ করে 
_আসবেন। 

গোপাল সমঝে দিয়েছে--বড় রাশভারী লোক, মুদ্তাকের মতো 'দিলখোলা 
নয়। দেখা যখন করতে এসোৌছ, দচার কথা ভদ্রতা করে কয়ে বিদায় দেবে। 
বিশেষ দুপুর বারটার পর রীতিমত অসময়। 

বেশ কিছুক্ষণ পরে মর্যাদামল্থর অথচ স্বচ্ছন্দ চরণে প্রবেশ করল এক দাঘ' 
দেহ। দেখে চমকে উঠলাম-_এই কি নাইড্‌ £ কণী প্রভেদ ! খেলার মাঠে বিলোতি 
পরিচ্ছদঢাকা কর্নেল নাইডুর পরনে এখন ধূতি, গায়ে মটকার পাঞ্জাব, সৌম্য- 
স্নিধ ক্ষোরত মুখ, ভ্রুর উপরে, কপালের পাশে, চেখের পাতায়, জলের ছিটে। 
শঠক তো, নাইড্য পৃজা করাছলেন। উঠে দাঁড়ালাম, শুধু ভদ্রতা করে নয় নাইড; 
দাঁড় করাতে পারেন 


ক্রিকেট সুন্দর ক্রিকেট ৭. 


“বসুন বসুন। কোথা থেকে ?” 

গোপাল- বলল-_“কলকাতা মানে হাওড়া থেকে ।” পরিচয় দিতে শুরু করল। 

আমি তখন ভালো করে দেখাছি। কী দীর্ঘ আর সচ্ছন্দ। কালো অথচ 
পুন্দর। পুরুষের মার্ত। লম্বাটে দড় মুখ, কঠিন চিবুক, চাপা ঠোঁটি, খাড়া 
নাক-স্পন্ট প্রত্যেকটি রেখায় সফতে ক্ষোদিত অবয়ব। উচু নাকের পাশ থেকে 
গভীর বিস্তৃত প্রাল্তরন্ত দুটি চোখ, প্রান্তের রান্তমচ্ছটা চোখ ফেরালে গাঢ় হয়ে 
ওঠে । লাবণ্ময় ব্যন্তত্বে গম্ভীর ভাস্কর্য । 

নাইড্‌ অধিনায়ক, নাইডুর চোখের হীঙ্গতে যদ্ধজয় হয়, মিথ্যে নয়। 'জনতার 
মাঝে অপূর্ব একা ।* সম্ভ্রম বোধ কার। 

সহজ বিস্ময়ে নাইডু শুধোচ্ছেন_-“কলকাতা থেকে ? সে তো অনেক দূর! 
বাংলাদেশ! তা কি মনে করে এখানে ?” 

সুনীল কি একটা উত্তর 'দিচ্ছে-নাইডুর দিকে তাঁকয়ে আমার নৌভিল 
কার্ডাসের উন্তি মনে পড়ে 85০10716107) 1 (00096) 15 006 500- 
1012] 06 0182 00915016701 09 10017) 51170 19109 791 11 11. 

নাইড প্রশন করলেন-_“ইন্দোরে কি দেখবেন 2” 

সুনীল বলে চলে-_-“ইচ্ছে ছিল বাঘ-গৃহা দেখতে যাব, হয়ে উঠল না। এখন 
এসেছি আপনাকে দেখতে ।” 

নাইড্ হাসলেন--“আমাকে ?* তারপর কথা এাঁড়য়ে বলতে লাগলেন একট; 
দ্ুত-“জানেন মালবদেশ আবহাওয়ার জন্য বিখ্যাত। জানেন__” 

নাজের কথা এড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক । তাছাড়া খেলা ছেড়ে-দেওয়া বাট 
খছরের বৃদ্ধ নাইডুকে দেখবারই বা কি আছে? করতালতে নগদ বিদায় মিলেছে 
যাদের, স্থায়ী মূল্যে তাদের আঁধকার সামান্য। আলো নিভে আসার সঙ্গো- 
সঙ্গে খেলাও শেষ, সংবর্ধনাও শেষ। তাই কি নাইভ্‌ এড়িয়ে যেতে চাইলেন ? 

ষাট বছর আগে কট্রারি কনকাইয়া যেদিন জন্মোছলেন সোঁদন কিন্তু অনেকে 
এসেছিল সঙ্গতভাবেই, দেশী এবং বিলেোতি। সোদিন নাগপুরে নাইডুর দলের 
সঙ্গে বৃটিশ রেজিমেন্টাল দলের ক্রিকেট' খেলা । ছেলে কাঁদল আর শাঁখ বাজল। 
শমষ্টান্ন ও অর্থ বিতারত হল নবজাতকের কল্যাণে । বৃটিশ দলের সদস্যেরা 
কৌতূহলী হয়। যখন জানল, সদ্যোজাতের কল্যাণে অর্থীবতরণ, তখন তারাও 
টুপি পাতল। তা ভরে গেল পিতামহ নাইডুর অকৃপণ দানে। উৎফুজ্ল হয়ে 
তারা বলল-_এ ছেলে সেরা ছেলে হোক খেলার জগতে । সৌঁদনের শিশু নাইড্‌ 
ভবিষ্যতের বীজ, তা দেখতে জড়ো হওয়া চলে, কিন্তু আজ ? 

গতশান্ত অঙ্গারর্পী নাইড্‌ তাই হয়ত নিজের 'ক্রিকেট-জীবনের কথা বলতে 
নারাজ। তিনি মালবদেশের প্রাণহরণ আবহাওয়াকে প্রশংসায় ভাঁরয়ে তুলতে 
শুরু করলেন। ৰ 

আমি কিন্তু আরো ভালো করে লক্ষ্য করতে থাকি । চেষ্টা কার দেখতে চোখ- 
মুখের সেই বিদ্যৃদ্দীপ্তি, যা গণ্য 'বিপক্ষকে বিমূঢ় করেছে বারবার। বার্থ হই। 

নাইডু বলে চলেন-_“ওরঞাজেবের সমকালীন এতিহাদিক মালবের উচ্চ- 
প্রশংসা করে বলেছেন-“সবেরে বেনারস, দো পহরকো আউধ, ওর সামমে 
মালব।' এখানকার জলবায়তে আতিশষ্যের অত্যাচার নেই। প্রায় পর খতু নাতি- 


৭৮ ক্রকেট অমানবাস 


শীতোফ। তার কারণ পশ্চিমঘাট পর্বত মালবের কাছে ৪০1৫০ মাইল ভেঙেছে। 
ফলে সমুদ্রের বায়ু গ্রীষ্মকে সহনীয় এবং শীতকে সৃখকর করে। একজন কাঁব 
বলেছেন”-_নাইড্ব একটু থামলেন-বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, 
তারপর মৃদ্‌ গলায় বললেন--“কাবির কথাগুলো ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু 
একথা কি জানেন, জানেন নিশ্চয়, মানেন কি যে, ভারতবর্ষে জন্মানো একটা 
সৌভাগ্য? আমি বহুদেশ ঘুরেছি, কিন্তু এমন দেশ”- আবার চপ করলেন, 
পরে অতি ধারে, পাঁবন্ন একট মন্ত্র মতো দু'বার উচ্চারণ করলেন “ভারত- 
বর্ষ! ভারতবর্ষ !” 

অন্যমন হয়ে একেবারে থেমে গেলেন। জের করতলের উপর দৃন্টি নিবদ্ধ 
হল। দীর্ঘ পঞ্লবদূপট শান্তরোদ্র দুই চোখের উপর অপরাহের ছায়ার মতো 
নামতে-নামতে অধপথে, যেন মৃগ্ধ-মৌনে, স্থির হয়ে রইল। 

এতক্ষণে আমি আমার উত্তর খুজে পেল্ম। নাইডুকে এখনো দেখবার 
আছে । কেবল নাইডুর ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষেরও নাইড। খেলা শেষে ভারত- 
বষের মান্ষ শেষ হয়ে যায় না। 

একট সচেতন এবং উৎসাহত হয়ে নাইভু এবার বলেন-“ইন্দোরের আব- 
হাওয়া কিন্তু আমার বড় ভালো লাগে। এখানকার শীতের আমেজ লোককে 
কাজ করবার প্রেরণা দেয়।” 

ছন্দ বজায় রাখতে এবং প্রসঙ্গান্তর আনতে কথার পিঠে বলে উঠ--“আর 
ভালো খেলোয়াড় সৃষ্টি করে।" 

এইবার নাইড্‌ 'সধে হয়ে বসেন, পূজার আমেজ বোধহয় কাটল-_“কি বললে, 
ভালো খেলোয়াড় 2 কোথায় ভালো ই আমরা কি পৃথিবী জিতোছি ? পাথবাঁর 
'ক্ুকেটে ভারতের স্থান কোথায় ? না না, ভালো" কথাটা শুনতে আমার ভালো 
লাগে না।” 

সাবনয়ে সুনীত জিজ্ঞাসা করে_এ অবস্থার কারণ কি, এ অবস্থা দূরই বা 
হবে কেমন করে ? 

দি কে বলেন- “সব এই একই প্রশন। বোর্ডও আমাকে এই প্রশ্নই করে। 
কারণ অনেক আছে- এ দেশের প্রকীতি, যা সহজে আহার জোগায় ও অলস 
করে। এ দেশের পরাধীনতা ও দাঁরদ্য। কিন্তু তার থেকে বড় কি জানেন, 

আমাদের আন্তারকতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। স্বামী 'ববেকানন্দ বলে- 
ছলে, বদি শং্‌ আনতারক আর তা হও তাহলেই সমস্ত পৃথিবী 
তোমার পায়ের তলায় লুটোবে।” 

০৯০০ পউল্জঞজ্রন্র বর রসদ রত মার 
দিয়ে আঘাত করে দঃঃসাহসের সঙ্গে বলোছলেন, গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল 
খেলা বাঞ্চনীয়, সেই বিবেকানন্দকে সকল সংগ্রামীর প্রয়োজন । নাইড্ পূর্ববং 
বলে চলেন--“আমরা কি খেলোয়াড় ! কোনো বিষয়ে আশা নেই, বিশবাস নেই, 
মরবার আগে দশবার মরে আছি-:090: 77920 25 105৮ 70019 0081 5 
901019110 ড/017. 

চুপ করে থাকি। সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা 'দিয়ে একজন শ্ান্মষ কথা 
বলছেন। নিজে 'সমর্থ হয়েও ব্যর্থতার বেদনা সারাজীবন বহন করতে হয়েছে 


ক্রিকেট সুন্দর 'ক্রকেট ৭৯ 


তাঁকে। তাতে মন আহত । ক্ষোভে 'বস্বাদ কণ্ঠ-_“সবচেয়ে দুঃখের কথা, 
আমাদের স্বাভাঁবক নৈপুণ্যের অভাব নেই। আম নীজের আঁভজ্ঞতা' থেকে 
বলতে পারি জোর করে--ভারতাঁয় খেলোয়াড় ১৫ দিনে যা শিখবে, বৃটিশ 
খেলোয়াড়ের তা শিখতে কম করে ৪ মাস লাগবে। কিন্তু ১৫ দিন পরেই 
ভারতীয় খেলোয়াড় বলবে, আমি সব শিখে ফেলেছি, ওয়ালনড্‌-চ্যাম্পয়ান হয়ে 
গ্রোছ, ফলে পতন হতে দেরী হয় না। আর ইংরেজ খেলোয়াড় সারাজীবন 
অনুশীলন করে যাবে। আমার পিছনে ছোকরা খেলোয়াড়েরা ঘোরে_ খেলা 
শিখতে নয়"_-ঘৃণায় আর ক্রোধে নাইড্ুর চোখ দপ্‌ করে জলে ওঠে--টেস্টে 
চান্স দাও, কবে টেস্টে চান্স পাব ?- এই কাল্না। কেন তুমি বোরের কাছে ধন্না 
দেবে_ বোর্ড কেন তোমার পিছনে ছুটবে না 2"_খান্‌ খান্‌ হয়ে ওঠে নাইভুর 
গল । একটু আত্মসংবরণ করে বলেন-_+'আঁমি এতদিন ধরে সফলতার সোপান- 
রূপে একটা জিনিস শিখেছি-ধ্যান। ধ্যান চাই. সর্বাবষয়ে ধ্যান।” 

গোপাল সমর্থনের সুরে বলে ওঠে “তা ঠিক। হোলকার-দলকে নিয়ে 
আপনার নিয়মিত অনুশীলন দেখোছ। তার ফলেই ক্রিকেটে হোলকারের এত 
নাম।" 

নাইড বধা দিয়ে বলেন_ “তাতে কি হয়েছে ? তারা কি যা শাখিয়েছি, তা 
আয়ন্তে রাখতে পেরেছে ঃ আমরা যত সহজে উন্নাতি কার, তত সহজে পড়ে 
ঘাই। এ যেন অখণ্ড সত্তাকে দর্শন করে আবার নরক দর্শন করা। ছি ছি। 
শুধু কথার যুগ এসেছে ।” নাইডু তিন্ত কণ্ঠে বলেন_-"আমাদের বচনে রাজা 
জল্মাচ্ছে, বচনে মরছে । অথচ এই ভারতবর্ষ কত খাঁষি মহর্ষির জল্মস্থান, যাঁরা 
শুধদ কথার ঝ/বসা না করে ধ্যানে আত্মানুশনীলনে জীবন কাটিয়ে গেছেন। 
নীচ হীন পাপী ।" 

একটা বিজ্ঞ মন্তব্য করবার সুযোগ পাই, বলে ফেলি-- “আমাদের এখন 
দরকার মাঝারি লোক--” 

নাইড্‌ ঝলসে বলেন--“তা কেন” 

হঠাৎ একটা বিরাট কালো ক্‌কূর ভিতর থেকে তন লাফে এসে হাঁজর হয় 
এবং সটান সামনের দুটো পা সস কের কাঁধের উপর তুলে সোহাগ জানাতে 
শুরু করে। কথার মাঝখানে বাধা পড়তে বিরন্ত এবং ব্যতিব্যস্ত হয়ে দিকে 
প্রচণ্ড ধমক দিতেই কক:রটি প্রভ্ভন্ত কুকূরের মতোই পায়ের কাছে লুটিয়ে 
পড়ে আদর সংগ্রহ করতে বাস্ত হয়। আর আমার মনে পড়ে, গোপাল বলোছিল, 
নাইভ্‌ যখন খেলা শেখান তখন এমনইভাবে মুস্তাক, গায়কোয়াড়, সারভাতে, 
?স এস-এর দল তাঁর সামান্যতম আদেশ পালন করতে ছোটাছুটি করে। ৯০, 
1106 6009010 2170. 09৮0000 কথাগুলোর মধ্যে কোনো অসৌজন্য নেই। 
নাইডু ছিন্ন কথা টেনে বলতে লাগলেন_“তা কেন, আমরা কি পাহাড়ের 
শিখরে উঠতে পাঁর না? এই ভারতে জনল্মানই যে একটা পবিল্রকর্ম। এই 
দেশেতে জন্মেছি, ঈশ্বর করুন, যেন এই' দেশেতে মরতে পারি। ভারত ! ভারত ! 
ভারত! কত মহাগ্রার পদধূলিতে পুণ্য এই দেশ! ধরুন না কেন, রামকৃফ 
পরমহংস, স্যাম 'িববেকানন্দ। তাঁদের ধা জামেন--?” 


৮০ রকেট অমানবাস 


নাইড্‌ বলতে থাকেন--এই তো সোঁদন, দিন দশ-বার হবে, পবিল্র কাশীধাম 
থেকে 'ফরছি-_এলাহাবাদ স্টেশনে চোখে 'পড়ল শ্রীরামকষের একাট জীবনী। 
সেই থেকে তার মধ্যে ডুবে আছি। কি জীবন! 1015161 101577)51 4৯ 1489 
10151051” 

নাইড্য বললেন-_“দাঁড়াও বইটা এনে দেখাচ্ছি, ওঘরে আছে।” 

অত্যন্ত উৎসাহভরে আরামকেদারা ছেড়ে উঠতে যাবেন, কোমর ধরে বসে 
পড়লেন। কি হল-উীদ্বগ্ন হয়ে প্রশ্ন করি একসঙ্গে সকলে । মূখে হাস 
টেনে নাইডু বলেন--“কিছ নয়, বয়স হওয়ার সঙ্কেত।” তারপর ধরে উঠে 
পাশের ঘরে চলে গেলেন। 

ফিরে এলেন অজ্প পরে । বললেন_“অপূর্ব বই, অ-পূর্ব !” 

নাইড্‌ এবার অন্তরঙ্গ সুরে বললেন-“তোমরা কোথায় থাকো বললে, 
হাওড়া নাঃ আমি একবার হাওড়া গেছলাম, কি যেন ক্লাবের ন্বামটা--” 

গোপাল বলল-_“সালকিয়া ফ্রেপডস্‌। আপনি সম্ভবত তাদের প্যাভিলিয়ান 
উদঘাটন করতে গিয়োছিলেন।” 

নাই স্বাককীতর ঘাড় নাড়েন-হাঁ হাঁ ঠিক। সোঁদনকল্ছু বড় মস্কলে 
পড়েছিলাম। গাড়ী খুব লেট ছিল, স্টেশন থেকে সোজা যেতে হয়োছিল সাল 
কিয়া।” হঠাৎ নাইডু ফিরে প্রশ্ন করলেন-__“আচ্ছা, ই ৬৩ 
কত দূর £” 

সুনীল আন্দাজ করে বলল- “মাইল ছয়েকের উপর হবে।” 

আমি আরো বিশদ করার চেস্টা করি-_হাওড়া থেকে বেলুড় সাড়ে চার 
মাইল, বেল্ড় থেকে দক্ষিণে*বর মাইল আড়াই ।” 

নাইড--"এলগিন রোড থেকে ?” 

দনীল- “মাইল দশেকের কাছাকাছি ।” 

নাইভ্‌ খানিক চুপ করে রইলেন। একট ইতস্তত করে আবার শুর করলেন-_ 
“আমি কতাঁদন থেকে কলকাতা যাচ্ছি, দক্ষিণে*্বর যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। 
প্রাতবারই লিল;য়া স্টেশন পেরিয়ে যাওয়ার পর মনে পড়ে, আর প্রাতজ্ঞা করি 
পরের বার নিশ্চয় যাব। সহসা একবার সুযোগ এল। সেবার অস্ট্রেলিয়ান 
সার্ভিসেস-দলের সঙ্গে ইস্ট জোনের খেলা । আমি ইস্ট জোনের ক্যাপ্টেন। মাঠে 
হঠাৎ কে যেন বললে- আপান দাঁক্ষণে*্বর গেছেন £ কথাটা দৈবাঁনদেশের মতো. 
শোনাল। বললাম-যাইনি কিন্তু যাব। সোঁদন সন্ধ্যায় অস্ট্রেলিয়ান দলের 
সম্মানে ব্যাঙ্কোয়েট। আমি পঙ্কজকে (পঙ্কজ গৃস্ত) ফোন করলাম-_ভাীষণ, 
অসংস্থ, ব্যাঙ্কোয়েটে যেতে পারব না। পঙ্কজ ডীদ্বশ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল-_ 
সে কি, কী অসুখ? আম বললাম-_একটা কিছু, তা জানবার দরকার নেই। 
তবে নিশ্চিত থেকো র্লাত দশটার মধ্যে সেরে যাবে । বলেই গাঁড় নিয়ে বেরিয়ে 
পড়লাম। সোজা দক্ষিণেশ্বর। ধন্য হলাম। শ্রীরামকৃফ সাধুনা করেছেন, সেই 
জায়গা দেখলাম । ব্যবহার করেছেন, সেই জিনিস দেখলাম। আরাধ্যা কালীকে 
দেখলাম। তারপর গেলাম বেলনড়। বেলড়ের এক সাধূ আমাকে 'নয়ে য় করে 
সব দেখালেন। তারপর প্রসাদ ও চা খাওয়ালেন। সোঁদনের সেই সম্থ্যা--" 

দুপ্দর একটা বেজে গেছে। বাইরে বাবা রোদ। নাইড্‌ কিন্তু কোনো এক; 


ক্রিকেট সুন্দর 'ক্রিকেউ ৮১ 
সন্ধ্যার মধ্যে তাঁলয়ে গেছেন__অস্পম্ট সরে বললেন--“সেই সন্ধ্যা কোনোদন 
ভুলব না, ভুলব না। অন্ভাূতি-অপার্থব শান্তি।” 

অনেক দূরের একাঁট সম্ধ্যার আবছা শান্তি আমাদের মনের উপর নেমে আসে, 
আচ্ছন্নের মতো বসে থাঁক। 

স্সৃতিসুদূর কণ্ঠে নাইডু বলতে থাকেন--“১৯৫৩ সালে যখন নিউইয়র্কে 
ছিল্যম, হঠাৎ খবর পেলাম শ্রীরামকৃষের প্রাতচ্ছবি উল্মোচিত হবে। সব ফেলে 
ছুটলাম। একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠানে চমংকার ভাষণ দিলেন এক স্বামীজাঁ। 
রামকৃফ সেখানেও। 

“তোমরা বোধ হয় অবাক হচ্ছ, আমি ক্রিকেটের কথা না বলে, এসব কথা 
বলাছ”_ নাই ঈষৎ কৃণ্ঠিত হন। 

অবাক হচ্ছি সন্দেহ নেই। যা সহজে মেলে না, এমন অপ্রত্যাঁশত আকারে 
মেলে! ব্যস্ত হয়েবাল-“না না, আপনি বলহন।” 

নাইড্‌ বলে যান_“দেশ-বদেশে রামকৃষ্ণ-অর্চনা কত বেড়ে গেছে। আমি 
1নিউইয়র্কে একাঁদন সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃফের ছবির সামনে ধূপ জেবলেছি, কোথা 
থেকে হোটেলের পাঁরচারিকা- জাতে জার্মীন-ছুটে এসে হাত জোড় করে 
দাঁড়াল। তার স্বামী রামকৃষের ভন্ত। আর একটা ঘটনা শোনো । কিন্তু তার 
আগে চা খেয়ে নাও।” 

সকলে না-না করে উঠি। নাইড্দ স্নিগ্ধকন্ঠে বলেন--“লজ্জা করছ না তো? 
যা হোক, আমাকে ধর্মতাত্বিক ভেবো না, আম ধর্ম-দর্শনের কথা কিছ জানি 
না, তবে মান্দিরে যাই।” 

আমার জানা ছিল। বললাম-_“আপনার এক জীবনীকার লিখেছেন, আপাঁন 
কালীভন্ত আর নিত্য পৃজারা ।” 

“এ যা হোক কাঁর”_কথা চাপা দিয়ে নাইড্‌ বললেন। "শক জানো, আসল 
বস্তু হচ্ছে বিশ্বাস। আমেরিকার হোটেলে বসে খাচ্ছি। হোটেলওয়ালী পাশে 
বসে। বয়স হয়েছে। হাতে একটা মোটা-ধরনের বই। কৌতূহল হল, জিজ্ঞাসা 
করে জানলাম_£9:8,এর উপর লেখা । বৃদ্ধার বুকে ক্যানসার হয়োছিল। 
গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করত, আর বিশ্বাস করত, তাতেই সেরে যাবে। সাঁত্য 
সেরে গেল। একথা কি তোমরা বিশবাস করবে 2" 

নাইডু পাঁরপূর্ণ দুই চোখ মেলে তাকালেন। বিশ্বাস কার আর নাই কারি, 
সেই গভীর জিজ্ঞাসার উত্তর নয় অহঙ্কৃত অস্বীকার । তাঁর জিজ্ঞাসার অল্ত- 
রহিত সমাধানকে সেই ম্হূর্তে প্রত্যাখ্যান করবার শান্ত ছিল না। 

নাই বলে চলেন--“অথচ এঁ বিশ্বাস আমাদের ধ্যানের শতাংশের একাংশও 
নয়। জানো আমাদের আধ্দনিকদের মনোভাব "__নাইড্ একট; উত্তোজত হয়ে 
পড়েন-_“আমি প্রতিদিন কালণপুজার পর রন্তচন্দনের ফোঁটা পরি। খেলতে 
নামবার সময়ও সে চিহ্ন থাকে। বিদেশীরা কোঁতৃহল প্রকাশ করে__ড/তা! 
0০. ঘ. ৮18 15 1 00? আমি গল্ভপরভাবে উত্তর দিই_এ£ 19 90107610810 
811570125, ৫012, 77557700102. তারা থেমে যায়।” 

তাদের থামিয়ে দিয়েছেন নাইড্য। এ নাইড্র উপর কথা চলে না। অস্বাভাবিক 
রকম গল্ভার হয়ে পড়েন ভিি। লন্ত হাখ খনন, রদ নাজনৈলে 

, ই--৬ 


৮২ ক্রকেট অমানবাস 


আগ্নেয় আভা। দুই চোখ বিস্ফারিত করে উত্তেজনাকে আয়ত্ত করতে চেষ্টা 
করেন। একটা যল্মণাদায়ক নীরবতা নেমে আসে। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলতে 
শুরু করেন-“আর আমার ভারতীয় বন্ধুরা দয়া করে বলেন_ওটা সিকে'র 
9000501200”, এবার ঠোঁট বাঁকে তাঁর, ঘণা আর ব্যজ্গে চোখ কুচকে আসে, 
নাকের রন্ধ স্ফুূরিত হয়, তীক্ষ্য শীতল' ধারালো কণ্ঠে কয়েকবার উচ্চারণ 
করেন-__“9179510001) | 90196750001) 1” 

যথেছ্ট অত্যাচার করা হয়েছে। ঘণ্টা-দেড়েকের মতো কেটেছে। পূজার পর 
অভ্যস্ত একষাঁট বছরের মানুষটিকে বাঁসয়ে রেখোছ। উপক-বঝ'দাক হয়েছে 
কয়েকবার ভিতর থেকে । আমাদেরও ক্ষুধার তাগিদ নেই তা নয়। উঠে পাঁড়। 
নাইডুও উঠে পড়েন--শকছ মনে কোরো না, অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল মনের 
মতো বিষয় পেয়েছি বলে । 'ক্রকেটের কথা হল না--1 179$ [017)50 [70 8277৩ 
9]] 01001) 1116, 0081 15 211. 

রাস্তায় বেরিয়ে আঁস। সমস্ত মন ভরে আছে। খেলোয়াড় হয়েও খেলা শেষে 
শ্রীষযন্ত কট্টারি কনকাইয়া নাইড্‌ অবশিষ্ট আছেন। খেলার জগতে একটি মান 
খতু-_বসল্ত। জীবনে কিন্তু অনেক খতু, তার একটির নাম হেমন্ত। 

হৈমন্তী মধ্যাহ্ন বাসার পথে পা বাড়ালাম। 
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শয়নসুখে এলিয়ে পড়ে 
স্মরণসখে ভোর, 

'খেলার রাজা" স্বঙ্নে নামে 
ঘনিয়ে আসে ভোর। 





সস এমি উরি ও, এ এ ৫ এ এ এই সিসি | এ ০ এন এরি এ এপ, এসসি 


সোঁদনকার কথা নিশ্চয় আপনার মনে নেই, থাকার কথাও নয়, কিন্তু আমার আছে। 

১৯৬০ সালের জানুয়ার মাসের কুঁড়ি তারিখ হবে। হয়তো উনিশ, একুশও হতে 
পারে। কিন্তু সময়টা ঠিক মনে আছে-_সম্ধ্যাবেলা সাড়ে ছণ্টা-সাতটা। বছরখানেক 

ধরে আনন্দবাজারে আমার যাতায়াত । শ্রীষুন্ত মুকুল দত্তের সঙ্গে একট; বোঁশ পাঁরচয়। 
বাঙালী ও ভারতীয় ক্রিকেটারদের কতকগীল চাঁরত-ন্র আনন্দবাজারে ছাপানোর 
উনিই 'নামত্ত হয়োছিলেন। আপনার নাঁক লেখাগুলো ভাল লেগোঁছল, মুকুলদা 
জানিয়োছলেন। নচেৎ অজ্ঞাত লেখকের বড়ো আকারের অতগীল রচনা আনন্দবাজারের 
পাতাজোড়া করে দীর্ধাদন প্রকাশিত হতে পারত না। আনন্দবাজারে যখন গোছ, 
মাঝেমাঝে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও অক্পাঁবস্তর কথাবাত্ণা হয়েছে। অপরাজেয় 
আপনার সৌজন্য--আপনি লেখাগুলি সম্বন্ধে বদ মিষ্টকথা আমাকে বলেছেন। 
বলাছ না কথাগুলো বানিয়ে বলেছিলেন, তব...তখন অন্তত এটুকু বুঝবার বুদ্ধি 
ডেট োনিারা সরারা গালি ররেদাররিজা 

। 

১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসের যে-সন্ধ্যার কথা বলছিলাম-_সেই সম্ধ্যাতে এবং 
তার আশপাশের কয়েকাঁট সন্ধ্যা ও সকালে কলকাতা শহরের মুখে দুটি মান্র উচচার্য 
শব্দ ছিল-ক্রকেট ও টিকেট। অস্ট্রোলয়া এসেছে।'ভারতসফরে গোটা টেস্ট দল নিয়ে 
বেনোডের আঁধনায়কত্বে। অস্ট্রোলয়া টেস্টে ভারতকে হারয়েছে দিল্লীতে ও মাদ্রাজ, 
তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে, কিন্তু আশ্চর্য আছে তার পরাজয়ে কানপুরে । 
ভারতের কাছে সেই তার প্রথম পরাজয়। ফলে দারুণ উদ্দীপনা চাঁরাঁদকে। জাতীয়- 
তার কটাহে 'ক্রকেট জবাল হয়ে এমন প্রগাঢ় পানীয়ে পাঁরণত যে, চুমুক দিতে পাগল 
সবাই। কলকাতা শহর' একটি টিকেটের জন্য বেচে আছে, বা মরতে প্রস্তুত। আমারও 
একটি টিকেট পেতে ইচ্ছে। কিন্তু পাব কি করে, কে দেবে? 'যান৷ দিতেন, 'তিনিও 
হেরে গেছেন দেশজোড়া উৎসাহের কাছে। তখন ভাবলম, একমান্র ভরসা মুকুল দত্ত। 
মুকুলদা জার্নালিস্ট, আমার কল্পনায় সাংবাদকরা পৃথিবীর যাবতীয় ঘাঁটির ঘাটিয়াল, 
সুতরাং মুকুলদা ইচ্ছা করলে কী না করতে পারেন-বড় আশায় ভেবোছ। 

আনল্দবাজারে হাজির হয়ে খেলার টেবিলে গুটি-গুটি বসেছ। হাস্য ও কুশল 
বিনিময় হয়েছে। 

ণক খবর 

'না, তেমন কিছ নয়, এই এলম। 

"921 বসুন, চা খাবেন?, 

আমার আঁবর্ভাব সম্বন্ধে মুকুল দত্তের, যাঁকে বড়ো আবেগে মূকুলদা কই, 
উৎসুকোর অভাব আমাকে আহত করল। 'তেমন কোনো দরকারে আঁসান'_এতো 
আমার মুখের কথা-_ ভদ্রলোক দি বুঝছেন না? ?তাঁন ণক আমার সম্বন্ধে এটকেও 
জেনে নিতে পারেন নি যে, আমার পরিচয়ের পারিধি সীমাবম্ধ, ইক হরর 
খানা টিকেট দরকার ! 


রকেট সন্দর ক্রিকেট ৮৫ 


বসে-বসে চা খাচ্ছি, অত্যন্ত ধারে, যাতে আঁবলম্বে উঠে যাওয়ার সভ্য না 
দেখাতে হয়, আর শুনাছ টেলিফোনের অব্যাহত ঝজ্কার। সে ঝঙ্কার দত্তমহাশয়ের 
কর্ণে মধুবর্ধণ করাছিল না, তা তাঁর ক্লান্ত মুখ দেখেই বোঝা যাঁচ্ছল। টোলফোনের 
অপরপ্রান্তে একাঁটই প্রশ্ন, প্রার্থনা, বা দাঁব--টকেট'- এ প্রান্তের একাঁটই উত্তর-- 
“দুঃখিত, অপারগ । ভাবে-গাঁতিকে বুঝলাম, উল্টোপ্রান্তে অনেক সময়ই রীতমত 
বিশিষ্ট ব্যন্তিরা পর্যন্ত দত্তমহাশয়ের ব্যন্তিগত ও পারিবারিক কল্যাণ-বিষয়ে জিজ্ঞাস 
-গ্মথচ সেই 'বড়র পিরীত'তেও ইমি ক্ষণেকে চাঁদ দেখছেন না! 

এবার ওঠাই ভালো, আম ভাবলুম। টিকেট কি সকলে পায়? সিট তো সংখ্যায় 
পণ্য়ান্রশ হাজার, টিকেট চায় বৃদ্ধ ঠাকুর্দা থেকে পশুচকে নাতনি পর্যন্ত কলকাতার 
তাবং মনুষ্য । এই-যে মুকুল দত্তের বন্ধ্গণ, মান্যগণ, সশরাঁরে এসে হাজির হচ্ছেন-_ 
এ'দেরও কি ইনি টিকেট দিতে পারছেন? আর 'টিকেট যাঁদ নাই-বা পাই-_রোডও 
কি নেই? রোডও-দ্রামা কি কম ইনটারেসাঁটং? 'রাজা কর্ণে দর্শন করেন'-আম 
কানে ক্রিকেট দেখে রাজা হয়ে যাব-স্থির করলম। 

মুকুলদা চেয়ার ছেড়ে উঠলেন'। বললেন, একট] বসুন, সন্তোষবাবূর কাছে 
একটা কাজ আছে, সেরে আসি ।” বসেই রইলনম, কারণ ওঠায় বা বসায় কোনোঁটিতেই 
উৎসাহ নেই। বসে-বসে জোচ্চুরির মতলব মাথায় এল, একটা পরামর্শ দেওয়া যাবে 
ভদ্রলোককে ! আনন্দবাজারে সিজন-টিকিটের ছাঁব ছাপা হয়েছে--একট ভাল কাগজে 
যাঁদ এ ছবিটি কিছু বোশ সংখ্যায় ছাপার ব্যবস্থা করেন... 
মূকুলদা ফিরে এসে বললেন, 'সমন্তোষবাবহ আপনার খোঁজ করাছলেন'। হঠাৎ 
সল্তোষবাবুর ডাক? হাওড়ায় কি হাতমধ্যে কোনো গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে 
যে, একজন জেনুইন হাওড়াবাসীর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ পাঁরাস্থাত সম্বন্ধে অবাহত 
হওয়া দরকার? কি জানি। 


সল্তৌষবাব্‌, আপনার সামনে চেয়ার টেনে বসলহূম, স্পষ্ট মনে পড়ছে, তন তলার 
উত্তরদিকের কোণে আপানি বসেন। মুকুল দত্ত বসলেন। আপাঁন একটা লেখার উপরে 
দ্রুত নিশি 'লিখাছিলেন, আমাদের আগমনে মুখ তুলে চেয়ে হাসলেন, তারপরে 
দুরূহ কৌশলে এক হাতে দেশলাই থেকে কাঠি বার করে, এক হাতেই তাকে জবালিয়ে 
সিগারেটে আশ্নসংযোগ করে বললেন--পটকেট পেয়েছেন ৯, 

অত্যন্ত ব্যাথত হলুম আপনার নিম্ঠুরতায়। মুখে বললম-নামনে বলল 
-“'আঁম আনন্দবাজারের বার্তা-সম্পাদক নই, 

তারপরে ভদ্দুতা করে প্রাতপ্রম্ন করলুম--খেলা দেখতে যাচ্ছেন ?' 

দি আপনি না যেতে পারেন, তাহলে আমাদের কারো যাবার আঁধকার নেই ।*- 
এই বলে আপনি' পুনশ্চ হাসলেন- এবং সে হাসির চেয়ে সৃন্দর ছু জীবনে দেখোঁছ 
তি না সন্দেহ। 

বিশ্বাস করুন, আপানি সত্যই এ কথাটা বলেছিলেন। আরও বিশ্বাস করুন, আপনার 
স্মিত কৌতুক বুঝবার মতো রসবোধ সেই মূহূর্তেও আমার ছিল। তবু ক 
অসম কৃতজ্ঞতাবোধ করেছিলুম! তাতে ড্‌বতে দদিয়োছলম বাস্তববোধকে পর্ধন্তি। 

ঈষৎ গম্ভশর হয়ে আপান বললেন--একটা টিকেট আপনার জন্য জোগাড় করতে 
পারা যাবে মনে হয়..ঃ 

আম একেবারে সমাচ্ছম--কশ শুনাছ! 


ণকল্তু-॥ 
কী বল্মখা! আবার কিল্তু-- 


৮৬ ক্লকেট অমানবাস 


'একটা উপকার করতে হবে-_ 

উপকার ? মনে-মনে বললুম, ঠিক হ্যায়-_তাতেও রাজি। যাঁদ ইনি বলেন, বাজার 
করে দিন, তাতেও । এ পর্যন্ত ও-কাজটা উত্তমরূপে করে উঠতে না পারলেও করব 
এণর জন্য, িংবা, মর্মে-মর্মে বুঝলাম, কোন তাঁগদে লোকে নিজের বাঁড়র পুকুরের 
ইলিশ জোগাড় করে শিয়ালদহের বাজার থেকে বড়বাবুর জন্য। 

আপাঁন বললেন-_-'খেলা চলাকালে সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু-ীকছু 'লিখতে হবে-+ 

আপনি জানেন না সল্তোষবাব্, মুকুলদাও নন, বিনা স্মোলং-সল্টে সোঁদন সেই- 
সময় কী প্রচণ্ড চেষ্টায় মূছ্ণি সামলোছলুম! মাথাটা বাঁ করে উঠোছল। বভক্ষুর 
কাছে রসগোঙ্লাকে টিলি করে কেউ ছোঁড়ে?-__তাও একাঁট নয়, একাঁধক! শহধু 
1টিকেটে' নয়, সেই সঙ্গে খেলা সম্বন্ধে লেখার আমন্মণ- শ্রেম্ঠ দৌনিক পত্রে- যেখানে 
দেশাবখ্যারত সমালোচকেরা লেখেন_যার নাম ক্রিকেট-রিভিউ !- যেসব লেখা আমরা 
গোগ্রাসে গিল সকালে, তারপরে সারাদিন কার রোমল্থন বা বমন-কাঁ বলছেন ইনি ? 

তারপরেই কিন্তু শিউরে উঠল.ম। 

আপনি সান্দগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলেন-“কী হলঃ, 

ব্যাপারটার গোটা তাৎপর্য তখন এক ঝলকে পাঁরচ্কার হয়ে গেছে ।- নাঃ অসম্ভব ! 

অসম্ভব, অসম্ভব, অঙম্ভব- ইমৃপাঁসবল। যে-আম নিজের ঘরে চায়ের পেয়ালা 
নিয়ে বিছানায় উপূড় হয়ে পেটে বালিশ গ*ুজে, ভাবাঁবকাশ করে থাক মান্র প্রেরণার 
উদয়ে--যে-আম একটা কথা পাঁচবার কাট, প্রত্যেক মুহূর্তে অসন্তুষ্ট হই নিজের 
উপরে, একটা লেখা তৈরী করতে যার জীবনবৃক্ষে বয়সের কুড়যল পড়ে-সেই আম 

পরে, খেলার শেষে বাঁড় না গিয়ে খবরের কাগজের আঁফসে বসে, আর 
পাঁচজনেব সঙ্গে এক টোবলে ঝুকে পড়ে, লিখে যাব চাঁরাঁদকে টাইপরাইটারের 
খট্খট ও মনষ্যকণ্ঠের কলকলের মধ্যে * যে-কোনো জাঁনসেরই একটা সীমা আছে:- 
মুখভাব থেকে নিশ্চয় মনোভাব বুঝলেন আপাঁন--ভয় পাবেন না, অব্প মভ্যাসেই 
ঠিক হয়ে যাবে_, 

'ভয় পাবো না? কী বলছেন? জানেন এক্ষেত্রে আমাব প্রাতাঁদনের জীবন কখন 
শুরু ও কখন শেষ হবে?" 

৫ 25. 

"খেলা শুর দশটায়। থাকি হাওড়ায়। সেখান থেকে মাঠে আসতে লাগে সওয়া এক 
ঘণ্টা। তার মানে ন্টার আগে যাত্রা। তৈরী হতে হবে অন্তত আটটা থেকে। মাঠে 
এসে সারাদিন খেলা দেখব, আসলে' খেলা দেখা মাথায় উঠবে, সারাদিন নোট করতে 
হবে আর আঁস্থর হতে হবে ভাবনায়- উপন্যাস পড়ে পরাঁক্ষা দেওয়ার মতো, রস 
আর সেখানে রস নয়, কষ। শুধু চোখ মেলে দেখে, টিফিন-বাজ খুলে খেয়ে ও মুখ 
ছাঁটয়ে গাল বা গল্প করে যেখানে খেলার শেষে অবসাদে ভরে থাকে দেহমন, সেখানে 
মাঠে সমস্তক্ষণ ঘাড় গুজে লেখার পরে গা-হাত-পায়ে ব্যথা নিয়ে হাজির হতে 
হবে পাকা-অফিসে--তারপরে বিনা বিশ্রামে আরও ঘণ্টাকয়েক ধরে জনতোষণশ 
রচনানর্মাণ--তারপরে বাড়ি 'ফিরব বাস-ট্রাম ঠেঙিয়ে রাত সাড়ে দশটা-এগারোটায়-_ 
জিতের রাত- খেয়ে উঠব বারটা নাগাদ-_তারপরে বিছানায় লম্বমান হব পরাঁদবসের 
জন্য একই প্রকার পাঁরকজ্পনা বাঁলশের তলায় 'নিয়ে-- 111 কী বলছেন আপাঁন? 
আমি ককিয়ে উঠি। 

অসহ্য মিষ্ট এক ধরনের মৃদু-মূদু হাসি নিয়ে আপাঁন তাকিয়ে রইলেন। হাতমধ্যে 
প্রযুক্ত ভূপেশ মজুমদার মহাশয়ও সেখানে হাজির হয়ে চেয়ারে বসেছেম। তাঁর 
মুখেও একই ধরনের হাঁসি। কী অসহ্য হাসির উৎপণড়ন! ॥ 
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আম চেশচয়ে উঠলুম--আপান যা করতে বলছেন, সে জাতীয় কাজ পূর্বে 
ঘ'একবার কাঁরনি তা নয়, কিন্তু সে কখনোই চার ঘণ্টার বৌশ' সময়ের জনা নয়, 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে তিন ঘণ্টা । হাঁ-পরাক্ষা আমি 'দয়োছ, পরাক্ষা-হলের পাঁরবেশও 
অনুরূপ, 'কিন্তু সেখানে পরাক্ষক-সংখ্যা মান্র কয়েকজন, পরণক্ষার খাতাও অন্য কাউকে 
দেখানো হয় না” শুধ্‌ রেজাল্ট বেরোবার 'দিনই কিছু ভয়-ভবনা--আর এখানে! 
লক্ষ-লক্ষ পাঠক পরাক্ষক, রচনাপন্ত্র মোটেই গোপন ব্যাপার নয়, সর্বাধিক বিক্রীত 
পন্িকার পৃঙ্ঠায় একেবারে খোলা চিঠি।_ বাপরে! 

আপনাদের মুখের হাসি ও চোখের তাগিদ তখনো অব্যাহত--উদাত। আম মরায়া 
হয়ে রসিকতার চেষ্টা করি-“জানেন, আপনাদের সাংবাঁদক-গোচ্ঠীর একজন আমাকে 
বলেছেন, আমরা লেখার সময়ে কখনো থামি না, পরবতণ" বাক্যটি উত্তম হবে এই 
ভরসায় বর্তমান বাক্যাট প্রায় বিনা চিন্তায় দ্রুত লিখে ফোঁল-, 

তাইতো বলাছ, আপাঁনও তাই করে ফেলবেন- 

“সেইটি পারব না বলেই তো ভয় পাচ্ছি লেখা একটা কারুকর্ম-, 

'কারুকর্ম চারুকর্ম-_কাজকর্মও বটে। আপনি কাজকর্ম মনে লিখবেন আর... 

আমি সন্দেহে সংশয়ে আাঁকিয়ে থাঁকি। আপনার কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস ফুটল-- 

দেখুন, আমাদের কাগজের নিশ্চয় একটা প্রেসাটজ আছে। লেখা খারাপ হলে 
ছাপব কেন? ত্পনার উপর আস্থা আছে বলেই অনুরোধ করছি-_এর পরে আপনার 
সঙ্গে একেবারে লেখা নিয়ে আলোচনা হবে--» 

সুন্দরভাবে কথায় অবসান ঘাঁটয়ে আপান জমে-ওঠা কাজে চোখ নামালেন। 

'ক্রকেটের দৈনাল্দন বিবরণী রচনা সেই শুরু করোছলাম। এখনো লিখে চলো... 


সল্তোষবাবু, আমার এই 'ক্রিকেট-বইটি আপনাকে উৎসর্গ করাঁছ ধণশোধের জন্য 
নয়, ধণস্বকারের জন্য। 
১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ শঙ্করীপ্রসাদ ঘস; 


কৃতজ্ঞতা জ্বীকার 
প্রমথনাথ বিশী : কিছু কাহিনী বলেছেন ও ব্যবহারে অনুমাঁত 


। 
প্রীমতী লশলা মজুমদার, শ্রীপঙ্কজ রায় : স্মাতকথা বলেছেন। 
শ্রীমকূল দত্ত ; শ্রীমাণশঙ্কর মুখোপাধ্যায় : নানাবিধ পরামর্শ দিয়েছেন 
ও সাহায্য করেছেন। 


% % কএতিছাসিক ক্রিকেউ-নাটক ক্রু কষ % 


পাখাঁটা নড়েচড়ে জেগে উঠল। তারপর পাথা ঝাপটাতে লাগল। তারপর কথা 
বলতে শুরু করল-_একেবারে বাংলা ভাষায় ! কী কান্ড! আম চমকে উঠলদম। 
'মরা পাখী আবার বাঁচে নাকি £ কথা বলে নাকি ? পাখাঁটা তো অনেকাঁদন আগে 
মরেছে। তবে যেহেতু সে ণকুকেটের মক্কা, লর্ভসে খেলার সময়ে বলের ঘায়ে 
গত হয়েছে, তাই তাকে লরসের লঙরুমে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে প্রদর্শনীবস্তু- 
রূপে । সে 'কিভাবে বে*চে উঠে বাংলায় কথা বলতে পারে ? তাহলে 'নৃশ্য় 
ব্যাপারটা সত্য নয়, আমি 'স্থর করলুম, এটা স্বস্ন। পাখাঁটা বোধহয় অন্ত- 
ামী হেতেই পারে ; ষে মরে বেচে ওঠে তার অসাধ্য কি!)-_ফিক্‌ করে 
হেসে বলল--ঠক কথা, তুমি স্বস্নই দেখছ... 

'বাঁচলূম।, আম স্বগ্নেই আম্বস্ত। 

'তবে_, 

তবে আবার কি 2 প্রশ্ন করি। 

'এটা সত্যও বটে'_পাখা বলল; 'আমি সত্যই মরেছিলুম, কিন্তু ক্রিকেটের 
হাতে মরোছিল্ম বলে আমি একই সঙ্গে অমর” 

পাখীর কথায় আম রীতিমত বিচালিত...স্বগ্ন...না সত্য...এঁক গণ্ডগোল... 


স্বপ্ন নয়, সত্যই । বালাগঞ্জে ক্যালকাটা ক্রিকেট-ক্লাবের প্যাভীলিয়নের দো- 
তলায় বসে আঁছ। মধ্যাহপূর্ব হেমন্ত-দবস। আতগ্ত মধ্র। গুড়ো কংয়াশায় 
মাজা আচ্ছন্ন নীলাকাশ। সামনে ছাঁড়য়ে আছে গাছের পাড়বসানো উজ্জ্বল 
সবুজ কার্পেট। সূখাঁবন্ট হয়ে তাকিয়ে আছি অলস চোখ মেলে। 

অল্পকিছ? আগে যখন প্যাঁভিলিয়নের দোতলায় উঠোছিলুম, সেখানে রান 
বসেছিলেন তিনি ০বগ্নাল্‌ চোখে অন্দচ্চকণ্ঠে রাগসঙ্গীতের আলাপ করাছিলেন। 
এই ব্যান্ত বাংলাদেশের ব্রীড়াপ্রয় জনগণের কাছে গলার স্বরে ও লেখার অক্ষরে, 
উভয়ত পরিচিত। তাঁর মৃদুগম্ভীর কণ্ঠের সুরের সঙ্গে পারিপা্র্বিকের 
সুরের মধুর এঁক্য। শ্রীযুস্ত অজয় বসুর পাশে বসে বলেছিলুম, ক দুভণগ্য 
শ্রোতৃবৃন্দের, আপনার মুখের সামনে এখন বেতা'রষন্তরটি বসানো নেই ।, প্রসন্ন 
হাস্যে আম অভ্যর্থত হয়েছিলুম। 

কছু সময় কাটল । আরও অনেকে এলেন। টুকরো কথা, ভাঙা গল্প, ক্যাল- 
কাটা ক্লাব-কর্তৃপক্ষের স-খাদ্য আপ্যায়নে নিমশ্ন আছি, প্রকীতির মায়া স্নানাল্ত 
আর্রতার মতো স্নিগ্ধ হয়ে জাঁড়য়ে আছে সর্বাঙ্গে, এমন সময়ে- আবার সেই 
'এঁকি কাণ্ড!” 

_ও কাহারা আসিতেছে ? অ*বশকটে উদ্যানমধ্যে কাহারা প্রবেশ কারতেছে ? 
শকট একটি নহে, অনেকগুলি, ধারে ধারে উদ্যানে সত্যই প্রবেশ কারল। অতঃ- 
পর অত্যন্ত শলথগতিতে সবুজ মখমলের মতো তৃণাস্তীর্ণ মৃত্তিকার বুকে 
চক্ররেখা আঁকিয়া তাহারা প্যাঁভিলিয়নের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। শকট- 
গলি আরোহাীপূর্ণ। নধ্যঘানে শুধু অশ্বপৃচ্ঠে বারত্বব্ঞকভাবে একজন 
উপাাবষ্ট। তাহার স্কন্ধে লগড় £₹-নহে। বন্দুক ?-নহে। উহা ব্যাট-_মৃদগর- 
বৎ স্থাপিত। তাহার পরণে বহবর্ণ পোষাক, গালে লম্বা জূলাপ। শগ্রুগ্ম্ফে 
মুখমণ্ডলের বহুলাংশ অবল্্ত। সূর্যালোকে দপ্তগানর অশ্বপৃন্ঠে আঙীন 
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এই তরুণ যোদ্ধার নয়নষূগলে উৎসাহ জ্বলিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হইয়া প্যাভি- 
[ীলয়নের সম্মুখে অশ্ব ও অ*বশকটগৃলির গাঁত রুদ্ধ হইল। সেখানে সমবেত 
শ্বৈতগান্ন ললনাকূল ও পুরুষগণ বাঁচত্র 'হুয়া হুয়া" ধানতে আরোহীদের 
সংবর্ধিত কারল। ইয়া ইয়া' ধ্বনিতে উত্তর "দয়া আরোহশীরা একে-একে অবতরণ 
করিতে লাগিল। যৌবনের উত্তেজনায় প্রথমেই অশ*্বপূন্ঠ হইতে তরুণ যোদ্ধা 
'লম্ফত্যাগ' কাঁরয়া ভূমিতে পাঁড়ল। ক্রমে শকটদ্বার খুলিয়া যাহারা অবতীর্ণ 
হইল, তাহাদের অধিকাংশই বয়োভারে নদুব্জ, সকলেই গৃম্ষশমশ্রুতে সমাচ্ছন্ন, 
1বাঁচন্র বেশধারী ও ব্যাটাস্ত্রসম্বল। ইহারা কাহারা-_ 

এ'রা ক্রিকেট-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের ভিতর থেকে নেমে এসেছেন--সানন্দ 
কোতুকে ও কৌতূহলে আমরা লক্ষ্য করাছ__শতাব্দীপূর্বের বেশবাসধারন 
মানুষগীলকে। এ+দেরই ছবি ক্যালকাটা-ক্লাবের প্যাঁভালিয়নে দেখোঁছ, বাঁধানো 
রয়েছে, তারিখ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। অথচ এখন [বংশ শতাব্দীর যল্ঠ 
দশক, ৩৯শে অক্রোবর, ১৯৬৪ । 

ক্রিকেটের এীতিহাসিক নাটকই আমরা দেখাছিলাম। নাটকাঁটি গতায় বালাগঞ্জ 
ক্রিকেট-ক্লাবের শতবার্ধকী উৎসব উপলক্ষে রাঁচিত হয়েছে। প্রযোজনা করেছেন 
ক্যালকাটা ক্লাব। ক্যালকাটা 'ক্রকেট-ক্লাব প্রাচীনতর। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে নাক 
প্রাতিষ্ঠিত হয়। দাবি করা হয়, বৃটিশসাম্রাজ্যের প্রথম ক্রিকেট ক্লাব এঁটি। এই 
ক্লাব প্রতিষ্ঠার অধধশতাব্দীরও পরে ইংরেজদের আর একটি 'ক্রকেট-ক্লাবের 
সূচনা হয় ১৮৬৪ সালে বালগঞ্জ 'ক্রকেট-ক্লাব। এই দুই ক্লাবের সম্পর্ক 
কিন্তু বিরোধের । দুই ক্লাবে বিভন্ত হয়ে কাঁলকাতাবাসাী সাহেবগণ ইয়র্ক শায়ার 
ও ল্যাঙকাশায়ারের প্রতিদ্বন্দিতার সুখভোগ করতে চাইত। তাহলেও দুটোই 
জনবুলের ক্লাব। তাই যখন ভারত স্বাধীন হবার পরে কলকাতায় ইংরেজদের 
সংখ্যা ও প্রতাপ হাসের জন্য বালনগঞ্জ 'ক্রকেট-ক্লাবের দেহত্যাগের প্রয়োজন 
উপস্থিত হল, তখন ক্যালকাটা 'ক্লুকেট-ক্লাব কোল পেতে 'দিয়ে বলল, তুমি 
মরবে কেন, আমার মধ্য দিয়ে বাঁচো। বালীগঞ্জ ক্রিকেট-ক্লাব ক্যালকাটা-ক্লাবের 
কোলে মাথা দিয়েই মরল। ভালো ভাষায়, বালীগঞ্জ অল্তা্নবন্ট হয়ে গেল 
ক্যালকাটার মধ্যে। তরুণ ভ্রাতার অকাল 'বয়োগে প্রবীণ ভ্রাতার কিছ সম্পান্ত- 
গত সূবিধাও হল- ক্যালকাটা ক্লাব উঠে এল বালণগঞ্জের জামিতে, কারণ ইতি- 
মধ্যে ইডেন-গার্ডেনের স্বত্বাধিকার ক্যালকাটা ছেড়ে দিয়েছে এন-সি-স-র কাছে। 

ক্যালক্যাটা 'ক্রকেট-ক্লাব ওদার্ষের সঙ্গে বিগত ভ্রাতার শততম জল্মবার্ধকী 
পালনের উদ্যোগ করেছে। সেই উপলক্ষে আয়োজিত ক্রিকেট খেলা দেখতে 
আমরা উপস্থিত। 

শতবাবণী উৎসবের 'করিকেট সলাততাবেই ফিরে বেতে চাইল শতবর্যনর্ষে। 
১৮৬৪ এ্রস্টাব্দে যেভাবে ক্রিকেট খেলা হত-_তেমনভাবেই খেলতে হবে । সেই- 
'ভাবেই মাঠে প্রবেশ- অশ্বযানে ও অশ্বপৃন্ঠে। সেই যুগের পোষাক পাঁরধান। 
সেই যগের ক্লীড়ারশীতি। এীতহাসিক নাটকের আঁভনয়ের মতোই এীতিহাসিক 
'ক্রকেটের আভনয় পুরাতনী সজ্জায়। 

সাড়ে দশটায় মাঠে প্রবেশ । তারপরে টস করতে মাঠে গমন অধিনায়কদের। 
'াঠে স্টাম্প সংখ্যায় তিনটির বদলে দুটি, উচ্চতাও এখনকার তুলনায় খাটো । 


ক্রিকেট অমানবাস 

রর রা কালো রঙে বার্নশ করা। স্টাম্প দুটির 
মধ্যে অনেকখানি ফাঁক, যাতে ক্রিকেট'বল তো নিশ্চয়ই, ফুটবলও গলে যেতে 
পারবে। আধিনায়কেরা টস করে ফিরে গেলেন- ব্যাটসম্যান প্রবেশ করল ব্যাট 
হাতে। কিন্তু একজন ব্যাটসম্যান কেন? তবে কি একজন ব্যাটসম্যান খেলত 
তখন একাদক থেকে, যেমন আমরা গলি-ক্রাবে খেলে থাঁকি £ উ*হ7, তা নয়-- 
উাঁন আম্পায়ার, তবে বাঁরযগের আম্পায়ার বলে এখনকার পাদরীদের মতো 
শনরস্ম নন-_তাঁর হাত থেকে ব্যাটের মূগুর কেড়ে নেওয়া হয়ান। অতঃপর 
িল্ডসম্যান ও ব্যাটসম্যানদের প্রবেশ। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা গেল, 
তাঁরা সংখ্যায় দু” একজন বোঁশ এখনকার হিসেবে । ফিল্ডসম্যান অন্ততপক্ষে 
তের। এই সংখ্যাবৃদ্ধি পুরনো রশীতর কারণে, না সকলকে চান্স দেবার জন্য 
ঘটেছে, কারণটা অস্পম্ট রইল। 'ফিল্ডারদের পোষাকের বড়ই বাহার । কমপক্ষে 
ছ' রকমের ট্যাপ পরেছেন তাঁরা । থ্যাবড়া, চওড়া, চৌকো, লম্বা, গোল--কত 
রকম। উচ্চ শোলার হ্যাট, স্ট্র-্যাট, 'ক্রিকেট-ক্যাপ, মাত্কি-ক্যাপ, রাশিয়ান 
বালাক্লাভা-আর পারছি না, বলে নামকরণে ক্ষান্তি দিলেন জনৈক 'বিলেত- 
বিশেষজ্ঞ ব্যান্ত। জামার রঙে একই প্রকার বর্ণসমাবেশ। গলায় সকলের টাই। 
কোমরে লাল নীল রুমাল বাঁধা (বোতামের উপর আস্থা নেই!)। পায়ে 
সাধারণ “সু” জুতো । ধরে নেওয়া গেল শতবর্ষপূর্বে এইরকম সাজেই 'ক্রকেট 
খেলা হত। কিন্তু জামা-টপির যেখানে এত বাহার, সেখানে আধ্যীনক প্যান্ট 
কেন? তখন তো চাঁড়দার প্যাপ্ট পরে লোকে ক্রিকেট খেলত, ছাবতে তো তাই 
দেখা গেছে।-আরে ও-রকম হয়। এীতহাসিক নাটকের অভিনয়ের সময়ে 
দেখান, মধ্যযুগের ইউরোপণীয়ান নাইটের বর্ম পরে কর্ণাজদিনের কর্ণ নেমেছে 
'মণ্ে, এবং কৃষ্ণ সিগারেটের টিনের চাকাঁতির মধ্যে আঙুল গাঁলিয়ে চক্র ঘোরাচ্ছে। 
সৈইজন্যই তো ব্যাট একালের । পুরনো মৃগঃর-ব্যাট কোথায় মিলবে! 

শনয়মের কথাই ধরুন'-ক্রিকেটীবশেষজ্ঞ বললেন--এই যে চার বলের 
আশ্ডারহ্যান্ড বোলিং হচ্ছে, কাঁধের উপর হাত তোলামান্র নো-বল দিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে একশো বছর আগে ও-নিষেধাজ্জা কিন্তু ছিল না। ১৮৬৪ সালের জুন 
মাসেই রাউণ্ডহ্যান্ড বোলিং বিধিসম্মত হয়ে 'গিয়োছল। 

ইনি আমাদের এডগার উইলসেরের কথা মনে পাঁড়য়ে দিলেন। ১৮৬২ সালে 
সারের হয়ে খেলতে নেমে ইনি যেই রাউন্ডআর্ম বোলিং শুর্‌ করলেন, অমাঁন 
আম্পায়ার তাঁকে নো-বল ডাকলেন। আর তাতে ক্ষেপে গেলেন উইলসের। 
তৎক্ষণাৎ খেলা ছেড়ে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে উধাও। তাঁর রোষের অম্বশান্তই 
নাকি রাউণ্ডআর্ম বোলিং স্বাঁকৃতির পথ উল্মৃন্ত করেছিল। 

ইতিহাসের এত ফুটনোটের মধ্যে প্রবেশ করার ইচ্ছা আমাদের তখন ছিল 
না। আমরা ডূবে 'ছল্‌ম আঁভিনয়ে, খ্াশ ছিলুম সেই যূগের কঙ্পনায়, যখন 
আশ্ডারহ্যাশ্ডই একমারর বোলিং ছিল। আশ্ডারহ্যান্ড বোলিং যখন করা হতে 
লাগল, তখন আমাদের মনে পড়ল শৈশবের ক্রিকেটের কথা, যখন আমাদের 
কাছে আশ্ডারহ্যান্ডই একমার বোলিং-পদ্ধাত। আজ বড়দের খেলাতেও আন্ডার 
হ্যাপ্ড বল, কারণ ফ্রিকেটের বাল্যলীলা আমরা দর্শন করাছ। কত রঙ্গাই হল 
আাঠে। বল মারতে" গিয়ে ডিগবাজি, উৎপাঁটিত ব্যান্তকে জাঁড়য়ে ধরে উধেহ 


[ক্রকেট সুন্দর ক্রিকেট ৯১ 
উত্তোলন, বোলার আউট দাবি করলে ব্যাটসম্যানের ব্যাট উপচয়ে তেড়ে যাওয়া, 
এমনকি আম্পায়ারকে পযন্ত মুষ্টিষোগে শাসিয়ে দেওয়া, ক্যাচ ধরতে টুপি 
উলটে পাতা, বল পকেটে পুরে সরে পড়া, সর্ট রানের দৌড়ে দুই ব্যাটসম্যানের 
গণুতোগদ্তি করে মাঠে চিত হয়ে পড়া, চিত হওয়া ব্যান্তকে মুখে জলদান 
করা-কত কি! সে জল তরল বটে, অনলও বটে। এ বিশেষ জলের প্রাত 
সাবশেষ আসান্ত খেলোয়াড়দের । খেলায় একটা-কিছ্‌ কান্ড হলেই খেলোয়াড়- 
1ভখারী হ্যাট উল্টে ভিক্ষা মাগতে লাগলেন- একবার পেলেন ব্রাউন রঙের 
বৃহৎ বোতল, তার স্বত্বাধকার নিয়ে ভিখারীর সঙ্গে আঁধনায়কের সংঘর্ষ হয়ে 
গেল। লম্বা দাঁড়ওয়ালা এক ইচ্ছা-খোঁড়া বৃন্ধ-যাঁর দাঁড় এক সাহেবকে 
স্মরণ করালো রিপভ্যান উইঙ্কলকে, আমার মনে পাঁড়য়ে দিল যান্রার নারদকে 
_সর্বাধক হাসির আয়োজন করেছিলেন মাঠে। তাঁর খঞ্জত্ব ছিল হাঁসর-- 
ক্যুয়োভেডিসের ভিখারীর খঞ্জত্বের মতো তা ভূলে যখন তান সোজা হয়ে দৌড়- 
চিছিলেন, তখন তা ছিল আরও হাঁসির। সকলের শুভেচ্ছায় তিনি হ্যাটট্রিক 
করলেন। তখন সকল ফিল্ডসম্যান এসে একে-একে তাঁর সঙ্গে শবজয়ার কোলা- 
কুলি করে গেল, আর তিনি বৃদ্ধ গৃহকর্তার মতো সকলের আলিঙ্গন আশা- 
বাদের সঙ্গ গ্রহণ করতে লাগলেন-উচ্চরোলে ডুবে গেল মাঠ। 

কিন্তু খেলাটি কি সত্যই দেখাঁছলুম, আমরা যারা প্যাভীলিয়নের উপর- 
তলায় বসেছিলুম ? এ তো খেলা নয়, ইতিহাসের সঙ্গে খেলা । এখানে ড্রোসং- 
রুম গ্রীনরূমে রূপান্তরিত। সেখান থেকে 4০0 ৪$ 7০0 110 প্রতিযোগিতায় 
ক্রিকেটারের সাজ পরে কয়েকজন বেরিয়েছে। যে-বৃদ্ধের পাকা দাড়ি ইংরেজকে 
স্মরণ করাল, রিপভ্যান উইঙ্কলকে, আমার মতো বাঙালশকে যানার নারদ- 
বুড়োকে_সেই বৃদ্ধের দাঁড় বাঙালী-মনে আর একটি প্রায়-অপাঁরচিত ছবি 
জাগিয়ে তুলল। ও বৃদ্ধ আর কেউ নয়- ক্লীসমাস-বুড়ো, ও আমাদের জ্রন্য 
উপহার এনেছে, আর সেগুলিকে লুকিয়ে রেখেছে-আমরা ইতিহাসের অঙ্কের 
শিশুর দল সেই উপহারগ্দলি সন্ধান করাছ-_যার মধ্যে আছে শুধ্‌ সখ আর 
শুভেচ্ছা। তারই কামনায় আর কল্পনায় মগ্ন ছিলম আমরা, ব্যাপ্ত ছিলুম 
অতাঁত-রোমল্থনে। ক্রিকেটের একটি চোখ পিছন দিকে। যত সদর, তত 
স্ন্দর, সেই অতাঁতের চোখে । আমাদের চারিপাশ দিয়ে ব্যস্ত শহর অটো- 
মোবাইল-ধারায় প্রবাহিত, তারই তটে সুখে ও সাধে সজন-করা একটি কল্পনা- 
দ্বাঁপ, আনন্দময় মিথ্যাও যেখানে লালায় সুন্দর । তারই দিকে আমরা তাকিয়ে 
আঁছ--এই মধুর মিথ্যার 'দিকে--যার আয় উঠে দাঁড়য়ে সিশড়তে পা দেওয়ার 
সঙ্জে-সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। 

আমরা উঠে দাঁড়াল্ম। খেলা শেষ। শেষ খেলোয়াড় আউট। কিন্তু সকলে 
ক আউট হয়েছে? না, একজন নটআউট-ক্রিকেটের নিয়মে_- 

তার নাম ক্রিকেট 


& %্ %& প্ারনো লানাকথা & % & 


খেলা-শেষে বাস ধরার জন্য যখন বালগঞ্জ-মাঠের ধারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে 
আছি, তখন আমার সঙ্গে ছিলেন সর্বজনবন্ধূ শ্রীষ্ন্ত 'কিষাণ দাশগুপ্ত । 
ইতস্তত কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময়ে বাতাসে একটা গাছের শুকনো পাতা 
ঘুরতে-ঘুরতে আমার গায়ে এসে পড়ল। প্রজাপাঁত গায়ে বসলে যেমন গত- 
যৌবন বিবাহেচ্ছুদের মনে শিহরণ জাগে, আমারও তেমাঁন রোমাণ্ট জাগল এ 
পন্রস্পর্শে। রোমাল্সের রেশ তখনো মন থেকে যায়ান। সবর পাতাটি ধরে 
ঘ্িরয়ে ফিরয়ে দেখে আমি বললুম--দেখুন 'কিষাণবাব্‌, এটাকে আপনি 
সহজেই ইতিহাসকন্যার পন্রদূত বলতে পারেন। বহু খেলার বন্ধ সাক্ষী গাছের 
জীর্ণ অঞ্গ থেকে ঝরে পড়ে আমাদের কাছে এসে কিছ নিবেদন করতে চায়_. 

শ্রীষুন্ত দাশগুপ্ত সান্দগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাতেও না 
দমে বলল:ম-+বোধহয় বলতে চায় বালীগঞ্জ-্লাবের, তার খেলার, কলকাতার 
পুরনো ক্রিকেটের কিছ স্মৃতিকথা। কিষাণবাবু, আপাঁন এই পাতাটি যাঁদ 
পড়েন_, 

'মশায়, এ শুকনো পাতা পড়ার চেয়ে অনেক সহজে অনেক বেশি কথা জানতে 
পারবেন, যাঁদ আপনার হাতের এ স্ঢভোনিরখানি পড়েন, আর--; 

কথা শেষ হবার আগেই একটা বাস এসে পড়ায়, আমার দিকে পুনশ্চ কুটিল 
নেত্রপাত করে ভদ্রলোক, অত্যন্ত গদ্য-স্বভাব এঁ ভদ্রলোক, লাফিয়ে বাসে উঠে 
পড়লেন। 

ভদ্রলোক আমার মন এমন বাষয়ে দিলেন যে, হৃদয়ের কাব্যলক্ষন্ী আধ্যানক 
কবিতার ভাষায় গঞ্জনা দিয়ে অল্তরিতা হলেন। অগত্যা আম হাতে-ধরা স্মারক 
গ্রন্থাটতে মনোযোগ 'দিতে বাধ্য হলুম। 

না, কিষাণবাবু লোক তত মন্দ নন, স্মারকগ্রম্থাট শেষ করার পরে স্বীকার 
করতে হল। কলকাতার পুরনো ক্লিকেটের আকর্ষক তথ্য আছে তাতে, এবং 
কিছ; উপাদেয় ঘটনা। হবসের কাহিননটিই ধরা যাক। সামান্য ঘটনা, কিন্তু কি 
স্নিগ্ধ সকৌতুক। 

জ্যাক হবস, পূর্ণশান্তর কালে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যাটসম্যান__কলকাতাল়্ 
খেলেছেন। একবার খেলার সময়ে তাঁর 'বিপক্ষে একাঁট বল এল মাঁটতে দুবার 
ধাপ খেয়ে। বলটি এত মন্দ যে, হবসের সময়ের গণ্ডগোল হল এবং মিডঅফে 
সোজা ক্যাচ ধরে নিল ফিল্ডার। 

ম্যা-শেষে বোলার হবসকে ধরে পড়লেন--'আপনাকে 'লিখে 'দিতে হবে। 

“কি লিখতে হবে? 

কাগজ কলম এগিয়ে দিয়ে বোলার বলল--লখে দিতে হবে যে, আম 
আপনাকে আউট করোছি।, 

হবস হেসে তাই লিখে দিলেন । 

উহু, আর একট; লিখতে হবে-, 

এক লিখব ?, 

“লখে দিন, বলটা খুব ভাল পড়োছিল। 

হবস্‌ আরও হাসলেন, এবং লিখে দিলেন !! 

প্রাতিভায় এবং ভদ্দুতায় আঁম্বতীয় হবসের কাছ থেকে এই সাঁটাফকেট যানি 


'ক্রুকেট সুন্দর 'ক্রিকেট ৯৩. 


আদায় করেছিলেন, তানি মজা করার জন্যই করোছলেন, চাকারর সামাবধের 
জন্য করেনাঁন, এ আমরা ধরে নিতে পারি। তেমনি মজা আঁবরত লেগেই থাকত 
খেলায়, কারণ পরুকেট ছিল স্ফার্তর আর তামাশার খেলা ।' দুজন কৌতুক- 
প্রবণ বালীগঞ্জী ক্রিকেটার একদা প্যাড, ব্যাট, গ্লাভস প্রভাঁততে স:সাঁ্জত হয়ে 
ছাব তোলালেন স্কোরবোর্ড পাশে 'নিয়ে__ বোর্ডে লেখা : 

&০১-_এক উইকেটে 

শ্রীষন্ত ক--৩০০ 


সে বছর ব্রীঁসমাস কা্'রূপে এই ছাবাটি গুরা বন্ধুদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। 

এই উইকেটে ৫০১ সত্য না' হোক, একদিনে কিন্তু সত্যই ৬০৭ রান হয়েছিল 
বালীগঞ্জ-মাঠে। সেটা অনেকাদন আগেকার কথা, ১৯০৭-৮ মরশুমে। জি এইচ 
এস ফোকস্একাদশ বালাীগঞ্জে খেলতে এসে ৩০২ রান করল সকলে 
রিনার রনসিার কারার হান 
সধ্যেই। 

বালীগঞ্জের পারিপাশ্বিক বড় সুন্দর ছিল পুরনো দিনে। সে পাঁরবেশ 
এখনো সম্পূর্ণ বদলায়নি। বর্তমান প্যাঁভালয়নের বয়স বোৌশ নয়। এই ইণ্ট- 
1সমেণ্টের প্যাভিলিয়নের চেয়ে অনেক বিখ্যাত বালগঞ্জের পর্ণ-প্যাভীলিয়ন। 
সেই কুটীরের সামনে টাঙানো হত রাঙন সাময়ানা- আর পিছনে ছিল একটি 
বৃহৎ পুকূর। পুকুরটির জলে কত যে বল সিদ্ধ হয়েছে তার সীমা নেই। 
প্কর হয়ত শেষপর্যন্ত বল পড়ে পড়েই বুজে যেত, যাঁদ-না কর্তৃপক্ষ হঠাৎ 
আবিজ্কার করতেন, বলে বোজানোর চেয়ে মাঁটিতে পুকুর বোজানো কম বায়- 
সাধ্য । 

বল কি শুধ্য পুক্রে পড়ত ? একদা একটি বল মাঠ থেকে রাস্তার দিকে 
উড়ে গেল। গিয়ে পড়ল একটি ঠিকা-গাড়ির উপরে । কোচম্যান ঢুলতে-ঢুলতে 
গাঁড় চালাঁচ্ছল (মনে রাখা ভাল, সেটা এই মোটর-ীথকাঁথকে যুগ নয়), সে 
জানতেও পারল না ব্যাপারটা । সাহেবরা কি করে, বলটা উদ্ধারের জন্য মাঠের 
বাইরের ছাওয়ালদের রিকোয়েস্ট করল । তারা হৈ-হৈ করে ছুটল গাড়ির পিছনে 
--বলট উদ্ধার করে আনার পরে তারা সাহেবলোগের কাছে এক টাকা বকশিস 
1নয়ে তবে ছাড়ল । 

এদেশে সাহেবদের তখন যে প্রেস্টিজ, তাতে সত্যই একটা বলের জন্য ঘোড়ার 
গাড়ির পিছনে ছোটা যার না। কিন্তু এমনও হয়েছে, ঘোড়ার গাঁড়র ভিতরে 
বসেও যাওয়া যায় না. যাঁদ-না সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী থাকে ? 

কারণ ? আমাদের পোঁছয়ে যেতে হবে উনিশ শতকের চতুর্থ পাদে। ১৮৭৬, 
২২শে ডিসেম্বর, বুধবারের স্টেটসম্যানে দেখা যাচ্ছে--বালগঞ্জ ও 
'িকেট-ক্লাবের মধ্যে একটি ম্যাচ বরবাদ হয়ে গেছে বালশগঞ্-দল হাজির হতে 
না পারার জন্য । আসতে পারেনি--বাধের ভয়ে। আঁ? হাঁ। সশস্ম রক্ষাঁদল 
এসে না পড়ায় বালণগঞ্জের পক্ষে ইডেন-উদ্যানে হাজির হওয়া সম্ভব হয়ানি। 
গাহেবরা ভারতবর্ষে যে-কয়েকাঁট জিনিসকে ভয় করত, তার মধো একটি বাঘ।' 


১৪ ক্রিকেট অমানবাস! 


বাকিগুলি, সাপ, সাল্লিপাতিক জবর, জলবসল্ত ও বিগ্লবাঁ। 

. বালীগঞ্জের একজন হোমরাচোমরা "ক্রিকেটার মেদিনীপুরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
হয়ে যাবার পরে 'বিগ্লবীদের হাতে নিহত হন। ঘটনাটির উল্লেখ পাচ্ছি এই 
দ্মারকগ্রল্থে। এই স্মারকানাধাট না দিলেই বোধহর ভাল হত। যে-সাহেবরা 
ক্রিকেট খেলত, মাঠের বাইরে তারা যে ক্লিকেট খেলত' না, দুখের সঙ্গে তা 
লেখা আছে ভারতের ইতিহাসে । আমরা সেসব ঘটনা ভুলতে চাই। তাঁদের 
খেলাটদকয শুধ্য মনে রাখতে চাই । স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেন 'নি, হত্যাকারী 
যখন তার 'শশুপন্রকে চুম্বন করে, সে তখন ঈশ্বর ছাড়া আর কিছ নয় ? 
সুতরাং বালীগজ ও ক্যালকাটা-এই দুই লাহেব-দলে মধ প্রাতল্তা 
কথায় চলে আসা যাক। 

গ্রেট রাইভ্যালার'"_-এই দুটি দলের মধ্যে ছিল। এক্ষেত্রে দুই গোলাপের 
যুদ্ধের নকল করে ইংরেজরা খুশি হত। টি সি লঙাঁফিল্ড, যানি বাংলার ক্রিকেট- 
আঁধনায়ক ছিলেন এবং দীর্ঘাদন জড়িত 'ছলেন স্থানীয় ক্রিকেটের সঙ্গে, তানি 
ক্যালকাটা-বালগঞ্জের প্রাতিদ্বন্ৰিতা সম্বন্ধে কিছু উপাদেয় স্মৃতিকথা '"দয়ে- 
ছেন। এখানে উল্লেখ্য, লঙফিল্ড পূর্বে কেন্টের কাউশ্টি-খেলোয়াড় 'ছিলেন। 
উত্তম অলরাউন্ডার। 'ক্রকেটারের *বশুরও বটে। টেড ডেক্সটার তাঁর জামাত । 
এহেন লঙাঁফল্ডের আত্মপ্রসঞ্গ কিছ শোনা যাক, কারণ তার মধ্যে তৎকালীন 
বঙ্গীয় 'ক্রিকেটের দ?ু-একটি সাহেবী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে : 

“প্রথমাদকে আমি প্রধানত ওপোঁনং ও স্টক-বোলার। সুতরাং প্রাণ যত 
চায় তত 'ক্রিকেট পেতুম ক্যালকাটার হয়ে খেলতে গিয়ে। স্থানায় প্রাতানীধ- 
মূলক খেলাতে অংশগ্রহণের পক্ষেও আমি যোগ্য বিবোঁচিত হতুম। সেই খেলা- 
গুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ ছিল 'ভারতাঁয় স্কুল” 'আযধলো ইন্ডিয়ান 
স্কুল” এবং 'বৃটিশ স্কূলে'র মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিযোগিতা । বৃটিশ স্কুলের 
পক্ষে খেলার সময়ে আম বালাগঞ্জ ক্রিকেট-্লাবের অনেক সদস্যের সঙ্গে একক্র 
খেলার সুযোগ পেয়েছি, যাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন, প্রথমশ্রেণীর উইকেট- 
কীপার আলেক লেসল'। ূ 
আলেক বেডসার, আমি, বা আমাদের অন্র্প বলের গাঁত যাঁদের, তাঁরা 
কখনই উইকেটকাপার দূরে দাঁড়ালে বল করতে পারেন না। আলেক লেসলীর 
মধ্যে আমি সর্বদা এগিয়ে দাঁড়াবার মতো একজন উইকেটকীপার পেয়েছিলমম, 
যাঁর নিকটবর্তাঁ গ্লাভসে খপ করে বল ঢুকে যাওয়ার শব্দ আমার মনে 
সর্বাধিক উৎসাহ এনে দিত।” 

বালণগঞ্জ ও ক্যালকাটার প্রাতদ্বল্ধিতার দ?' একটি ঘটনা : 

“বাল"গঞ্জ ও ক্যালকাটার একটি খেলায় ক্যালকাটা অঙ্প সময়ের মধ্যে বিপাকে 
পড়ল- চারটে উইকেট পড়ে গেল কূড়ি রানের মধ্যে। দলকে টেনে তোলার 
দায়িত্ব ষেন আমার ঘাড়ে এসে পড়ল, এবং সে দায়ত্ব আমি পালন করলুম 
৮০ রান করে, যাঁদও তা করবার পূর্বে ফার্ট-স্লিপে আর একটি ক্যাচ ফেলে 
দেওয়া হয়; বোলার 'ছলেন বালীগঞ্জের তৎকালীন ক্যাপ্টেন টম পাকার 
তিনি নিখুত, বিলম্বিত আউট-সইঙ্গার দিতে পারতেন মাঝারি গাঁতিতে। 


1ক্রকেট সূল্দর ক্রিকেট ৯৫ 
জের পক্ষে এবং পরে জে ডগলাসের নেতৃত্বে এসেকের পক্ষে, যথেন্ট পরিমাণে 
ক্রিকেট খেলোছিলেন। এ কউপ্টি দলে পেঁরিন তখনো খেলতে থাকা সত্বেও 
তারা জ্কে বাদ দেবার কথা ভাবো ; বাঁ হাতের উত্তম স্লো-বোলার জর্জ 
একবার উরস্টার্সশায়ারকে একদিনে দুবার আউট করে ছেড়ে 'দিয়েছিলেন্‌। 
যাই হোক, জর্জ' এই-যে মহামূল্যবান ক্যাচাটি ছেড়োছিলেন, তা নিতান্ত সহজ 
ক্যাচ ছিল। অতঃপর স্লিপে, উইকেটকীপারের কাছ থেকে তো নিশ্চয়ই, যে- 
গজগজানি শোনা যেতে লাগল, তা আমার কাছে একটু বেশি দীর্ঘস্থায়ী মনে 
হল; সে গজ্গ্রজানি অবশ্য প্রধানত ব্রাউন-বিরোধাী। তা হলেও এ সকল ভ্রু 
মহোদয়গণ আম যে কত সৌভাগ্যবান তা পুনঃপুনঃ অবাহত করাতে বিস্মৃত 
হয়নি। অবশেষে যখন ব্যাপারটা আমার মনঃসংযোগ নম্ট করতে উপক্রম করল, 
তখন আমি ওভারের মাঝখানে €জর্জ ব্রাউন বল করছিলেন) খেলা থাঁময়ে 
দিয়ে টম পাকারেন কাছে হাজির হয়ে বললুম, “আপনারা অন্যগ্রহ করে 'কি 
সংলাপের বিষয়-পাঁরবর্তন করবেন ঃ আম জানি যে, আমার ভাগ্য উত্তম, আমি 
জানি, জর্জের আমাকে ধরা উচিত ছিল, এবং পারলে তিনি ধরতেনও, কিন্তু 
মিঃ পাকার, আপনাকেও একটা কথা জানাতে পারি, জর্জ ব্রাউন বর্তমানে 
আপনার চেয়ে বড় ক্রিকেটার এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবেন। এবং আরও 
আপনাকে মনে করিয়ে দিই, এসেক্সের কাউশ্টি-ক্রিকেটাররূপে জর্জের ইচ্ছে 
করে ক্যাচ ছাড়া অভ্যাস নেই। আম এর পর যখন জজের প্রান্তে গেলাম, 
তখন জর্জ, ব্যাপারটা 'কি, জিজ্ঞাসা করল। আমি ব্যাপারটা বললাম... । জর্জ 
আমার বড়সাহেব, এবং আমি আগামী জান্যয়ারিতে একটা লিফট আশা কর- 
]। 

“আর এক সময়ে, অনেক পরবতাঁ সময়ে নিশ্চম্স, যেহেতু আমি তখন ক্যাল- 
কাটা-দলের ক্যাপ্টেন ও সেইজন্য (!1) দলের এক নম্বর ব্যাটসম্যান আমি 
ব্যাট করতে গিয়ে দেখি ডিকি ওয়েলার নতুন বল নাচাচ্ছেন। 'ডাঁক নতুন 
বলের ভালো বোলার, কিন্তু ক্রিকেটের ব্যাপারে বৃদ্ধিশুদ্ধি কম। একটা 
'কৌসল' করতে ইচ্ছে হল, যাঁদ লেগে যায় !--ডাকিকে বললূম, দেখ হে, স্টাম্প 
সোজা করে পোঁতা নেই। তখনকার দিনে মাথায় পেতলের ঢাকনি লাগানো 
স্টাম্প ব্যবহার করত বালণগঞ্জ। 'ভডিকি বলল, ভেব না, এখনই সোজা করে 
পুতে দিচ্ছি। এই বলে সে বেলগুলো সারিয়ে নতুন বল দিয়ে স্টাম্পের মাথা 
সজোরে ঠুকতে লাগল। কি ঘটেছে তা খন বিল স্কটের চোখে পড়ল, তখন 
তন অনেক কিছু বললেন, যা স্নিশ্চিতভাবে মুদ্ুণযোগা নয়। 

পাঠক নিশ্চয় বুঝেছেন, লঙফিল্ড কি 'কৌসল' করেছিলেন। নতুন বলের 
চক্চকানি গেলে ফাস্ট ও সৃইঞ্গবোলিংয়ের প্রায় দফারফা। শূন্যে বাঁক ও 
গতি, দুয়েরই সহায়তা করে বলের বার্নিশ। ওপেনিং-ব্যাটসম্যান লঙফিল্ড 
ওপেনিং বোলার ডাক ওয়েলারকে দিয়ে বলের বার্নিশ চটাবার ব্যবস্থা করে 
নিলেন নতুন বলে স্টাম্প ঠ্কির়ে। 

সাধ্‌ কৌশল নয় লিশ্চয়্। দোহাই, এর দ্বারা ক্রিকেট নষ্ট হল, এমন বলার 
মতো বেরগপিকতা নিশ্চল রেউ দেখাবেন না। আমরা খুশি যে, ক্রিকেটের 'পিতা- 


৯৬ ক্রকেট অমনিবাস 


মহ গ্রেট ডবালউ 'জ গ্রেসের আনন্দপূর্ণ দুস্টামীর কিছ উত্তরাধিকার লঙ- 
ফিল্ড পেয়োছলেন। এবং লঙঁফিজ্ডকে ধন্যবাদ আর একটি সংবাদের জন্য... 
রবীন্দ্রনাথ 'ক্রকেট খেলতেন !! 

আবার বুঝি বিতকে জড়িয়ে পড়লদম, কিংবা শ্রীষ্ুন্ত লঙফিল্ড পড়লেন। 
িছাদন আগে রবীন্দ্রনাথের 'ক্রিকেট নিয়ে কম রাগারাগি হয়ান সংবাদপন্রে ! 

ব্যাপারটা হল, লঙফিল্ড লিখেছেন, ইডেন-গার্ডেনে সমর্থকেরা রবীন্দ্রনাথ 
বলে ভাকত আর বি ল্যাগডেনকে। এ এল হোস 'ছিলেন- আনন্দলাল, এবং 
তুলসাঁচাঁদ__টি সি লঙফিল্ড। তিনজনই প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটার। এক যুগে 
বাংলা-ক্লিকেটের তিন স্তম্ভ। 

কিষাণ দাশগুপ্ত মহাশয় যে-স্মারকগ্রম্থটির দিকে আমার দূন্টি আকর্ষণ করে- 
ছিলেন, তার মধ্যে একটি জায়গায় আমার চোখ আটকে গেল, এবং একটি 
চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে- বিশাল দাড়ি, বিশাল চেহারা, ক্রিকেটের 
আদ পিতা- বাংলাদেশে 

"১৯১৩ সালে 'বৃটিশ স্কুূল' ও 'বেঙ্গলণ স্কূলের' প্রথম খেলা হয় বালা- 
গঞ্জেই। দেড়দিনের খেলা ৷ খেলাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় বাৎসাঁরক ব্যাপার দাঁড়রে 
গেল পরে। বেষ্গলৰ স্কূলের আঁধনায়ক ছিলেন সারদারগ্রন রায়, বিদ্যাসাগর 
কলেজের অধ্যক্ষ, যান বাংলা-ক্রকেটের ডবাঁলউ জে গ্রেস_ বাংলাদেশের 
ক্রকেটের জন্য বহু কিছ করেছেন। 

«এই দুই “স্কুলে'র মধ্যে প্রাতিযোগিতার সাফল্যে অন্বপ্রাণত হয়ে কয়েক 
বংসর পরে 'আযাংলো হীন্ডিয়ান স্কূল'ও যোগদান করল, ফলে প্রাতযোগিতা 
ত্রিমুখী দাঁড়াল। খেলাগুলিতে তাৰ প্রাতিদ্বন্ঘিতা ছিল। এবং স্বদলের পক্ষে 
নির্বাচিত হওয়াটা গৌরবের বিষয় ছিল। এই খেলাগুলি কেবল খেলোয়াড়দের 
কাছেই নয়, দর্শকদের কাছেও ক্রিকেটের আনন্দ ও আকর্ষণবৃদ্ধির প্রভূত 
সহায়ক হয়োছল। 

সারদারঞ্জন রায়। ছেলেবয়সের একাটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। পি চৌধ্রী 
আমাদের বড় ঠকিয়েছিলেন। 

যারাই আমার প্রথম ক্রিকেট বই 'ইডেনে শীতের দুপুর" পড়েছেন, তাঁরাই 
জানেন, পি চৌধ্রী আমাদের কী ছিলেন! আমাদের সামনে সংস্থ জীবনের 
আদর্শ তিনি তুলে ধরেছিলেন, স্স্থ খেলার। ক্রিকেটের যা-কিছ্‌ ভালো তারই 
প্রতীক তিনি ছিলেন। তিনি আমাদের কিছদ-কিছ7 'ক্রিকেট-বই স্কুলে থাকতেই 
পড়তে দিতেন। বইগুলোর ভাষা ইংরেজী, ছবিতে ভার্ত, বড়ো অক্ষরে ছাপা। 
পি চৌধুরাঁ নিশ্চয় আমাদের ব্রিকেটজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এই কাজ করোছিলেন, 
কিন্তু তাঁর আর একটি গড় আভিপ্রায় ছিল, আজ আম বুঝতে পারি-তিনি 
চেয়োছিলেন, আমরা কিছু ইংরেজীও যেন স্বাধীনভাবে পড়তে শাখি। ছেলেরা 
যেহেতু খেলা ভালবাসে, সুতরাং খেলার বই পড়তে চাইবেই, ইংরেজী ভাষাতে 
লেখা হলেও, ফলে ক্রিকেট ও ইংরেজী দুইই কিছু শিখে ফেলবে । ণশশ্‌কে 
ভালবেসে শিক্ষা দাও, শিক্ষাকে ভালবাসতে দাও তাকে এই শিশুশিক্ষা- 
প্রণালী চৌধুরীকে শিখতে হয়ান বই পড়ে বা টিচার্স ট্রেনিং-এর ক্লাস করে। 

বলা বাহূল্য চৌধুরীর সমস্ত ইচ্ছা পূরণের আঁভিপ্রায় আমাদের ছিল না, 
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বিশেষত আমার । ইংরেজী ভাষা- বাপরে ! 'বাপরে' বলতুম না? বলতুম-_বা 
বলতুম, তা কিছুদিন আগেও ইংরেজী সাহিত্যে ড্যাস টেনে বোঝানো হত।' 
শব্দাট অবশ্য বাংলায় অনেকখানি তীব্রতা হারিয়েছে। বলতুম--রাঁড ইংরেজী ।” 
এই 'র্লাডি ইংরেজী'তে লেখা ক্রিকেট-বইয়ের অধিকাংশ অপ্পাঠিত থাকত সন্দেহ 
নেই। কিন্তু ছবিগুলো যত্র করে দেখতুম, এবং ছবির তলায় কি লেখা আছে, 
সেটা, পড়তে চেম্টার অভাব ছিল না। ফলে দাঁড়ওয়ালা বুড়ো ডবালউ জি 
গ্রেসের চেহারা খুবই পাঁরাচত 'ছিল। 

একাদন বিকালে মাঠে খেলতে নামার আগে চৌধুরী আমাদের ডেকে বললেন, 
"আজ একটা ধাঁধার উত্তর দিয়ে তবে খেলতে যাঁব। যে ঠিক উত্তর দিতে পারবে, 
তাকে আ্যাংক্রেট প্রাইজ দেব।' আমরা কৌতূহলে ভেঙে পড়লুম--“ক ধাঁধা 2 
কি ধাঁধা?" চৌধূরী একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে একটা ছাবর তলায় হাত 
চাপা দিয়ে বললেন--এই ছবিটা কার বলতে হবে । মুখে বোলো না, টুকরো 
কাগজে লিখে দাও।' 

ছবিটা দেখে আমার স্ফাৃর্তর সীমা রইল না। কল্পনায় আযাংক্রেট আমার 
পায়ে উঠে গেল। কি রকম চার্জ করে বণ্টের পা ছরকটে দেব তাও ঠিক করে 
ফেললুম। হতচ্ছাড়া সোঁদন আমার আ্যাংক্রেটহণন পায়ের গাঁট ফ্যাঁলয়ে 'দিয়েছে। 

'নাঃ_ তোমরা কেউই পারনি চৌধুরী বললেন, সব কয়টা কাগজের টুকরো 
পড়ার পরে-+ছবিটা ডবলিউ 'জ গ্রেসের নয়- স্যারের । মানে 'প্রান্সপ্যাল 
সারদারঞ্জন রায়ের ৷ 

যাচ্চলে, কি করে হবে, তা কি করে হবে-' আমরা কলরব করে প্রাতবাদ 
করল্মম--আমরা যে ডবলিউ 'জি গ্রেসের ছবি খুব চিনি।, 

'হতভাগ্লারা আয়, দেখ-বলে চৌধুরী আদর করে গোটা পাঁচ ছয় কানকে 
টেনে নিজের কছে এনে ম্যাগ্রাজনের পাতা থেকে হাতটা সাঁরয়ে নিলেন। 
ঝুকে পড়েই আমরা আবার চে'চালাম--'এ তো লেখা-ডবাঁলিউ জি-”' 
চৌধুরী আমার কান ধরে বললেন-'লোকে বলে হস্তিমূর্খ! চোখ ছোট 
বলে হাত? লেখাপড়া করতে পারে না। তোদের তো বাবা ড্যাবডেবে চোখ-- 
তোরা এত মূর্খ হালি কি করে? ভাল করে পড়ে দেখ।' 

তখন আমরা দেখলুম, লেখা আছে-_-ডবালউ 'জ গ্রেস অব বেষ্গল- সারদা- 
রঞ্জন রায় । ৃ 

সারদারঞ্জন রায় নামটি তখাঁন আমার মনে গেথে গিয়োছিল, এবং তাঁর ছবি 
তার ফলে অতঃপর ডবাঁলউ 'জ গ্রেস 'িংবা সারদারঞ্জন, কারোরই ছবিকে 
বিশবাস কারান, যতক্ষণ না তলায় ছাপা নাম দেখোঁছ, দুজনের মৃখের চেহারায় 
এত এঁক্য। সারদারঞ্জনের, ক্রিকেট এবং সেদর্থে) 'ক্রিকেট-বহির্ভত জীবন: 
সম্বন্ধে অনেক কথা চৌধুরীর কাছে শ্মনেছিল্‌ম, সেসব কথা প্রায় ভলে' 
গেছি। শুধু মনে আছে “স্যারের সম্বন্ধে চৌধুরীর বিপুল শ্রদ্ধার চেহারা । 
চৌধ্দরী বারবার বলতেন, স্যার অঙ্কে সংস্কৃতে বাঘা পণ্ডিত, তেমাঁন 
ক্রিকেটেও। সৃতরাং চৌধুরীর "স্যার আমাদের কাছে ভশীতি, সম্ভ্রম ও রহস্যের 
পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। অঙ্ক ও সংস্কৃতের বাঘা পণ্ডিত বাদ ভীতযোগ্য মন্ষ্য 
না. হন-কে হবেন? রবীন্দ্রনাথের, মতো. আমিও অঙ্ক ভালবাসতুম না, সেই 
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আমার জীবনের গৌরব, এবং আইনস্টাইনের মতো আমিও সংস্কৃত জানতুম না, 
সেই আমার পরম মাহমা। অঙ্কের ভয়াবহতা 'মরমে মরমে' বুঝোছিলুম 
বিয়োগ শিক্ষার কালে, বখন আমার মস্তক থেকে কর্ণ-বিয়োগ করা ছাড়া বিয়োগ 
শেখানোর আর কোনো পথ ছিল না শিক্ষাদাতাদের। আর সংস্কৃত ! কিছু- 
শদনের মধ্যেই আমাকে 'নর' শব্দের বদলে "গাধা" শব্দের রুপ করতে বলা হয়ে- 
ছিল উত্তম পুরুষে । 

সারদারঞ্জন রায় অঙ্কের ও সংস্কৃতের বিশাল পশ্ডিত-_নিশ্চয় তাহলে তৈম্র- 
লঙ, নাদির শা জাতীয় কিছু, কিন্তু...কিন্তু...তাঁন "ক্রিকেটের বড় ওস্তাদ কি 
করে? অমন চমৎকার খাওয়া-দাওয়ার খেলা 'ক্রিকেট, গ্‌ণেনদা যাতে আমাকে 
নিয়ে যান। রহস্যময় চারন্র বটে, হুমৃ-আমি স্থির করলূম। ক্রিকেটের মতো 
গোয়েন্দা কাঁহনীরও আম ভন্ত পাঠক। 

চৌধুরী মীমাংসার চেস্টা করেছিলেন, ণকুকেট শুধু মজার খেলা নয়, ওর 
মধ্যে সায়েন্স আছে। আর্টস তো আছেই। অঞ্ক ও সংস্কৃতের পণ্ডিতের যোগ্য 
খেলা এটা। তবে কথাটা এখন বুঝবি না, পরে বুঝাবি, শুধু মনে রাখিস ॥ 

অনেক কথাই মনের তে-কাঠির মধ্য দিয়ে গলে গেছে, কিন্তু এ কথাটা সত্যই 
উইকেটে ধাক্কা দিয়োছল। তাই যখন স্মারকগ্রল্থাটতে সারদারঞ্জন রায়ের নার্ম 
পড়লুম, তখন ভাবলুম, এবার তাঁর সম্বন্ধে আরও কিছ জেনে নেওয়া যাক। 
সুতরাং হাজির হল;ম শ্রীমতী লীলা মজুমদারের বাড়িতে । 

লালা মজুমদার বাংলাসাহিত্যে সুপারিচিত। তাঁর সহৃদয়তা, সুস্মিত কৌতুক, 
তাঁর দৃষ্টির কখনো সুদূর মধুরতা কখনো তীক্ষ ির্যকতা-ীশশু ও বয়স্ক 
উভয় সাহিত্যেই তাঁকে গণ্যনাম করে রেখেছে । আমার মতো অপাঁরাঁচত একজন 
তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ নিতে পারে- হয় সাঁহত্যসমস্যার আলোচনার 
জন্য, নয় এদেশে মাহলা সাহাত্যিকদের সংখ্যালঘৃতার কারণ অন্সম্ধানের জন্য, 
কিংবা কোনো সাহত্য সম্মেলনের সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করার অনুনয় 
করার জন্য। তাই বলে সাহাত্যিকার কাছে (যানি আবার বঙ্গমহিলা) 'ক্রকেট- 
সংবাদ প্রত্যাশা ? 

শ্রীমতী মজুমদার বললেন, 'মনে রাখবেন, আমরাই বাংলাদেশে বাঙালী-ঘরের 
প্রথম মাঁহলাদর্শক। 

মনে-মনে বললুম, নিশ্চয়, লিখে রাখার মতো তথ্য, বাংলাদেশের প্রান্তন 
ক্রিকেট-দর্শক সম্মেলন হলে, আপানিই মহিলাশাখার প্রথম সভানেন্রী। মুখে 
বলল.ম, 'সেকথা জানি, এবং সেইজন্যই আপনার কাছে এসেছি । 

সত্যই শ্রীমতী মজ্‌মদারের একটি লেখা কোনো একটি পান্রকায় আমি পড়ে- 
ছিলুম, যাতে [তিনি তাঁর পাঁরবারের ক্রিকেটপ্রশীতর কথা লিখোছলেন। তাতে 
কৈশোরকালে ইডেন-গার্ডেনে 'ক্রিকেট দেখতে যাওয়ার কথা ছিল, এবং 'তাঁন যে 
সারদারঞজন রায়ের ভ্রাতুষ্প্ত্রী, তাও লেখা 'ছিল। টেলিফোনে শ্রীমতী মজুম- 
দারের কাছে তাঁর লেখাটির কোনো, কপি বা কাটিংস আছে কিনা জানতে 
চাইলুম। স্বভাবতই নেই। আমার হতাশা বোধহয় ফোনেই বুঝতে পারলেন। 
বললেন, 'একদিন বিকালের দিকে আস্মন, এসব গল্প শ্যনিকে দেব 

ণকল্তু চো গঙ্প তো আমার ভাবায় লিখতে হবে--আম আপাতির সূ 


নট আউট ৯৯ 
তুলি। 'তাতে ি' অন্য প্রান্তে 'বিস্ময়। 

ততে কিঃ ঠিক। তাতে কি, তা তো আপনার জানার কথা নয়। আপনারা 
লেখিকা, বিধিদত্ত আধিকারে ভূষিতা, আপনারা বুঝবেন কি করে আমাদের 
অসুবিধা? আপনার এ ভাষা কোথায় পাব, যা "দনে দুপুরে নিঝৃম রান্রি 
ঘনিয়ে তোলে, যা লীলায়িত হয় 'লীলামগয়া'র চাকিত চিকণ লাবণ্যে! 

সারদারঞ্জন রায়ের ভাইঝি, সুকূমার রায়ের বোন, সত্যাঁজত রায়ের পাস, 
স্বয়ং লীলা মজুমদার-_ তাঁর সঙ্গে তাঁর চৌরঙ্গী রোডের বাসভবনে দেখা 
হতেই তান বললেন, 'আঁম কার্তক-গণেশের দাদ, আম 'ক্রিকেটবাঁড়র মেয়ে ॥ 

'বলাই বাহুল্য, তবু একটু পাঁরজ্কার করে বলুন, 

'আমার বড় জ্যাঠামশায়ের কথা তো জানেন সারদারঞ্জন রায়, তিনিই বাঙালণর 
মাথায় ক্রিকেট ঢোকালেন বলতে গেলে । বড় জ্যাঠামশায় নিজে বড় খেলোয়াড় 
ছিলেন। মেজ জ্যঠামশায় তা ছিলেন না, কিন্তু ক্রিকেট কড় ভালবাসতেন-_, 

'মেজ জ্যাঠামশায়, অর্থাৎ-_ 

'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুূরাঁ। নামটা নিশ্চয় পাঁরচিত। তিনি খেলোয়াড় না 
হয়েও ক্রিকেটরসিক ; আর ছোট জ্যাঠামশায় কূলদারঞ্জন রায়-_. 

কৃ-ল-দা-রঞ্জ ন অজ্ঞাতে অধ্বগতোন্ত করলুম। তারপর বললুম, পতাঁনও 
€ি 'ক্রকেটে ইনটারেস্টেড ছিলেন ? 

'তার মানে 2 সবচেয়ে বেশী নেশা তো তাঁরই ।, 

আনন্দে শিউরে উঠলম। কূলদারঞ্জন রায় 'ক্লকেটে নেশাগ্রস্ত, সেই কুূলদা- 
রঞ্জন, যান রবিনহড িখেছেন £ মৃহূর্তের মধ্যে আমার বাল্যজীবনের 
[সনেমাদর্শন হয়ে গেল ক্ল্যাশব্যাকে। রামায়ণ, মহাভারত, রাবনহুড, নেপো- 
লিয়ানের জগতে আমার মুগ্ধ বিচরণ । একচাঞ্লিশবার (কংবা একশো এক- 
চলিলশবার) পড়োছি যে-বই, যে-বইয়ের দুম্ট শোরফের দুর্দশা ঘটানোয় 
আমার অংশ ছিল, ফ্রায়ার টাকের বাইশমণী ঘ্ঁসর পিছনে যুন্ত ছিল আমার 
মুস্টি, লিটল জনের লাঠি কিংবা আালান ডেল-এর বীণা কিংবা রাবনের তাঁর 
_সব কটি বস্তুর পিছনে আমি কোনো না কোনোভাবে উপাঁস্থত ছিল্‌ম, এবং 
নির্দোষ সখ্য ছিল মাঁরয়মের সঙ্গে সেই রাবনহ্ডের মহাকাঁব কূলদারঞ্জন 
রায় 'ক্রিকেটেও ইনটারেস্টেড ছিলেন, কিংবা তার থেকেও বোঁশ-ক্রিকেট-ম্যাড 
ছিলেন! হা ভগবান! একি তোমার দয়ার বিধান! জলে স্থলে তুমি অনলে 


আমার আস্তিক আবেগে নতুন তরঞ্গ তুলে শ্রীমতী মজুমদার বললেন-- 

শতনিই তো আমাদের ধরে-ধরে ক্লিকেট-মাঠে নিয়ে যেতেন। বড় জ্যাঠামশায় 
ব্যাপারটা তত পছন্দ করতেন না। তানি বড় রাশভারণ 'ছিলেন। তাঁর বাড়র 
মেয়েদের 'তাঁন মাঠে আসতে 'দিতেন না।' 


হ্যা, ভাই তো বলাছি। ওর বাঁড় আর আমাদের বাঁড়র মধ্যে অনেক ব্যবধান। 
তান হাজির হতেন আমাদের বাঁড়তে। তারপর হয় খ্রীমে-বাসে নল ট্যা্তে 


ইডেনশ্যার্ডেনে বা্রা। 


১০০ ক্রিকেট অমানবাস 


“তা মাঠে শুধূ আমরাই মেয়ে-দর্শক। আমাদের বাঁড়র কট মেয়ে। প্দরুষ- 
দর্শকই বা তখন সংখ্যায় বোশ কোথায়? ১৯২০-২১ সালের কথা, তখন 
ছেলেদের ভিড়ও তো তত দোঁখাঁনি। গ্যালারি প্রভাতির বালাই ছিল না। কিছু 
মান-মাগনা উৎসাহণীর ভিড় । কেউ-কেউ ছাতা খুলে সামনে বসত, আর তাতে 
রাগারাগ হত, তবে এখনকার মত লাঠালাঠিতে পেশছত না" শ্রীমতী মজূমদার 
হাসলেন। 

প্রশ্ন করলম, "আপনারা সারদারঞ্জনের সঙ্গে খেলা দেখতে যেতেন না 2, 

'না, যেতাম কূলদারঞ্জনের সঙ্গেই। তবে আমাদের দেখতে পেলে বড় জ্যাঠা- 
মশাই এগিয়ে আসতেন। আর সাহেবরা তার জন্য আমাদের খাতির করত। 
গদীওয়ালা খানকতক চেয়ার বের করে দিত মালীরা। তাতে বসে আমরা খেলা 
দেখতাম আর লেমনেড খেতাম ।' 

'লেমনেড' বলার সময়ে ইনি অল্প একট হাসলেন। তারপর বললেন-_-“এখানে 
একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে । আমাদের মাঠে দেখলে ক্যালকাটা ক্লাবের আধা- 
বয়সী মোটাপানা বাক মায়ার-সাহেব হাসিমুখে এগিয়ে আসতেন। বড় জ্যাঠা- 
মশাইয়ের সাক্ষাতে একবার বাকর্মায়ার সাহেব আমাদের দেখে এগিয়ে এসে 
বললেন, “91, £০০৫1 1 51990111001. 800 (167). বড় জ্যাঠামশাই গম্ভীর- 
ভাবে বললেন, 4701 ৮0) 2]7501176 50006 1 10099 !? 

আমি কি বলতে গেলম, শ্রীমতী মজুমদার বললেন, ণরুকেট-বাড্ড়ির মেয়ে 
কথাটি কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা হয়ান। শদুধ্য জ্যাঠামশাইরা নন, আমার 
বাবাও "ক্রিকেটে দারুণ উৎসাহী ছিলেন, এবং আমার 1পাঁসমাও।' 

'আপনার পি-সি-মা 2 আমি অবাক--তার মানে বাঙালী অন্তঃপুরে 
ক্রিকেটের আকর্ষণ কত যূগ পেছিয়ে গেল! 

আমার বিস্ময় সানন্দে উপভোগ করে শ্রীমতী মজ্‌মদার বললেন-_হাঁ, আমার 
পাঁসমা-_কার্তক-গণেশের মা স্বর্গতা মৃণালিনী দেবীর ক্রিকেটে অপারসীম 
উৎসাহ । বলেছি না, ক্রিকেট-বাড়ির মেয়ে আমরা । সারাক্ষণ বাড়তে 'ক্রকেটের 
আলোচনা । ক্রিকেটের সমস্ত শব্দের সঙ্গে আমাদের আবাল্য পরিচয়। বাড়িতে 
তখন দুটো দল, একদল টাউন ক্লাবের পক্ষে, অন্যদল স্পোর্টিং ইডীনয়নের | 
বড়রা টাউন ক্লাবের দিকে, ছোটরা স্পোর্টিং ইউনিয়নের দিকে । তকাীবতর্কের 
শেষ থাকত না। পাঁসমার ছেলেরা বড় খেলোয়াড় ছিলেন নিশ্চয় জানেন।, 

নিশ্চয় জানি। না জানাটা অপরাধ। কার্তিক-গণেশ-বাপী বসুগণ বাংলা- 
ক্রকেটকে যে সতেজ রেখোছিলেন দর্ঘথাদন, তা ইতিহাসের সামগ্রী । 
স্কোয়ারে স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলা দেখতে যেতুম। যাব না? কি উৎসাহ 
ছিল আমাদের । পিসিমার ছেলেরা খেলবে, তাদের কণীর্ত দেখতেই হয়, কিন্তু- 

ঈষৎ ঠোঁট উলটে ক্ষোভের ভাঁঞ্গ করলেন শ্রীমতী মজুমদার-_লাণ্টের সময়ে 

আমাদের বাঁড় চলে আসতে হত। কি করব, শিসতুতো ভায়েরা কিছুতে থাকতে 
দিত না। তাদের বড় ভয়, বদ শেষপর্যন্ত ক্লাব-কর্তৃপক্ষের 'সনির্বন্ধ” অনুরোধ 
এড়াতে না পেরে তাদের বোনেরা সারি-সারি বসে যায় খাওয়ার টোবলে। ছি! 
কি লজ্জা তাহলে । 


নট আউট ১০১ 

খুব হাসল্‌ম খানিক। পরে বলল্ুম, 'আপনার 'িসিমা মৃণালিনী বঙস্দর সব 
কথা শোনা হল না তো? 

দুঃখের ভাঁঙ্গ করলেন শ্রীমতী মজুমদার ।_মৃণালিনী বসুর সব কথা না 
শুনতে পেয়ে আপনার কি ক্ষাতি, যথার্থ ক্ষাত হয়েছে ভারতীয় "ক্রুকেটের। 

শক রকম, কি রকম ? কৌতুকজনক কোনো ঘটনার আঁচ পেয়ে আমি উৎসাহণী 
হয়ে উঠি। 

ণপসিমার সঙ্গে গাঁড়তে করে আমরা খেলা দেখতে যেতুম বালীগঞ্জে_ 
স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলা থাকলে । এখন যে জায়গায় 'মালিটারী-ক্যাম্প দেখা 
যায়, সেইখানে বসে আমরা খেলা দেখতুম। পাঁসমা তাঁর ছেলেদের খেলা 
সম্বন্ধে যেমন উৎসাহশ ছিলেন, তেমান ছিলেন কড়া সমালোচক । ক্যাচ ফেললে, 
বা ভালো ফিল্ডিং না করতে পারলে, কঠিন মন্তব্য করতেন। দুঃখের 'বিষয়'_- 
শ্রীমতী মজুমদার একটু থামলেন- শ্রোতা ছিল শুধ মেয়েরা। নইলে 
হাসলেন এবার--ভারতীঁয় ফিল্ডিং এখন পৃথিবীর সেরা ।, 

প্রচুর হাসির মধ্যেও কিন্তু একটা কথা মনে হল-যে আকারেই হোন না 
কেন, শ্রীমতা গ্রেস পাঁথবীর সর্বত্র আছেন। বাংলাদেশেও, ক্রিকেট যখন নিতান্ত 
শৈশবে, তখনও । ক্লিকেট-ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পাঁরাঁচিত, তাঁরা সকলেই জানেন, 
সপ ক্রকেউজীবন-গঠনে ডবলিউ জি গ্রেসের মাতার কত বড় ভূমিকা 

| 

কথাশেষে শ্রীমতী মজুমদার উঠছেন, বললেন, পক্তুকেট খেলার কত-না রসের 
গল্প শুনেছি জ্যাঠামশাইয়ের মুখে । 

আমিও উঠাছলুম, অর্ধপথে স্থগিত হয়ে বললুম-তার দু একটা-” 

শ্রীমতী মজুমদার একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন--কিচ্ছু মনে নেই। তখন 
পক জানতুম, সেইসব গল্পে অন্য কারো প্রয়োজন হবে-॥ 


ক % ক্ষ ক্তকেটের বিরদ্ধে % % % 

রমেন মীত্তর বলল, 'সেশ্টিমেশ্টাল ট্র্যাশ্‌! কথাশেষে যথারীতি তার ঠোঁট থেকে 
ধূম্রচক্ নিক্ষিপ্ত এবং ঘাঁর্ণত হতে লাগল । সেই চক্ষমধ্যে আরও কিছু তীক্ষ্য 
চোখে দর্শন করে রমেন মিত্তির ঠোঁট ওলটাল-_-যেমন খেলা, তেমনি তার 
লেখক ।, 

আমি বিনীতভাবে বললুম-_লেখককে গাল দাও সইবে, হয়ত গালটাও মিথ্যে 
নয়, কিন্তু তাই বলে খেলাটাকেও-_ 

হয়েছে হয়েছে, আঁধকন্তু ন্যাকামো!' রমেন 'মাত্তর নিঃশেষিত 'সিগারেটকে 
খেলে; আর ফ্যার্তর জন্য; তার আবার ইতিহাস! সেই হীতিহাসের কাঁথা গায়ে 
জড়িয়ে ম্যালেরিয়ার কাঁদঢনি আর কাপ্যনি-_-আরে এসো এসো-” রমেন্দ্রনাথ 
সহসা হর্ষে আকুল । যান প্রবেশ করলেন, সেই মহাপ্দরুষকে দেখেই আমার 
হৃৎকম্প-মাণশজ্কর মুখোপাধ্যায় একগাল হাঁস নিয়ে প্রবেশমান। 

“সারে রমেনদা যে, কত যুগ পরে! কবে এলেন ?- মাঁণশঙ্কর তার ভালো- 


৯০২ ক্রিকেট অমানবাস 


বাসার রমেনদার গায়ে গাঁড়য়ে পড়ে। 

"এই এসোছি দু" একদিন। আর এসেই বা কি হবে? আসামান্রই তো যত 
রাজ্যের প্যানপ্যানানি, ভ্যানভ্যানাঁন পড়তে হবে'-_বলে টোবলের উপর পড়ে- 
থাকা আনন্দবাজারের উপর বাঁকা চোখে চাওয়া হল। তাতে এই অধমের 
'্ীতিহাসিক ক্লিকেট-নাটক' নামক একটি রচনা মুদ্ুত আছে। 
তুলে দিইনি । এক সব ছাইপাঁশ 'িলখাছস দেখি' বলে লেখাটি চেয়ে নিয়ৌছল। 
তারপর আমার এই শ্রাদ্খ। আমি জানতাম, এীজাঁনস ও করবে । বৈজ্ঞানিক 
মনের গর্কেই ও গেল। তার জন্য বিশবসংসারের সমস্ত-কিছ আবেগমূলক 
ব্যাপারের পেট ফাঁসানোয় ওর আত অধিকার। একে ক্রিকেট ওর চক্ষুশূল-- 
ভারতের সুস্থ জীবনগঠনের পাঁরপল্থী এই মধ্যয্‌গীয় খেলাট ইয়ংম্যানদের 
কাজকর্ম থেকে সাঁরয়ে নিয়ে দুপুরবেলা মাঠে আড্ডা মারতে পাঠিয়ে দেয়__ 
ওর ধারণা ; তদুপরি সেই ক্রিকেটের বর্তমান নয়, অতাঁত নিয়ে 'ন্যাকরামি!, 

রমেন 'মাশ্তর মণিশঙ্করের পিঠে আদরের চাপড় বাঁসয়ে বলল- “ব্রাদার 
তোমার একটি মান্র দোষ, তুমি সিগারেট খাও না; কোনো কাজের লোকের এই 
ইম্পিটাস এড়ানো উচিত নয়, বুঝলে ব্রাদার, পর্বতো বাহুমান ধূমাৎ_ধূমেই 
আঁগ্নর প্রমাণ- তাহলেও তোমার স্যানাট আছে আমার দিকে বর চাহনি), 
তুমি এ লেখাটি সম্বন্ধে ক বলবে- নস্ট নম্ট্যালাজয়া ?, 

মাঁণশঞ্কর একবার লেখাটায় চোখ বু'লিয়েই বলল, শকাঁরকেট কেন্তনও বলতে 
পারেন।” 

“হাঃ হাহ, ভায়ার রসবোধ আছে'_রমেন মীত্তরের খনীশর সীমা নেই--কেন্তুন' 
কথাটাই ঠিক, কেন্তন করে-করেই তো জাতটা অধঃপাতে গেল । 

রমেন মিত্তর শেষ হয়ে আসা সিগারেট থেকে আর একটা সিগারেট ধারিয়ে 
এক বিরাট টানের পরে স্টেটবাসের মতো ধোঁয়ায় আমার মুখ চোখ ভরাল। 
তারপর আয়েশে নড়েচড়ে বসে আঙুলের 'সগারেট আমার মুখের সামনে 
নাঁড়য়ে বলল--এই যে আমি প্রেরণাকে চিরজবলন্ত রাখাঁছ, এর বিষয়ে ক্রীড়া- 
লেখকের কোনো বন্তব্য নেই 2, 

মহা রেগে বললুম--ীনশ্চয় আছে-তোমার নিত্য মুখে-আগ্দন- 

খুব খুশি হয়ে রমেন মণিশঙ্করকে বলল, "ওরে চটেছে। তব্‌ ভাল শরীরে 
রাগতাপ আছে, সবটা আবেগে জল হয়ে যায়নি ।' 

তারপরে সৃখটান শেষ করে সিগারেটটি দেখিয়ে মিত্তির বলল--'এর বিষয়ে 
আমি কি বাল জান? 

'মণিশঙ্কর তৎক্ষণাৎ উৎসাহী-ণক রমেনদা ? 

কোনো অশ্াম্ধ কথা আশঙ্কা করে আমি সঞ্চেকোচে চুপ করে থাকি। 

এটা আমার পৃতাশ্নি; রমেন মিত্তির সিগারেট সোজা করে তুলে ধরে__ 
এ সক সি 

'নাক্ষিপ্ত হয়েছিল, তারপর পৃথিবীর হাটে”মাঠে সহম্র-সহম্ত্র মাইল পাঁরিক্রমণ 
করেও এই অশ্নিকে আমি অনির্বাণ রেখেছি-_ভ্রাতঃ!'-আমার দিকে আভি- 
নয়ের ভাঙ্গতে ফিরে-তোমার সদা-প্রস্তুত র্পড়ালেখনী আমার জীবন- 


নট আউট ১০৩ 


অলিম্পিকের প্রেরণাশ্নির বাশীবন্দনায় কি উচ্ছবাসত হবে না? 

“হবে না কেন, রীতিমত হবে; বেশ খুলে হিস্টার লিখব আম বাদ্বন্ট 
কণ্ঠে বাঁল--ঘোষেদের আমবাগানে গোঁফ ওঠার আগেই 'সিগারেট টানতে শিখে- 
িগারেট-কোম্পানীর গর্ভে আর আর- 

উচ্চহাস্যে আমার কন্ঠ ডুবে যায়। রমেন 'মীশ্তর ও মাঁণশঙ্করের খাঁশর সীমা 
থাকে না। আমি অসহায়ভাবে বসে থাকি। আজ ছাই মিত্তিরদাও আসছেন না 
যে, আমাকে কিছ বাঁচাবেন। এই দুই শয়তান আমার ঈশ্বরের গয়াপ্রাপ্তি 
ঘটাবে, তাতে সন্দেহ রইল না। রমেন মীশ্তরকে আম ছোটবয়স থেকে চান, 
তার খোঁচায় আর আমার গায়ে ঘা হয় না, কিন্তু কি বিচ্ছু বদমাস এই মাঁণ- 
শঙ্করটা। অথচ মাসকয়েক আগেও আমি কি না মহত্ব দেখিয়োছলুম ওর 
কাতরতায় ! 

কয়েক মাস ঠিক নয়, বছর খানেক আগে এমনি এক রাববাসরীয় আলোচনাজ্ডা 
বসেছে। তখনো 'ক্লিকট সিজন। ফুটবলের হাততালির কাল আসোন। সকলে 
হাত ঢুকিয়ে রেখেছে শীতের সকালে র্যাপারের তলায়। অন্তত আমরা, 
আভ্ভাধারীরা। শুধু মুখেই মারতং জগৎ। কালধর্মে ক্রিকেটপ্রসঙ্গ উঠল। 
জিয়লজিস্ট রমেন মীত্তর তখন বনবাসে। যার যেমন কর্মফল। মন্দস্বভাব 
বলেই তো অত বাদ্ধি সত্তেও সারাজীবন পাথর কুড়িয়ে বেড়াতে হল খ্যাপার 
মতো। আম অন্কূল পাঁরবেশে ধুরন্ধর কেশসলণীর কায়দায় 'ক্রিকেট-পক্ষে 
সওয়াল শুরু করেছিলুম-মণিশজ্কর “কঃ, করে থামিয়ে দিয়ে বলোছিল-_ 
'আপনি হারা-মামলার নাথির বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন ভূতের মতো। ক্রিকেটের 
দিন গেছে। এখনো যেটক জৌলুস দেখা যাচ্ছে, তা মেম-বুড়ীদের পাউডার- 
চড়ানো সাজের মতো-.কবরে শোবার আগে ।, খুরটে রোডের চায়ের আসরে 
এইসব ব্যাপার নিয়ে মণিশত্করের সঙ্গে সেদিন আমার “মুখের হাতাহাতি” হয়ে 
িয়েছিল। যে-আগুন জবলেছিল--তাকে কাপের পর কাপ চা ঢেলেও নেভানো 
বায়ান, চাপা দেওয়া যায়নি সঙাড়ার ঝাঁড় উপুড় করে দিয়েও। অবশেষে এই 
ছিলেন, 'সময়াভাবে ড্র।' | 

মাঁণশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ক্রিকেট খেলে না, তাই আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ভাল 
মনে নিতে পারেনি। তার বন্তব্য, 'ড্রু মানে টাই” নয়। এক্ষেত্রে সময়াভাবে দ্র 
মানে প্রমাণাভাবে আসামী খালাস। আম নাঁক' নোতিকভাবে হেরেই গিয়ে- 
ছিল,ম। 'মিত্তিরদা যাঁদ হোম-সিক্‌ হয়ে অসময়ে আদালত ভঙ্গ করে চলে না 
যেতেন, তাহলে মাঁণশঙ্কর দ্ম-এক ওভার এমন হ্যান্তির বীমার ছাড়ত যে, আমার- 
বেমার হয়ে যেত; প্রহার ও হার বরাতে জুটে যেত একসঙ্গে । 

একথা সত্য, মণিশক্করের সঙ্গে য্যান্তি-তর্কে আমি পেরে উঠি না। কিন্ত এই 
একটি ক্ষেত্রে, শীক্ুকেটের ব্যাপারে, আমি সোঁদন যে যোগ্য প্রীতরোধ দিতে 
পেরোছিলাম, তার কারণ লর্ডস ইন ডেনজার, রকেট ইন ডেনজার। ধক্রকেটের 
জের/জালেম রক্ষায় আমি, আমার অস্তকের নি-কেশ মরুতা সত্বেও, ব্রত 
'বালক'। আমার প্রবল প্রাঁত-আরুমপের সামনে সেই একবারের জন্যই মণি-; 


১০৪ কেট অমনিবাস 


শঙ্করের বিজয় কণ্ঠ থমকে দাঁড়য়ৌছল জিভ তূলে। পরে সক্ষোভে বলেছিল, 
'অন্যায় সংগ্রাম করছেন আপাঁন। 

চমকে শশব্যস্ত হয়ে বলেছিলাম, ণছ-ছি, কি বলছ £ আম লড়াছি আদর্শের 
জন্য, সেই আমি করাছি অন্যায় সংগ্রাম ?, 

“সার্টেনাল, আলবৎ, 'নর্ঘাত'_তিন ভাষায় নির্ঘোষ তূলে মাঁণিশঙ্কর বলল-_ 
'আপনি তথ্যগোপন করেছেন। আপাঁন জানেন, ছেশ্ড়া ক্রিকেট ছেক্ড়া কোথার 
যেহেত্‌ তার ময়লা অনেকাঁদন কাচছেন, কিন্ত আপাঁন সে-সব অংশ না দৌখয়ে 
জরিদার আঁচলাটকুই শুধু তুলে ধরেছেন ॥ 

মাঁণশঙ্কর গম্ভীর হয়ে বলল, আমি আপনার বড়ো-আমির কাছে আপীল 
করছি। তারপর 'বগাঁলত হয়ে নরম গলায় অন্দনয় করল-_ীনজের কাছে কিছ 
লুকোনে থাকে না, ভাবের ঘরে চার চলে না- আপনারও বড়ো-আঁম আছে ।, 
সবশেষে করুণ গলায় আবেদন জানাল--অজয় বসুর দল রেডিওতে বাংলায় 
ক্রিকেট বলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, সকলেই আমার ক্রিকেট-বিরোধি- 
তায় মর্মাহত। দাদা, কাইণ্ডলি ক্রিকেটের বিরুদ্ধে বিদগ্ধজনের বন্তব্গ্লি 
সাস্লাই করুন। সমস্ত তথ্য লোকলোচনে আসার পরেই জনমত গঠন সম্ভব। 
এ আপনার মতো লোকেরই যোগ্য কাজ । দাদা, স্মরণ রাখবেন, র্ন্ু হ্যাভ গট্‌ 
ইয়োর বড়া-আমি । 

মাণিশঙ্কর আমার মাথায় কী একটা আধ্যাত্ষক আমি-তত্ব ঢুকিয়ে দিলে যে, 
সোঁদিন রাত্রে ভাল করে ঘুম হল না। সূমাঁত কূমতিকে নকল করে বড়ো-আ'মি 
ছোট-আঁম সারারাত মনের মধ্যে কেদিল করল। 

বড়ো-আমি-ক্রিকেটের 'বরুদ্ধে পাঁণ্ডতজন যাহা-যাহা বলিয়াছেন, সেগুলি 
জানাইলেই ভাল কারিবে। ইহাতে সত্যরক্ষা হইবে। 

ছোট-আ'মি- বাহবা ! ব্ডে; কথা! ঘরের হাড় হাটে ভাঙব £ মাইরি। 

বড়-আমি-ঘর বাহির পার্থক্য করিতেছ কেন 2 জান না, চন্ডীদাস বাঁলয়া- 
ছেন, ঘর কৈন্ু বাঁহর, বাহির কৈন্ম ঘর! কবিগুর রবীন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন-_ 
সব ঠাহি মোর... | 
_ ছোট-আমি-বড়দা, কবিদের আর কি, 'লিখেই খালাস। আমাদের মত ছা- 
পোষাদের ঘরে বাইরে একট তফাত রাখতে হয়৷ ঘরের আযাফেয়ার ঘরে, বাইরের 
আ্যফেয়ার বাইরে । ঘরে শেকল তুলে দিয়ে তবে না বারমুখো হই! 

বড়-আম-_কিল্তু ইহা কি সত্য নহে-ক্রিকেট ক্রীড়ামাঘ নহে, ইহা একটি 
মহৎ আচরণ ? 

ছোট-আমি--নিশ্চয়। শন্রুবধ একটি মহৎ আচরণ। তাইতো "ক্রিকেটে মাথা 
ফাটাতে বাউল্পার-বামার ছাড়া হয়। 

বড়-আমি- ভ্রাতঃ 'বিদ্ুপের শান্ত জগতে বড় শান্ত নহে। দৃঢ়ভাবে সত্য 
ঘোষণা কর। সত্যমেব জয়তে। ক্রিকেটে কে শন্লু, কে মিত্র £ যাহারা ক্রিকেটকে 
বিদ্রুপ করে, তাহাদের সামনে ক্রিকেটের মায়ামূকুর তুলিয়া ধর; নিজ 'বিকৃত 
মুখ দেখিয়া বিপক্ষদল লাজ্জিত হবে। ভ্রাতঃ... 

শৈষ পর্যন্ত আমার 'নিদ্রার মহাশ্মশানের উপর বড়ো-আ'ম জিতে গেল 'ঘতো 
ধর্ম স্ততো জয়'এর জোরে। তার ফলে প্রভাতেই আমাকে ভাবতে বঙ্গতে হল, 


নট আউট ১০৬ 
শক্রকেটের বিরুদ্ধ-কথা কোথায়-কোথায় পাওয়া সম্ভব। অনেক ভেবে কূল- 
কিনারা করতে পারছি না, তখন হঠাৎ বিখ্যাত বাঙালী সাহাতাকের ক্ষদ্রাকার 
বূসরচনার কথা মনে পড়ে গেল। শ্রীষ্ুস্ত প্রমথনাথ বিশ একবার 'ক্রিকেট নিয়ে 
অন্যায় রাঁসকতা করোছলেন।। শ্রীষুস্ত 'িশী ক্রিকেটের ক্রি-ও বোঝেন না, শুধু 
লোক হাসাবার জন্য মহতের অপমান তিনি করেছিলেন। তা সত্বেও বড়ো- 
আমির তাগিদে সেই রচনাঁটর জন্য তাঁর দ্বারস্থ হতে হল। তাঁর কাছে এ 
ব্যাপারে যেতে আনিচ্ছার আরও কারণ, আমি তাঁর অকৃতজ্ঞতার কথা জানতুম। 
পাঠক, চমকাবেন না, ব্যাপারটা শ্রীষুন্ত বিশীর নিজমুখেই শুনোছলুম। 
আপনারা জেনে রাখুন, বঙ্গদেশীয় এই প্রাসদ্ধ লেখক, যান অধ্যাপকও বটেন, 
তাঁর প্রথম চাকার পেয়েছিলেন ক্রিকেটের জন্যই । 

কাহিনীটা তাঁর নিজ মুখেই শোনা যাক। শ্রীষুন্ত বিশী বললেন : 

তখন সবে পাস করে বোরয়োছি। বাংলার অধ্যাপকের চাকরির ইন্টারভিউ 
পেলুম এক বেসরকারী কলেজে । গুটি-গুটি সেখানে হাজির হয়ে দোখ আমারি 
মতো কয়েকটি প্রাণী শৃচ্কমুখে সান্দিগ্ধমনে উপাবিষ্ট। সকলেই সকলকে কৃটিল 
পদৃম্টিতে বিদ্ধ করে ভাবছে, ও-ব্যান্ত নিশ্চয় গভার্নংবাঁডর পেয়ারের লোক । 
পাশের ঘরে। ইশ্টারভিউ-ঘর থেকে ধোলাই হয়ে ফেরামান্র সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল 
তাঁর উপর-_-মশাই মশাই, ভাবগতিক কি রকম ? কোশ্চেন কি রকম ? 

'বলেন কেন" ভদ্রলোক ব্যাজার-- ফুটবল, শুধয ফুটবল !ঃ 

'ফু--ব-ল ? ছোঁড়ারা যা খেলে ? 

হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিছিমিছি সারা হপ্তা বঙ্কিম-রবান্দ্রনাথ আর মনসার পাঁচালী 
মুখস্থ করলুম 1, | 
ছেড়ে দিয়েছে। আশান্বিত হয়ে দ্বিতীয় ব্যন্তি গেলেন। ফিরলেন আগুন হয়ে । 
বলবেন না মশাই, একি ইন্টারাভিউ ? শুধ্‌ ক্রিকেট আর ক্রিকেট! ব্রাডম্যান 
_-পন্সফোর্ড ভোস্‌মোষ২সেসব কত কি কথা, জীবনে শ্যানান।' 

তৃতীয় প্রার্থ পেলেন হকি, চতুর্থ ভঁল, পণ্চম পিং-পং, ষ্ঠ কপাটি। 

শুনে আমার দাঁত-কপাটি। এলুম কোথায় ই কলেজ-কম্পাউন্ডে গোটা গড়ের 
মাঠ ঢুকে আছে ? পড়াবো তো বাংলাসাহত্য, তার জন্য ইস্কুলের ছেলেদের 
'মতো' খেলার পাতা কণ্ঠস্থ করতে হবে? এমন মেঠো কলেজে আমার মতো 
মাঠ-বেরসিকের চাকার হবে না নির্ঘাত। অতঃপর আমার ডাক এল। 

ঘরে ঢুকে ঘড়-ঘড় করে চেয়ার টেনে বসলুম। দৌখ এক বৃদ্ধ মদব-মৃদু 
হাসছেন। হাঁসি-হাঁস গলায় শুধোলেন_-'খেলাধুলোর খবর-টবর রাখা হয়?, 

শক যেন বলেন, খেলার খবর আজকের 'দিনে বাচ্ছারা-; | 

'যথাত্তই যথাত্তই বৃদ্ধ বিচালত--খেলার খবর আজকের দিনে বাচ্ছারাও 
ঘখন রাখে, তখন আপনার মতো হুয়ংম্যান-যথাত্তই ও-প্রশন আপনাকে বরা 
বুল হয়েছে। যথাত্তই আপান খেলা ভালবাসেন।-বৃষ্ধ নিজগুণে বিগাঁলত। 

প্রশ্ন : 'তা খেলেন-টেলেন নাক ? 

“নিজ মুখে কি আর বলব? 


১০৬ রকেট অমনিবাস 


'বাঃ চমৎকার ! চমৎকার বিনয়! প্রান্সিপাল, মার্ক করুন, আগের ভদুলোকের 
সঙ্গে এ'র ব্যবহারের পার্থক্য। হেন জানি, তেন জানি করে তান গর্ব করে, 
গেলেন, কিন্তু দেখলে মনে হয় জীবনে মাঠে নামেননি।, 

প্রশন : বলুন তো, ক্রিকেট না ফুটবল, কোন্টা আপনার বোশ পছন্দ ?, 

পক্রকেট না ফুটবল ? আহা! কাকে ছেড়ে কাকে ধার!” 

'নাইস্‌! ঈউানক! কাকে ছেড়ে কাকে ধরি! অপূর্ব বলেছেন! জানেন িঃ 
'বিশী, আমাদের কলেজে দুটোরই সমান চর্চা । হে*হে+ কলেজকে খেলায় অল- 
রাউণ্ডার বলতে পারেন। ৃ 

প্রিন্সিপাল এবার আমাকে তীক্ষম চোখে যাচাই করে পাশের ভদ্রলোককে 
বললেন, শুনতে পেল,ম--দেখে যা মনে হয়, খ্ব গ্রীক সেন্টার-ফরোয়ার্ড হবে, 
পক বলেন ?, উদ্দিষ্ট ব্যন্তি বললেন, 'ভাল অফ-স্পনারও হতে পারে।' সর্ব- 
নাশ! জীবনে ব্যাট ধরিনি, বলে পা দিইনি, আমাকে চাকার দিয়ে মাঠে ছেড়ে 
দেবার মতলব করছে নাকি ? 

প্রশন : ণমঃ বিশী, শ্লিজ, একটা লাস্ট কোশ্চেন করব । বলুন তো আপনার 
মতো শিক্ষিত ক্লীড়ারাসকের মনে কোন্‌ ক্রিকেটারের নাম প্রথমেই আসে ?' 

ভিতরে-ভিতরে আমি উত্যন্ত হয়ে উঠোঁছ। ভয়ও পেয়ে গোছি। এই খেলা- 
ক্ষ্যাপাদের হাত থেকে পরিন্রাণ পেলে বাঁচি। স্থির করলমম এমন একজনের 
নাম করব, যার পন্রসীমানায় খেলা থাকার কথা নয়। গম্ভীর হয়ে জোরালো 
গলায় বললমম--আমার ক্রিকেটার ? মাই ক্রিকেটার ইজ্‌ লর্ড টেনিসন।' 

ব্রাভো! বাহবা! এগৃজ্যাক্-লি 1 কানে তালা লেগে গেল বিকট শব্দে। 
সবাই একসঙ্গে টোবল চাপড়েছে ও চেপচয়েছে।--এই তো অধ্যাপক-ক্লীড়া- 
মোদীর যোগ্য উত্তর--একমান্র উত্তর । আ্যাঁ, ঠিক কি করে লর্ড টোনসনের নামটাই 
আপনার মনে পড়ল ! আহা, ইংলণ্ডের রাজকাবি লর্ড টোনিসন, আর তাঁর নাতি 
[ক্রকেটার লর্ড টেনিসন! একই নামে বাঁধা কবি আর ক্রিকেটার । মিঃ বিশী...না 
না, লজ্জা পাবেন না, আমরা ফ্র্যাঙ্কীল আডমিট করাছি, এ লাইনে অনেকদিন 
চর্চা না করলে এ নামটা আমাদের মনেও প্রথমে আসত না।..মঃ বিশী, এখান 
উঠবেন না, আাপয়েশ্টমেন্ট লেটারটা হাতে-হাতেই নিয়ে যান।' 


এই ব্যন্তি, ধিনি 'ক্রকেটের জন্য প্রথম চাকরি পেলেন, তাঁর কাছেই ক্রিকেট- 
িরোধী রচনার জন্য আমাকে যেতে হল-_পাঠক আমার মর্মষাতনার পরিমাণ 
বুঝবেন। সখের বিষয়, অধ্যাপক বিশ রচনটি হারিয়ে ফেলেছেন (আমার 
1ব*বাস, বিবেকদংশনে নম্ট করে ফেলেছেন) । আমার বিবেকও বিরোধী কোনো 
রচনার সন্ধান না পেয়ে বেশ পরিচ্ছন্ন ও নিশ্চিন্ত হয়ে আসছে- এমন সময়ে 
-আবার সেই বড়ো-আমি। আর পারি না ধর্মপুত্রের জবালায়! বাবা, আসল 
ধর্মপুত্র তো কাজ গুছোবার জন্য 'ইতি গজ" করোছিল, তোমার এত 'কি-- 
যত্তোসব- ইয়ে 

পুরনো কাগজ হাতড়ে লেখাটা বার করলুম। সকলে জানুন আম চেশচনলে 
কনফেস্‌ করছি--আমি সাত্যই কিছ তথ্যগোপন করেছিল্‌ম। পুরনো খবরের 
কাগজ উল্টোবার সময়ে একদা .মাঁদিয়ে আঁতোয়ান গগাঁ নামক জনৈক ফরানীর 


লট আউট ১০৭, 


লিখিত একটি ক্রিকেট-কৌতুকর সন্ধান পাই। সেটা আমার সংগ্রহে থাকলেও 
এতদিন লোকগোচর কারিনি। ১৮৯৬, ১৬ই জুলাই লেখাটি মাদ্রাজের সাধ্ধ্য 
দৈনিক "মাদ্রাজ মেল' পন্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শিরোনামা ছিল--]12 
1721710175 (017011 74291017 ০01 1884, 48 21012012177917 25 0512170, ১৮৮৪-তে 
কেনিংটন-ওভালে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলয়ার ক্লিকেট-ম্যাচের সেই ফরাসাী-লখিত 
বদ্দুপাত্মক বিবরণ অগত্যা আমাকে উপাস্থত করতেই হল : 

“আমি কথাপ্রসঙ্গে শুনিয়াছি, প্যারিসে ইংরেজদের একাঁট ক্রিকেট ক্লাব 
আছে। কথাটা হয়ত সত্য, কিন্তু ফ্রান্সে আমি কদাঁপ এই বিখ্যাত ইংরেজী 
খেলাটি অনুষ্ঠিত হইতে দেখ নাই। অন্য, ইংলশ্ড থাকাকালেই সর্বপ্রথম এই 
খেলাটি সন্দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন কাঁরলাম। মধ্যাহকালে কেনংটন ওভাল- 
মাঠে উপস্থিত হইলাম। ইংলন্ড-প্রধানগণ এবং অস্ট্রেলিয়ান প্রাতনিধিগণের 
সাক্ষাৎ সংগ্রামের সুমহান উপলক্ষেই আমার আগমন। সংগ্রাম-দর্শনের সুযোগ 
অর্জনের জন্য প্রবেশদ্বারে আমাকে মূল্যদান করিতে হইল, এবং আমি এখন 
নিঃসন্দেহে বালিতে পারি যে, জীবনে আর কখনো এরূপ স্বজ্পব্যয়ে এমন 
অত্যাশ্চর্য দৃশ্য-দর্শনের সুযোগ পাই নাই। 

“রোদ্র-জবলন্ত মধ্যাহ্ন । গ্রীজ্ম-সূর্য হইতে পরিন্রাণের জন্য অবিলম্বে আচ্ছা- 
দনের নিম্নে আশ্রয় লইলাম। চাঁরাদিকে সকৌতূহলে তাকাইয়া আম বািয়া 
উঠিলাম, অহো! খেলা তাহা হইলে ম্যস্ত মাঠেই হইবে । ইহাতে আমার বিস্ময়ের 
শেষ রহিল না, কারণ স্বভাবতই আম ভাবয়াছিলাম, আজ যখন এত উত্তাপ, 
তখন প্যাভিলিয়নের মধ্যেই ক্রিকেট-খেলা হইবে । আসন গ্রহণ করিয়া বিশেষ 
মনোযোগের সাঁহত লক্ষ্য করতে লাগলাম । দর্শকেরা এক বিরাট বৃত্ত রচনা 
করিয়া বাঁসয়া আছে। এঁ বৃত্তের মধ্যে একাঁট সুন্দর সমতল তৃণক্ষেত্র। তাহার 
উপর কিছু ব্যবধানে মুখোমুখি দুইটি কাম্ঠের অবরোধ য্যদ্ধার্থ ননীর্মত। 
8৫ লট লান১৯-০৪ 

মাঠের নানাদিকে বিশঞ্খলভাবে ছড়াইয়া পাঁড়ল। আমার আগ্রহ ক্রমেই বাঁড়তে 
লাগিল। তারপর দোঁখলাম, দুইজন অস্ট্রৌলয়ান দূঢ়পদে অবরোধ দুইটির 
ণদকে কূচকাওয়াজ করিয়া অগ্রসর হইল। তাহারা প্রত্যেকেই শ্বেত পারচ্ছদে 
আবৃত এবং উভয়ের হাতেই একট করিয়া গুরুভার মূদ্‌গর, যাহার প্রান্ত- 
ভাগ বিস্তৃত। তদর্পার তাহারা উভয়েই কঠিন জজ্ঘাবরণী ও পুরু রবারের 
হস্তাবরণীর দ্বারা সরক্ষিত। 

“আমি রুদ্ধবাসে অধশীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। একথা বিশ্বাস 
করিতে আমার প্রাণ চাহিল না ষে, অস্ট্রোলয়ান প্রাতানাধদ্বয় এর্‌প ভয়ানক 
অস্ম লইয়া পরস্পর য্্ধ করিবে। কিন্তু যাঁদ যুম্ধ না কারবে তবে তাহাদের 
এ প্রকার বর্ম ও অন্রসজ্জার অর্থই বা কি? 

আত গম্ভীপ্পভাবে দুর্বল অবরোধ দুইটির সম্মুখে ঘাঁটি 
করিয়া দাঁড়াইল এবং ভাবে মনে হইল, আত্মরক্ষাই তাহাদের উদ্দেশ্য। এতক্ষণে 
বাঁঝলাম, এবং বৃঝিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে, তাহাদের নিজেদের মধ্যে 
সংগ্রামের বাসনা নাই। কিন্তু পৃনর্বার সব গৃলাইয়া গেল যখন দেখিলাম, 
জনৈক ইংরাজ-খেলোয়াড় একটি বেশ প্রমাথ-আকারের বল লইয়া আত 'হিংস্্- 


১০৮ 'ক্রকেট অমানবাস 


ভাবে অদ্ভূতরকম তাক করিয়া একজন অস্ট্রেলিয়ানের পায়ের দিকে ছপঁড়য়া 
দিল। যাঁদও তখনো বলটিকে পরাক্ষা করার সুযোগ হয় নাই, এবং বলির 
মারাত্মক ভয়াবহ রূপ সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না, তথাপি ভয়ে 
আমার বুক কাীপিয়া উঠিল, এবং তাহা অকারণে নহে, বলাট সত্যই কামানের 
গোলার তুল্য। অহো! কি আশ্চর্য! দেখ দেখ, সাহসী অস্ট্রোলয়ান তাহার 
এবং বলটি শুন্য হইতে দর্শকদের মধ্যে গিয়া পাঁড়তেছে। আঁম আঁতকাইয়া 
উঠিলম, নিশ্চয় দর্শকদের কেহ না কেহ মারা যাইবে । আরও আশ্চর্য, কাহারও 
িছুই হইল না। বিস্ময়ের শেষ নাই। তৎক্ষণাং ইংরাজ-খেলোয়াড় বলাঁট হস্ত- 
গত করিয়া সর্বশীন্তপ্রয়োগে তাহার স্বপক্ষীয় একজনকে ছ'ুড়িয়া মারিল। 
ইতিমধ্যে অস্ট্রেলয়ানদ্বয় দ্ুতবেগে পরস্পর স্থান-বিনিময় কারতেছে। সেই- 
কালে, যাহাকে ছ'্চাড়িয়া মারা হইল সেই ইংরাজ বেশ নৈপণ্যের সঙ্গে বলাঁটকে 
ধরিয়া ফেলিয়া হাঁসিতে-হাসিতে িনকটবতর্ণ কাঠের অবরোধের উপর অর্পণ 
করিল, যাঁদও বলাট যাহাতে অবরোধকে স্পর্শ না করে সোঁদকে দৃম্টি রাঁখল। 
বলটিকে তারপর প্রথম নিক্ষেপকারীর নিকট ফেরত পাঠান হইল এবং বলটি 
পাইয়াই সে পূর্ববৎ হতভাগ্য অস্ট্রৌলয়ানের পায়ের দিকে ছপুন্ডিল, এইবার 
কিন্তু বীর অস্ট্রোলয়ানাট বলাট ছ'ুইতে পারল না, ও সোঁটি পশ্চাতে দণ্ডায়- 
মান ইংরাজ কর্তৃক হস্তগত হইল। সে পূর্ববৎ নিক্ষেপকারীর নিকট বলাটি 
ফেরত পাঠাইল। এইভাবে খেলা চাঁলতে লাগিল। 

“অস্ট্রেলিয়ানদের রণকৌশলের প্রশংসা কাঁরতে আম বাধ্য। তাহাদের আত্ম- 
রক্ষার-পন্ধাত অদ্ভূত । “কিন্তু ইংরাজদের বর্বরতার কথা চিন্তা কাঁরয়া আমার 
প্রাণ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল । অতঃপর আমি শাখিলাম, অস্ট্রেলিয়ান প্রাতি- 
নাধদ্বয় একবার স্থান বদল কাঁরতে পাঁরিলেই এক পয়েন্ট পাইবে। ইহাই 
রীতি। অকস্মাৎ অন্যতম সাহসী অস্ট্রেলিয়ান বাঁহর্গামী বলে প্রচণ্ডভাবে 
আঘাত করিয়া জনৈক ইংরাজের নিকট ভয়ঙ্করভাবে পাঠাইয়া দিল; উত্ত 
ইংরাজটি বিশেষ সাহসের সঙ্গে একটি অবরোধের একেবারে কাছ ঘেশবয়া 
ঘাপটি মারিয়া বসিয়াছিল। ইংরাজ আঘাত এড়াইতে পারিল বটে-_-কিন্তু একি! 
তাহা তো নহে, সে খোলা হাতে বলটি ধাঁরয়া ফোঁলয়াছে! এইবার সারা পাঁথবী 
যেন শব্দে ফাটিয়া পাঁড়ল; বলাঁটকে আকাশের দিকে আনন্দে ছশুড়িয়া দেওয়া 
হইল । যে অস্ট্রেলিয়ান এরূপ জোরের সাহত বলাঁটকে আঘাত করিয়াছিল সে 
মাথা নামাইয়া অবরোধ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সাহস মান্মষাঁট পরাভূত 
ভ্রান্তি। তাহার বন্ধ্গণ তাহাকে করতালধবাঁনতে অভ্যর্থনা কাঁরয়া, তাহার 
পিঠ চাপড়াইয়া নানা প্রশংসায় আভনান্দিত কারতে লাগিল। দোঁখয়া শানির়া 
মনে হইল সে যেন বিজয়ী বার । যাহাই হউক, তাহার শুন্যস্থানে অন্য একজন 
অস্ট্রোলয়ান গ্বারা অবিলম্বে পূর্ণ হইল । খেলাটি কোনো প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা 
ছাড়াই দশর্ঘ সময় ধাঁরিয়া চিল, যাঁদও অল্পাবস্তর আঘাত অনেক খেলোয়াড়ই 
পাইয়াছিল। 


“খেলাটিকে শেষপর্যন্ত বর্ণনা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। খেলার ধরন 


নট আউট ১০৯ 
একই: প্রকার । জনসাধারণকে 'ক্রকেট খেলার পদ্ধাত শিখাইবার জন্য আমার 
এই রচনা নহে । কতকগুলি বুদ্ধিমান, মাজত এবং উন্নত মান্দষ এই ধরনের 
বিপজ্জনক পারিশ্রমে আনন্দবোধ করিতে পারে, সেই বিষয়ে বিস্ময় ও দুঃখ 
প্রকাশ করিবার জন্যই আম 'লাখিতোছি। কেবল বর্বর দর্শকেরাই এই খেলা 
হইতে আনন্দ পাইবে । আমার ব্যান্তগত কথা হইল, যখন আম নাইমসে ছিলাম, 
তখন সেখানে ষাঁড়ের লড়াই দেখিতে যাইতে পার নাই, কারণ যেখানে রন্ত- 
পাত' হইবার সম্ভাবনা আছে তেমন উপলক্ষকে আমি বীভৎস মনে কার-সে 
রন্ত পশুদের গান্র হইতে ঝারলেও- একই কথা ।” 

নন্দের ষোলকলা পূর্ণ হ'ল। বড়ো-আমির মহত্তের উধর্ববায়ুতে ব্রহ্মারম্ধ 
ফাটবার যোগাড় । আজ আমার আত্মঘাতী উল্লাস। ক্রিকেটের 'বিপক্ষেই বলব 
আজ, খুলে দেব তার মাঁহমার মুখোশ, আর সেটার প্রমাণ সংগ্রহ করব একে- 
বারে নিকট স্থান এবং নিকট কাল থেকে । 

বোশ দিনের কথা নয়, মান্র বছর-খানেক আগে ইডেন-গা্ডেনে রনাঁজ-উ্ফির 
কোয়ার্টার ফাইন্যালে বাংলা ও হায়দারাবাদের চাণল্যকর খেলাটির কথা 
অনেকেরই মনে আছে। বাঙাল দর্শকেরা এই খেলা টির ফলাফলে খুশি, বাংলা 
শেষপর্যন্ত জিতোঁছল ভাগ্যের বহু উত্থান-পতনের শেষে। ঠিক কথা-_কিন্তু 
ক'জন জানে এই উত্তেজনাকর খেলাটির [িছনকার রোমাণ্টকর মানাঁসিক সংঘাতের, 
কথা । একটা রন্তভীষণ দানাবিক হিংসা...কাহিনটা সংক্ষেপে বলি। 
১৯৬৩, ২৩ ফেব্রুয়ারি ইডেন-গার্ডেনে বাংলার সঙ্গে হায়দারাবাদের খেলা 
শুর্‌ হবার আগেই আসল খেলাটা আরম্ভ হয়ে গিয়োছিল অন্যত্র। কান্পুরে 
জাতীয় প্রাতরক্ষার সাহায্যে প্রদর্শনী-ম্যাচ খেলতে সমবেত হয়েছিলেন সারা 
ভারতের ক্লিকেটাররা। পূর্বভারত থেকে িয়োছলেন পূর্বান্টলের 'ক্রিকেট- 
কোচ লেস্টার কিং এবং পঙ্কজ রায়। পঙ্কজ রায় নামক ক্রিকেটার যে এখনো 
আছেন, একথা অনেকদিন পরে মনে পড়ল কর্তৃপক্ষের । ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের 
দরজা তাঁর মুখের উপর বন্ধ করে দেওয়া হয়োছিল ; পঙ্কজ রায় তাঁর 'ক্রিকেট- 
আযালবাম এবং টেস্ট-সুভোনির নিয়ে স্মৃতির সুখে আবিস্ট থাকবেন, কর্তারা 
তাই ; কিন্তু পঙ্কজ রায় তবু একগণুয়ে ছেলের মতো মাঠে দাঁড়িয়ে 
রইলেন- শুধু তাই নয়, রনাঁজ-্রফিতে সেণ্চযার হাঁকিড়াতে লাগলেন উপর্য- 
পাঁর। অগত্যা, তুমিও এসো পঙ্কজ ।, 

অনেকদিন পরে সর্বভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে মাঠে নামবার সুযোগ পেয়ে 
পঙ্কজ নিশ্চয় খুশি হয়েছিলেন, নিশ্চয় তিনি মনে-মনে আশা করেছিলেন, 
এমন একটা ইনিংস খেলবেন যাকে নিতান্ত মন্দ বলা চলবে না, যেটা দেখিয়ে 
দেবে, পঙ্কজ রায় এখনো অবসরের ইজিচেয়ারে হেলান দেবার অবস্থায় আসেন- 
নি, দেখিয়ে দেবে...থাক, পঙ্কজ চিন্তা থাঁময়ে চিন্তা করলেন-ক্রিকেটের মতো 
আস্থর খেলায় আকাশ-ক্‌সুম দত শ্বাঁকয়ে যায়, সাজানো স্টাম্প অকালে 
ভেঙে যায়, সুতরাং... 

কানপুরে খাওয়ার-টেবিলে প্রদর্শনীখেলার জন্য সমাগত ভারতীয় খেলো- 
ক্নাড়রা উপাস্থত। নানা রঙ্গরাসিকতা হচ্ছে। বিশেষ করে সবাই উসকে দিচ্ছে 
লেস্টার কিংকে। খোলা স্বভাবের মুখখোলা ছোকরা লেস্টার, হিসেব না করেই 


১১০ ক্রকেট অমনিবাস 


বাতৃচিত করে, তার জন্য তাকে নিয়ে তামাশা করে অনেকে । বোম্বায়ের ফারুক 
ইঞ্জনীয়ার তাকে একটু বেশি খোঁচাচ্ছিলেন। একট; বাড়াবাড়ি করে ফেল- 
ছিলেন কখনো-কখনো। দু-একটি ক্ষুদ্র কণ্টক চামড়া ভেদ করে ঢুকছিল। 

বাংলার দুই খেলোয়াড় কিং এবং পঙ্কজ যেখানে বসে আছেন-_-তাঁদের 
সামনেই বোম্বায়ের ফারুক ইঞ্জিনীয়ার হায়দারাবাদের আঁধনায়ক জয়সীমাকে 
'জিজ্ঞসা করলেন, “ওয়েল জয়সীমা, তোমরা বোম্বাইয়ে খেলতে আসবে তো ? 
আমরা অবশ্য প্রাভন্সের বাইরে খেলতে যেতে অপছন্দ করি না, কিন্তু এখন 
1সজনের শেষ, আযান্ড উই আর টায়ার্ড অব ক্রিকেট-তোমরাই এসো না কেন 
বোম্বাইয়ে সেঁমিফাইন্যাল খেলতে !, 

কিং চটে গেলেন ফারুকের 'বিদ্রুপে । বোম্বায়ের সঙ্গে সোঁমফাইন্যালের আগে 
রনাঁজ-ট্রীফর কোয়ার্টার-ফাইন্যাল খেলা হবে বাংলা ও হায়দারাবাদের মধ্যে। 
ফারুক ভাবে বোঝালেন, ও-খেলার ফলাফল জানাই আছে, বাংলার পরাজয় 
অবধারিত, সুতরাং-ওয়েল জয়সীমা, তোমরা বোম্বায়ে খেলতে আসছ তো ? 

কথাটা সহ্য হল না কিং-এর, তিস্ত লাগল' পঙ্কজের। বোম্বায়ের ছোকরা- 
গুলোর অহঙ্কারের সীমা নেই। মনের রাগ চেপে পঙ্কজ বললেন, আচ্ছা দেখাই 
ঘাক কি হয়। কিং বললেন খোলা গলায়, “তার মানে, তুমি বলছ 'ি £ আমরা 
কি টিম নই নাঁক £, 

সে কথায় কোনো কান না 'দয়ে চতুর চাপা হাঁসি হেসে ফারুক পূর্ববৎ জয়- 
সীমার সঙ্গে সেমিফাইন্যালের মাঠ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন-__ 
তখন কিং চড়া গলায় বললেন--দেখ ফারুক, জেনে রেখো, ব্যাপারটা অত 
সোজা হবে না। আমরাও খেলতে জান।, 

'তো-ম-রা!* এতক্ষণে ইঞ্জিনীয়ারের যেন খেয়াল হল--তোমরা হায়দারা- 
বাদকে হারাবে ? তোমাদের দলে আছে কি ? আর হায়দারাবাদে নেই কে ?...জয়- 
সীমা...বেগ...আযান্ড গ্রেট গিলাক্স্ট... 

“কেন আমাদের শ্যামসূন্দর আছে-_» 

'নামই শ্ানান। নেভার হার্ড অব্‌ হিম।, 

"পোদ্দার আছে-+ 

হ্যাঁ, ভারতীয় দলে একবার দ্বাদশ-ব্যান্ত ছিল বটে !, 

“অম্বর রায় আছে-_ 

স্কূলাক্রিকেটার ।, 

'আমরাও আছ-_আমি, পঙ্কজ-_ 

হ্যাঁআ! ঠিক। তুমি কিছু বল দেবে, রায় খানিক আটকাবে, তারপর 

'অত সস্তা নয়, যা ভাবছ--, 

হঠাৎ প্রচন্ড গর্জন_ টেবিলের প্রান্ত থেকে_“সাট আপ! মেরে মাথা ভেঙে 
দেব তোমাদের--।” সবাই চমকে উঠল । গিলব্রিস্ট বোমার মতো ফেটে পড়েছেন-- 
“দেখে নেব বাংলাকে । শোধ তুলব তোমাদের ওপর । খেলা শেষ হবার আগে যাতে 
তোমাদের আধখানা দল হাসপাতালে গিয়ে ঢোকে তার ব্যবস্থা করব? 

সকলে হতবাক। পঞ্চজের পাশে ছিলেন তাঁর রুমমেট বিজয় মেহয়া 1. 


“নট আউট ১১১ 


"লোকটা বলে কি?” সবিস্ময়ে পঙ্কজ মেহরাকে শুধোলেন। গিলাব্রস্ট তখনো 
চেশ্চাচ্ছেন_ “মেরে ফেলব, মাথা ফাটিয়ে ছেড়ে দেব তোমাদের-_ 

কিং-এর সহ্য হল না। সজোরে প্রাতবাদ করলেন, 'বাজে বকো না। বাউন্সার 
আমরাও দিতে জানি। ওটা তোমার একচেটে নয়।' 

কে কার কথা শোনে! 'গিলক্রিস্ট বাংলার উপর খাষ্পা। তাঁর সঙ্গে বাংলার 
কর্তাদের ধিবাদ হয়োছিল। কলকাতার হোটেলেও তাঁর ব্যবহার নিয়ে ঝঞ্চাট 
হয়। বাংলাকে তাই তান একবার দেখে নেবেন। হুঙ্কারের পর হুঙ্কার : 
'ইডেনের এ খেলাটাই ভারতে আমার শেষ খেলা । যাবার আগে দোখয়ে "দিয়ে 
ঘাব। বাছাধনরা টের পাবে । বুঝবে কাকে বলে বাউন্সার আর বামার।' 

খাওয়ার টোবিলে বিশ্রী পারাস্থাতি। পঙ্জজ বিশেষ অপমানিত বোধ করলেন। 
বোম্বায়ের ছেলেগ্‌লোর অসহ্য অহঙ্কার, তার উপর গিলক্রিস্টের ববর 
'আস্ফালন। অথচ লোকটা সত্যই মারাত্মক । ব্াদ্ধিববেচনাহীন, ধর্মীধর্মজ্ঞান- 
হীন, খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির লেশমান্র নেই। সারা পৃথিবীর সবচেয়ে ধিকৃত 
খেলোয়াড় । লোকটা মাথা ফাটাতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওকে শায়েস্তা 
করাও দরকার । বাম্‌পারের প্রাতিশোধ হুক, বীমারের উত্তর সেণ্চুরি। “একটা 
কছু্‌ উত্তর দেবই দেখো'_পঙ্কজ তাঁর রূমমেট বিজয় মেহরাকে রান্রে বললেন। 
_সেপ্চুরি করবই, যাঁদ অঘটন না ঘটে, বললেন মনে-মনে। 

গিলাক্ুস্ট যে বাজে তড়পান না, তার কিছ নমনা গিলক্রিস্ট কানপুরের 
খেলার মাঠে অনতিবিলম্বে দিলেন। এ খেলায় ছয় বলের বদলে আট বলে 
ওভার হবে ঠিক হয়োছিল। গগলাক্রস্টের একটি ওভারের প্রথম বলে একজন 
ফিরে যাবার পরে পঙ্কজ ব্যাট করতে নামলেন । গিলক্রিস্টের সাতটা বল বাঁকি। 
প্রদর্শনী খেলা । পঙ্কজের ইচ্ছা, একটা আকর্ষক ইনিংস খেলেন। 

গিলক্রিস্ট দৌড়ে আসছেন, পঙ্কজ দেখলেন, সেই পুরনো দৈত্য, এখনো 
দেবতা নয়, পঙ্কজের বিরুদ্ধে প্রথম বল__বাপৃ- একি! বিষান্ত লাল কেউটের 
মতো বাউন্সার লাফিয়ে উঠল । একেবারে প্রথম বলেই ? প্রদর্শনী খেলায়! তব 
পঙ্কজ হাসলেন। খাওয়ার টেবিলের ব্যাপারটা ওর মাথা গরম করে রেখেছে। 
গোড়াতেই ভয় পাইয়ে তামাশা জিইয়ে রাখতে চায়। পঙ্কজ এবার দ্বিতীয় 
বলের জন্য প্রস্তুত... গলক্রিস্ট আবার ছুটে আসেন...একটা কামানের গোলা 
ছুটে এল সোজা বুকের উপর, মাঁটিতে না পড়েই-_সর্বনাশ! বীমার! বাউ- 
সারের পরেই 2 পঙ্কজ তাকালেন আঁধনায়ক উমরিগরের 'দিকে। উমারগর 
অন্যমনস্ক থাকায় €! )' চোখাচোখি হল না। তৃতাঁয় বল আবার বামার- মাথার 
উপর । চতুর্থ সাধারণ। পণ্চম ও যণ্ঠ বাউল্সার ও বাঁমার। সপ্তম সাধারণ । 
শগলক্রিস্টের ওভার শেষ হল। অনেকখানি পাঁরশ্রম করে গিলব্রিস্ট র্লান্ত। 
অধিনায়ক উমাঁরগর তাঁকে সাময়িক বিশ্রাম দিলেন। 

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠে পঙ্কজ ভাবলেন, এর মধ্যেই খেলতে হবে 
এবং ভালো খেলতে হবে । পঙ্কজ মোটামুটি বেশ থেললেন। সেন্চুরি না হলেও 
ভদ্রসংখ্যার রান হল। তাঁর ফর্ম দেখে পরন্মে বন্ধ্যবান্ধবেরা খুশি । কিন্তু 
'পঙ্কজের মাথায় চেপে রইল্‌ একরাশ। 'চিল্তা। হায়দারাবাদকে হারানো যায় 
ধকল্াবে? গিলাকিস্ট ছেড়ে দেবে না। ফার্নেতসর অতো তার মেজাজ রানে শোয়ার 


১১২ ক্রকেট অমনিবান 


আগে কিংএর সঙ্গে তার একদফা প্রায় হাতাহাতি হয়ে গেছে। মাঠের বাইরে 
দিনের বেলায় সত্যই হাতাহাতি করেছে। কদর্য ব্যাপার, প্রায় পুলিস-কেসে 
পেীছেছিল। ?গলাক্রস্ট গিয়েছিলেন পোস্টআঁফিসে। সেখানে পাবাঁলকের সঙ্গে 
কি একটা নিয়ে তর্ক শুর হতেই এই মাথাগগরম লোকাঁট মুখের সঙ্গে হাত 

বাংলার আঁধনায়ক পঙ্কজ রায় যখন কানপুর থেকে কলকাতায় ফিরাছলেন, 
তখন তাঁর থেকে ডীদ্বশ্ন মান্দঢষ আর কেউ ছিল না। চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে 
হবে, হায়দারাবাদের বিরদ্ধে ভাল-কিছ করতেই হবে, কিন্তু কিভাবে? গিল- 
ক্রিস্টের আস্ফালনের খবর কলকাতায় পেশছতে দৌঁর হবে না। আর সেটা ষে 
মোটেই আস্ফালন নয়, কথায় ও কাজে যে গিলাক্রস্টের মারাত্মক মিল আছে, 
তা কার অজানা 2 পঙ্কজের বুকের পাশ দিয়ে, মাথার উপর দিয়ে যেগুলো 
বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই রঙের কাঠির যেকোনো একটির ছোঁয়াতেই চিরনিন্রা। 
গিলক্রিস্টের বিরুদ্ধে অনভিজ্ঞ ছেলেগুলো খেলবে কি করে, যেখানে পোড়- 
খাওয়া টেস্ট-ক্রকেটাররা আঁতকে ওঠে আতঙ্কে ? 

গিলক্রিস্টের মধুর কামনার কথা কলকাতায় এসে পেশছল যথাসময়ে । তাঁর 
কাম-মধূরতার বার্তা শুনে বঙ্গ-যুবকগণের দেহে-মনে শিহরণ জাগল। খেলা 
শুরুর আগে কতকগুলো 'ক্রকেট-বল নিয়ে লোফালমফি করতে-করতে আকর্ণ- 
বস্তৃত আনন্দে গিলাক্ুস্ট শুধোলেন, 'আচ্ছা বল 'দিকি, এর মধ্যে কোনটা 
পঙ্কজ রায়ের মাথা ভাঙতে পারবে? 

টসে িতেও জয়সীমা বাংলাকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছেন-_গিলাক্রস্টের তাজা 
আগুনে ওদের সকালবেলাতেই ভেজে নেওয়া যাক। খেলা শুর করতে নামবে 
কারা বাংলার পক্ষে-সেই দুই হতভাগ্য কে? পতাকাবাহী হওয়ার দ্রীজিক 
মহিমা কোন দুজন বরণ করবে ? পায়ের প্যাড বুকে বেধে সম্ভাব্য ওপেনাররা 
প্রাকাটস শুরু করে। বাতাসের সরোবরে ওপেনার-হংসেরা ডুব দেয় মুৃহর্মহ 
-উডোবার অন্মশশলন। যার ফুটবলেও আসাঁন্ত আছে সেই '্রকেটার ভাবল-- 
ছিলুম ভাল, খেলছিলুম বড় বল, বিপদ শুধু ছিল ঠ্যাঙের, এখন ছোট বল 
খেলতে এসে যে প্রাণ যায়! পিংপং খেলায় যার পক্ষপাত: সে-ক্রকেটারের 
চল্তা : নেচে-নেচে ছোট বল খেলতুম। সেখানেও ব্যাট ছিল, বল ছিল, গায়ে 
আঁচড়টি লাগোন কোনোঁদিন। এখন বড় ব্যাট বড় বলের লোভে পড়ে কী শাস্তি 
দেখ! প্যারাসুট সৈন্যের মতো সবাই পাংশমূখে বাঁপ দিতে অধীর- পঙ্কজ 
ধললেন--আমিই যাই। কর্তারা গররাজি। 

'না, তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি অনেকদিন ওপেন করানি।' 

শকল্তু আমি ফাস্টবোলিং সবচেয়ে বৌশ খেলোছি।' 

“তাহলেও গোড়ায় নামা 'রাস্কি। তোমার আউট মানে টিম ধসে যাওয়া ।' 

'আউট যে-কোন সময়েই হতে পারি। আমিই যাই ।, 

গিলাক্রিস্টের মুখে দাঁড়াতে হবে, দলকে বাঁচাতে হবে, এবং পারলে সেঞ্গার, 
করতে হবে--কঠিন প্রাতজ্ঞায় পঙ্কজের পেশশ-স্নায়ু-তল্ত্ী স্থির । 

সুচনাতেই ভয়াবহ বাউন্সার এল যথারীতি। তখনো চোখ ঠিক হয়ান। বুকের 
বাঁ পাশ দিয়ে লাফিয়ে-ওঠা বলটা থেকে শরীর বাঁচাতে পঙ্কজ হাতসুদ্ধ ব্যাট; 


নট আউট ১১৩ 
তুলেছিলেন, গ্লাভসে লেগে বলটা একটু লাঁফয়ে উঠেছিল, ফাস্টবোলিংয়ে 
স্লিপ অনেক পোঁছয়ে থাকার জন্য বলটা তাদের নাগালের মধ্যে যায়ান (এবং 
এ ক্যাচ নীল হার্ভে ছাড়া ধরা কারো সাধ্যে নেই, একথাও বলা হয়েছে), তব্‌ 
সেইটেই সামান্য একটু চান্সের মতো ছিল, পঙ্কজের বাঁক ইনিংস অনন্য- 
সাধারণ। ক্রিকেটের অসাধারণ ইনিংস, পারিপাশির্বিক বিবেচনা করলে । যোগ্য- 
ভাবে তাঁর পাশে দাঁড়য়েছিলেন প্রকাশ পোদ্দার (হ্যাঁ, একবার দ্বাদশ ব্যাস্ত 
ছিল বটে"), শ্যামসুন্দর মিত্র ('নেভার হার্ড অফ 'হিম')। পরে এসে খেলার 
আকর্ষণীয়তা বাঁড়য়োছলেন চুণী গোস্বামী, ফুটবল-মাঠের নিত্য আকর্ষণ । 
পঙ্কজের সেণ্চরি-সহ বাংলা গণ্যসংখ্যক রান করল প্রথম ইনিংসে, ৩৮৬। 
গিলারুস্ট কি করলেন ? নিশ্চয় উইকেট নিলেন অনেকগ্যাল (৫&-১২৪), 'কল্তু 
স্মরণীয় হয়ে রইল তাঁর বাকি কাজগুঁল। সে এক কুৎসিত হিংসার 
কাহিনী, খেলাকে নরঘাতনে রূপান্তারত করার কদর্য ইতিহাস। উইকেট আর 
সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল না- যতক্ষণ ব্যাটসম্যানের শরীরের উইকেট আছে, বিশেষত 
মাথার খুলির বেল। এ বেলকে বল দিয়ে ডীড়য়ে দেবার প্রাতজ্ঞা করেছেন গিল- 
ক্রিস্ট- সেক্ষেত্রে একটা লোক (ঠিকভাবে বলতে গেলে, বিশেষ লোকটা) সের 
করে যাবে চোখের সামনে দিয়ে? বল ছুড়ে গেছে উন্মাদ দানব- আবেদন 
জানিয়েছে নারকীয় কণ্ঠে আবেদন অগ্রাহ্য হলে আন্পায়ার ও খেলোয়াড়দের 
বাপান্ত করেছে-দর্শকেরা প্রাতবাদ করলে থুতু ছিটিয়ে চেপচয়েছে- একটা 
ছোট ছেলেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে _ভেঙে দিয়েছে ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা 
দর্শকদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাদের দিকে ফ্লাগপোস্ট' উপড়ে নিয়ে 
বর্শার মতো ছুড়ে মেরেছে । ভারতবর্ষ শিক্ষকরূপে গিলক্রিস্টকে আমল্মণ 
করেছিল, টাকাও 'দিয়োছিল যথেষ্ট, ভারতীয় 'ক্রকেট যোগ্য শিক্ষা পেল । 
বাংলার প্রথম ইনিংসের ৩৮৬ রানের যোগ্য উত্তর দিল হায়দারাবাদ। যে দলে 
আছেন জয়সীমা (৬৫), আব্বাস আলা বেগ ৫৫৩), তাঁরা ছেড়ে দেবার পান্র 
নন। 'ক্রকেটের অভাবনীয়তা বজায় রেখে অপাঁরচিত মাঁহন্দরকূমার করলেন 
নটআউট ৭০। হায়দারাবাদের ইনিংসের শেষের দিকে বাংলার পক্ষে খুব একাঁট 
সঙ্কটক্ষণ গেল । হায়দারাবাদ বাংলার ইনিংস ছপুয়ে ফেলে বঝি-যাঁদ একবার 
প্রথম ইনিংসের রান পেরোতে পারে, তাহলে বাংলার অব্যর্থ হার । হায়দারা- 
বাদের হীনংস শেষ হল ৩৬১ রানে, বাংলার থেকে মান্ন ২৫ রান পোঁছয়ে। 
পঙ্কজ কপালের ঘাম মূছলেন। 

বাংলার দ্বিতাঁয় ইনিংস শুর করা সম্ভব হল না পঙ্কজের পক্ষে ক্লান্তিতে 
ভেঙে পড়েছেন। সারাদিন স্নায়ু-সংগ্রাম, চড়া রোদে 'ফিজ্ডিং, আর সারা রান্রির 
জাগরণ। রান্র-জাগরণ ঃ অতি বেদনার ব্যাপার : পঙ্কজ যখন হায়দারাবাদের 
সঙ্গে লড়ছেন, তখন তাঁর বাঁড়তে গ্রুতর অসখ। রাত্রি জেগে শশ্রুষা করতে 
হচ্ছে অন্যান্যের সঙ্গে পঙ্কজকেও । বিনিন্্র রাত্রির শেষে দিনের বাঁভৎস ক্রিকেট। 
অসুস্থ পঙ্কজ রায়ের চোখের সামনে ৪২ রানের ভিতরে বাংলা চারটে উইফেউ 
যেন উড়ে গেল পলকের মধ্যে । ঝড়ো হাওয়ার মতো হা-হা-হা করলেন গিল- 
ক্রিস্ট। গিলক্লিস্টের বলের সামনে থেকে প্রত্যাবর্তনপর বেপথ বালকদের দিকে 
চেরে পঙ্কজ উঠে পড়লেন। ভেবেছিলেন বিশ্রাম নিয়ে পরদিন সকালে মামবেন। 
জু ২৮ 


১১৪ ক্রকেট অমানবাস! 


অবস্থা দেখে সম্্যাকে সকাল করে 'নৈশ প্রহরী" এবং দিবসের রক্ষক পঙ্কজ রায় 
মাঠে নামলেন। কোনোক্রমে বাকি সময় কাটিয়েও 'দিলেন। তারপর রান্রর 
বিশ্রাম? না, সে রান্রিও কাটল বিনিদ্রু-অসস্থ আত্মীয়ের শশ্রষায়। 

সকালে 'ক্রিকেট। আবার ক্রিকেট । চতুর্থ দিন। শরীর যায় যাক, মাঠে লুটিয়ে 
পড়তে হয় পড়ব, কিন্তু হারবো না বর্বরতার সামনে । পন্কজ তোমার শেষ 
শান্ত সণ্টয় করো, মনঃসংযোগ করো- আরও _ আরও- আরও- জীবনের ইনিংস 
খেলছ তৃমি--তুমি খেলছ প্রাতজ্ঞার ইনিংস-1২০% 101 76112101110? 505, 1০) 
107 19110191110). 

পঙ্কজ তাঁর জীবনের ইনিংস খেলছেন। আঘাতে, আত্মরক্ষায়, সাহসে, সংযমে 
সুমহান সৃম্টি। পঙ্কজ আবার সেণ্ুর করলেন। গিলাক্রিস্টের বন্য হুঙ্কার, 
অশ্লীল গালিগালাজ, প্রমন্ত বাম্পার, এবং সত্য-সত্যই খুন করার চেস্টা 

এ কথাটা পঙ্কজ নিজে বলেছেন। দর্শকেরা দেখোঁছল, একবার 'গিলক্রিস্ট 
বহুদূর থেকে দৌড়ে এসে ক্লীজের মধ্যে অনেকখানি ঢুকে পড়োছিলেন, কিন্তু 
বল দেননি । দর্শকেরা এইটুকুই দেখেছিল-পঙ্জজ আর একটু বোঁশ দেখে- 
ছিলেন। পঙ্কজ বললেন, 'ব্যাপারটা আমি আঁচ করতে পেরেছিলাম । গিল- 
ক্রিস্টের কাছ থেকে কোনো কিছুই তখন আর আশ্চর্যের নয়। যে-খেলায় তার 
সঙ্গে নেমেছি, তাতে প্রাণের ভয়টাকে কামিয়ে আনতেই হয়। তবু যখন তাকে 
স্কীনের ধার থেকে দৌড়ে আসতে দেখলাম, তখন কেমন একটা আনক্যাঁন 
ভাব জাগল। তারপর যখন সে বল না "দিয়ে ক্লীজ পোঁরয়েছে, তখাঁন যেন 
বুঝলুম তার উদ্দেশ্য_আমাকে একেবারে শেষ করে দিতে চায়। সহসা পুরনো 
ঘটনা ঝলসে উঠল মনে । ল্যান্কাশায়ার-লণগে একবার যখন সে শেষওভারে 
আউট করতে পারছিল না একটা সতেরো বছরের ছেলেকে, তখন রাগে অন্ধ 
হয়ে ক্লীজের মধ্যে ঢুকে পড়ে ১৫ গজ দূর থেকে সোজা বল ছুড়ে মেরোছল 
বাচ্ছা ছেলেটিকে । অত কাছ থেকে ছুড়ে মারায় ছেলেটি এতটুকু নড়তে 
পারেনি। তার তিনটে পাঁজরা চুরমার হয়ে যায়। পরে এর জন্যে গিলাক্রস্টকে 
সাসপেশ্ড করা হয়। মহরতে মনে হল, আমার ক্ষেত্রেও একই জানিস ও করতে 
চায়। পালানোই আত্মরক্ষার একমান্্ উপায় । চলন্ত জিনিসকে মারতে পারবে না! 

পঙ্কজ হেসে বললেন, 'পালিয়ে গেলুম লেগ-আম্পায়ারের 'দিকে। গিলাব্রিস্ট 
শিকার সরে যাওয়ায় গলি ছুড়ল না।, 

গিলক্রিস্ট পঙ্কজকে পরেও বল 'দিয়োছিলেন। ছুড়ে বল মারার ষড়যন্দ্ন ব্যর্থ 
হওয়ায় আণ্ডারহ্যাণ্ড বল করে অপমান করার চেম্টা করেছিলেন। পঙ্কজ মনে- 
মনে বলেছিলেন, রাউণ্ডহ্যান্ড, আশ্ডারহ্যান্ড-যে হ্যান্ড শেকই করো না কেন 
-আম নড়ছি না।_মনঃসংযোগ আনো পঙ্কজ, মনঃসংযোগ আনো। পঙ্কজ 
বললেন, 'না, অযথা উইকেট খোয়াবার কোনো বাসনা আমার ছিল না। 

ম্বতাঁয় ইনিংস শেষ করে, নিজেকে এবং বাংলাকে রক্ষা করে, স্নান শেষে 
যখন প্রায়-অশন্ত দেহটাকে টেনে এনে প্যাভিলিয়নের ইজিচেয়ারে লুটিয়ে 
দয়েছেন পঙ্কজ রায়--তখনি তানি প্রথম ঠিকভাবে দেখলেন কারা-কারা এবং 
কতজন খেলা দেখতে এসেছে। কথাটি 'িনতাম্তই সত্য। 

মনঃসংযোগ আনো পঙ্কজ, মনঃসংযোগ আনো । এনোছিলেন। 


নট আউট ১১৫ 
দ্বিতীয় হীনংসে হায়দারাবাদ একেবারে দাঁড়াতে পারোন। ডি এস মুখার্জর 
বোলিংয়ে (৪-২৩) একেবারে এলোমেলো হয়ে গিয়োছল। করোছল মোট 
১২১, হেরেছিল ১৮৪ রানে। 


কাহনী শেষ করা মান্র কর্ণপণীড়ন। চমকে দেখলম বিকট মুখব্যাদান করে 
আমার ছোট-আমি দাঁড়য়ে...“হলো তো ?” ব্যাদত মুখ সংবরণ করে, দাঁতে দাঁত 
িষে ছোট-আমি বলল--বাঃ বেশ! ক্রিকেটের গোটা স্ক্যাণ্ডালটা হাট করে 
দিলে! বাক্সংয়ের চেয়ে বীভৎস করে তুললে 'ক্রিকেটকে। এখন দেখা যাবে 
ভাঁবষ্যতে কি করে 'ক্রকেটের গুণ গাও একই মুখে? তোমার কোন ইয়ে-_ 
বড়ো-আমি- তোমাকে বাঁচায় দেখব !, 

কান ভয়ানক জবলতে লাগল । নিজের পায়ে কুড়ল মারবার পরে কাটা পান্টা 
যে আমারই তা বুঝতে পারলুম। অন্ুতাপে জবলছি- এমন সময়ে প্রথম বর্ষার 
কাদাম্বনী-ধ্বনিবৎ স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ-_ 

'শুণ্বন্তু, শণ্বন্তু, আমি বড়ো-আমি বলিতেছি। কী দুভশগ্য, তুমি 'গিল- 
ক্রিস্টের রন্তান্ত হংসাকেই দৌঁখলে, কিন্তু পঙ্কজের বারের প্রাতজ্ঞাকে দেখিলে 
না। ক্রিকেট 'গিলারুস্টদের লইয়া নহে, পঞ্কজদের লইয়া । শস্বন্তু, শৃ্বন্তু... 


** * কালো আগ্যনের ঝলক * ** 
গিলান্রস্ট সজোরে বললেন- হা বীমার আমি দিই, ইচ্ছে করেই দিই 
বী-মা-র! ইচ্ছে করে ? যে বীমার শরীর লক্ষ্য করে ভয়ঙ্কর বেগে বল-ছোঁড়া 
ছাড়া আর কিছু নয়- সেই বীমার ? তার মানে, ইচ্ছে করে মান্দুষ ঘায়েল করার 
চেম্টা খেলার মাঠে 22? 

_আমি ওসব জান না। দেখাতে পারো, ক্লিকেট-আইনের কোথাও লেখা আছে 
বীমার দেওয়া যাবে না? কোথাও নেই। আম অনেক ঘে'টে দেখোছ-_গিলাক্রস্ট 
নির্ঘেষ তুললেন। 

তাই বলে খেলার মাঠে মানুষ খুন করতে চাইবে, আইনে 'নষেধ নেই বলে? 
আইনে নিষেধ থাকবে কি করে £ খেলার মাঠে মানুষ মারা উদ্দেশ্য হতে পারে, 
এ তো কোনো ক্রাঁড়ানীতি-প্রণেতার মাথায় আসার কথা নয়! 
জানি না, জান না, অতসব বাঁঝ না, আইন দেখাও-_ 

ক্রিকেট মানে সদাচার, এ তো জানো-_ 

--বাঃ বাঃ বাহবা! ক্রিকেট মানে সদাচার £ তাই বুঝি তোমরা, ক্রিকেটের 


িলার-লপ্ডওয়াল বেনামণ বাঁডলাইন চাঁলিয়োছিল ইংলগ্ডে 7... 

“আর হে ইংরেজ-প্রভ্ররা, তোমাদের 'ক্িকেট-আইন তো অনেক চেষ্টা করেও 
ব্যঝে উঠতে পারলুম না, দি করব আইনস্টাইন তো নই। ওয়েস্টইপ্ডিয়ানের 
পক্ষে তোমাদের নীতিধর্ম বোঝা বড় শস্ত। তোমাদের এবং আমাদের "ক্রিকেট 
একই বই থেকে আসোন। তোমাদের এবং আমাদের পদ্ধাত এক নয । আমরা 


১১৬ ক্রিকেট অমনিবাস 


প্রায় সবাই স্ফৃর্তবাজ লোক। মাঠে হয়ত একটু-আধট; মাথাগরম করি, কিন্তু 
মাঠের বাইরে তাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে আমাদের এতটুকু দেরা হয় না। আর 


এ-সব কথা কিন্তু একদম বানাচ্ছ না। এ-সবই গিলাক্রস্টের মুখের কথা, 
ছাপার অক্ষরে আছে, না থাকলে পাঠকের মতোই আমার পক্ষেও সত্য বলে 
বিশ্বাস করা কঠিন হত-সত্যই কেউ বামার-নামক বর্বর ব্যাপারটিকে সমর্থন 
করতে পারে সজোরে সদম্ভে ! গিলাক্রস্ট করেছেন। ওয়েস্টইশ্ডিজের আধনায়ক 
বন্তব্য_ 

“হাঁ, বীমার জঘন্য বল, নিশ্চয়ই, বিশেষত তা যখন আ-মা-্প হাত থেকে 
মাথা-সমান উ্চ্‌ হয়ে ব্যাটসম্যানের দিকে ছুটে বায়। কিন্তু আম নিয়মের বই 
তঞ্লাস করোছি : তাদের মধ্য একাঁটিতেও লেখা নেই- ব্যাটসম্যানের দিকে দ্রুত- 
গাঁত ফূলটস বল 'নাঁষদ্ধ।' 

আবার বলাছি, বিশবাস করা ঝাঁঠিন, কোনো খেলোয়াড়ের মুখ থেকে কথা- 
গুলি বেরয়েছে। এর পক্ষে একমান্র প্রশংসা সম্ভব__এঁটি সরল বর্বরতা । যাঁদ 
একে শয়তানি বাল, এর নাম সহজ শয়তান। 

গিলক্রিস্ট সরলতার, সহজতার পক্ষপাতাঁ। তাই মাটিতে ধাক্কা খাওয়ার জন; 
বামৃপার বলে সামান্য যেটুকু জঁটিলতার সৃন্টি তাকেও দুর করতে চেয়েছেন 
সোজা ছড়ে মেরে। 

বলাবাহূল্য এহেন জৈব সরলতা ভণ্ডাঁমর শন্রু। গিলাক্স্ট 'বিদ্রুূপের হাঁসতে 
আকূল...না, তিনি হাসেন নি যখন বার্বাডোজের জর্জ রক একওভারে চারাঁট 
বীমার দিয়েছিলেন, কিন্তু- হাঃ হাঃ হাঃ, কেয়াবাৎ কেয়াবাং_ছোকরা বলে কি 
- হাত ফসকে এঁ চারটি বীমার বোরয়ে গেছে 2 হাঃ হাঃ হা চেপে যাও ভায়া । 
আমারও এঁ কথা বলার ইচ্ছে হয়েছিল আলেকজাশ্ডারকে, যখন বাঁমার দেবার 
হাত ফসকে বেরোয় না!! 

ভারত থেকে তাঁড়য়ে দেওয়া 2 হাঁ। শিলাক্রস্টের ঠোঁটে বিষ ঝরে ভারতের 
নামে। 'আমার পুরনো শন্ন; ভারতীয়রা” গিলাক্রিস্ট বলেন। আবার ভারতবর্ষই 
গিলক্রিস্টের অভ্যুদয়ক্ষেত্র। সৃতিকা ও শমশান, একই স্থানে, ভারতবর্ষে। সে 
কথা পরে। এখন মানুষাটিকে আরও একট; ঘনিষ্ঠভাবে দেখার চেষ্টা করা যাক। 

দানব গিলক্রিস্ট সম্বন্ধে পৃথিবীর মানুষের একটিই সিম্ধান্ত। ব্যাটস- 
ম্যানকে তাঁর মতো ঘৃণা আর কেউ করেনান, প্রাতিদানে এত ঘৃণাও বোধহয় 
কেউ পানান। হিংসা, নি্ঠুরতা, বিক্ষোভ, বীভৎংসতা-গিলারুস্টের কয়েক- 
বছরের 'ক্রিকেট-জশবনের বাণী । 'ক্রকেটের ইাতহাসে এত ধিক্কৃত হনাঁন আর 
কোনো খেলোয়াড়, যাঁকে 'তিনবার সাসপেস্ড করা হয়েছে৷ গিলক্রিস্ট নিজের 
সঙ্গে শাস্তিপ্রা্ত অন্য খেলোয়াড়দের একবম্ধনীর মধ্যে আনতে চেয়েছেন 
অমরনাথকে, ওয়ার্ডলেকে, 'সাঁসিল পেপারকে। 1গিলাক্রিস্টের এই গায়ে-পড়া 
আত্মীয়তাকে নিশ্চয় এ খেলোয়াড়রা গায়ে জাঁড়য়ে নেবেন না- শিলাক্রস্টের 


নট আউট ১১৫ 


গায়ের চামড়া কালো বলে নয়, তাঁর খেলার চামড়া কালো বলে। অমরনাথ 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে অসদাচরণের আভিযোগ কতখানি সত্য সে-বিষয়ে বিতর্ক 
আছে, কিন্তু গিলক্রিস্ট তাঁর অন্যায়কে প্রগল্‌ভ হাস্যে উদ্ঘাঁটত করেছেন স্বয়ং 
অলজ্জ ভাষণে। 

গিলাক্রস্ট বলেন, ক্রিকেট তাঁর কর্ম, মর্ম, ধর্ম সব কিছন। 0৩0 25 2] 
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ক্রিকেট তাঁর ধর্ম, ঠিক, তাই ধর্মীন্ধতায় তাঁর স্বাভাবিক আঁধিকার। 

রয় গিলাক্রস্ট নামক একটি ওয়েস্টইস্ডিয়ান বালকের বাল্য-স্মৃতিকথায় 
প্রত্যাবর্তন করলে দেখব_সে জন্মেছে এমন এক স্থানে, যা ওয়েস্টইন্ডিজে 
অপারিচিত স্থান নয়। বিখ্যাত জনৈকের আবির্ভাব-স্থান রূপেই তার খ্যাতি, 
তবে খ্যাতির ভীত্তি...অমান্ূমষিকতায়। এই রোজহল জায়গাটি পরাচিত 'শ্বেত 
ডাইনী" আস পামারের জন্য । আিস পামার দাসদের উপর এমন ভয়ঙ্কর 
অত্যাচার করতেন যে, অবশেষে তারা বিদ্রোহী হয়ে আঁলস পামারকে মেরে 
ফেলে। 

ষে-ভাবেই হোক, জায়গাটা বিখ্যাত -গিলাক্রস্ট গবের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। 
আর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, 'শ্বেত ডাইনীরা” ছাঁড়য়ে আছে পৃথিবার 
সর্বত্। জান না, গিলারুস্টের হাতের বলে সেই অবজ্ঞার ও উৎপীড়নের প্রাত- 
বাদ ছিল কিনা! 

আর পাঁচজন স্কৃর্তিবাজ ছোকরার মতোই গিলক্রিস্টের প্রথমজীবন কেটেছে। 
গিলাকিস্টের ডাক-নাম গিলি। তপ্ত সুন্দর দিনে ক্রিকেট খেলা, সন্ধোয় ব্রিজের 
উপর বসে চটকদার মেয়েদের পিছনে উঠতি গুণ্ডার মতো শট্রা-ফটাকাঁর করা, 
রান্নে কোনো একটি ভালো উইকেট নেওয়ার বা চমৎকার বাউন্ডাঁর করার স্বগ্ন 
চড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা-অন্য অনেক ছেলের মতোই গলির এই প্রথমজীবন। 
উষ্ণ *বাস, ও বর্ণমাধ্যরী নিয়ে এই দিনগুলি গলির মনের আকাশে রামধন্‌ 
হয়ে জেগে থাকে সবর্ষণ। 
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গিলি শুর্‌ করেছিলেন অফবেকের বোলার-রূপে। ক্রমে দেখলেন, অফব্রেকের 
ছোবল অপেক্ষা ফাস্টবলের বলশালিতায় তাঁর স্বাভাবিক আধিকার। অথচ 
গিলির আট স্টোনের মাঝারি চেহারার মধ্যে এ দানবীয়তার শারীরিক স্বীকৃতি 
ছিল না। ফলে অনেকেই সন্দেহ বোধ করেছেন-_সত্যই কি এর পক্ষে ফাস্ট- 
বল দেওয়া সম্ভব ? গিলক্রিস্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবশ্য সে সন্দেহ বেশি- 
ক্ষণ সশরীরে বর্তমান থাকোঁন। 

একই সন্দেহ আমাদের বামন দেশাইয়ের চেহারা দেখেও। নিজের 'দিকে 
তাকিয়ে গিলক্রিস্ট বামন দেশাইয়ের স্তুতি করেছেন-_“ছোট্ট এক খস্ড মান্ষ-_ 
দেশাই তাঁর নাম-তিনি ৬০ রানে পাঁচটি উইকেট বলেন €য়েস্টইশ্ডিজ-: 
মহারাম্ট্রী খেলা, ১৯৫১৯)। মান্মুষাট বামনাকার হতে পারেন, কিন্তু তাঁর 


১১৮ ক্রিকেট অমানবাস 


কলিজা এত বোঁশ যে, দৈত্যের বুকেও ধরবে না। তার প্রমাণ আমাদের দেখালেন 
এ খাটো মানুষাঁট, ইংরেজদেরও, যখন ১৯৫৯ সালে তানি ইংলগ্ড গেলেন। 
যদিও 'তনি 'মাঁভয়াম-পেসের চেয়ে অজ্প বেশ জোরে বল করেন, তথাপি 
তারই মধ্যে দু-একটা বিশ্রীরকম বামৃপার দিতে পারেন।” 

বালক গাল ক্রমেই পুরুষ হয়ে উঠলেন। আমি পরুষ হয়ে উঠাছ...রন্তে 
বাজতে লাগল...] ৪5 £০05106 009, £া0105 009, 

মেয়েদের সঙ্গে খেলাটা এইকালেই তিনি খেলোছিলেন। প্রেমের খেলার কথা 
বলছি না, 'ক্রকেট খেলা ৷ ধগলক্রিস্টের মুর্াব্বি মিঃ স্টুয়ার্ট একাদন একটি 
'ক্রিকেট-ম্যাচের ব্যবস্থা করলেন, মেয়েদের সঙ্গে । তবে, মেয়েদের সঙ্গে খেলা 
বলে, বলে-ব্যাটে ছেলেদেরও বামা হতে হবে। আর...বাঁহাতে ব্যাট ও বল ক'রে 
যারা স্থানীয় ক্রিকেট-প্রাতিষোগিতার মস্তান খেলোয়াড় । এর বোঁশ লজ্জার কথা 
জানতে বাসনা আছে? মিঃ স্টুয়ার্ট অবশ্য পরাজয়ের হাত এাঁড়য়োছিলেন, 
কেননা তিনি ছিলেন আম্পায়ার । এবং একগুচ্ছ বালিকার কাছে আমাদের 
পরাজয়-কর্মীট সুসম্পন্ন করালেন। একথা ঠিক, সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আম্পায়ার 
নারীঘঁটিত উদারতা দোঁখয়েছিলেন। তাহলেও মনে রাখবেন, জামাইকার মহিলা- 
গণ ক্রিকেটে মোটেই অবলা নন। দুলসাঁ নামক 'িষ্গল-নয়না বালিকাটির 
কথাই ধরা যাক না কেন। সে তো আমাদের ছেলে-দলেই খেলত। চতুর্দশী সে, 
আহা যেন ছবি! সে ছিল উইকেটকাঁপার, ক্যাচ ধরত অদ্ভূত । ব্যাট করতে 
নামত চার নম্বরে । আমরা যখন বাইরে খেলতে যেতুম, দুলসাীও সাঁঙ্গনী হত, 
যেখানে ১৪1১৫ মাইল কম্টকর হাঁটুনি-সেখানেও।” 

কূমার দুলসাঁ গিলি-প্রমুখের বাররন্তের তলায় চুজ্লীর্পেণ সংস্থতা 
গছলেন সত্য, কিন্তু দুঃখের বিষয়, জামাইকার বাইরে গিলক্রিস্ট মাঁহলা-দার্শ- 
কার আধক অনুরাগ লাভ করেননি। গিলাক্রস্টের কাণ্ড বোধহয় এসব ক্ষেত্রে 
মহিলাদের ষণ্ডয্দ্ধ-প্রণীতর উদ্দীপনাকেও আভভূত করে ফেলেছিল। 
ইংলণ্ডে লীগ-ক্রিকেটে যখন গাল ইংরেজনন্দনদের মাথা বুক লক্ষ্য করে 
কালো হাতে লাল গোলা ছেড়েছেন, তখন, গগলাক্রিস্ট 'বিরান্তর সঙ্গে লক্ষ্য করে- 
ছিলেন, মেয়েদের কান্নাকাটির শেষ 'ছিল না। "খুনে গিলাক্িস্ট* বলে তারা মহা 
চৈজ্লাচেল্নি করত। গিলক্রিস্টের নিশ্চয় বিশ্বাস ছিল, কুমারী দূলসা কদাপ্পি 
এমন করতেন না। 


জোর বল 'দতে-দিতে একাদন গিলক্রিস্ট টেস্ট-ক্লিকেটে ঢুকে পড়লেন। 
ঢোকার মুখে দরজায় দাঁড়য়ে দুটি লোককে সবচেয়ে অপছন্দ করলেন। তাঁদের 
একজন ইংরেজ গেরী আলেকজান্ডার, অন্যজন ভারতীয় সোন রামাধীন। 
এই দুজনকে গিলক্রিস্ট কোনোদিন ক্ষমা করেনাঁন। 

১৯৫৭ সালে ইংলগ্ড-সফরের তোড়জোড় চলেছে ওয়েস্টইশ্ডিজে। পোর্ট 
অব স্পেনে ট্যুর-্ট্রায়াল। উইকেটকাপাররূপে স্ানীশ্চত স্থান ডোঁপিয়াজার। 
এক স্কটিশ ক্লাবের সঙ্গে তাঁর কণা হওয়ার কথা । ডোঁপয়াজা ব্যাপারটাকে 
সারিয়ে দিয়েছেন ইংলস্ড-সফর করবেন বলে। 


নট আউট ১১৯ 

কিন্তু ট্রায়াল আরম্ভ হওয়ার পরেই, দল ঘোষণার আগেই, ডোঁপিয়াজা দূত 
কন্ট্রান্ত সই করে ফেললেন। কারণ তাঁর কোনো চান্স ছিল না। থাকতে পারে 
না, যেখানে জন রীডের মতো' উইকেটকীপার রয়েছে। রীডের খেলা দেখার 
পরে সবাই বুঝল, বাকি উইকেটকীপাররা স্টপার ছাড়া আর কিছ নয় । ডোপ- 
যাজাও তাই অন্দভব করলেন। 

একটা গল্প এইখানে বলে নেওয়া যাক ছোট করে। গঞ্পটা নতুন কিছ: নয়। 
চাকরির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে একটা পদের জন্য। প্রার্থার এম-এ পাস 
হওয়া চাই-ই। তবে তার সঙ্গে বাড়তি গুণরূপে খেলায় কিংবা আঁভনয়ে পার- 
দার্শতা থাকলে ভাল হয়। মান্তরদা ধাঁধা দিলেন : চারজন প্রার্থা এসেছে। 
একজন শুধু এম-এ পাস। দ্বিতীয় জন এম-এ পাস এবং আভনয় করতে পারে। 
তৃতীয় জন এম-এ পাস ও খেলাধূলায় সমর্থ। চতুর্থ জন এম-এ তো নিশ্চয়ই, 
ফাস্ট ক্লাস এম-এ, তদুপাঁর আভিনয়, খেলাধূলা, নাচ, গান, 'িন্রাজ্কন, হেন 
জানিস নেই পারে না।_কে চাকার পাবে? 
ছিলম-এ আর এমন ক শন্ত প্র*ন, চতুর্থ জনই পাবে। আমাদের মধ্যের এক- 
জন বিজ্ঞ গম্ভাীঁরভাবে যোগ করে দিয়োছলেন-_অবশ্য যাঁদ আঁধক গুণ দোষের 
না হয়। 

মিত্তিরদা বলেছিলেন-সরল মূর্খ । এদের কেউই পায়নি । পেয়েছিল যে, সে 
'বি-এ ফেল এবং আ্যাপ্লাই করেনি। বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয় বুঝেছেন, সে হয় 
বড়বাব্‌র স্ত্রীর ভ্রাতা, কিংবা সাহেবের আয়ার পন, কিংবা...ছি! বলতে-বারণ 
ব্্তি। 

উইকেটকাপাররূপে নির্বাচিত হলেন গেরী আলেকজান্ডার, যানি 'রীডের 
তুলনায় শিক্ষানাবশী ছাড়া আর কিছ. নন।” এমন হবার কারণ, গিলান্রস্ট 
জানিয়েছেন- রাড, জ্যামাইকা, 'ন্রীনদাদ, বার্বাডোজ, বা 'ব্রাটশাগিয়েনার অধি- 
বাসী নন। এই চারটি বড় দ্বীপের আঁধবাসীরাই স্থান পাবার ভোট পান। 
রীড এসেছিলেন ক্ষুদ্র লওয়াড” দ্বীপ থেকে । তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ডে লোক ছিল 
না।* 

যাকগে, ডৌঁপয়াজা, রীড বা আলেকজান্ডার কে প্লেস পেয়েছেন, আমার 
ভাববার দরকার নেই, মোদ্দা কথা, আম দলে ঢুকতে পেরোছি-_-গিলাক্লিস্ট চিন্তা 
করলেন- এইবার একমান্র কাজ খেল দেখানো । তা দেখাবই। 

ডিউক অব নরফোকের দল তখন ওয়েস্টইণ্ডিজ ভ্রমণ করছে। দলে আছেন 
ডাকসাইটে সব খেলোয়াড়__রয় মার্শাল, উইলি ওয়াটসন, টম গ্রেভনী, ডগলাস 
রাইট, টম গ্রীনহাউ, আযালান মস, জর্জ ্রাইব প্রভূতি। দুটি লোকের দিকে 
গিলর বিশেষ নজর, সে দুটিকে ভক্ষণ করতে হবে-_রয় মার্শাল ও টম গ্রেভনী। 
মার্শাল, ওয়েস্টইশ্ডিজের খেলোয়াড়, সেরা ওপোঁনিং ব্যাটসম্যান। গ্রেভনী অতাঁব 
আকর্ষণীয় ক্রিকেটার । প্পিটার মে, কালিন কাউড্রে, টেড ডেক্সটারের সম্বন্ধে 


* আমরা এখানে গিলারুস্টের দ্ান্ট 'দিয়েই ব্যাপারটাকে দেখাঁছ। নচেৎ ক্লাইভ 
ওয়ালকট লিখেছেন, গেরী আলেকজান্ডার ট্রায়ালে উপাস্থত যে-কোনো উইকেট- 
কাঁপারেরর চেয়ে অনেক ভালো 'ছিলেন। 


১২০ ক্রিকেট অমানবাস 


সম্ভ্রম বোধ করলেও গিলান্রস্টের কাছে গ্রেভনন-দ ব্যাটসম্যান-যনি মোসিন 
নন যে, তার মধ্যে পয়সা ফেলে 'দয়ে হ্যাণ্ডেল ঘোরালে প্রাতিবার একই 'জানিস 
বোরয়ে আসবে । না, গ্রেভনী সে পদার্থ নন। তিনি পুনরাবৃত্তি ভালবাসেন 
না। হাসতে-হাসতে উইকেটে এসে দাঁড়ান, ব্যাটের উপর ঝুকে পড়েন, কারো 
বিরুদ্ধে বিদ্বেষ নেই, নেই কোন ব্যস্ততা- তারপরেই, মুড না বদলেই শুরু 
করে দেন হত্যাকান্ড! কিংবা অন্য একাঁদন, সৌঁদনও গ্রেভনীর হাস সমান 
উজ্জল, অথচ ব্যাট ক্রলন্দনোন্মখী। মানুষাঁটি মেজাজী ।-_ 
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এই গ্রেভনীকে চাই গিলাক্স্টের। আর চাই মার্শালকে । 'কণলার যাঁদ হতে 
হয়, হব 'জায়েন্ট কীলার। 

ওপেনিং-ব্যাটসম্যান মার্শাল, ওপোঁনং-বোলার গিলাক্ুস্ট মুখোমুখি । প্রথম 
যৌবনের প্রমত্ত বাসনায় আস্থর গিলাক্রস্ট ছুটে আসছেন...আম নেবই 
মার্শালকে...এই বলে...না হলে পরের বলে..না হলে পরের ওভারে... 

উইকেটকীপাররূপে গ্লাভস বাঁড়য়ে আছেন গেরী আলেকজাণ্ডার...কর্তৃ- 
পক্ষের প্রীঁতিভাজন...ডোঁপয়াজা ও রাঁডকে ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়েছেন... 

প্রথম বল-হো হো হো-মার্শাল স্নিক করেছেন, উইকেটকীপারের হাতে 
বল-হো হো হো-ফসকে গেল। 

গিলাব্রস্ট প্রাতিজ্ঞা করেছিলেন মাঠে মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন। রাখলেন। আলেক- 
জান্ডারের পিতৃপুরুষের সাঁপন্ডকরণ ব্যাপারটা মনের ফচ্গু নদীর তটে ঘটল । 
কিন্তু দাঁতে দতি পিষে থাকার জন্য মুখ না খুললেও চোখ তো বন্ধ ছিল না। 
অন্দচ্চার্য ভাষাময় দুটি কৃষ্ণ নয়ন_আহা !_ 
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গিলাক্রস্টের জীবনের কগ্রহ এই আলেকজান্ডার । এপ্রই অঞ্গুলী-নিরদেশে 
টেস্টবক্রকেটমণ থেকে গিলক্রিস্টের বিদায়। সে হাতহাস এখন নয়। এখন 
আর একটি কগ্রহের কথায় আসা যাক। সোনা রামাধাঁন। 

সোনী রামাধীন- ভদ্র, লাজুক, কোমলস্বভাব, রহস্যময় মানুষটি তিনি 
'গিলাক্কস্টের জীবনের অভিশাপ ঃ বিস্ময়কর বটে! অথচ' গিলাব্রস্ট তাই মনে 
করেছেন। রামাধীনকে গিলক্রিস্ট এত বিদ্বেষের চোখে দেখেছেন যে, রামা- 
ধনের পতনে মূত্ত কণ্ঠে হর্ষধনন করতে লজ্জাবোধ করেনান। আদম হিংসার 
সেই চেহারা দেখে লজ্জাও লাঁজ্জত। 

রামাধীনের অপরাধ £ সবচেয়ে বড় অপরাধ তিনি প্রতিভার আদরের 
সন্তান। অচেতনে তানি বহন করেছেন এঁশ্বর্য, যেখানে গায়ের রন্ত জল করে, 
দম বন্ধ করে, খেটে মরেছেন গিলাক্রস্টের দল প্রতিভার বিরুদ্ধে পারশ্রমের, 


নট আউট ১২১ 


রহস্যের বিরদ্ধে স্পম্টতার, ভাগ্যবল্তের বিরুদ্ধে দুর্ভাগ্যের যে-ককর্শা কণ্ঠ- 
স্বর, তই শোনা গেছে রামাধীনের বিরুদ্ধে গিলাক্রস্টের মধ্যে। 

রামাধীন- ক্রিকেট-পাঁথবীর অজ্ক-দুলাল, সমালোচকদের লেখনী-বলাস,_ 
গিলক্রিস্ট রাগে অস্থির । ওয়েস্টইশ্ডিজ ক্রিকেটে ছোকরাঁটির অন্যায় প্রবেশ-- 
িলাক্রস্টের ধারণা । 

এবং...রামাধীন ভরতীয়। কথাটা কেউ ভুলতে চায়ান। তবে অন্যান্যর সঙ্গে 
এ ব্যাপারে গিলক্রিস্টের মনোভাবের চারত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

রামাধীনের পিতামহ ভারতীয়, একথাটা যাঁদ ভারতবাসী ভুলতে না চায় 
তার কারণ বুঝ । আমাদের ধারণা, এদেশ থেকেই বোধিবৃক্ষ সর্বব্র গিয়েছে। 
কিন্তু ইংলণ্ড. অস্ট্রেলিয়া, এমন কি ওয়েস্টইন্ডিজের অনেকের মধ্যে সেই ধারণা 
কেন ?-রামাধীন আঁবশ্বাস্য বলে। আঁবশ্বাস্য সম্পাদনে ভারতের একচ্ছত্র 
অধিকার। 

গিলক্রিস্টের মনে পড়েছে রামাধান-ভ্যালেন্টাইন সম্বন্ধে সমালোচকদের 
স্তুতিকথাগুলি : 

রামাধীন-ভ্যালেন্টাইন বল দিয়েছেন ওভারের পর ওভার । বল পড়েছে নিখুত 
লেংথে, একচ্ল এধার-ওধার হয়ান। নিশ্চয় অদৃশ্য তারে বাঁধা ছিল বলগল।... 
রামাধীনের হাত থেকে বল বেরিয়েছে, মাটিতে পড়ে অফব্রেক হয়েছে কিংবা 
লেগব্রেক, অথচ একই মুঠি, নিক্ষেপভাঁঞ্গাও একই ।...মাথা নামিয়ে সেই বল 
খেলেছে ' বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়রা যেন ওষুধে আচ্ছন্ন রোগীর দল।...রামাধীন 
পৃথিবীর শ্রেম্ট ব্যাটং-প্রাতিভাকে যথেচ্ছ নাচিয়ে, নামিয়ে দিয়ে গেছেন। 
কম্পটন বললেন, রামাধীন বল করার সময়ে আর-কিছ; দেখতে পাইন, শুধু 
দেখোছ কালো হাত, আর চঁকিত চিকণ লাল বল। 

পাঁচ ফুট সাড়ে চার ই, কালো রঙ, ছেলেমান্ষের মুখ, ফুলহাতা জামা, 
মাথায় টুপি, ফিটফাট চেহারার রামাধীন এক্‌শ বছর বয়সে ইংলন্ডে টেস্ট 
খেলার আগে প্রথমশ্রেণীর খেলা প্রায় খেলোছিলেন কি না সন্দেহ। 

১৯৫০ সালে ইংলন্ডে চতুর্থ টেস্টে রামাধীন-ভ্যালেশ্টাইন জট ৬৫ ওভার 
ধাঁর প্রভাব বিদ্তারের পরে যখন তাঁদের বিরুদ্ধে হাটন ও কম্পটন একট 
স্বাভাবিকভাবে খেলতে শুরু করলেন, তখন স্বাঁ্তর নিশ্বাস ফেলে বলা হয়ে- 
ছিল-_এই প্রথম রামাধীন-ভ্যালেন্টাইন কিছ হুস্ব হয়ে মানবাকার ধারণ কর- 
লেন, এখন একজোড়া স্দন্দর বোলার, যাঁদের বিরুদ্ধে কম্টে হলেও খেলা যায়। 
রহস্য আছে। এমন-কি রামাধীনের সহযোগী ওয়েস্টইস্ডিয়ান খেলোয়াড়রা 
পষন্তি এই ছোকরার সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে ভারতের রোপ-ট্রকসের কথা মনে 
না করে পারেননি । এবং...হয়তো, 'ক্রকেটের নবাগত একটি ছোকরাকে প্রায় বিনা 
পরাক্ষায় নির্বাচনের িছনে অদৃশ্য কিছু রহস্য ছিল, প্রাচ্দেশীয় মনোহর 
কোনো অলো'কিকতার প্রেরণা ! 

রামাধানের রহস্যযুগে তিনি মার খাওয়া মান্ন তা বিরাট নিউজ হয়ে দাঁড়াত, 
যা হয়নি ওরিল, গ্রিমেটের ক্ষেত্রেও। ১৯৫০ সেই ষাদ্‌-ঝুগ। হাটন ইচ্ছে 
করোছিলেন, নিজের ঘরে দমলার, লিশ্ডওয়াল, রামাধীন ও ভ্যালেন্টাইনের ছবি 


১২২ ক্লুকেট অমানবাস 


টাঙিয়ে রাখবেন তাঁর বহ্‌ 'বানিদ্র রজনীর যল্ণা-স্মারকরূপে । শেষোন্ত দু'টি 
কাঁড় বছরের ছেলে ইংলশ্ডের ব্যাটিংকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত িংবা তারও বোঁশ, 
দরিদ্র করে 'দিয়েছিল। 

১৯৫০ সালে চারটি টেস্টে রামাধীন ও ভ্যালেন্টাইনের উইকেট এবং আযভা- 
রেজ দাঁড়াল...আ্যাভারেজও বোধহয় শেষ কথা বলবে না। অনেক বড় বোলারই 
ভালো আাভারেজ দোৌঁখিয়েছেন, উইকেট নিয়েছেন প্রচুর । চোখের সামনেই তো 
কিছুদিন আগেও সারের যমজ-ীস্পনার লক ও লেকার 'ছিলেন। রামাধীন ভিন্ন 
বস্তু। তাঁর সহযোগিত্বে উন্নীত ভ্যালেন্টাইনও। যাঁদ রামাধীন বা ভ্যালেন্টাইন 
কোনো বৃষ্টিক্ষত বা ভাঙা উইকেটে অস্বাভাবিক দ্ুত শেষ করে দিতেন 
বিপক্ষের ইনিংস যেমন লক বা লেকার করেছেন) তাহলে ভল্ল কথা হত। 
না, তা নয়, উভয়ে একাদিক্রমে অজন্র ওভার বল করে গেছেন এবং সমস্ত সময়টা 
আচ্ছন্ন রেখেছেন ব্যাটসম্যানদের । এইটেই আশ্চর্য। ১৯৫০-এ লর্ডসে দ্বিতীয় 
টেস্টের একটা পর্যায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে : 

"এ পযন্তি চো-পানের অজ্প পূর্ব পযন্তি) ভ্যালেন্টাইন দিয়েছেন ৩৯ 
ওভার এবং রামাধীন ৩৭ ওভার, মোট ৭৬ ওভার বল। তার মধ্যে ৪৪ ওভার 
মেডেন। ভ্যালেন্টাইনের ২৩৪টি বলের ১৬ টিতে মান্ন রান হয়েছে । রামাধীনের 
২২২টি বলেও তাই। যাঁদ রামাধীনের প্রথম 'তিন ওভার বল বাদ দেওয়া যায়, 
তাহলে পরবর্তী ৩৪ ওভারে ২৬ ওভার মেডেন, এবং ২০৪টি বলের ৯টিতে 
রান হয়েছে। রামাধীন নিজস্ব-ভাবে বল করোছিলেন আড়াই ঘণ্টারও উপর । 
সেই সমস্ত সময়ে মান্্র ১ট মার মারা হয়োছল-_গড়ে প্রাত ১৮ মিনিটে একটি 
মার! উইকেট থেকে বোলাররা কোনো সাহায্য পানান। তাঁদের রেকর্ড : 
ভ্যালেশ্টাইন-৪৫-২৮-৪৮-৪ ; রামাধীন-৪৩-২৭-৬৬-৫। এমন একাঁট বোলিং- 
এর বস্ত্র বাঁধুনী স্মরণে আসে না।” 

এই ধরনের কথা ১৯১৫০ সালের শেষ তনাঁট টেস্টের প্রায় যেকোনো সময় 
সম্বন্ধে বলা চলে। ১৯৩৪-এ 'গ্রমেট ও গ'ঁরলীর পরে এই কীর্ত বাহরাগত 
আর কাদেরও দ্বারা দেখানো সম্ভব হয়নি ইংলণ্ডে। সে বছর ওরিলী নিয়ে- 
ছিলেন ২৮টি উইকেট, আাভারেজ ২৪, এবং 'গ্রমেট ২৫টি উইকেট, আভারেজ 
২৬। ভ্যালেন্টাইন ১৯৫০-এ নিলেন ৩৩ট উইকেট, আভারেজ ২০ এবং 
রামাধীন ২৬টি উইকেট, আভারেজ ২০1 ওাঁরলীরা খেলেছিলেন পাঁচাঁট টেস্ট, 
যাতে সাড়ে সাতটি মান্র ইনিংস সমাস্ত হয়োছিল। ১৯৫০-এ ওয়েস্টইশ্ডিজ 
টারাঁট টেস্ট খেলে ৮টি ইনিংস শেষ করতে পেরোছল। সংখ্যাই কথা বলছে। 

ইংলশ্ড সফর শেষ করে, ইংলশ্ডকেও শেষ করে, ১১৫১-৫২ সালে রামাধীন 
কি পারবেন ? না-কি, যেমন প্রবচন আছে, তুমি সব লোককে কিছ সময়ের 
জন্য ভোলাতে পার, কিংবা কিছু লোককে সব সময়ের জন্য, কিন্তু ভোলাতে' 
পার না সব লোককে সব সময়ের জন্য" তেমান ঘটবে ? রামাধীন ক ভোলাতে 
পারবেন £ কি পাঁরমাণে 2 ১৯৫০ সালে ইংলণ্ডে ক্যালিপসো মেতে উঠোছল 
রামাধানের বন্দনায়। ১৯৫১-৫২-তে অস্ট্রেলিয়ায় সে সুর কোন কথা বলবে ? 

1সডাঁনর মাঠে নেট-প্রাকাঁটসের সময়ে আর্থার মেইল রামাধীনকে লক্ষ্য করতে 


নট আউট ১২৩ 
লাগলেন। আমতব্যয়ী স্পিনাররূপে জগ্গাদ্বখ্যাত ছলনাময় মেইলীও বুঝতে 
পারলেন না, বহ্‌? চেষ্টা করেও, রামাধীনের হাত থেকে কোনাঁট লেগব্রেক পড়বে, 
কোনটি অফব্রেক! 

জনৈক ক্লীঁড়া-সাংবাদিককে তাঁর পান্রকার সম্পাদক অন্রোধ জানিয়োছিলেন, 
একটি রচনা লিখে দিতে হবে, যার শিরোনামা-- আমি রামাধীনকে মুখোমুখি 
দেখলাম।, সুযোগ মিলল চমতকার। "বিল ফার্খসন-টেস্টমোনিয়াল ম্যাচে 
ওয়েস্টইপ্ডিজের বিরদ্ধে উত্ত 'ক্রিকেট-লেখক খেলতে নামলেন। তাঁর মনে মৃদু 
গার্ব ছিল, তান একদা শোঁফল্ড শীল্ডে খেলেছেন। খেলা শেষে প্রবন্ধ তানি 
ঠিকই লিখোছলেন। কিন্তু বদলে 1দয়োছলেন শিরোনামা : 'আমার চেয়ে অনেক 
বড়-তৃমি রামাধীন! এই প্রবন্ধে লেখা হল : “আমি যাঁদের বিরুদ্ধে এ-পষন্তি 
খৈলোছি, তাঁদের মধ্যে বোলিং-ভাঁঙ্গ, ফ্লাইট ও ব্রেকের ব্যাপারে গতকালকার 
রামাধীন সবচেয়ে দূর্বোধ্য। যাঁদের বিরুদ্ধে খেলবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে 
তাঁদের মধ্যে গ্রিমেট, ও'ঁরলন, ডগলাস রাইট এবং রন অক্পেনহ্যামও আছেন।” 
ক্রিকেট-লেখকের এমন উচ্ছবাসের কারণ, তিনি রামাধানের মুখোম্াথ 
দাঁড়াবার পরে প্রথম যে-বলটি এসে পড়ল, সোৌঁট তিনি সম্পূর্ণ ফসকালেন-- 
অফ থেকে ঘুরে ব্যাটের মধ্য দিয়ে তা গলে গেল। দ্বিতীয় বলে তান 
খোঁচালেন- ওয়ালকট ক্যাচ ফেলে দিলেন। তৃতীয় বলের ক্যাচ ফেলল স্লিপের 
ফিল্ডার। পরবতী বলটি হঠাং লেগের দিক থেকে বাতাসে এমন 'গোঁত্তা খেয়ে 
পড়ে গেল' যে, মরীয়া হয়ে লেগের ব্যাট চালাতে গিয়ে তিনি কোনরকমে সামলে 
নিলেন। পরের বলটি ওয়ালকট আবার ফেললেন। তার পরের বলটি সম্পূর্ণ- 
ভাবে 'অদশ্য হয়ে গেল" যাঁদও যাবার সময়ে টুক করে সারিয়ে দিয়ে গেল অফের 
বেলটিকে। 

মিস্ট্রবোলার রামাধীনকে নিয়ে অস্ট্রোলয়ার ভাবাবেগের সীমা ছিল না। 
অপাঁরণতবয়স্ক এই তরূণাঁট বড় ভয় পেত সমুদ্র দেখলে । সেখানে যে অনেক 
হাঙর। কিছদতে তাই সমুদ্রে স্নান করবে না। তাই হাওর-ভায়ারা যাঁদ মিস্ট্- 
লেখকরা । রামাধীন ব্যাট হাতে 'নলে স্নেহোচ্ছল কৌতুকে কথ মিলার 'কোমল' 
বাম্পার ছুড়ে উচ্চহাস্য করলেন, যোগ দিয়োছিলেন সবাই, রামাধীন-স্দ্ধ। 
যে-রামাধীন ব্যাটিং ব্যাপারটার কিছুই জানতেন না, যাঁকে একদা খেলা চলা- 
কালে মাঠের মধ্যেই ব্যাট-চালনার দ্রোনং 'দিয়োছলেন ওয়ালকট, সেই রামাধাঁন 
কছুদিনের মধ্যেই 'গ্রেট ব্যাটসম্যান" হয়ে উঠে সহযোগী ওয়ালকটকে সান্ত্বনা 
দিয়ে বলেছিলন, 'আরে ঘাবড়াও কেন? আমি ঠিক আছি, তুমি নিজের খেলা 
খেলে যাও ।' ওয়ালকটের অবশ্য পরে বেশি-কিছদ বলার মূখ রইল না। কেননা 
1তাঁন ১৮ রানের মাথায় আউট হয়ে গিয্লোছিলেন, যেখানে সকলের হর্ধধ্বানর 
মধ্যে ১৬ রানে নটআউট ছিলেন রামাধাঁন। ছেলেটি এতই ছেলেমানূষ যে, 
খিদে পেলে তার মূখ শুকিয়ে যেত, বল করতে পারত না, তাই তার জন্য 
ডার্ড প্রাতেই মধ্যাহভোজনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন-নে আবার বিলিতি, 
খানা খেতে পারত না, তাই চীনে হোটেলের থেকে খাবার আসত। 


১২৪ রকেট অমানবাস।৷ 


আদখ্যেতা! ন্যাকামো! ঢঙ__সব ঢঙ!-গলাক্রস্টের ভিতরটা ঘুলিয়ে ওঠে। 
একজন বোলারকে নিয়ে এত বাড়াবাঁড়র কি আছে ? 
গিলক্রিস্টের সন্খানী চোখ রামাধবীনের ব্যর্থতার ক্ষেত্গুলির উপর "তীর রাশম- 
পাত করে। অনাবৃত করে দেয় বিক্ষত অংশ। অকরুণ কণ্ঠ সৃতাক্ষয স্বরে 
জানায়--১৯৫১-৫২-তে অস্ট্রেলিয়ায় রামাধীনের 'িছন প্রগল্ভতার এবং তার 
পরিণাঁতর কথা । 
এই মরশুমে প্রথম টেস্টে বল করার সময়ে স্বগতোন্ত করলেন রামাধীন-_ 
'আমি তোমায় নিয়ে নিচ্ছি আর্থার (মোঁরস), তুমি আমার ব্রেক-এর চরিন্র 
বুঝতে পার না, আর বড় বেশি ছটফট করো ব্রীজে । িন্ডসে (হ্যাসেট), 
তোমাকেও আম নিয়ে নেব, তোমার খাটো হাত বোশদূর পেশছয় না। এবং 
কথ মিলার, তুমিও পার পাবে না আমার বলে তুমি বন্ড এগিয়ে আসো ।, 
মিস্ট্র-বোলার রামাধীন এ কথা বলতেই পারেন। ১৯৫০ সাল পিছনে আছে। 
রহস্যের কুয়াশা এখনো ঘোচেনি। রামাধীন ফুল-হাতা জামার হাতা না গুটিয়ে 
বল দিলে চমকের সৃন্টি হয়, হাতা গৃটোলেও ধাঁধা যায় না। সকলে বলে” এ- 
ক্ষেত্রে কালো হাতের ঝলকে ভড়কে দেওয়ার নতুন ফন্দী। অস্ট্রোলয়ার লোক 
বাস্তবিক তাই বলেছিল, যখন হাতে টান ধরার জন্য রামাধীনকে স্লাস্টার 
লাগাতে হয়েছিল, ফলে হাতা গুটিয়ে বল 'দিতে বাধ্য হয়োছিলেন ! 
এমন যখন পারাস্থাত, তখন একশ বছরের উদ্ভ্রান্ত যৌবন প্রবীণ হ্যাসেটের 
অস্বাস্তি দেখে যাঁদ দ্রুত মল্তব্য করে বসে, তাতে বিস্ময়ের কিছ থাকে না। 
রামাধীন বললেন--হ্যাসেট, তুমি আমার খরগোস।, 
সেইদিন থেকে রামাধীনের রহস্য ঘুচল। অস্ট্রোলয়ার আকাশের চড়া রোদ, 
ও মাঠের কড়া পিচ অনেকখানি আবরণ মোচন করেছিল, বাকিটা খুলে দিলেন 
হ্যাসেট। সেঞ্চুরি করে গেলেন রামাধীনের বলে পরপর হ্যাসেট ও মিলার। 
ওয়েস্টইশ্ডিজের ড্রেসিংরুমে এবার ক্যালিপসো গেয়ে উঠল ক্ষমাহঈীন ব্যঙ্গে-" 
রামাধীনের বিরুদ্ধে ।_ 
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এই সব কথাই গিলক্রিস্ট মনে রেখোঁছলেন সযক্রে। কিন্তু তিনি মনে রাখেননি 
বা রাখতে চাননি যে, হ্যাসেট ও মিলারের আঘাতের মধ্য থেকেই সত্যকার 
বোলাররূপে বেরিয়ে এসেছিলেন রামাধীন। 'ক্রিকেটাররূপে একথা তাঁর মনে 
রাখা উচিত ছিল। ইংলশ্ডের ভিজে মাটি, কয়াশাভরা আকাশ কিংবা প্রথম 
অবতরণের অচেতন প্রাতিভা-বিকাশ নয়- চড়া রোদে, কড়া মাঠে, নির্মম মারের 
মুখে অবিচলিত দুজন শ্রেষ্ঠ ্পিনবোলারের আবির্ভাব দেখা গেল- একশ 
বছরের দুটি ছোকরা- রামাধীন ও ভ্যালেশ্টাইন। 
তব; রামাধীন একবার ভেঙে পড়েছিলেন, মেলবোনে” চতর্থ টেস্টে । রামা- 
ধানের অস্বাভাঁবক বুটিহণনতা- প্রতিভার 'নজস্ব দান। প্রাতভার ক্ষয় হয় 


নট আউট ১২৫ 
বিরুপ পাঁরবেশে । ভ্যালেন্টাইনের মধ্যে রক্ষণশীলতার ধের্ষের প্রাধান্য ছিল। 
তাই প্রাতভার উপরে পারশ্রমকে স্থাপন করতে পেরেছেন শেষ পযন্তি। 

মেলবোর্ন মাঠের স্মরণীয় চতুর্থ টেস্টের কথা পুনশ্চ স্মরণ করি। 
অসম্ভব রকম। একদিকে ছিল এদের উপরে আঁধিনায়ক গডাের অপাঁরসীম 
আস্থা, অন্যাদকে বোলারের অভাব । এই জুটি বল করেছেও অদ্ভ্ত। প্রথম 
টেস্টের শেষ ইনিংসে রামাধীনের, এবং অন্য সময়ে ভ্যালেন্টাইনের বোলিং সমা- 
লোচকদের বারবার স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছে ওরিলী ও গ্রিমেটকে। ওাঁরলী-গ্রমেট 
জুটির পরে সব চেয়ে দর্শনীয় বোলিং 'নর্গথত হয়েছে রাম-ভ্যাল জাটর হাত 
থেকে, অস্ট্রেলিয়ার কঠিন জমিতে, অস্ট্রোলয়ানরাই স্বীকার করেছে। প্রথম দু 
টেস্টে অস্টেলিয়া জিতেছে । তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্টইশ্ডিজ। চতুর্থ টেস্টের ফলা- 
ফলের উপরে নির্ভর করবে_ ওয়েস্টইশ্ডিজ শেষপযন্তি রবারসংগ্রাম চালিয়ে 
যেতে পারবে কি না! সেই আতি গুরু চতুর্থ টেস্ট। 

চতুর্থ টেস্টের শেষ ষাট 'মানটে 'ক্রকেট-ইাতিহাসের ঘাঁড় দমবন্ধ হয়ে থেমে 
গিয়েছিল। বেসবলের উত্তেজনায় অভ্যস্ত, ধীরগতি 'ক্রকেটের কঠিন সমালোচক 
জনৈক আমোরকান এই শেষের ঘন্টাঁটতে কতবার পানাগারে ও স্নানাগারে 
ছুটে গিয়েছিল তার হিসেব ছিল না, এবং সে যে-পাঁরমাণে 'সগারেট টেনোৌছিল, 
তার নিকোটিন বিষে এক পাল ইন্দুরকে সহজেই মেরে ফেলা বায়। ছেলেরা ছট- 
ফট করে কে*পেছিল। মেয়েরা ককিয়ে কে'দেছিল। চতর্থ টেস্টের শেষ ষাট 
ঘনিরিরারিলারিললা যার গার ররর 

। 

সর্বকালের একটি শ্রেচ্চ খেলারূপে কীর্তিত এই ম্যাচে আরও অনেক কিছ 
দর্শনীয় ঘটেছিল, যেমন প্রায় একহাতে ওরেলের সেণ্চুরি। হাতের একটা নরম 
অংশে চার বার লেগোছিল মিলার-লিণ্ডওয়ালের বামৃপার। যল্তরণায় নীলতর 
হয়েছিলেন ওরেল। তব্দ, একহাতে দাঁড় বেয়ে শেষ বাণিজ্য নিয়ে ফিরেছিলেন। 
এক হাতে সেণ্ডুরি। তার পাশে হাতে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ব্যাট আঁকড়ে আরও 
একটি সেণ্রি- সেটি হ্যাসেটের। হ্যাসেটের ক্রিকেট-জীবনের বোধহয় সবচেয়ে 
মূল্যবান সৃন্টি। যে সময়ে রামাধীন ভ্যালেন্টাইনের বিরুদ্ধে গোটা দলের পক্ষে 
দেড়শো করা সম্ভব হয়ান, সেখানে হ্যাসেট একা করলেন শতাধিক। অস্ট্রোলয়ার 
প্রয়োজন ছিল' ২৬১ রান, 'জিতবার জন্য। তব্‌ এসব কিছুই নয় বোধহয় । দেব- 
তার চালচিন্ন। দেবতা অন্য্র_-৩৮ রানের আভিমুখীন আশ্বনীক্মারদ্বয়-রিং 
ও জনস্টন। 

বিকাল চারটে বেজে আটাম্ন। ল্যাংলে আউট হয়ে গেলেন। অস্্রোলয়ার ৯ 
উইকেটে ২২২। ৩৮ রান বাকি আছে জিতবার জন্য। যাঁর ব্যাটং সকলকে 
কোতুকে উৎফ.জ্স করে তোলে* সেই বিল জনস্টন উইকেটের দিকে অগ্রসর, 


*বিল জনস্টন সকল অস্্রোলিয়ান খেলোয়াড়ের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ আযাভারেজ বান 
করেও কৌতুকের হাত এড়াতে পারেননি...সে আ্ভারেজ যখন ১০২ রান, তখনো 1! 
ক্লাইভ ওয়ালকট লিখেছেন : *১১৫৩ সালে আমার গড় রান হয় ১০০-র উপর, এবং 
একটা অবস্থা হয়োছিল খন জামার গড় রান ছিল ৬০০-র উপর! অবশ্য আজ মাত 


১২৬ ক্রিকেট অমনিবাস 
আঁবলম্ে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রতিতে পূর্ণ হয়ে। অস্টেলিয়া হারবেই। কোনো 
সন্দেহ নেই। 

একুশ বছরের রামাধীন ৩৯ ওভার বল দিয়েছেন হীতপূর্বে যা্নিক 
নির্ভলতায়। তার মধ্যে ১৫টি মেডেন। ৯৩ রানে পেয়েছেন তাঁট উইকেট । আর 
একটি “দ্বিতীয় একুশ বছর, ভ্যালেন্টাইন, তিনিও বল দিয়েছেন ৩০ ওভার, ৯টি 
মেডেন, ৮৮ রানে & উইকেট। গডার্ড ভ্যালেশ্টাইনকে সরিয়ে দিয়ে ওরেলকে 
আনলেন। 

রামাধীন বল দিয়ে চলেছেন-বল পড়ে গেল হাত থেকে । একুশ বছরের 
অস্বাভাবিক প্রৌঢ়ত্বও শেষপর্যন্ত সহ্য করতে পারল না। জান্দর পিছন 'দিক 
হাত দিয়ে ঘষতে-ঘষতে ওভারের শেষে ফিরে গেলেন মিডঅনে। পরের ওভারে 
গডার্ড আবার ডাকলেন রামাধীনকে। রামাধীন এলেন, কিন্তু বল নিলেন না, 
চলে গেলেন দূর মাণে। 

তখন গ্রডার্ড ফিরে ডাকলেন তাঁর 'দাস'কে, ভ্যালেণ্টাইনকে, যাঁর সম্বন্ধে বলা 
হয়েছে- জার্ডনও লারউডের মধ্যে, অমরনাথও ভীন্র মধ্যে আঁধকতর সেবককে 
পাননি। কপালের ঘাম মুছে, মাটিতে হাত ঘষে, বল তুলে নিলেন ভ্যাল। তখনো 
বেদনাকাতর মূখে পিছনের পায়ে হাত ঘষছেন রাম। 

রিং ও জনস্টন 'নাভিয়ে দিয়োছলেন ওয়েস্টইশ্ডিজের প্রদীপ । কিন্তু সকলে 
বুঝেছিল, রামাধীন ও ভ্যালেন্টাইন কত বড় বোলার। 

অস্ট্রেলয়ার মাঠে রাম ও ভ্যাল প্রত্যাশামতো অলৌকিক ঘটাতে না পারলে 
মিলার ও হুইটিংটন। এ*রা বলেছেন, সমালোচকেরা ভুলে 'গিয়ৌছলেন যে, 
রাম ও ভ্যান ২১ বছরের ছোকরা মান্র। অপরপক্ষে পৃথিবীর সেরা দুই 'স্পিনার 
ওরিলী ও মেইল রাম-ভ্যালের অদ্ভূত পরিদর্শিতা স্বীকার করেছেন। সমা- 
লোচকেরা মনে রাখলে ভাল করতেন, ওরিলী ও মেইল অনেক বেশি বয়সে 
টেস্ট খেলোছিলেন। এবং..শগ্রমেট যখন তাঁর প্রথম টেস্ট-ম্যাচে ৮২ রানে ১১টি 
উইকেট নেন, তখন তাঁর বয়স ৩২। 

রামাধীন সম্বন্ধে জন আলটের নিম্নের কথাগ্যালর সত্যতা মেনে নেবার 
ওদার্যও বড় বেশি ছিল না গিলাক্রিস্টের : 

“যখন রামাধীনের লেগব্রেক বুঝতে পারবেন ব্যাটসম্যান, তখনো তিনি 
পৃথিবীর একজন শ্রেম্ঠ লেগব্রেক বোলার থাকবেন। তাঁর নিখুত লেংখ, স্পিন 
এবং ফ্লাইটের ঈষৎ পারবর্তনের জন্য যদি তান শুধু অফত্রেক বলও করে যান, 
তব্দ তা তাঁর মর্যাদা নম্ট করবে না।..অন্য লেগব্রেক-গু্থলি বোলারের অনায়ন্ত 
নিখুত লেংথ, রামাধীনকে টেস্ট-বোলারের স্বাভাবিক আঁধকারে প্রাতাজ্ঠিত 
রেখেছে ।..চমৎকার ফিটফাট, খুবই ক্ষদ্রাকার রামাধীন মিনিটে এক ওভার 


একবার আউট হয়োছলাম তার মধ্যে, সেকথা সত্য। এইভাবে গড় রান ব্যাপারটা অনেক 
সময় বিভ্রান্তকর। এর ক্লাঁসক দস্টান্ত অস্ট্রৌলয়ার ন্যাটা বোলার বিল জনস্টনের 
ব্যাঁটং। ১৯৫৩-র ইংলন্ড সফরে তিনি ১০২ আযভারেজ করে সকলের শশর্ষে ছিলেন 
অবশ্য এই “সেঞ্চুরি” করতে তাঁর ১৭টি ইনিংস লেগেছিল, এবং তান একবার 
মার এমাউট হয়েছিলেন। তান একাদশ ব্যাটসম্মান 'ছিলেন।, 


নট আউট ১২৫ 
বল দেন। তিনটি দ্ুত পদক্ষেপ, হাতের ক্ষিপ্র দোলন, তারপরেই ব্যগ্রীচত্তে 
পরবতাঁ বল নিক্ষেপের প্রস্তুতি। খুবই জেদী আর পাঁরশ্রমী বোলার, স্পিন, 
ফ্লাইট ও গাঁতির দ্বারা প্রত্যেক বলেই নতনত্ব সণ্টারে প্রয়াসী- ফলে ব্যাটসম্যান 
সৃহূর্তের জন্য স্বস্তিবোধ করে না। বাহ্যত খুবই শান্ত, কিন্তু কৃশাগ্র ব্াম্ধ, 
অবিলম্বে ধরে ফেলেন ব্যাটসম্যানের শান্তি ও দুর্বলতা ।” 

রামাধীনকে কেন্দ্র করে যে-সব গল্প গড়ে উঠোছিল, সেগুলি গড়ে ওঠার 
ব্যাপারে রামাধীনের বলে উদ্ভ্রান্ত ইংরেজ-ব্যাটসম্যানদের প্রভূত অবদান ছিল 
তার উল্লাসে সেই গজ্পগুচ্ছের পাতা ছি্ড়লেন গিলাক্রস্ট। ১৯৫৭-তে 
গিলাকিস্ট প্রথম ইংলশ্ড গেলেন। রামাধীন দলে আছেন। কয়েক বছর আগে 
অস্ট্রেলিয়ায় প্রত্যাশিত সাফল্য দেখাতে না পারলেও ১৯৫০-এ ইংলন্ডে তাঁর 
বিস্ময়কর কীর্তর স্মৃতি রয়েছে পিছনে, আর ওয়েস্টইশ্ডিজেও বোলারের 
অভাব। সৃতরাং রামাধীনের বাদ পড়ার কোনো কথাই ওঠে না। 

প্রথম টেস্টে রামাধীন তাঁর পুরনো চেহারা দেখালেন আবার প্রথম প্রভাতেই 
তাঁর মন্ত্রশীন্ত। তারই প্রয়োগে হয়ত, প্রথম টেস্টের প্রথম হইীনিসে ৩১ ওভার 
বল দিয়ে ১৬টি মেডেন-স্হদ্ধ মান্র ৪৯ রানে ৭টি উইকেট নিলেন। 

প্রথম ইনিংসে রামাধীনের এই সম্মোহনী সাফল্কে তীব্র বিরাগের সঙ্গে 
সহ্য করতে হল গিলক্রিস্টকে। দেখতে হল, যাঁদও অদ্ভূত কিছু বল ঘোরাতে 
পারলেন না রামাধীন, তবু রামাধীন-অবসেসনে কিভাবে ভূগল ইংরেজ ব্যাটস- 
ম্যানেরা। ক্লাইড ওয়ালকট 'লখেছেন-“ফ্যা-ন-টা-স-টি-ক!- প্রথম ইনিংসে প্রথম- 
দিনে লাণ্টের পরে রামাধীন ১০ রান দিয়ে উইকেট 'নিয়েছেন-৬ 1” 

গিলান্রস্ট রামাধীনের প্রতি তাঁর সববাবধ বিরূপতা সত্বেও কিং কৃতজ্ঞতা 
(বোধ করতে পারেন একটি কারণে-_রামাধীনেরু জন্যই গেরী আলেকজাণ্ডারকে 
বাঁসয়ে দেওয়া হয়োছিল। 

কথাটা পরিজ্কার করেছেন ক্লাইড ওয়ালকট : 'গেরীঁ আলেকজান্ডারের বদলে 
সহজ কারণ, এই সময়ে আলেকজান্ডার রামাধীনকে শতকরা একশ ভাগ 
'অধ্যয়নে সমর্থ ছিলেন না। আর রামাধীন, মনে রাখবেন, আমাদের ত্‌ণের 
পাশুপত অস্ত্র ।, 

ইংলশ্ডের হীনংস শেষ হয়ে গেল ১৮৬ রানে। উত্তরে ওয়েস্টইশ্ডিজ প্রথম 
ইনিংসে করল ৪৭৪। অবধারিত জয় ওয়েস্টইশ্ডিজের, প্রথম টেস্টেই, রামা- 
ধাঁনের জন্যই-__এবং...পরবতা টেস্টগ্লিতে ১৯৫০ সালের রামাধীন-সম্মো- 
হনের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা । টেস্টে নবাগত ফাস্টবোলার রয় 'গিলাক্রস্ট রামা- 
ধাঁনের রহসাময় ছায়ার মধ্যে ভূবে গিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন। 

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস শুর করল...রামাধীন আবার রেকর্ড করলেন...বন্ধ্ু 
ভ্যালেপ্টাইনের রেকর্ড ভেঙে দিলেন...... 

হাঃ হাই হাও......রেকর্ড বটে ! ৯৮ ওভার বল, রা ২ উইকেট 11 রেকর্ড 
সত্যই! গাল লুটিয়ে পড়েন হাসিতে, 


*প্টবে এক ইনিংসে সবোচ্চ বলা দানের রেকড' ছিল ভ্যালেশ্টাইনের-৫৫২টি বল, 
১৯৫০-এ ঘ্রেন্টারিজ-টেস্টে। রামাধীন আলোচা খেলায় বল দিলেন ৫৮৮টি। 


১২৮ ক্রিকেট অমনিবাস 


গ্িলি কি বলেন তাঁর নিজ মুখেই শোনা যাক : 

শঁদবতীয় ইনিংসে রামাধীনের পক্ষে সেই মানুষটি” হয়ে ওঠার প্রয়োজন 
ছিল, যাকে ইংলণ্ড এত ডরায়। রামাধীন পিটার রিচার্ডসনকে নিলেন, আমি 
ফিরিয়ে দিলুম ব্রায়ান ক্লোজকে। এরপর সকলে অপেক্ষা করে রইল দুটি 
মানুষের জন্য, যাঁদের ইংরেজরা বলে, পাঁথবীর সেরা দুই ব্যাটসম্যান_পিটার 
নে ও কলিন কাউড্রে। 'মানদুষ' আহা মান্দষ বটে, কাজ করল মান্যুষের মতোই। 

“পিটার মে, আমার নিশ্চিত ধারণা, একাঁট ব্যাপারে স্থিরানশ্চয় হলেন-_ 
1২910090190) 10050 গি] রামাধীনকে হারাতেই হবে, যাঁদ ইংলন্ডের পক্ষে 
সারজ জততে হয়, তাকে পিটিয়ে খেলার বাইরে পাঠাতেই হবে। এখান সেটা 
করা দরকার, একেবারে এখানি, কারণ রামাধীন হাতমধ্যেই বেড়ে উঠে যাদ্‌- 
'বিস্তার করতে শুর করেছেন। সোমবার সেই লড়াই আরম্ভ হল। জন গার্ড 
যান রামাধীনের পূর্ববারের সন্মোহনী সফরের সময়েও আঁধনায়ক ছিলেন, 
স্থির করলেন-রামাধীন অবশ্যই পুনরাবাত্ত করবেন। মে স্থির করলেন-নহে। 
মে-ই জিতলেন, কাউড্রেকে সহযোগা নিয়ে । ক্ষুদ্র রামাধীন ৯৮ ওভার বল 
করলেন- হ্যাঁ, আ-টা-ন-ব্ব-ই-ও-ভা-র (1! )-এবং মান্র দুটি উইকেট নিলেন 
এ-ক-শো-উ-ন-স-স্ত-র-রা-নে-র বাঁনময়ে। আর এ দুটি উইকেটের কোনোটিই 
মে বা কাউড্রের নয়। লড়াই চলল সোমবার সকাল ১১-৪৫ মাঁনট থেকে মঞঙ্গাল- 
বারের বিকেল তিনটে পরন্ত। আম দেখতে পেলম, রামাধীনের জীবনের 
বসন্ত দ্রুত পলায়মান, চোখের দা্তি ও আঙুলের চাতুরণীও। কিন্তু গডার্ড 
তাকে ছাড়লেন না- রেখে চললেন, চললেন, মনে আশা জাগিয়ে রাখলেন, হয়ত 
রামাধীন মে-কে বা কাউড্রেকে, বা দুজনকেই নেবে। অবশেষে এই নৃশংস 
সংগ্রামের অবসান ঘটালেন--রামাধীন নয় িন্তু-_পিটার মে।_তিনি ইংলন্ডের 
ইনিংস 'িক্লেয়ার করলেন ৪--৫৮৩ রানে। মে ২৮৫ নটআউট, কাউড্রে ১৫৪। 
দুজনে জ;টিতে করেছেন চতুর্থ উইকেটে ৪১১। তারও থেকে বড় কথা, 
রামাধীনকে খ্দন করে ঠান্ডা কবরে শুইয়ে দিয়েছেন । গডা জয়া খেলে- 
ছিলেন, হেরে ভূত হয়ে গেলেন।” 

গডার্ডের এই জয়াখেলা গিলক্রিস্টের কাছে প্রায় জযয়াচারি। ৭ওয়েস্ট- 
ইশ্ডিয়ান কর্তাব্যান্তরা এই কুসংস্কারের মধ্যে ছিলেন আর কিছুর দরকার 
নেই, শুধু রামাধীন পায়ে হেটে মাঠের মাঝখানে হাজির হবেন, সঙ্গে থাকবেন 
ভ্যালেন্টাইন, আর তাহলেই ইংরেজ ব্যাটসম্যানেরা হাতের তাসের মতো পিঠ 
উল্টে পড়বে। এই ধরনের ধারণা তাঁদের এমন পেয়ে বসেছিল যে, তাঁরা একজন 
ছাড়া দুজন ফাস্টবোলার দলে নেবার প্রয়োজন বোধ করেনান। প্রথম টেস্টে 
নেওয়া হয়েছিল আমাকে, আর আমার সহযোগীর্‌পে ফ্রার্কি ওরেলকে।” 

রামাধীন মে-কাউড্রের সঙ্গে সংগ্রামে পরাভূত হওয়ার ফলে, প্রথম ইনিংস 
শেষে ষে-টেস্টে ওয়েস্টইশ্ডিজের জয় অবধাঁরত মনে হয়োৌছল, সেই খেলাতেই 
যখন শেষের দিকে বিশেষ চেষ্টায় পরাজয় এড়াতে হল তাদের (ওয়েস্টইশ্ডিজ 
দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ৭২, খেলাশেষে)--তখন পটার মে তাঁর মহো- 
তলাসের কালে শ্রেষ্ঠ অংশীদার লাভ করলেন শরুশাবর থেকেই। গালি 
বলেছেন : “আর সামান্য কিছ বৌশ সময় পেলে ইংলপ্ড জিতে যেত। মে এই 


নট আউট ১২৯ 
খেলায় জিততে পারলেন না বটে, ?কম্ত্‌ আরও বড় সংগ্রামে জয়ী 'তাঁন, 'রামা- 
ধন অপরাজেয়", এই রূপকথার তিনি হাতি ঘাঁটযেহেন চিরাদনের জন্য। 
আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অনুভব করল, পিটার মে আমাদের বড় উপকার 
কবেছেন রামাধীন-রৃুপকথাকে ভস্ম কবে। হয়ত আমবা ভবিব্যতে কিছু বেশি 
সযোগ পাব।”' 

রামাধীনের আনিশ্চিত হাত থেকে বল কেড়ে নিয়ে গালি গপরবঙ লস টেস্টে 
ভয়াবহ গতিতে সে বল ছুড়োছিলেন, সাফল্যও পেয়োছিলেন, তবু তাঁর তিন্ত 
হাঁসি থামোন। লা, ওয়েস্টই্ডিয়ান নির্বাচকদের চৈতন্য হবে না কিছুতে । এই 
লর্ডস-টেস্টেও তাঁর মে'র হাতে মৃত রামাধীনের দেহটিকে পদনরায় মাঙে দা 
করালেন, শুধু তাই নয়, এ হাতে আর একাট নিম্প্রাণ হস্তকে বেধে দিলেন, 
ভ্যালেন্টাইনও স্থান পেলেন। গিলি পারিজ্কার বলেছেন, রামাধীনকে বাঁসম়ে 
দেওয়া উচিভ ছিল । ভ্যালেন্টাইনের নির্বাচনের ব্রাট স্বীকাব করেছেন পরবর্তী 
কালে অন্যতম নির্বাচক ওয়ালকট : 

নির্বাচন ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্তের জন্য লর্ভসে দ্বিতীয় টেস্টে আমরা বাঁধা 
পড়েছিলুম বহুলাংশে । এর জনা ব্যান্তগত দায়িত্ব স্বীকার কারি। এই টেস্টের 
পূর্ববতাঁ সাসেক্সের সঙ্গে কাউন্টি-ম্যাচে ভ্যালেন্টাইন অদ্ভূত বল করে মোট 
১০টি উইকেট পেলেন, তার মধ্যে দ্বিতীয় হীনংসে ৬৪ পানে ৬াঁট উইকেট। 
এই কাবণে দলে আসাব দাঁব তাঁব বেড়ে গেল। অন্যাদকে আবহবার্তা নিভুল 
হয়নি। উইকেটের চাঁরন্ও আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারানি। তার সঙ্গে ছিল 
পূর্ব ইতিহাস, লর্ডসে গতবারে রামাধীন ও ভ্যালেন্টাইনের পূর্ণ প্রতাপের 
“মৃতি। এই সমস্ত কারণ মিলিয়ে রামাধীনের সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন দলে এলেন। 
কিন্তু ফল মন্দ হল চরম। ভ্যাল দলে দর্শক হয়ে রইলেন। তার জন্য তাঁর 
অবশ্য কোনো দোষ নেই। কিন্ত তাঁর পরিবর্তে একজন দ্রুত বোলার নিলে 
ফলাফল ভিন্ন হতে পারত।” 

এই টেস্টে ভ্যালের আযভারেজ--৩--০-২০--০। এবং রামাধীনের-২২ 
-$--৮৩--১। রামাধাঁনকে ট্রুম্যান একই ওভারে লঙঅনের উপর দিয়ে তিন- 


* গিলক্রিস্টের কথায় প্রচণ্ড 'হিংসা প্রকাশ পেষেছে সত্য, কিন্তু তার কিছ বাস্তব 
কারণ 'ছিল। ওয়েস্টইপ্ডিজের আঁধনায়ক জন গডাড* ফাস্টবোলারদের 'িভাবে উপেক্ষা 
করতেন তার দন্টাল্ত দিতে গিয়ে ওয়ালকট 'িিখেছেন--গডার্ডের দুঃখের সূত্রপাত 
'ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট থেকেই (১৯৫৬১) । এই টেস্টে তিনি এমন একাঁট সিদ্ধান্ত 
'নিয়োছিলেন, যার ফলেই হয়ত অস্ট্রেলিয়া জিতে যায়। ২৩৬ রানের ব্যবধানে অস্দ্রোলয়া 
তাদের চতুর্থ ইনিংস শুরু করে। তারপরে আমরা তাদের পাঁচাট উইকেট ফেলে 'দিলাম 
১৪৯ রানে । এই' অবস্থায়, আমার 'মনে' হয়, আমাদের পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা যথেষ্ট 
ছিল। কিন্তু গোমেজ ও ওরেল মান্র পাঁচ ওভার নতুন বল ব্যবহার করার পরে গডার্ড 
রাম ও ভ্যালকে আঁনয়ে শেষপ্তি রেখে দিলেন, যে-সময়ের মধ্যে অস্দ্রোলয়া মান 
একাঁট উইকেট হাঁরয়ে তাদের লক্ষ্যে পেশছে গেল ।...গডার্ড এমন একটা কাজ করলেন, 
যাতে অনেকের চক্ষুস্থর।. তিনি নতুন বল ধুলোয় ঘষে তার পালিশ উঠিয়ে দিলেন 
যাতে তাঁর স্পিনাররা কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।' 

অবশ্য ওয়ালকট একথাও স্বীকার করেছেন, গডার্ডের জায়গায় থাকলে 'তাঁনও হয়ত 
অনুরূপ করতেন। রাম ও ভ্যালের উপর এঁকান্তিক আস্থার যথেন্টই কারণ 'ছিল। 
নাল 


১৩০ 'ক্রকেট অমনিবাস 


বার ওভারবাউণ্ডাঁরতে পাঠাতে ওয়ালকট পর্যন্ত বলেছেন-_-হতভাগ্য রাম! 

এই টেস্ট সম্বন্ধে ওয়ালকটের আক্ষেপোঁন্ত গিলক্রিস্টের পক্ষেই যাবে। 
ওয়ালকটের মন্তব্য ইতিহাসের পাঁরহাসের চেহারা খুলে ধরেছে £ “অভাবনীয় 
বৈপরাীত্যে পূর্ণ ক্রিকেটের স্বরুপ। তাহলেও ১৯৫০-এর লর্ডস-টেস্ট ও 
১৯৫৭-র লর্ডস-টেস্ট-_এই দুই টেস্টের মধ্যে বিরাট পার্থক্যের অনুরূপ 
অদ্ভূত কাণ্ড ক্রিকেটের বিচিত্র স্বভাবের মধ্যেও ঘটেছে কনা সন্দেহ। ১৯৫০ 
সালে আমরা বিজয়লাভ করেছিলুম, তার মূলে রামাধীন ও ভ্যালেন্টাইনের 
স্পন-বোলিং। ১৯১৫৭ সালে ইংরেজদের সীম-বোঁলং আমাদের হারিয়ে দিল 
ইনিংস ও ৩৬ রানে।” 

লর্ডস-টেস্টে শোচনীয় পরাজয় হলেও এর মধ্যে গিলির ব্যান্তগত তৃপ্তির 
কিছ ব্যাপার ঘটোছিল। যথা--এক, ওয়েস্টইশ্ডিজের 'স্পন-বোলারদের ব্যর্থতা, 
দুই, দ্রুত বোলারদের সাফল্য। আরও বিশেষভাবে, দ্রুত বো-লা-র-ট-র” সাফল্য, 
যার নাম রয় গিলক্রিস্ট। ইংলন্ডকে খেলতে হয়েছিল একাঁটই হানংস, তাতে 
গালি ৩৬৩ ওভার বল 'দিয়ে ১১৫ রানে ৪টি উইকেট পেলেন--দ্বিগণ পেতেন 
বদি তাঁর একটু বেশি আভজ্ঞতা থাকত--গ্গিলি জানিয়েছেন। 

গিলি আনন্দে ডগমগ । যে চারজনকে আউট করেছেন, তাঁদের দুজন হলেন 
শ্পিটার মে ও টম গ্রেভনী : গ্রেভনী- এল-ব-ডবাঁলউ--ব গিলান্রস্ট-__০; টার 
মে--ক কানহাই--ব গিলাক্রস্ট-০। “মে ও গ্রেভনীকে শন্যরানে আউট করে 
বুঝলুম, বড় নাম মানেই দূর্ভেদ্য কিছু নয়, প্রত্যেকেরই দুর্বল স্থান আছে” 
-ঁগাঁলর নম্র অহঙ্কার। 

কিন্তু গিলিকে আনন্দে পাগল করেছিল অন্য একাঁট [জনিস-_“একজন 
বোলারের পক্ষে সত্যই অতি বেগে বল করা সম্ভব...আম তাই করেছিলুম ৷» 
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গলির বলের গাঁত চমকে 'দিয়োছল ট্রম্যান-স্ট্যাথাম-অভ্যস্ত ইংরেজ-ব্যাটস- 
ম্যানদেরও। গডফ্রে ইভান্দ সাঁ-সাঁ ব্যাট চালিয়ে বহ: রান করোঁছলেন। প্রথমাঁদকে 
গ্িলির বলে তাঁর ক্যাচ মাটিতে পড়ে যাওয়ায় পগলাক্িস্টের চোখ আতঙ্কজনক 
ভাবে বিস্ফারিত।” িলান্রস্ট মহা ক্রোধে অবিলম্বে বীমার ছাড়লেন মাথা লক্ষ্য 
করে। ব্যাট হকিড়ালেন ইভান্স, কিন্তু ছোঁয়া লাগল শুধু, এবং একটি রান 
হল। 

'সবনাশ কাশ্ড!' কাউদ্রে দেখলেন।-করছ কি, ও দাদা গডক্রে 2 তাঁম যাঁদ 
এ লোকটার বলে ওভাবে ব্যাট চালিয়ে শুধব খুচরো রান নিতে থাকো, 
তাহলে দোহাই, মার একটি রান করো না- উল্টো দিকে গেলেই তোমার উপর 

জবলে-ওঠা রাগ লোকটা আমার উপর ঝাড়বে-_বাউন্সারের পর বাউন্সার আসবে, 
আর কী ভয়ঙ্কর বাউন্দারগ্লো!, এবং স্লিপে ছিলেন ক্রাঞ্কি ওরেল ++ 
ডক; দোহাই, শির বলে অমন ভাঁড়, চাঁলও না। আঁম স্লিপে দাঁড়য়ে 
ভয়ে মরে আছি।, 

কলিন কাউদ্রে, দ্ঢুত বলে সেরা মায়ে, আমার বাউল্সারে ভশত! সেরা 
ক্রিকেটোর ফ্রাঙ্কি ওরেল স্লিপে দাঁড়য়ে বল দেখে প্রাণভয়ে কাতর !!-_এর 
থেকে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে 11! গিলাব্রস্ট উজ্লসিত। . 


নট আউট ১৩১ 

কিন্তু ভাই, আমি বলের জোর কমাতে চেয়েছিল্‌ম, পারলদম কই ?_ দেখনা 
বলের গাঁতি কন্ট্রোল করে বেইলী কেমন অনেক বেশি উইকেট বাগিয়ে নিয়ে 
গেল- গিলাব্স্ট একই সঙ্গে গাঁতগোৌরবে লঁজ্জত। 

কিন্তু উদ্ভাঁসত ও উচ্ছ্বাসত তিনি পরবর্তাঁ টেস্ট প্রসঙ্গে : 

'অবশেষে রামাধীন-বুদ্বুদ ফাঁটিল!' 

“অবশ্য আমিও কোনো উইকেট পাইনি তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৯ 
ওভার বল ও ১১৮ রান দিয়েও ।” 

তাতে কি আনন্দ কি কমে যাঁদ অপরাঁদকে রামাধীন ৩৮ ওভার বল ও ৯৫ 
রান দিয়েও কোনো উইকেট না পান ? নিজের ব্যর্থতায় দুঃখ নয়, সহযোগীর 
ব্যর্থতায় আনন্দ, গিলির। ইংলন্ড ৬ উইকেটে করল ৬১৯ রান, রিচার্ডসন ও 
মে সেণ্চরি করলেন, গ্রেভনী ২৫৮ রানের কম করলেন না। 

গিলক্লিস্ট আপাত্ত করে বলতে পারেন, তিনি সহযোগী খেলোয়াড়ের ব্যর্থ- 
তায় যেমন সুখী হন, সাফল্যেও আনন্দ পান না তা নয়। ট্রেশ্ট-ব্রজের এই 
টেস্টেই ফ্রাঙ্ক ওরেল, কোনো জিনিসই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয় প্রমাণ করবার 
জন্য, ইনিংস সূচনা করে শেষ অবাধ অপরাজিত থাকেন ১৯১ রান করে। 
ওরেল-প্রসঙ্গে 'আসিত্রাক্ষরের' গিলাক্রস্টও সামিল ছন্দে কথা বলেছেন : 

“পূর্বভারতনয্ন দ্বীপপদঞ্জের অপূর্ব বসল্তকালে একদা একাঁটি লোক বর্তমান 
ছিল, তার নাম ফ্রাঙ্কি ওরেল। তাকে ভালবাসত সকলে । অনেকগুলি নামে 
তাকে ডাকত। সব কট স্ন্দর ও প্রাণপূর্ণ। 
রন সুন্দরতম ব্যাটসম্যান_তাকে বলত তারা--কারণ ফ্রাঙ্ক সত্যই তাই 
ছল । | 

“তাকে তারা 'বাবাই' বলে ডাকত- ফ্রাঙ্ক, তরূণদের কাছে ঠিক তাই ছিল। 
তরুণদের প্রয়োজন ছিল পিতার পালন আর প্রশ্রয়ের। তাকে তারা ফ্রাঙ্কি' 
বলত--তারা জানত নাম ধরে ডাকলে সে কিছ মনে করবে না. একটুও নয়। 

“এই বীরপৃজকের। যখন ফ্রাঙ্কির সঙ্গে খেলত, একটা প্রাতিজ্ঞা তারা করে- 
ছল। 'কখনই এ মানুঘাঁটকে ডুবতে দেব না"_তারা বলেছিল। তারা বলোছিল 
মানুষটিকে বলেনি খোকাঁটকে'-যেমন তারা বলতে অভাস্ত ওয়েস্ট- 
ইপ্ডিজে-কারণ ফ্রাঙ্কি সর্বসময়ে মানুষ, একজন যথার্থ মানুষ [18100019 
৮/৪$ 215/959 2. 17021), 212] 10991), 

“সেইসব দিনে গিলিও, আরও অনেকের মতোই, ওরেল-নামক ওয়েস্টইণ্ডিয়ান 
অপূর্বতার জন্য তার বুক চিরে বল করে গেছে। 

“করেছিল এইজন্য ষে, 'খোকাদের' মধ্যে এই একবার, শুধু একবারই, একজন 
মানুষকে দেখা গিয়োছিল, ষে সত্যই ওয়েস্টইস্ডিয়ান 'ক্রকেটে মসলাসংযোগ 
করতে পারে, যে 'দিতে পারে লড়াইয়ের ক্ষমতা, ওয়েস্টইশ্ডিয়ান "ক্রিকেটের যা 

“যখন 'কে-কার-ধার-ধারে' খেলোয়াড়ও ব্যাট হাতে নিয়ে ওরেলের অন্যপ্রাল্তে 
হাজির হয়েছে, সে যেন বদলে 'গেছে সহসা, নতুন কিছ হয়ে উঠেছে, দঢ়- 
কঠিন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, শন্ত মেরুদপ্ড--যা সে কখনো ছিল না--তার সম্ভাবনা 
দেখায়ান সামান্য পূর্বেও । 


১৩২ 'ক্ুকেট অমনিবাস 


“ফ্রাঙ্ক যখন তাঁর ম্যারাথন ইনিংস খেলাছলেন (ট্রেন্ট-ব্রিজ, ১৯৫৭) 
ইংলণ্ডের সঙ্গে, আমি নিজের চোখে দেখেছি, আউট হয়ে ফিরে এসে ছেলেরা 
- চামড়ার মতো শন্ত ছেলেরা- কান্নায় ভেঙে পড়েছে, কারণ তারা তাদের 
হশীরোকে ডুবিয়েছে।" 

হ্যাঁ এ রচনা িলাক্রস্টের ৷ 

ট্রেন্ট-ব্রিজের তৃতীয় টেস্ট ড্র হয়োছল। লীডসে চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ড পুনশ্চ 
জিতল ইনিংস ও & রানে । গাল এখানেও খুশি যেহেতু, ইংলশ্ডের প্রথম 
ইানংসে ওরেল পেয়েছেন_-৭- ৬৭, নিজে পেয়েছেন ২--৭১, আর রামাধীন 
পেয়েছেন..কিছুই নয়, ১৯ ওভার বল করেও। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে মান্র 
২৭৯ রান করলেও ওয়েস্টইস্ডিজ দু" ইনিংসে করোছিল ১৯৪২ ও ১৮২। এই 
টেস্টে লোডার বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, ওয়েস্টইশ্ডিজের প্রথম ইনিংসে 
হ্যাটট্রিক করে। যুদ্ধের পরে টেস্টে প্রথম হ্যাটট্রক। লোডারের হ্যাটাট্রকের 
শিকারের মধ্যে গিলি ছিলেন, কিন্তু তিনি আনন্দ গোপন করতে পারেননি-_ 
কেননা রামাধাঁনও ছিলেন !!-- 
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আবিশবাস্য সরল 'হংসা। 

শেষ টেস্ট ওভালে শোচনীয়তম পরাজয় ঘটল ওয়েস্টইশ্ডিজের। এক হীনংস 
ও ২৩৭ রানে। ইংলন্ডের প্রথম ইনিংসের ৪১২ রানের উত্তরে ওয়েস্টইস্ডিজ 
দু” হীনংসে করল ৮৯ ও ৮৬। 

ইংলন্ডের প্রথম ইনিংসে রামাধীন ১০৭ রানে ৪ উইকেট নিয়োছলেন 
(গ্রেভনী ও কাউড্রে শিকারের মধ্যে ছিলেন), তব; গিলক্রিস্টের দংশন এড়াতে 
পারেনান। অসংস্থতার জন্য গাল এই ম্যাচে খেলেনান। তিনি লিখেছেন : 

“আমাদের প্রবীণ খেলোয়াড়দের কেউ-কেউ ভাবেন যে, উইকেট লেকার ও 
লকের গায়ের মাপে কাটা হয়েছিল । তাই যাঁদ হয়, তাহলে আমাদের 'স্পনাররা 
গেলেন কোথায় 2 রামাধীন ও ভ্যালেন্টাইন কি লেকার ও লকের তুল্য নন 
সোজা উত্তর-তাঁরা লক-লেকারের চেয়ে একশ যোজন পোছিয়ে। রামাধীন 
'আমাদের বসন্ত-কোকিল, কাস্টেন গডার্ড তাঁর উপরে সমস্ত বাজি ধরোছলেন 
শরাপট” খেলা আশা করে । মে, কাউরে, গ্রেভনী বাজি ধরেছিলেন তাঁকে নিকেশ 
করতে । ইংরেজরা প্রথম টেস্টের পরে সোনীকে সুদ্ধ ঝেপটয়ে মাঠ পরিচ্কার 
করে ফেলল। সফর শুরু হবার আগে থেকে রামাধীন-জুয়া চলেছে । যখনই 
তাঁকে বশ করা হল, তখনই আমার ধারণা তাঁকে বসিয়ে দেওয়া উচিত দছল। 
...গ€ভালে রামাধীন ১০৭ রানে ৪ উইকেট পেলেন...ষে পিচে লক" ও লেকার 
মাত্র ১২৫ রানে ১৬টি উইকেট পেয়েছিলেন । রামাধীন সফরের মধ্যে আমাদের 
যেকোনো বোলারের চেয়ে একশো ওভারের বেশি বল করেছিলেন, অথচ 
উইকেট নিয়েছিলেন আমার ও ফ্রাঙ্কির দশাট উইকেটের চেয়ে মান চারাটি বোঁশি। 
কিন্তু গভার্ড নাছোড়, রামাধশীনকে 'দয়ে পুরনো কাণ্ড করাবেনই। রামাধশন 
যতই িঠচাপড়ানি পেলেন, ততই দূঢপ্রাতজ্ঞ হলেন, ততই মন্দ বল করলেন। 

“ভ্যালেন্টাইন, যে-ব্যন্তি ইংলস্ডকে ১৯৫০-এ ছরকূটে দিয়োছলেন, তাঁর সে 


নট আউট ১৩৩ 


পুরনো চেহারা একবারও দেখাতে পারেননি। এবং...অনেক ওয়েস্টইপ্ডিয়ানের 
ধারণা, সেবার রামাধীনের চেয়েও ভ্যালেন্টাইনের অবদান বোশ ছিল আমাদের 
সাফল্যে ।...রামাধীন লর্ডস-টেস্টে ইভান্সের ক্যাচ ছেড়ে দিলেন। আমার দেখা 
জঘন্যতম মিস্‌ । ইভান্স একেবারে গোল-গাপ্পা ক্যাচ 'দিয়োছলেন। রামাধীন 
সেটা মাটিতে ফেলার পরে ইভান্স ৮২ করলেন।” 

ইংলন্ডে রামাধীনের 'এসেজ" দেখেই গগিলক্রিস্ট প্রশাঁমত হনান, এঁ ভস্মকে 
কালস্রোতে বিসর্জন দিতে চান : 'তরুণ গিবস এত দ্রুত শিখে ফেলছে যে, 
সবাই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভূলে যাবে, রামাধীন নামে একটি খাটো লোক 
একদিন 'ছিল।' 

কেন এতখানি আক্লোশ 2 তা কি দুজনের জীবনদর্শনের পার্থক্যের জনা, 


যা গিলি আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন 4 
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শুধু এইজন্য, জীবন ও ক্রিকেটে দৃন্টিভঞ্গগত প্রভেদের জন্য, এতখানি 
স্থায়ী বিদ্বেষ সম্ভবপর ১ একথা সতা, ফাস্টবোলারের দেশ ওয়েস্টইশ্ডিজে 
রামাধীন ব্যাতিক্রমের মতো (নেভিল কার্ডাসের স্মরণীয় সরলশীকরণের কথা মনে 
পড়বে : ওয়েস্টইশ্ডিজে স্লো-বোলারের অসম্ভাব্যতা সম্পন্ধে), এবং একথাও 
সত্য, অধিনায়ক গডার্ডের একপেশে ধারণার জন্য ফাস্টবোলাররা উপয্যস্ত প্রশ্রয় 
বা স্খোগ পায়নি (গডার্ডের জীবনদর্শনে সম্ভবত ফাস্টবোলারীয় হিংসার 
দ্থান ছিল না)-_-তবু একথাও সত্য, রামাধীনের জন্যই ১৯৫০-এ ওয়েস্টই শ্ডিজ 
সারজ জিতেছিল ইংলন্ডে! একথা উঠবে 'িলি জানেন, তাই বারবার বলতে 
চেয়েছেন_ রামাধীনের চেয়ে এ ক্ষেত্রে ভ্যালেন্টাইনের দান কম তো নয়ই, বরং 
বেশি। তিনি ভ্যালের অনন্যনি্ঠা ও রক্ষণশশীল দােএর দারুণ প্রশংসা করার 
পরে (যেন ও বস্তুগুলো রামের নেই!) তুলনায় রামের ফোকটে-পাওয়া ক্ষমতা 
বা £€৪1-01111-র প্রাি প্রায়ই কটাক্ষ করেছেন। এমন কি অতাঁব চতুরতার 
সহ্গে বিখ।ত সমালোচকেরা রাম ও ভ্যালের তুলনাপ্রসঙ্গে যে-কথা বলেছেন, 
সেটিকে উল্টে 'দিয়েছেন। সমালোচকেরা বলেছিলেন, রামের তুলনায় ভ্যাল 
উইকেট বোঁশ পান এইজন্য যে, তাঁরা রামের বাণে জ্জর হয়ে অন্যপ্রান্তে স্বাস্ত 
সন্ধান করেন, এবং তাঁদের সেই আলগা মেজাজের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে নেন 
ভ্যাল। শ্রীষন্ত িলক্রিস্ট এই বন্তব্যে যেখানে 'রাম' আছে, কেটে 'ভ্যাল' 
বাঁসয়েছেন এবং ভ্যাল-এর জায়গায় রাম। 

তবু গিলির বিদ্বেষের কারণ অন্যন্ন আছে বলে মনে হয়। তা কি জাতি- 
বিদ্বেষ-_ওয়েস্টইপ্ডিজের পরভূতদের বিরুদ্ধে? শ্বেতাঙ্গ আলেকজাণ্ডার, 
তাম্রাভ রামাধীনের সম্বন্ধে কৃফাঙ্গ গিলাক্লিস্টের বর্ণবিদ্বেষ ? হওয়া আশ্চর্য 
নয়। গিলির লেখায় অনেকবার "খাঁটি ওয়েস্ট-ইপ্ডিয়ান' কথাটা মীলেছে। 

এর সঙ্গে মিলেছে ব্যন্তগত ঈর্ষা । রামাধীনের আতিসমাদরে গাল যে 'নিতান্ত 
ঈর্ষাতুর ছিলেন, সেকথা গোপন করার প্রয়োজন মনে করেনানি : 

“ আমাদের খোকামি, রামাধীন ও ভ্যালেশ্টিন*-বখ্যাত ক্যাঁলপশো গানের 
মূল কথা এই... 


১৩৪ ক্রিকেট অমনিবাস 


“মোদ্দা কথায় এলে দেখা যাবে, সোনী একটি বিরাট সাফলম্যয় ইংলন্ড-সফর 
করোছল, এবং ওয়েস্টইশ্ডিজে ইংলন্ডের বিরদ্ধে একই জাতীয় একটি 'সারিজ 
'খেলোছিল। এঁ কালে সে বিস্ময়বালক। ফোকটে-পাওয়া শান্ততে সে বলকে 
দুদকেই পাঠাতে পারত, ব্যাটসম্যান কোনোভাবে বুঝতে পারত না কিভাবে 
সে ব্যাপারটা ঘটাচ্ছে। এই আাকশন স্বতঃলব্ধ-_ওটা হয়ে যেত- সুতরাং এমন 
ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানের উপায় কি! 

“কিন্তু সাফল্য, ও 'দিবারান্ন রেডিওতে গাঁত এঁ সাফল্য-সঙ্গীত সোনীকে 
ভাবিয়ে তুলল, কিসে সে বল-হাতে এই অপূর্ব চীঁজে পাঁরণত হয়েছে তা' খুজে 
বার করতে হবে। 

“সোনী উত্তর খুজে পেয়োছিল। আর তার ঠিক পরেই, 'প্রকীতির ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করো না" এই নীতি অন্যায়ী তার সে এঁশবর্ধ হঠাৎ চলে গেল ।” 

ফাস্টবোলার-দানব' 'গিলাক্রস্টও দেখা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে দার্শীনক হয়ে উঠতে 
পারেন। তব্দ, এখানেও, রামাধীনের বিরুদ্ধে গিলির রোষের শেষ কারণ এখনো 
পাইনি-_-তা 'নিশ্চয়ই-_গিলারিস্টকে টেস্ট- ক্রিকেট থেকে অপমানের বোঝাসুদ্ধ 
তাঁড়য়ে দিয়েছিল যে-গোম্ঠী, তার মধ্যে একজন ছিলেন সোনী রামাধান। হাঁ, 
সোনী রামাধীন 'গাঁলর ফাঁসর পরোয়ানায় সই করো ছিলেন... 


সেকথা যথাস্থানে। এখন গলির একট শুভবাসনার কথা জানাই- তিনি 
হানিফ মহম্মদকে আউট করতে চান। 

এর মধ্যে নতুন কি আছে ? লি তো ব্যাটসম্যানের মান্র একটি রূপে মুগ্ধ 
-প্যাভিলিয়নের দিকে পলায়নপর ব্যক্তিটির পৃস্ঠসোন্দর্যে! সেখানে হানিফের 
কথা বিশেষ করে ওঠে কেন ? 

না না, গিলিও ভালবাসতে পারেন। তাঁর চিত্তে প্রীতির অভাব নেই। তান 
হানিফকে পছন্দ করেন, সেইসঙ্গে আরও পাঁচজন ব্যাটসম্যানকে, যে ৬ জনের 
সঙ্গে 'বোলারের স্বর্গে তিনি সাক্ষাতে আঁভলাষী-হানিফ মহম্মদ, রোহন 
কানহাই, নীল হাভে” গেরী সোবার্স, নম্যান ও'নঈল, পিটার মে। 

আগে দেখোঁছ গালি মেসিন-ক্লিকেটের পক্ষপাতী নন, এখন দেখছি পক্ষ- 
পাতীও বটেন। হানিফ মহম্মদ তাঁর কাছে শ্রদ্ধেয় যল্ত্। পাকিস্তানী ক্রিকে- 
টাররা অনেকেই তাঁর কাছে সাধুবাদ পেয়েছেন। এতে আমরা খুবই খুশি, 
যেহেতু পাকিস্তানীরা আমাদের পৃথগন্ন ভ্রাতা ছাড়া আর কিছ নন। গাল 
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১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের ওয়েস্টইশ্ডিজ সফর উপলক্ষেই গাল একথা 
বলেছেন। পাকিস্তান সেবার গৌরবময় সফর করোছল। হেরোছিল, কিন্তু 
জিতেও ছিল টেস্টে, ওয়েস্টইশ্ডিজের ভূমিতেই। সফরের মধ্যে সবচেয়ে বড় 
হয়ে উঠোছল দুটি নাম- হানিফ ও ফজল। এ সফরে ব্রিজটাউনে প্রথম টেস্টে 
ওয়েস্টইশ্ডিজ প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেটে ৫৭১৯ করে 'ডিক্রেয়ার করল। তারপরে 
সেই হাতার সামনে ১০৬ রানের একটি মশক-ইনিংস প্রসব করল পাকিস্তান । 


নট আউট ১৩৫ 
গল ৪--৩২। দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের ধসে যাওয়াটা শুধু সময়ের 
ব্যাপার । বটে £_. 

“একট খাটো ধারালো লোক, হানিফ তাঁর নাম, স্থির করলেন উইকেটে ঝর 
নামাবেন। ফলে দর্শকদের কাছে 'ক্রিকেট-ইাতিহাসের দীর্ঘতম ব্যাঁদতবদন 
ইনিংস উৎপন্ন হল। ব্যাদিত-বদন শুধ্ হাঁকরা মুখে চোয়ালের কব্জা আটকে 
গিয়েছিল বলো! লোকটি ব্যাট করল ষো-ল-ঘ-্টা-তে-র-মি-নি- !!! স্যার 
[ালওনার্ড হাটনের ওভাল হীনংসের চেয়েও তিন ঘণ্টা বড় একটি হানংস। 
হানিফ মহম্মদের নাম হওয়া উচিত মেসিন-মহম্মদ। তাঁর ভাবগাঁতক- কেউ 
যেন তাঁকে আল্টেপৃন্ঠে বেধে রেখেছে, একদম নট নড়ন-চড়ন। আমরা লাফিয়ে 
ঝাঁপিয়ে পড়লুম তাঁর উপর । কিন্তু যাই দিই না কেন, তিনি সবই গ্রহণ 
দিলেন মাঠে। চারটি সে; রি-জুটিতে তাঁর অংশ ছিল- ইমতিয়াজ, আলি- 
মুদ্দীন, সয়ীদ আমেদ ও ওয়াজির মহম্মদের সঙ্গে । যখন অবশেষে হানিফ 
বিদায় নিলেন ডেনিস আ্যাকিনসনের হাতে-ডোঁনস ৬২ ওভার বল করেছেন 
তার মধ্যে তখন হানিফ, হাটনের ম্যারাথন স্কোরের মাত্র ২৮ রান পোছয়ে 
আছেন। তবে, নিশ্চয়ই হানিফের এই হীনিংস *বাসরোধাঁ কিছ নয়, দর্শকের 
কাছে তো নয়ই- ক্লান্তি, ক্লান্তি, অনন্ত ক্লান্তিকর ইনিংসাঁট |” 

হানিফের উল্টোদিকে আর একটি দীর্ঘ ইনিংস ছিল...তৃস্তি...তৃপ্তি...তৃপ্তি- 
কর সেটি। সে হানংস সোবার্সের। 

কিংসটনের তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্টইশ্ডিজের প্রথম ইনিংসে সোবার্স ব্যাট ও 
ইতিহাস হাতে নিয়েছিলেন। আগের টেস্টে ওয়েস্টইীন্ডিজ জিতোঁছল। এই টেস্টে 
পাকিস্তান খেলা শুরু করে করল ৩২৮। তারপর ওয়েস্টইস্ডিজ আরম্ভ করল। 
ফজল বোলিং করতে লাগলেন” তি মতো দ্দুতগাঁতি বোলার ৮৫ ওভার বল 
দিলেন এক ইনিংসে । কারদার আঙুল ভেঙে বিদায় নেবার অগে বাঁ হাতে ধার 
বল দিলেন ৩৭ ওভার। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে সোবার্স কী করাছিলেন? 'গালর 
নিজ মুখেই শোনা যাক : 

“হান্ট ও সোবার্স যে-ইনিংস খেললেন, তা আমার দেখা শ্রেষ্ঠ ইনিংসগ্ালর 
কোনটির চেয়ে কম নয়। তাঁদের জুটিতে রান হল ৪8৪৬, যেকোনো উইকেটের 
টেস্টজুঁটর রেকডের চেয়ে মাত্র & রান কম। জুটি ভাঙল যখন নিতান্ত ক্লান্ত 
হান্ট রানআউট হয়ে গেলেন। আমার কদাি মনে হয় না, হান্টকে কেউ বল 'দিয়ে 
আউট করতে পারত । সেকথা গ্রেট সোবার্স সম্বন্ধেও সত্য। উইকেট নিখুত, 
সোবার্সও তাই। ধীরে, অভ্্রা্তভাবে সোবার্স সেঞ্চুরিতে পেশছলেন। তারপর 
দেড়শো। দুশো শুধ সময়ের ব্যাপার। তারপর আড়াইশো। তারপর 'তিনশো । 
হঠাৎ সাবনা-পার্কের কাড়ি হাজার দর্শক নড়েচড়ে বসে। পাঁরিবেশে বিদ্যুৎ 
খেলে যায়। বেড়ার ধারে কিংবা স্ট্যান্ডের পিছনাঁদকে বসা ছোকরার দল প্রাত 
বলে বাজি ধরতে লাগল। জানি না সোবার্ঁস কি ভেবেছিলেন যখন তাঁর রান 
৩৫০-এ পেশছল । কিন্তু দর্শকেরা অনুভব করল হাড়ে-হাড়ে। তারপর ৩৬০। 
সাবিনা-পার্কের দৃশ্য এখন কল্পনাতাঁত। ৩৬১-তে দর্শকেরা গোঁঙাচ্ছে, 
কপালের ঘাম গাঁড়য়ে পড়ছে, যাঁদও সোবার্স অনুভ্তোজত, যেন পাড়ার ম্যাচ। 


১৩৬ ক্রিকেট অমনিবাস 


শারপর হঠাৎ...রেকর্ড ভাঙল-_লেন হাটনের রেকর্ড ইংরেজদের প্রাণের ধন। 
সোবার্ঁস ৩৬৫ নটআউট। দর্শকেরা পাগল । দশ ঘণ্টা আট মিনিট ধরে তারা 
দেখেছে তাদের নতুন বীরকে, তারা আর স্থির থাকতে পারল,.না, উত্তেজনা 
ফেটে পড়ল উন্মত্ত কোলাহলে, যেন বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল, বা এঁ ধরনের কিছ়্। 
জনতা নেমে পড়ল মাচে, ধেয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বার্বাডোজের লম্বা রোগা 
চেহারার ছেলেটির উপর, প্রার-অসম্ভবকে সে সম্ভব করেছে । কেউ যাঁদ বলতে 
চান, সোবার্স এ কাজ করেছেন দুর্বল আক্রমণের বিরুদ্ধে, তাঁদের স্ররণ করিয়ে 
দিই, স॥র লিওনার্ভ যখন তাঁর ক।জটা করোছিলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ান বোলিং 
নিশ্য় পূর্ণশীল্তসম্পন্ন ছিল না।...পরম 1বস্ময়, সর্বোচ্চ রানের এই টেস্ট- 
রেকর্ড সোবার্সের প্রথম টেস্ট-সেণ্চরিও বটে। সোবার্স মাঝামাঝ কিছদতে 
বিশ্বাস করেন না। [০ 199167701501105 ৮111) 0০010 ! 

সোবার্স থামলেন না। পরের টেস্টে পর-পর্‌ দ' ইনিংসে সেঞ্চুরি । ফলে 
তন ইনিংসে তাঁর রান দাঁড়াল ৫৯৯, একবার নটআউট তার মধ্যে। 

সোবার্ঁস_ক্লিকেটের বিস্ময় । সেই বিস্ময়রূপণর যোগ্য বন্দনা করেছেন গিল। 
পৃথিবাঁর সেরা ডান হাতের ব্যাটসম্যান কানহাইয়ের পাশে সেরা বাঁ হাতের 
ব্যাটসম্যান সোবার্সকে রেখে তুলনা করেছেন। একজন শান্তর প্রতীক, অন্যজন 
কোমল সুষমার । সোবার্সের শীন্ত, কানহাইয়ের শান্তি। সোবার্সের বহু মারেই 
বলদৃস্ততা প্রকাশ পায়। সোবার্ঁস ধখন হাটনের রেকর্ড ভাঙছিলেন, তখন 
সকলে অবাক হয়ে ভেবেছে, "তান কি করে এত দীর্ঘ সময় ধরে এত দ্রুত 
খেলতে পারেন !, সোবার্স হাটনের রেকর্ড ভেঙেোঁছলেন হাটনের চেয়ে তিন 
ঘণ্টা সময় কম খেলে । সোবার্সের একাট অনবদ্য মার লেগ-ফুক। লেগে 
বাউণ্ডাঁর করতে উদ্যত সোবা্স অনেক সময়ে কব্জির মোচড়ে বলাঁটিকে বিদ্যুৎ- 
বেগে লেগস্লিপ ও দেঁকায়ারলেগের মধ্য দিয়ে চালিয়ে দেন, এত প্রচণ্ড বেগে 
বল ছোটে যে, থার্ডজম্যান বউন্ডারিতে ধাক্কা খাওয়ার আগে সেই বলের বিষয়ে 
কিছ? জানতে পারে না। তীর দয়াময় রূপে মারটি রনিকের চোখ ঝলসে দেয় : 
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সোবার্ঁস ও কানহাই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে গাল ট্রেভর 
বেইল'র উীন্ত স্মরণ করেন। বেইলণ বলোছিলেন, 'ওয়েস্টইণ্ডিয়ানরা বই মিলিয়ে 
ক্রিকেট খেলে না।" গলি বলেন, “ওয়েস্টহীশ্ডিয়ানরা যে-বই অন্যায় খেলেন, 
তা এখনো মদুত হয়াঁন, আর...'ইংরেজাঁ ব্যাঁটংয়ের বই সেকেলে হয়ে গেছে, 
সেই বই থেকে রান বেরুনো সম্ভব বলে ওয়েস্টইন্ডিয়ানরা বিশ্বাস করে না।, 

সোবার্সের সক্রিয়তার মতোই হানিফের নিষ্ক্রিয় নিরাপত্তা গিলিকে আকৃষ্ট 
করেছে। হানিফ গিলক্রিস্টের নিয়ামত খাদ্য ছিলেন এ 'সারজে-_-তব্‌ গিলি 
ভুলতে পারেনান, হাঁনফের আছে ফস্টক্লাস ম্যাচে দীর্ঘতম অবস্থানের 
রেকর্ড। হানিফের ভাই ওয়াঁজির মহম্মদকে তাঁর স্ট্রোকের জন্য গলির বোঁশ 
ভাল লাগে। হানিফ যেখানে মেঘ-মাজা আলো, ওয়াজির সেখানে রোদ্রমদ্য। 
গলি এও স্মরণ রাখেন যে, হানিফ মহম্মদেরা তিন ভাই মিলে পাঁথবার 


নট আউউ ১৩৭ 


অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'ক্রকেট-পারবারের সৃষ্টি করেছেন। ১৯৫৯ সালে, করাচীতে 
যে-খেলায় হানিফ ৪৯৯ করলেন, সেই খেলায় একই দলে' ছিলেন তাঁর দুই ভাই 
ওয়াঁজর ও মুস্তাক। এবং দলে না থাকলেও চতুর্থ এক ভাই প্রথমশ্রেণীর 
কেট খেলেছেন। 'অপূর্ব ক্রিকেট-ভ্রাতৃত্ব!*_গিল না বলে পারেননি। 

তব হানিফ হলেন হাঁনিফ। “ক্ষুদ্র হানিফ যখন তাঁর মস্ত টপ মাথায় চড়ান, 
তখন তাঁকে আরও ক্ষুদ্র দেখায়। কিন্তু খেলার সময়ে তিনি আকারে বেড়ে 
যান। হানিফ সেই ধরনের মানুষ, যাঁকে উইকেটে দেখলে ঘূণা ছাড়া আর কিছু 
জাগে না। কুট্‌ কুট কুট_খুট্‌ খুট্‌ খুট2-ঠুক ঠক ক্‌_-খাট্রো লোকটি 
এত ধৈর্যশীল যে, সন্দেহ হয়, 'কিকেট সময়-বাঁধা খেলা, একথা তিনি কোনো- 
দিন শুনেছেন ি-না! তান এগয়ে চলেন, সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে অগ্রসর 
হন কচ্ছপ-পায়ে, সেসব রেকর্ডে অন্যের হয়তো আগ্রহ হবে না, কিন্তু তাহলেও 
রেকর্ডের দ্বারা তাঁর সুনাম বেড়ে যায়, সুতরাং সকলে তাঁকে দেখতে বায়, 
দেখতে যায় যে, স্বয়ং রোদে দাঁড়িয়ে তিনি সময়কে কিভাবে রোদে দাঁড় কাঁরয়ে 
রেখেছেন!” 

এমন কি ব্রাডম্যানও। তিনি দেখতে যাননি কিন্ত্ব অবশ/ই শুনেছেন। হানিফ 
প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর ৪৫২ রানের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। কেবল ঠুকঠাক 
নয়, চমকপ্রদ মারে ও দ্রুত রান করাতেও "তানি পারদ? তা দেখা গেছে ১৯৬৪ 
অস্ট্রেলিয়া-সফরে_ সেণ্চ2ারর পর সেণ্চার করেছেন_ এবং, তা ঠেলে গুজে কেটে 
নয়- মেরে মেরে এবং মেরে। 

এই মরশুমেই পাকিস্তান ক্রিকেটারদের এক সংবর্ধনাসভায় “ক্ষুদে ওস্তাদ" 
হানিফ মহম্মদের সঙ্গে বড়ো ওস্তাদ ডন ব্রাডম্যানের প্রথম মিলন হল । স্যার 
ডোনাল্ড অনবদ্য সকোতৃক ভাষণ উপহার দিলেন শ্লোতাদের। বিবরণী এই : 

“এাঁডলেড, ১৭ই ডিসেম্বর । রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, স্যার ডোনাল্ড ব্রাড- 
ম্যান আজ সেই মানূষাঁটর সহিত মিলিত হন, বান প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে 
তাঁহার সর্বোচ্চ ব্যান্তগত রানসংখ্যার রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন-তিনি হইলেন 
পাকিস্তানের হানিফ মহম্মদ। এডিলেডে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট-দল কর্তৃক 
পাকিস্তান-দলকে প্রদত্ত এক সংবর্ধনাসভায় উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। 

" শঘনি আমার কল্টদায়ক ৪৫২ রানের রেকড ভঙ্গ কারয়াছেন, আমি সর্বদা 
তাঁহার সাঁহত সাক্ষাতের ইচ্ছা কাঁরয়াছ" স্যার ডোনাল্ড বলেন, 'এবং "আমার 
আশা ছিল তিনি দৈর্ঘ্য হইবেন ৬ ফুট ৩ ইণ্চি ও ওজনে ১৫ স্টোন। ভাবিয়া 
দেখুন, আমি কিরৃপ বিচাঁলিত হইলাম, ষখন সত্যই তাঁহাকে দোঁখলাম'-_স্াার 
ডোনাল্ড হুস্বাকার হানিফ মহম্মদের দিকে ফিরিয়া বাঁললেন, পষাঁন দৈর্ঘেয পাঁচ 
ফুট পাঁচ ইণ্ি, ওজনে সাড়ে নয় স্টোন।, 

“সংবর্ধনাসভায় স্যার ডোনাল্ড বলেন, তিনি সর্বদা চাহয়াছেন হানিফ 
মহম্মদের সহিত মিলিত হইয়া সাক্ষাতে অভিনন্দন জানাইবেন। তিনি স্মরণ 
কাঁরতে পারেন, হানিফ যখন ১৯৫৮-৫৯-এ করাচীতে ৪৯৯ করিয়া তাঁহার 
রিটন সারির টানার তারা 

। 
“ণকন্তু আমার সপক্ষে আম নিশ্চয়ই বাঁলতে পায়, ৪৫২ রান কারবার পরে 


১৩৮ ক্রকেট অমানবাস 


যখন সবে গরম হইয়া হাত খালতোছ, তখন ক্যাপ্টেন ইনিংস শেষ কীরিয়া দেন, 
অপরপক্ষে হাঁনফ দিনের শেষ বল মায়া ৫০০ পেশ'ছিবার চেষ্টায় রানআউট 
হইয়া যান"_-সমবেত উচ্চ হাস্যের মধ্যে স্যার ডোনাল্ড যোগ কাঁরয়া দেন।” 
(স্টেটসম্যান_১৯।১২1৬৪) 

তব্...হানিফ মহম্মদ নন, অন্য একটি পাকিস্তানী 'ক্রিকেটার গিলক্রিস্টের 
সর্বোচ্চ অনুরাগের পান্র। তিনি ফজল মামুদ, 'ইংলপ্ডকে যিনি তার নিজের 
বাড়তে সাবাড় করোছলেন পাকিস্তানের প্রথম ইংলন্ড-সফরকালে' এবং পযাঁন 
তাঁর কালের সবচেয়ে বড় মাঁডয়াম-পেস বোলার গিলি বলেছেন। 

ফজল ফাস্ট-মিডিয়াম বোলাররূপে শুরু করেছিলেন। যত তাঁর গাঁত কমেছে, 
বেড়ে গিয়েছে মারাত্মকতা। তিনি বেডসারের মতো লেগ-কাটার দেন, উল্টো- 
দকেও কাট করাতে পারেন, যে-ধরনের বহম্যাখতা এই জাতীয় বোলিংয়ে 
অদ্ভূত ব্যাপার । 

ইংলণ্ডের লশগ-ক্রিকেটে খেলতে গিয়ে ছোকরাদের নিয়ে ফজল যথেচ্ছ করেন, 
গরপকদের নিয়েও, যাঁরা অনেকেই প্রান্তন নামী টেস্ট-ক্রকেটার। 'ফজলের 
বলে খেলতে-খেলতে বহনসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ বেড়ে উঠবে, উঠে যাবে শিখরে, এবং 
কৃতজ্ঞতাবোধ করবে একজনের কাছে, যিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেম্চ অশ্বেতাঞ্গ 
ক্রিকেটার, যাঁর নাম ফজল মামুদ।' 


[িল্তু ভারতবর্ষ? উহ, ভারতবর্ষ গিলাক্রস্টের শ্রদ্ধা পায়ান। সেটাই 
স্বাভাবিক । ভারতবর্ষ গ্লিলর উদয় ও বিলয়ক্ষেত্_ এদেশ যে তাঁর ব্যান্তগত 
অনুভূতিতে অনুলিপ্ত থাকবে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে! গিলাক্স্টের 
ভারত-বিবরণের দুটি অধ্যায়ের নাম “সফরে গণ্ডগোল" এবং ণবতাড়ন?। 

গিলাক্রস্ট ভারতীয় 'ক্রকেটারদের বিষয়ে কথা বলার সময়ে একটি শব্দ বারবার 
উচ্চারণ করেছেন--শন্রু"। কোনো ভারতীয় ক্রিকেটারের তান প্রশংসা করতে 
পারেননি প্রাণ খুলে । পৃথিবীর একজন সেরা লেগব্রেক বোলার, যিনি একটি 
টেস্টে প্রা একাকী গোটা ওয়েস্টইশ্ডিজকে নামিয়ে দিয়েছিলেন, সেই গুপ্তে 
কিভাবে মার খেয়েছেন, সেই কথাই বড়ো গলায় গিলাক্রিস্ট বলেছেন। বোরদে, যে- 
বোরদে মাদ্রাজের পণ্ণম টেস্টে প্রথম ইনিংসে সেণ্চরি করার পরে দ্বিতীয় ইনিংসে 
আর একটি সেণ্চার করতে যাচ্ছেন, রান ৯৬-এ উঠেছে, তাঁকে সুযোগ করে 
দেওয়া তো দুরের কথা, সেই অবস্থাতে তাঁর উপর বামৃপার ছ'ড়েছিলেন 
গিলক্রিস্ট, ফলে বোরদে শরীর সামলাতে না পেরে হট-উইকেট হয়ে যান 
নিললজ্জের মতো গিলাক্স্ট জানিয়েছেন--'আমি তাতে মোটেই অখাশি হহান'_ 
সেই বোরদেও অল্পমান্র প্রশংসা পেয়েছেন িলাক্রস্টের। যাঁদ বোরদের কিছু 
বেশি প্রশংসা করে থাকেন গাল, সে তাঁর ব্যাটিংয়ের জন্য নয়, ব্যবহারের জন্য, 
কেননা বোরদে ডেমরিগর, মঞ্জরেকরও) গিলক্রিস্টের সাক্ষাতে ইংরেজিতে ছাড়া 
কথা বলেননি, যেখানে অপর ভারতীয়রা দুর্বোধ্য মাতৃভাষায় কথা বলতেন। 
গিলক্রিস্টের ধারণা, তাঁরা তাঁকে গালাগাল করতেন (বলাবাহুল্য ভারতীয়রা 
গিলাক্রস্টের মতো বোধগম্য ভাষায় গালাগাল করবার সাহস বা সভ্যতা অর্জন 
করে উঠতে পারেননি) । িলান্রস্ট যা-কিছ; ভারতীয় দেখেছেন তাকেই বিদ্ুপ 
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করেছেন বা গাল 'দিয়েছেন। সফর-শেষে সৃখস্মৃতির যে-হিসেব দিয়েছেন, 
তার মধ্যে ভারতের পক্ষে কিছ নেই-দুঃখস্মৃতির অংশে আছে ভারত। মনে 
রাখা ভালো, গিলব্রিস্ট এইসব কথা লিখেছেন 'ক্রিকেট-কোচর্পে ভারতের পয়সা 
পকেটে পুরে প্রত্যাবর্তনের পরে-_অপরপক্ষে অপমানে অন্দাদ্বগন ভারত তাঁকে 
সাদরে আমন্ত্রণ করে এনোৌছল এদেশে-_ যদিও ভারতীয় ক্রিকেটারকে মারার 
ফন্দীর জন্য তাঁর স্ব-দলের আঁধনায়ক একদা শাস্তি দিয়ে তাঁকে দেশে ফেরত 
পাঠিয়েছিলেন। এইজন্য অনা কারণ বাদ দিলেও, সারা পৃথিবীর কাছে ভারত 
অলোৌকিকতাপূর্ণ। 

গিলক্লিস্ট ভারত-ভ্রমণকথা শেষ করেছেন এই বলে : “কানহাই ও সোবার্সের 
ব্যাটং-এত অপূর্ব, অসাধারণ, এত স:ন্দর যে, যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। 
..বুচার ও সলোমনের শস্ত বাঁধানর ব্যাটিং, মধ্যপর্যায়ের আব্মণশীস্তকে 
নিরাপদ, এমন কি রক্ষণশীল 'স্থাঁততে পূর্ণ রেখোঁছল, ইংলণ্ডের পুরনো 
ব্যাঙ্কের মতো ।...উইকেটকপার আলেকজান্ডারের উইকেটরক্ষার নৈপুণ্য তাঁকে 
ওয়েস্টইশ্ডিয়ান উইকেটকঈপারদের শীর্ষে রেখোছল। তিনি এত ভাল হয়ে 
উঠোছলেন যে, আমার বা হলের মতো দ্রুত বোলারের ক্ষেত্রেও তাঁর ফার্ট- 
স্লিপ লাগত না। আলেকজান্ডার কত, কতবার ফাস্টস্লিপের জায়গায় ঝাঁপয়ে 
পড়েছেন ডান হাতের উপর ভর করে, ফলে বেশ কয়েকবার মাঠ ত্যাগগ করতে 
হয়েছে রন্তান্ত হাতের পরিচর্যার জন্য। মনে পড়ে আমার বন্ধ সাবশাল হলের 
বোলিংয়ের কথা । মনে পড়ে ভারতের বিখ্যাত জায়গাগ্বাীলতে দুপুরে বা রান্রে 
তাঁর সঙ্গে বেড়ানো, সর্বক্ষণ...সর্বক্ষণ...ক্রিকেটের চিন্তা মাথায় নিয়ে... । আর 
কোলি স্মিথের শেষ টেস্ট, যাতে তানি কত ভাল করোছলেন, যে-স্মৃতি... 
কোলি আর নেই...কখনো মন থেকে মুছবে না। 

“আমার জীবনের সবশ্রেষ্ঠ ট্যুরের বিষয়ে এই কটি স্মৃতিই আমি বাঁচিয়ে 
রাখতে চাই, যে-সময়ে আম বল-হাতে দৈত্য ছিলাম, এবং প্রাতীটি উইকেট- 
প্রাপ্তিকে স্‌খে উপভোগ করতাম ।” 

গিলাকুস্টের দুঃখস্মৃতিও যথেস্ট। সে প্রসঙ্গে কিছু পরেই আসা যাবে । তার 
আগে অনুসরণ করে ১৯৫৯ সালের ভারত-ওয়েস্টইপ্ডিজ ক্রিকেটে প্রবেশ করা 
ঘাক। 

এই সফরে ভাল কিছু? করতে গাল বদ্ধপাঁরকর ছিলেন। ওরেল, উইকস, 
ওয়ালকট, তিন ডবালিউ, ওয়েস্টইশ্ডিজ 'ক্রকেট থেকে বিদায় নিয়েছেন-_তাঁদের 
শূন্যস্থান পূরণের দায়িত্ব আছে। তাছাড়া অনেকেই কাড়াকাড়ি করছে. টেস্ট- 
ম্যাচের সময়ে উইকেটের কাছাকাছি রোদ পোয়াতে। যাঁদ ভাল কিছ না করতে 
পারেন” এখানে নাম কাটা তো যাবেই, দেশে ফিরে গেলে দেশবাসা হাতে মাথা 

| 
' জরতে রোদ কিন্তু বড় বেশি। গোড়ায় একদিন ভারতের মাঠের ফানেসের 
মধ্যে দাঁড়য়ে গিল তো মৃছ্তি। কিন্তু-না, পরাদিন তবিয্ৎ বহুত আচ্ছা । 
প্রাতজ্ঞাও জবর- এবার মার্ঘত করতে হবে ভারতীয়দের, রোদে নয়, জলে নয় 
ধলে। 

সে কা বর্বর বল! শিলক্লিস্ট হা হা করে ওঠেন। ফাদকারের চালাকি কেমন 
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ঘুচিয়ে দিয়েছি! একটা শিশুকে ডেকে আনা আমাকে রুখতে ? 

গিলাক্রস্টের অশ্লীল হাসির নমুনা : “কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টের তনাদন 
পরে সাম্মলিত বিশ্বাবিদ্যালয়-একাদশের সঙ্গে খেলায় আমি ১৬ রানে ৬ 
উইকেট 'নিলূম।...বিশ্ববিদ্যালয়-দলে একটা ফচকে ছেলে ছিল, যাকে দাত 
ফাদকারের পরামর্শে ডেকে আনা হয়েছিল, কারণ ইংলিশ লীগ-ক্রিকেটে তাকে 
আমার বিরদ্ধে &০ রান করতে ফাদকার দেখেছেন! এক্ষেত্রে দাত্ড অবশ্য তাঁর 
ফঢচকে বন্ধাটির কোনো উপকার করলেন না। ছোকরার গাত হল স্থানীয় হাস- 
পাতালে, একটি হল-স্পেশাল খাওয়ার পর।” 

ফাদকারের 'চালাকিতে' গিলক্রিস্টের রাগ সহজে যাওয়ার কথা' নয়। কলকাতা- 
টেস্টে যখন ফাদকার ৪৩ ওভার বল করে ১৭৩ রান দিয়েও কোনো উইকেট 
পেলেন না, তখন গিলারুস্ট তাগত্যা মন্তব্য করলেন--এর পরে, আম বাজ 
ফেলে বলতে পারি, ফাদকার ভাবলেন, কেন মরতে ইংলগ্ডের রচডেলের পেশা- 
ঢারী 'ক্রিুকেট ছেড়ে এলম, যেমন হাসপাতালশায়ী তাঁর আবিল্কত [শিশপ্রাতভা 
ভাবছিল ।' 

হল ও গিলক্রিস্ট যে-জাতাঁয় বল করছিলেন তা যে সকল সভার'াতর বাঁহ- 
ভূত ব্যাপার, তা সদানম্র, ভদ্রতার চিরদর্শ বজয় হাজারের কথা £থ.কই বোঝা 
যায়। হাজারে তাঁর আত্মকথায় বলেছেন : 

"এই ম্যাচে (বরোদা-_ওয়েস্টইশ্ডিজ) হল ও গিলাক্রিস্ট উভমের সম্গখীন 
আম হয়োছলুম। এই দুজন ফাস্টবোলারের নৈপুণে র কথা মনে রেখেও আমি 
সুনাশ্চিতভাবে অনুভব করেছিলুম-এদের বোলং-পন্ধাতি ক্রিকেটের আদর্শের 
'বিরোধশ। তাঁরা অবশ্যই ব্যাটসম্যানের "দকে' বল করতেন। তাঁদের বামারগুলি 
অত্যন্ত মারাআজক। বরোদায় কমপক্ষে আমাদের দলের পচঙ্জন খেলোয়াড় 
আহত হয়েছিল। পরের সপ্তাহে গুজরাটের সঙ্গে আমাদের খেলার কথা-_ 
একসময়ে মনে হয়েছিল, আমরা বে'ধহয় টিম নিয়ে হাজির হতে পারব না। 
আম শুনেছি, অজ্পবয়সীদের নিয়ে তৈরী 'বিশ্বাবদ্যালয়-দলের বিরুদ্ধেও একই 
পদ্ধাত প্রয়োগ করা হয়েছিল। স্বর্গত ডাঃ স স্মব্বারায়নের মতো বিবেচনা- 
শীল সমালোচকও এই অন্যায় ফৌশলের বিরুদ্ধে তৰক্ষ7 প্রাতিধাদ করতে বাধ্য 
হন। মিলার ও 'িন্ডওয়ালের দ্রুততম বোলিংয়ের সময়ে আমি তাঁদের বিরুদ্ধে 
খেলোছি। তাঁরা সত্যই বেশ-ীকছু সংখায় বাম্পার দিতেন, কিন্তু তাঁদের 
আক্রমণের লক্ষ্য কখনই ব্যাটসম্যানের শরীর 1ছল না। ভারত তখন এমন গর্তে 
পড়ে যে, প্রাতিবাদ করার অবস্থা তার ছিল না, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, 
অন্য কোনো দেশে এ কান্ড ঘটলে তুফান উঠত, বাঁড-লাইন বিক্ষোভের মতোই 
ব্যাপার হত। এই সফরের পরে গিলান্রস্ট আর কোনো সফর করেন নি বলে 
ইংলণ্ড ও অস্ট্রোলয়া হল-গিলাক্রিস্ট জুটিকে একসঙ্ে প্রত্যক্ষ দেখার সযোগ 
পায়নি। 

হাজারের চাঁরন্ন যিনি জানেন, তাঁর কাছে হল-গিলাক্রস্টের বোলিংয়ের 
-বীভংসতার বিষয়ে আয় কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। 

হাজারে ভাঃ- স্ব্বারায়নের যে-সমালোচনার উল্লেখ করেছেন, তার উপর 
গিলাক্রুস্টের মন্তব্য আছে। ডাঃ স্মব্বারায়ন হাজারের মতোই বলোছলেন, 
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লিশ্ডওয়াল কম ফাস্ট নন, কিন্তু তাঁরা £2001-90005 নেনান। পাঠক 
মনে রাখবেন, তাহলেও তাঁদের বিরুদ্ধে সেই আভযোগ করেছেন লেন হাটন। 
এবং এর থেকেই বোঝা যাবে, হল-গলির বল কতখাঁন নারকীয় । যাই হোক, 
ডাঃ সুব্বারায়নের মন্তব্য বোধহয় গিলক্রিস্টের বেপরোয়া হিংসাকে কিছুটা 
ধা্জা দিয়েছিল, এবং ভারতীয় দর্শকদের ক্ষোভকে প্রকাশের শান্ত দিয়েছিল। 
গাল সূব্বারায়নের প্রতিবাদের সঙ্গত উত্তর উশুজে না পেয়ে বিদ্রুপ করা ছাড়া 
আর কিছ করতে পারেনান। গাল বলেন, "ভারতীয়রা হারাঁছল, আমরা জিত- 
ছিলাম, সৃতরাং তারা এমন কথা তো বলবেই। মিলার-লিনডওয়ালও তো 
ইংলন্ডে অত্যাধক বাউন্সার দেবার জন্য 'নান্দত হন।' 

ঠিক। তবে তাঁদের ছিল বাউল্সার, বীমার নয়। এবং...অফস্টাম্পের উপর 
বাউন্দার। আর...লেগের দিকে অত্যধিক লোক দাঁড় করানো হয়ান।...আর-- 

একাঁটি ঘটনা জানাই । লিন্ডওয়াল স্বীকার করেছেন, তিনি বীমার দিয়েছেন 
ইচ্ছে করে, বেইলীর উপর, যে-বেইলী ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন মাটি 
আঁকড়ে পড়ে থেকেছেন। 

'িণ্ডওয়াল বীমার দিয়েছেন, সংখ/ায়...এ-ক টি! আর তার জন্য লিন্ডওয়াল 
ক্ষমাপ্রার্থনাও করেছেন। 

ভারতীয় ক্লীড়ামোদণীরা, বিশেষত ক্রিকেটাররা অন্তত একট ব্যাপারে গিল- 
০ 
গ্লানির পাথরখানা সারয়ে দিয়েছেন। তান বলেছেন, তিনি ও হল ১৯৫৯ 
সালে যে-জাতীয় বল করোছিলেন, তাতে ভারতীয়রা যে-খেলা খেলেছিল, তার 
থেকে ভাল খেলা আর কেউই খেলতে পারত না, কি ইংরেজ কি অস্ট্রোলয়ানরা । 
এইবারের ভারতীয় ব্যাটিং-ব্যর্থতা নিয়ে বহ7 নিন্দা বার্ধত হয়েছে--গিলা রুস্ট 
তার স্থালন করেছেন। 

গিলাক্ুস্টের এই বন্তব্যের অনুরূপ কথা আম আমার পূবের বহন রচনায় 
বলোছ। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছি, যেমন টাইসন-্ট্যাথামের সামনে অস্ট্রোলয়া 
দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়োছিল, ঠিক তেমাঁন হল-[গিলাক্রস্টের সামনে ভারতগয়রা । 
কখনো-কখনো এমন ভয়াবহ শান্তর অভ্যত্খান সম্ভব, যার বিরুদ্ধে সামায়ক- 
ভাবে প্রাতরোধ আনা সম্ভব হয় না। তা যদি হত; চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সভ্যতার 
দেশে সমূদ্রুঝড়ে ঘরবাড়ি উড়ে ষেত না। হল গিলাক্রস্ট ভয়াবহ রাঁদর প্রলয়- 
ঝড়। 

গিলক্রিস্ট-বোলিংয়ের এই আত্মজীবনী : 

“১৯৫৯ সালের এই ভারতাঁয় সফর আমার কাছে দুঃখজনক, ততোধিক 
শোচনীয় ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কাছে। উইসডেন তাঁদের সমস্যাকে এইভাবে 
সংক্ষেপে প্রকাশ করেছে-_-গিলক্রিস্ট ও হলের মধ্য দিয়ে ওয়েস্টইস্ডিজ দুজন 
ভয়ঙ্কর ওপেনিং বোলার পেয়েছে, যা মার্টিনডেল ও কনস্টানটাইনের সময়কে 
স্মরণ করিয়ে দেয়।' ডিকি রত়্াকর নামক ভারতায় লেখক বলেন, আমার বলের 
গাঁতি বিদ্য্বৎ হলের বল আরও চ্ুত হয় উইকেটে পড়ে। জ্াট বটে! 
ভারতাররা নিজেদের সমালোচকদের হাতে গা-মতন ধাতানি খেয়েছিলেন, কিন্তু 
আমার বিশ্বাস, প্যাভিলিয়নে প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা মোঁটিই বো দুঃখিত হন: 


১৪২ ক্লকেট অমনিবাস 


নি। তাঁরা স্নায়পীড়ত হয়োছিলেন বললে অল্প বলা হয়। কিন্তু একটা কথা 
বাল: এই সফরে আমি ও হল যে-রাঁতিতে বল করোছিলম, তার বর্দ্ধে অন্য 
কোনো ব্যাটসম্যান বেশি-কিছু ভাল করতে পারতেন না, বর্তমার্ন ইংরেজ ও 
অস্ট্রেলিয়ান শর্ষ-ব্যাটসম্যানেরা পর্যন্ত নন। সূতরাং ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের 
িরুণ্ধে আতিরিন্ত রূঢ় হওয়া উচিত নয়।...স্বদেশে 'কিছ7 অমায়ক মধ্য-গাঁত 
বোলিংয়ের সম্মুখীন হবার পরে তাঁদের সাধ্যে ছিল না আমাদের প্রদত্ত গোলা- 
গুলির সম্মুখঈন হওয়া, তাঁদের সে টেকনিকই জানা ছিল না, যেহেতু ভারতের 
দ্রুত বোলাররা আমাদের তুলনায় নিতান্ত মল্দগাঁত, তাঁদের বিরুদ্ধে খেলে 
আমাদের খেলতে যাওয়া মানে মলয় পবন উপভোগ করার পরে কালবৈশাখীর 
পাল্লায় পড়া । ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দম ফেলবার সুযোগই হয়াঁন। যখন 
আম বা হল নেই” তখন আছেন জাসউইক টেলর-_অধিকাংশ দূত বোলারের 
মতোই গতিশীল। এরিক আ্টিনসনও গাঁতিতে কম যান না।...এমন কি গেরী 
সোবার্সও ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দেখা বোলারদের চেয়ে দ্ুুততর। সুতরাং 
তাঁরা যাঁদ কিছ আশ্কিত হন, তাঁদের দোষ দিতে পার না। এমন একটা 
দ্রুত বোলিংসংঘ নির্মাণ করোছিলুম, যার মুখোমূখি দাঁড়াতে আমার নিজেরই 
কণা বই আর কিছ হোত না। আমরা যথার্থ ি-ধরনের দ্ুত বল করাছিল্‌ম, 
তার কিছু ধারণা পেলুম খন হলের বোলিংয়ের সময়ে আলেকজান্ডার আমাকে 
লেগাস্লিপে দাঁড় কাঁরয়ে দিলেন। একটা বল চকে এল, সোঁট থমাতে হাত 
বাড়াচ্ছি-বল বেরিয়ে গিয়ে বাউণ্ডাঁরর বেড়ায় ধাক্কা খেয়ে চোখের পলকে 
আমার কাছে 1ফিয়ে এল, এবং সেটাকে নাচ হয়ে ক্ড়য়ে নেওয়া ছাড়া আমাকে 
আর কিছু করতে হল না! যথেস্ট হয়েছে, আর নয় ! সেজা চলে গেলম কভারে, 
সেখানে যে ফিল্ডিং করাছিল তাকে বললুম, ওহে, জায়গা বদল করো- আমার 
দায়িত্ব ওদের আউট করা, পরানো দোস্ত্‌ হলের দ্বারা চূর্ণ হওয়া নয়। আমি 
স্থান বদল করতে পার কি-না আলেকজাশ্ডারকে জিজ্ঞাসাও কারাঁন-আমি 
নর্ঘাত চলে গিয়েছিল,ম ! আমরা এমনই দ্রুতগাঁত ছলদম। মনে হয় না, দুজনে 
এমন গাঁত আর ফিরে পাব। যাঁদ ফিরে পাই, বাজ রেখে বলতে পারি, ভারতীয়রা 
মনেপ্রাণে প্রার্থনা করবে, সে গাঁতি যেন তাদের বিরুদ্ধে প্রযুন্ত না হয়!" 

এই বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা ঠিক খেলল কেমন ? 

প্রথম টেস্টের আগে প্ননায় সামারক দলের সঙ্গে খেলায় সেনসেসন্‌ । সেন- 
গুপ্ত নামক ১৭ বছরের ছোকরা সেণ্চর করে বসলেন। গাল বললেন, প্রথম 
খেলায় তাঁরা যথেম্ট গরম হয়নি, যা হয়েছিলেন পরবতর্” বরোদার সঙ্গে খেলায়। 
এই খেলায় তাঁদের উত্তাপের পাঁরমাণ সম্বন্ধে বিজয় হাজারের মন্তব্য আগেই 
উদ্ধৃত হয়েছে । গিলক্রিস্ট নিজেও বলেন, এই খেলায় 'সব দিকে গোলাবর্ষণ 
করোছিলমম।” ফলে উইকেট পেয়ে গেলেন ৪-:৩১। তার পরেই হলের উদয়। 
'সত্যকার এক ঝটিকাপ্রবাহে" [তান ভেঙে উাড়য়ে দিলেন বরোদাকে। এই খেলার 
জোরেই প্রথম টেস্টে হলের স্থানলাভ। বোলিংয়ে হলকে সঙ্গী পেয়ে গলির 
সুখের সীমা রইল না। 'ম্যাচের সময়ে আমরা পরস্পর পরামর্শ কার। একজন 
স্যবিধা করতে না পারলে অন্যজন উৎসাহ দেয়, দু* একটা ফল্দীও বাতলে দেয়। 
অনেক সময়ে আম ও হল বল দেবার আগেই কোনো-কোনো ভারতায় ব্যাস" 


নট আউট ১৪৩ 


ম্যানকে আউট করে 'দিয়োছিলুম। আহা, হল আমার প্রাণের বন্ধু। আমরা এক 
ঘরে থাকতুম, একসঙ্গে বেড়াতুম । এ সফরে এমন কিছু-কিছ্‌ লোক ছিল, যাদের 
কক্ষবাসী হতে আমি কদাপি রাজ হতুম না-_কিন্তু ওয়েস্‌ হল--আহা হল-_ 
বরোদার সঙ্গে ওয়েস্টইশ্ডিজের জেতা-খেলা সময়ের অভাবে ড্র হল। মহা- 
রাষ্ট্রের সঙ্গে খেলাও তাই। এই খেলায় গিলি ৪-৪৮ উইকেট নিলেও নাদ- 
কাঁর্ন ১৫ রান করে পরাজয় ঠেকালেন। পরের খেলা ক্রিকেট ক্লাব অব হীন্ডয়ার 
সঙ্গে । সেখানে ঠেকালেন এ হল আপ্তে &8 ও ৭০ করে। এই খেলায় হোল্ট 
তাঁর 'স্থাগত' সের সম্পন্ন করলেন, কারণ 'আবিবেচক' আঁধনায়ক আলেক- 
জাণ্ডার বরোদার সঙ্গে খেলায় হোল্টের ১৪ নটআউটের মাথায় 'ডিকেেয়ার 
করেন, যেমন একইভাবে 'িক্লেয়ার করেছিলেন তার আগের খেলায় বুচারের 
৯৫ রানের মাথায়। সোবার্স পক্ুকেটক্লাবের' সঙ্গে খেলায় ৯৩ করলেন এবং 
রঞ্জনে নামক সুইঞ্গবোলার ওয়েস্টইশ্ডিয়ানদের সম্ভ্রম পেলেন। ওয়েস্ট- 
ইপ্ডিয়ানরা দেখলেন, রঞ্জনে ভারতীয় দ্দুত বোলারদের মধ্যে সর্বোত্তম । সুতরাং 
তাঁকে সারয়ে রাখার জন্য 'কৌসল" করলেন। রঞ্জনে যে ছুই নন, এমনভাবে 
তাঁকে ঠেঙাতে চেষ্টা করলেন। অন্যাদকে কিছুই নয় এমন বোলারকে মহামর্যাদা 
দিয়ে আঁকূপাঁক্‌ করতে লাগলেন। ফলে ভারতাঁয় নির্বাচকদের নিব্দীক্ধতায় 
রঞ্জনে উপয্যন্ত স্বীকীতি পেলেন না, অথচ জায়গা পেতে লাগলেন ভাবী 
ট্রম্যানের' দল যাঁরা টেস্টে সোবার্স-কানহাইয়ের আহার্ষে পাঁরণত হলেন। 

ক্রিকেটে এহেন দলগত চাতুরী চলিত আছে। গিলক্রিস্টের আঁধকন্তু দাবি, 
তাঁর ব্যন্তিগত বুদ্ধি অল্প নয়। “হু হু বাবা! আমার ব্দ্ধি কত!_গালি 
জানিয়েছেন। তাঁর এহেন বুদ্ধির জোরে এই সফরে জাসউইক টেলরের জায়গা 
করে দিয়োছলেন। টেলর ভালো বোলার; তারো বোঁশি, পেয়ারের লোক। তাকে 
সফরকারী দলে ঢোকাতে হবে, সুতরাং সফরের ঠিক পূর্বে ওয়েস্টই প্ডিজে 
ষখন পাকিস্তানের সঙ্গে শেষ টেস্ট খেলা হচ্ছে, তখন মান ৭ ওভার বল করার 


পরে 'গালর পায়ের গোছে জীবনে প্রথম মোচড় লাগল (1), সৃতরাং গাল 
বল 'দিলেন না, দিলেন টেলর, বেশ ভালভাবে, ৫&--১০৯, ফলে দলে জায়গা 
মলে গেল। 


হায়, গিলি যাঁদ জানতেন তখন, পায়ে ইচ্ছাকৃত মোচড়ের গল্পটা তাঁর এক- 
চেটে নয়। সে কথা আসবে। 

নিজের ব্দ্ধর আরও প্রমাণ গাল দিয়েছেন। ইডেনের পিচে নাকি বেশি 
ঘাস রাখা হয়োছিল বলের গতি কমাতে । তা দেখেই 'ব্দজ্খিমান' গিলি বলের 
গতি কাঁময়ে, বলে কায়দা বাড়িয়ে, ভারতাঁয়দের নিকেশ করে 'দিলেন। কিংবা 
মাদ্রাজে চতুর্থ টেস্টে “মাথা খাটিয়েই” তো তিনি মানকদকে আউট করেছিলেন। 
“লোকে আমাকে শ্ধয বোমার ব্যাপারী বলে, আমি সব সময়ে শুধু তাই নই, 
হাম কছু-কূছ ব্রেনভি খাটাই'__শিলক্রিস্ট বিনয়ে বলেছেন।-_মানকদ ব্যাট 
করাছলেন। 'তাঁন আমার প্রথম বল, একাঁট ইয়ক্ণারকে লেটকাট করে স্লিপ ও 
গালির মধ্য দিয়ে বাউশ্ডাঁর করলেন। তখন আমি মানকদকে একটি কদর্য চাউানি 
ঝাড়ল্ম, আর আড়চোখে দেখে নিম মানকদ স্লিপের ফিল্ডারদের সঙো 
কথা বলছেন আর ফিকৃ-ফিক হাপছেন। ব্লুম, মানকদ আমাকে "গড়তে 


১৪৪ ক্রকেট অর্মানবাস 


চাইছেন-“পড়াশোনার' পরে যে উত্তর পেয়েছেন তা হচ্ছে ছয় অক্ষরের একটি 
একাঁটি শব্দ_বা-আ-মৃ-পাআ-র্‌। আমিও আমার বাইশগজন দৌড় শুরু 
করলুম-_তাঁর দিকে যতই ছুটে আসতে লাগলুম, দেখলুম, মানকদ ক্রমেই 
সরছেন- সরে যাচ্ছেন লেগ্লিপের দিকে_ নিজেকে বাঁচতে-_বামৃপারটা যে 
আসছে তান নিশ্চিত !...আর এই সমস্ত সময়টা ধরে আমি ক্রমেই এ তিনটি 
সুন্দর জিনিস...তিনটি স্টাম্পের রূপ ভালভাবে দেখতে পেতে লাগলুম, সে- 
গুলিকে আড়াল করবার মতো কোনো শরীর সামনে নেই বলে। সুতরাং আমি 
হাতের বোমাঁট সোজা ছপুড়ে দিল্‌ম, আর স্টাম্প ছটকে পড়ল 'স্লপের দিকে... 
মানকদের শেষ সেখানেই...এবং তাঁর মনোবিকলনের!' 

গালর নিজের আ্যান্তো বৃদ্ধি! তাই ব্দাম্ধহীনদের ?তাঁন করুণা না করে, 
পারেনান। ওই তো ফ্রেডি ট্রম্যান, সবচেয়ে বোশ টেস্ট-উইকেটের রেকর্ড-মাল্য 
গলায় ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছে, ছোকরা বল অবশ্য মন্দ করে না, তবে বৃদ্ধি বড় কম। 
_'দ্ুত বোলারর্‌পে দ্ুুম্যানের বহু সদঙ্গণ আছে। তবে একটি রাঁতিগ্ত দোষও 
আছে...পরবর্তাঁ ক্রিয়াকলাপের বার্তা উন পূবেই প্রেরণ করেন। প্রমানের 
গর্জনশীল আগমন ও প্রকাশ্য শান্তর আভব্যন্ত দেখিয়ে দেয়, কখন বৃহৎ 
সুন্দর বাউন্সারটির অভ্যাদয় হচ্ছে। আর ব্যাটসম্যান যাঁদ বুঝতে পারল বাউ- 
সার আসছে তাহলে তার হঠাং-বিপদের ভয়াবহতাই তো নম্ট হয়ে গেল ।' 
পুরনো কথায় ফেরা যাক। বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্ট। বোম্বাই--তার মানে 
ব্রাবোর্ন-স্টেডিয়াম__এই একটি জিনিস ভারতীয় পুরাকীর্তর মতোই বাঁহরা- 
গতদের 'বাস্মিত করেছে । বলা উচিত স্তাম্ভত করেছে। 'গালিকে প্রন্তি !-- 
'বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেভিয়াম_সে কী ব্যা-পার্‌! ক্রিকেট-দুনিয়ায় একটা 
দেখবার মতো জায়গা বটে! নেই কি সেখানে 2 গোটা হোটেল, সুহীমং-পুল, 
স্কোয়াশ ও টোনসকোর্ট যে-কোনো আওজ্ঞ।পালনে প্রস্তুত কর্মচারীবাহনী, এক- 
কথায় এটি ক্রিকেট-মাঠের হলিউড ।' 

ভারতের অধিনায়কত্ব নিয়ে গণ্ডগোল হল, নির্বাচিত অধিনায়ক গোলাম 
আমেদ সরে দাঁড়ীনোয় উমারগর আঁধনায়ক হয়ে এলেন, টসে হারলেন, তাহলেও 
ওয়েস্টইপ্ডিজ প্রথম ইনিংসে ২২৭ রানের বেশি করতে পারল না। ভারত উত্তরে 
হায় ভারত!- প্রথম চার উইকেট গেল হলের ঝড়ে ৪০ রানে। গল তখন 
গরম হচ্ছেন। গাল জানিয়েছেন, তাঁর পালে বাতাস ভরতে একটু দের লাগে । 
বন্ধ হলের কাণ্ড দেখে গিল ভয় পেয়ে গেলেন, ব্যাঝ তাঁর পাল ফোলার 
আগেই ভারত সাবাড় হয়ে যায়। উমারগর, রামচাঁদ কিছ ঠেকাতে তাঁর সুযোগ 
এল । উমারগর, হার্দিকর, গুলাম গার্ড ও গৃশ্তের উইকেট ছিটকে বৌরয়ে গেল 
গিলির বলে। ভারতীয়দের বিদায় নেবার ঢঙ দেখে মনে হল গিলির-তারা 
বড় ব্যস্ত, এখান ট্রেন ধরতে হবে ।, 

হল ও গিলারুস্ট দুজনে ৭াঁট উইকেট নিলেন, ততে গাল যত না খুশি, 
আরও স্ফূর্তি রামাধীনের বরাতে কিছু জূটল না বলে। আর তো গডার্ড নেই। 
রাম ৯ ওভারের বেশি বল পেলেন না। পরে তাঁকে বাঁসির়ে দেওয়া হবে। 
ওয়েস্টইপ্ডিজির দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনাও ভাল হয়নি। শেষপবন্তি মন্দ 
কিছ ঘটতে পারত যাঁদ না সোবার্স আবর্ভত হতেন। সোবার্স অপরাজিত 


নট আউট ১৪৬ 


১৪২, বুচার-_-৬৪। 

সোবার্ঁ ও বূচার গুস্তেরোগকে যেভাবে নির্মল করেছেন, তাতে গাল 
হাসিতে আঁস্থর। অসুস্থতার জন্য দুক্তন ব্যাটসম্যানকেই রানার 'নিতে হয়োছল। 
যাঁদ সম্পর্ণ সুস্থ থাকত তারা-_তাহলে !! গাল সাঁবস্ময়ে ভাবেন- সেক্ষেত্রে 
ভারতীয়রা কি দেখত ? উইকেটে চারজন ব্যাটসম্যান দেখে তাদের তো মনে 
হয়েছিল আট হাতে বুঝি ব্যাটিং হচ্ছে! 

ওয়েস্টইশ্ডিজ ৩৯৯ রানে এঁগয়ে রইল, &৭& 'মান্ট সময় হাতে 'নিয়ে। 
এরপর, আমরা জানি, এই টেস্ট ড্র হয় পঙ্কজ রায়ের বারত্বের জন্য, যানি 
ওয়েস্টইণ্ডিয়ান বোলারদের সর্বাবধ বীভৎস অভপ্রায়ের বিরোধিতা করে স.দীর্ঘ 
সময়ে ১০ রান করেছিলেন। 

সাপের পক্ষে সর্পাবষের জ্বালা বোঝা সম্ভব নয়, সুতরাং পঙ্কজ প্রভৃতির 
ব্যাটং প্রসঙ্গে কোতুকরসের অবতারণা করতে িলর বাধোনি : “পঙ্কজ রায় ও 
রামচাঁদ কাগজেপন্রে ভালো খেলোছলেন, বিশেষত পঙ্কজ, যান সেই গরমে 
আঁকড়ে ছিলেন সাত ঘণ্টা চাঁক্বশ 'মনিট, ৯০ রানের জন্য । কিন্তু আমার মনে 
হয়, হতভাগ্য পঙ্কজ এই ইনিংসটির দুঃস্বপ্ন এখনো রান্রে দেখেন। তান একে- 
বারে জানতেন না, বল' কোন দিক 'দিয়ে তাঁর উপর আসবে । তানি জানতেন না, 
কোন্‌ দিকে তিনি প।লাবেন_কিভাবে আমাদের বোলিং থেকে বাঁচবেন। খোঁচার 
পর খোঁচা স্লিপের পাশ দিয়ে বৌরয়ে গেল, শুধু সেগুলি ধরা পড়ল না। 
ধরা না পড়তে আমার ধারণা” পঙ্কজ 'নতান্ত দুঃখিত হয়েছিলেন, এবং...তাঁর 
বক একেবারে ভেঙে গেল যখন সোবাসের বলে আলেকজান্ডার একটি 'ক্যাচ' 
ধরলেন ঝাঁপিয়ে পড়ে- আম্পায়ার বললেন, না রায়, তুমি খেলো । আমি নিশ্চিত, 
রায় চলে যেতে পারলে এতট্যক্য অস্খী হতেন না। আর আম তাঁকে দোষও 
দিই না। এঁ 'ক্যাচাঁট, ধরতে গিয়ে আলেকজাণ্ডারের কাঁধে চোট লাগল, তাঁর 
স্থানে উইকেটরক্ষা করতে লাগলেন কানহাই। সৃতরাং আমরা তখনো রায়ের 
দর্শন থেকে মৃন্তি পেলম না”, মাঝখান থেকে আমাদের সেরা স্টাম্পারকে 
হারালুম। রায় বোমাবর্ষণের মধ্যে মাটিতে মুখ গুজে, সরে পালিয়ে গিয়ে, 
এধার-ওধার-সেধার করে চালিয়ে যেতে লাগলেন...। যেভাবে তিনি নত্যার্দি 
করছিলেন, তাতে অপর ব্যাটসম্যানেরা আমাদের বদন দেখতে খুব ইচ্ছা বোধ 
করেনি। কিন্তু তব্দ তারা টিকে রইল...টিকিয়ে টিকিয়ে....দৃশ্যরূপে সেই 
অবস্থান খুব সন্দর এমন কথা বলি না। 

“ভারতীয়রা সত্যই তপ্ত কড়ায়। আমার বোলিংয়ের মধ্যে আমি যথেম্টসংখ্যক 
বাউন্দার ছিটিয়ে 'দয়োছলুম, বীমারও দুচারাঁট দিয়েছি, শুভভাগ্যের জন্য। 
ওয়েস হল, বল এবং ভারতায়দের নিয়ে অসাধারণ সব ব্যাপার ঘটাচ্ছিলেন। 
খাঁটি ভারতীয় রবারের পৃতুল, এই ব্যাটসম্যানরা, যেভাবে তারা নৃত্য করেছে। 
হার্দকার ও রামচাঁদের, দুই নউআউট ব্যাটসম্যানের দীর্ঘ স্বস্তির নিশ্বাস 
শোনা গিয়েছিল, যখন আম্পায়ার খেলাশেষের সঙ্কেত করেছিলেন। অবশেষে 
ভারত প্রথম টেস্টে টিকে রইল, কিন্তু মনে হয় না, তারা জানত, কিভাবে 
গটিকেছে।” 

হল-গিলি নিজেদের কাণ্ডে ধতখানি আমোদ বোধ করেছিলেন, তাঁদের অধি- 
সু. ২১০ 


১৪৬ রকেট অমনিবাস 


নায়ক আলেকজাশ্ডার তা করেননি । ফলে পায়ের পেশীতে টান ধরার পূবোঁন্ত 
গ্াল-কোৌশল" 1তাঁন 'গিলক্রিস্টের উপরই প্রয়োগ করলেন। 

গালকে কেন্দ্রে করে ওয়েস্টইশ্ডিজ শিবিরে মানাঁসক সংঘাত ক্রমেই তীব্রতর 
হয়েছে। আলেকজাণ্ডার-রামাধীনের দলকে গিলির দল পছন্দ করাঁছলেন না-_ 
আলেকজান্ডারও অপরপক্ষে তাই। আলেকজান্ডার গডার্ড নন- শস্ত মানুষ । 
তাঁর চোয়াল ও মুঠি, দুইই কঠিন। খেলার ব্যাপারেও একই কাঠিন্য। যেখান 
থেকে শুরু করেছেন, এগয়েছেন বহু দূর, উন্নীত হয়েছেন পৃথিবীর অন্যতম 
সেরা উইকেটকীপার-ব্যাটসম্যানে। যে-গালি তাঁকে এত রোষদূন্টিতে দেখেন, 
সর্বসময়ে মনে রাখেন-_চাষের মাঠ থেকে আসা গলির সঙ্গে বিশ্বাবিদ্যালয়- 
ফেরত গেরীর চির পার্থক্য তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে 1১৫ 170 190... 
10985 2100 225 01 €এ5. গেরী আলেকজান্ডারের সেই 'গাটসের' সঙ্গে রয় 
গিলাক্রস্টের গোঁয়াতুর্ণমর সংখর্ষ বেধে গেল। 

দ্বিতীয় টেস্টের ঠিক পূর্বে ওয়েস্টইশ্ডিয়ানরা আলেকজান্ডারের পাঁরচালনায় 
'ফিজ্জিং প্র্যাকটিস করছে। গিলি ছিলেন বোসিল বূচারের পাশে । বূচার লোকাঁট 
কেমনতর। ব্যাটিংয়ের সময়ে রান তে "দাব্য দৌড়ায়, কিন্তু ফাঁল্ডংয়ের দৌড়ে 
উৎসাহ নেই। আলেকজাণ্ডার তাঁর দিকে বল ছুড়লে প্রতিবার পায়ে ঠেকা দিয়ে 
বল ধরতে লাগলেন, হাত বাড়াবার নাম নেই । তাই দেখে বিরন্ত গিলি একবার 
আলেকজান্ডার যখন তাঁর দিকে জোরে বল ছ'ুড়লেন, সোটিকে ধরে ধাঁ করে 
ছদুড়ে দিলেন বূচারের দিকে, উদ্দেশ্য, তাকে খাড়া করে দেওয়া, খেলার সময়ে 
যাতে সে গিলক্রিস্টের বলে ক্যাচ না ফসকায়। কিন্তু গ্ালর বলে বুচার হাত 
নামাবার কোনো সুযোগ পেলেন না, এত জোরে এল, হাঁটুতে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল, 
আর বূুচার ষল্লণায় ও রাগে ক্ষেপচঃরিয়াস। কাঁদুনে বালকটিকে ঠাণ্ডা করতে 
গালি ধমকে চে'চালেন--ওহে, তুমি তো ঠ্যাং দিয়ে ক্যাচ ধরবে না- হাতে ধরবে। 
তাই তোমাকে ঠ্যাং বাঁচাবার কিছ কায়দা শেখালুম।” এই কথা বলেই গিলি 
চলে গেলেন অন্য দলে, যেখানে সোবার্স আছেন। আলেকজান্ডার গিলিকে 
ফিরতে আদেশ দিলেন, তাঁকে বুচারের পাশে দ্াঁড়য়েই প্র্যাকাটস করতে হবে। 
গল কথা না শুনে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন। 

এই জাতীয় ঘটনা পরে আরোও ঘটবে । যেমন, একদিন প্যাঁভাঁলয়নে সকলে 
বসে। হল ও গিলির মধ্যে খানিক ব্যবধান। হঠাৎ গিলিবাবুর মাথায় কিছু সরস 
কথার উদয় হল। সেই কথাটি তখান তাঁর প্রাণের ইয়ার হলচন্দ্রকে না শোনালে 
নয়। সৃতরাং গলি সকলের মাথার উপর 'দিয়ে চিৎকার করে রসিকতাঁটি বাতাসে 
তাতেও কোনো ফল না হওয়ায় ধমক দিলেন, 'এত চেশচও না? শুনে গাল 
খাস্পা। প্যাভিলিয়নে চেচাব না তো কোথায় চে"চাব ? সারাদন মাঠে যে- 
ধরনের ক্রিকেট খোল, তাতে হাঁসি-তামাশার চিহ্ন নেই। কিন্তু মজা তো চাই। 
পেটের গ্যাস কোথায় বার করব_ প্যাঁভাঁলিয়নেই তো! গলি গজ্‌রে ওঠেন-_ 
শক! আমরা 'কি স্কূলেয্স ছাত্র যে, বকুনি খাব !, 

তারও অধম' আলেকজান্ডার শুধ ভাবলেন, তাই নয়, কাজেও দেখালেন। 
গিজিকে জানানো হল, 'তূমি পরের টেস্টে খেলছ না। লোকে জিজ্ঞাসা করলে 


নট আউট ১৪৭ 


বলবে, পায়ের পেশীতে টান ধরেছে ।, 

কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে গিলক্রিস্ট না খেললেও ভারতের ২০৩ রানে 
হারতে অসুবিধা হল না। প্রথম ইনিংসে গুস্তের অসাধারণ বোলিংয়ে (৯. 
১০২) ওয়েস্টইশ্ডিজ নেমে গেল ২২২ রানে। ভারতের অবস্থা ততোধিক 
শোচনীয় । তার প্রথম ইনিংসে হল ৬--৫০, টেলর ই-৩৮, সোবার্স ২৩২ । 
ওয়েস্টইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে সোবার্স 'স্থর করলেন, মে-কাউদ্রে রামা- 
ধনের ক্ষেত্রে যে প্রাতজ্ঞা করোছিলেন, এখানেও তাই করা উচিত গুপ্তের ক্ষেত্রে। 
সোবার্স রানআউট হলেন ১৯৮ রান করার পরে। সলোমনও রানআউট ৮৬। 
অতঃপর ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে রায় ও কন্ট্রাকটার প্রথম উইকেটে ৯৯ করা 
সত্বেও ভারতের পতন রোধ করা সম্ভব হল না। হল (৬--৭৬) ও টেলর 
(৩-৬৮) ভারতকে বলে কাটলেন কৃঁচি-কূচি করে। 

এর পরেই পূর্বকধিত ইউনিভার্সিটির ম্যাচ । "সরকারী পেশী সংকোচন' কাল 
অতিবাহিত হবার পরে গালি মাঠে অবতরণ করে বালকদের উপর বাম্পার- 
বীমারাদ নিক্ষেপ করে প্রথম হাঁনংসে নিলেন ৬--১৬, এবং দ্বিতীয় ইানংসে 
বডাঁরগস ৭--৯০। হাণ্টের সেণ্চ:রি, সোবার্স নটআউট ১৬১। ওয়েস্টইশ্ডিজের 
জয় বলাই বাহল্য। 

তৃতীয় টেস্ট কলকাতায়। ভারতের বিশ্রামাধীন আঁধনায়ক গোলাম আমেদ 
“ফরে এলেন, টসে হারলেন, প্রথম ব্যাঁটং করে ওয়েস্টইশ্ডিজ করল &--৬১৪, 
*[ব মধ্যে কানহাইয়ের অপরূপ ২৫৮। কানহাইয়ের সেই অসাধারণ ইনিংসের 
নর্ণনা আমি করেছি আমার 'রমণীয় ক্রিকেট" বইয়ের মধ্যে। এই খেলায় আরও 
কয়েকটি সেণ্;রি হয়েছিল, বূচারের ও সোবার্সের। বূচার ও কানহাই ১৮০ 
1মনিটে ২১৭ রান করোছিলেন, এবং এই রান-বন্যাকালে ভারতীয় বোলার- 
বলকগণ কি করেছিলেন তা সংখ্যাযোগে জানাতে বড় আমোদ পেয়েছেন গিল- 
কস্ট : ফাদকার ৪৩-১৭৩-০; সরেন্দ্রনাথ ৪৬-১৬৮-২; গুপ্তে ৩৯-১১৯-১) 
গোলাম আমেদ ১৬'১-৫২-১; উমরিগর ১৬-৬২-১; ঘোরপাদে ২-২২-০। 
তারপর ভারতের অপূর্ব ব্যাটং। গিল প্রথম ইীনংসে ৩--১৮, দ্বিতীয়ে 
৬--২৭। হল ৩--৯১ ও ৩--৫&। প্রথম হীনিংসে উমরিগরের নটআউট 8৪ ও 
দ্বিতীয় ইনিংসে মঞ্জরেকারের নটআউট &৮-ই একমান্র উল্লেখযোগ্য কিছ্‌। 
ভারতের পর্বতাকার পরাজয়- ইনিংস ও ৩৩৬ রানে। 


হয়নি হেল প্রথম ইনিংসে ৭--৫৪, আযটাকনসন দ্বিতীয় ইনিংসে ৬--১০)। 
বাঙ্গালোরে একই হীতিহাস। গাল প্রথম ইনিংসে ৪--৬৫, আযটকিনসন &-- 
৩৮; গাল 'গ্বতীয়ে ৬-৫২। এই বাঞ্গালোরেই আলেকজান্ডার সহাস্যে 
গিলিকে ব্যাটিং ওপেন করতে বলেছিলেন। মহাপ্রাণ গিলক্রিস্ট সে সম্মান 
সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। 

মাদ্রাজ-টেস্ট 'সাদা টুপির টেস্ট। সকলকেই রোদ থেকে মাথা বাঁচাতে সাদা 
টপ পরতে হয়েছিল। এই খেলাতেও ওয়েস্টইশ্ডিজ জিতল ২৯৫ রানে। ফলে 
রাবার বরায়ত হল তাদের । হল-গিলি এখানেও বখারণতি প্রচ্ড। 

মানাজেয পরই চতুর্থ টেস্ট খ্যাতিলাভ করেছে একটি বিশেষ কারদে। এই 


১৪৮ ক্রিকেট অমাঁনবাপ 


খেলাই ভারতের আঁধনায়ক হবার একমান্ন যোগ্য ব্যান্ত উমারগরকে চিরাদনের 
জন্য অধিনায়ক-আসন থেকে দূরে রাখে । উমরিগর কিছু আত্মমর্যাদা দৌখিয়ে- 
ছিলেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গো ব্যবহারে । ঘটনাটা পাঁকয়ে ওঠে তর্‌ণ সেনগৃস্তকে 
কেন্দ্র করে। ঘটনা এই : নির্বাচিত আধনায়ক গোলাম আমেদ প্রথমশ্রেণর 
ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নেন উপয্যস্ত সময়ে। পলি উমারগরের উপর 
দায়িত্ব এসে পড়ে। খেলার দিন সকালে উমরিগর আধনায়ক হয়েই দাবি করলেন, 
ব্যাটসমান সেনগৃস্তকে নিতে হবে, আর বোলার জাস প্যাটেলকে করতে হবে 
দ্বাদশ ব্যান্ত, নচেৎ 'তাঁন পদত্যাগ করবেন। কিন্তু বোের প্রেসিডেন্ট শ্রীরাতি- 
লাল প্যাটেল জাস্ম প্যাটেলকে দলে ঢোকাতে বদ্ধপরিকর । সুতরাং তানি 
উমরিগরের পদত্যাগ্পন্র গ্রহণ করে মানকদকে আঁধনায়ক করলেন। মানকদও 
একই দাবি তুললেন। অগত্যা সেনগুপ্তকে দলভ্যন্ত করতে হল, যাঁদও সে দাবি 
পূর্বে প্রণ করলে উমরিগরকে পদত্যাগ করতে হত না। মানকদ আঁধনায়ক হয়ে 
দলের মুদ্রাভাগ্য অপাঁরবর্তিত রাখলেন, হারলেন, ওয়েস্টইশ্ডিজ করল ৫০০, 
কানহাই ৯৯ রানআউট, বূচার ১৪২। তারপর ভারত শুর করল। বিরাট 
অন্তর্থন্বের কেন্দ্রপুরুষ সেনগুশ্ত ইনিংস সূচনা করতে নামলেন। 

বেচারা । ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরদ্ধে হতভাগ্য সেণ্ুযরিকার ৷ ভারতীয় অধিনায়ক 
আসন থেকে উমারগরের চিরাবিদায়ের (উমারগর পরে দু" একবার আঁধনায়ক 
হয়েছেন, কিন্তু তা হয়ৌছলেন 'নর্বাচিত আঁধনায়ক খেলতে না পারলে) 
অনিচ্ছুক কারণ- সেনগৃস্ত-কি রকম খেললেন 'তাঁন 2 

“দর্শকেরা হতভাগ্য সেনগুপ্তের খেলা দেখে ভাবল, এ*র জনাই নির্বাচক ও 
উমারগরের মধ্যে এত লড়াই! আমরা অবশ্য সেনগৃস্তকে নিয়ে মোটেই 'চাল্তিত 
িলূম না। সামারক দলের পক্ষে সেপ্চার করার সময়ে সামারক বালকাটির 
খেলার কায়দা দেখে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলুম--ভাবনার কিছ নেই। আমাদের 
ভুল হয়ান। ছোকরাটি শুধু ব্যাট ঝুলিয়ে রেখে আমার ও হলের বলে ছোঁয়াতে 
লাগলেন ।...ব্যাপারটা ভারতনয় বালকাঁটর পক্ষে বড়ই দুঃখদায়ক। দৃশ্যটা এতই 
মন্দ হয়ে উঠল যে আমি তার উদ্দেশ্যে হাঁকল্‌ম -টক্‌ টিক টিক্‌_কি হে, 
তোমার হাতে ওটা কি” ব্যাট না মাছ ধরার ছিপ ?' তার দুঃখের অবসান হল, 
যখন সোবার্স তাকে কট করলেন এক রানে!” 

দিজ্লীর পঞ্চম টেস্ট কিন্তু ড্র হল, সময়ের অভাবে । আবার ভারতের অধি- 
নায়ক পরিবর্তন, কেননা মানকদও সেনগুপ্তের ব্যাপারে আত্মমর্যাদা দেখিয়ে- 
ছিলেন। আধিকারীর মধ্যে ভারত তার চতুর্থ আঁধনায়ক পেল, এবং আঁধকারণী 
ভারতের ভাগ্য কিছুটা ফেরালেন টসে জিতে । এই প্রথম ভারত 'কিছ;টা রান 
করল, বোরদের সেপ্টুরিসুদ্ধ প্রথম ইনিংসে ৪১৫। কিন্তু ওয়েস্টইশ্ডিজ আরও 
অনেক কিছু করল--মানকদের (৫৫--১৬৭--০) ও গুপ্তের (৬৬--১৪৪- 
০) বলের উপরে- যঁদও খাটো দেশাই (৪--১৬৯) ছটা চমকে দিয়োছলেন 

বলে ও বামৃপারে ওয়েস্টইশ্ডিয়ানদের-_ওয়েস্টইস্ডিজ : ৮-৬৪৪-সেশ্যার 
হোল্ট, কোলি স্মিথ ও সলোমনের, হাস্টের ৯২। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে করল 
(বোরদের ৯৬ সূম্থ) ২৭৬+ কিন্তু জরতের শেষ উইকেট খন পড়ল, তখন 
ওয়েস্টইশ্ডিজের হাতে এগারোটি উইকেট, জিতবার জন্য করতে হবে মাত ৪৭, 


নট আউট ১৪৯ 
রান, সময় বাকি নেই এক 'মাঁনিটও। 


ভারত সিরিজে হারল। চরম হার। ছরুম্যানের হাতে যেমন হেরেছিল। এবার 
হল-গালর হাতে । বোলিং আভারেজে গাল সবোপাঁর। গাল পৃথিবীর শপর্ষ' 
বিন্দুতে অধিষ্ঠিত। জীবনের সবশ্রেষ্ঠ ট্যুর করছেন। ভারতের টেস্টপর্যায় 
সমাপ্ত। সামনে পাঁকিস্তান-সফর। গলায় এখন দুলছে জয়মাল্য। 

সে মালা টেনে ছিড়ে নিলেন আলেকজান্ডার । কঠিন গলায় বললেন... 

1সলেকসন-কামিটির সভা বসোঁছল। সদস্য 'ছিলেন-_জ্যাক হোল্ট, সোনণী রামা- 
ধীন, অধিনায়ক গেরী আলেকজা"্ডার ও ম্যানেজার বার্ট গ্যাসীকন। সভা শেষ 
করে এসে আলেকজান্ডার বললেন...পগলাব্রস্ট, তুমি পাকিস্তানে যাবে না। 
পরের প্লেনে তুমি দেশে ফিরে যাবে । গুড আফটারন্ন ।' 

তারপর 2 পূর্বকথায় ফিরে যাই : 

ভারতে ওয়েস্টইপ্ডিজের শেষ ম্যাচ। অমৃতসরে উত্তরাণলের সঙ্গে । উত্তরা- 
গলের আঁধনায়ক স্মরণজিৎ 'সিং। ইনি আলেকজান্ডারের কেমার্রজের বল্ধ। 
আঁ-আলেকজান্ডারের বন্ধু £_ বটে! গ্িলর কানে আরও সংবাদ এল, স্মরণ- 
জং সিং গিলির সঙ্গে মাঠে মোলাকাত করতে চান। ভারত 
কন যা__তা! গাটস্‌ নেই। আমাকেই সেক্ষেত্রে শিক্ষা দিতে হচ্ছে বর্বর বোলার- 
টিকে-স্মরণজিতের মনোভাব । আর...দাঁতে দাঁত পিষে িলক্লিস্ট ভাবেন...যাঁদ 
সত্যই স্মরণাঁজৎ আমার দাঁত ভাঙতে পারেন, ত।হলে তাঁর কেমাব্রজী সখা, 
আমাদের কর্তাসাহেব আলেকজান্ডার মোটেই অখুশি না। বেশ... 

স্মরণ্ণাজৎ উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক হয়ে গলির দাঁত ভাঙার বাঞ্ছিত সুযোচ্গর 
সম্মুখীন হলেন। বেশ ঘটা করেই তিনি শুর করেছিলেন। স্বয়ং মাইকযোগে 
জানালেন, "মস্টার স্মরণজিৎ সিং দি মেম্বার অব দি এম-সি-সি।* কিন্তু তাতে 
খুব সুবিধা হল না, গিলাক্রিস্টের প্রথম বলেই বোল্ড। লজ্জা লজ্জা, কি "বিশ্রী! 
দ্বিতীয় ইনিংসে ভালো কিছু করতেই হবে, করলেনও অনেক ভালো, যখন 
তাঁর দল ওয়েস্টইস্ডিজের প্রথম ইনিংসের ২৫৪ রানের পিছনে থেকে যাত্রা শুরু 
করল দ্বিতীয় ইনিংসে, তখন স্মরণাঁজ করলেন ১৫ রান, আর তাতেই আত্ম- 
তৃপ্তিতে ভরপুর । তারপর কি ঘটল গিলির মুখে শোনা যাক : 

“এখন যদি কোনো লোক-অজ্পবয়সীঁ ছোকরা বলাই ভাল- প্রাণ বার করে 
বল করছে দ্ুতবেগে, যেখানে ছায়ার নীচে উত্তাপ ৯০ থেকে ১০০ 'ডাগ্র (ভারতে 
ক্লিকেটমাঠে ছায়া নেই নিশ্চয়)--তার মধ্যে-সে ছোকরা স্বভাবতই গরম হয়ে 
ওঠে এবং নানা বিষয়ে তার মাথা ঠিক থাকে না। এক্ষেত্রে কেউ খাঁটি খাঁষ 
না হলে, আমি খঁষি নই, তার ধৈর্যচ্যতি হবেই, যদি কেউ বেলাইনের কোনো 
কথা বলে। কেমব্রিজজ ও ওয়ারউইকশায়ারের ভূতপূর্ব সদস্য এবং এম-সি-সি-র 
বর্তমান সদস্য শ্রীল শ্রীস্মরণজিৎ সিং এক্ষেল্নে তাই বলেছিলেন। 

“তৃতীয় দিনে লাণ্চের পূবের শেষ ওভার । পাগড়ি প্রভৃতি সমন্বিত মিঃ সিং 
চা পর্যন্ত খেলে যাবেন এমন চালে ছিলেন। আর আম তাঁকে বৈকালশ' বিশ্রাম 
দেবার পরিকজ্পনা অন্সারে কাজ করছিলাম। আম একটি বাম্‌পার দিলাম, 
মিঃ সিং ভব দিলেন। তাঁকে বিশেষ ক্রুদ্ধ দের্খা গেল। যাই হোক, বাম-পার 


১৫০ ক্লকেট অমানবাস 


ভালবাসে এমন ব্যাটসম্যান তো এ পর্যন্ত দেখলাম না। 

“পরের বলটি ঠিক লেংথে দিলাম । সেটিকে সত্যই মারতে পারলেন মিঃ সিং 
বলাট সোজা চলে গেল বাউণ্ডারিতে। কোনো ফাস্টবোলার জব্লন্ত রোদের 
তলায় দাঁড়িয়ে গোটা সকাল খাটবার পরে এ-ধরনের জিনিস পছন্দ করতে পারে 
না। এবং...আম নিশ্চয়ই অধিকতর আমোদ বোধ করিনি, যখন মিঃ সিং হেটে 
এগিয়ে এসে, ড্রাগন চলে যাবার পরে সেন্ট জর্জের যে ভঁ্গি সেইভাবে, আমাকে 
বললেন, 'কেমন ? পছন্দ হয়? তোফা! কি বলো ? 

“এইটাই যথেষ্ট। কি করতে যাচ্ছি আম জানতাম_-করলাম তাই। আম 
বীমারকূলের শিরোমণি শয়তানাটকে ছাড়লাম- আমার জীবনের দুঢততম' 
বলটিকে। এখন, আমি যেমন মিঃ সিংয়ের চার ও বচনকে অপছন্দ করেছিলুম, 
তেমনি তিনি অপছন্দ করলেন আমার বীমারকে। আমাদের আঁধিনায়কও তাই। 
কিন্তু ব্যাপারাঁটকে আমি ছোট বলে ধাঁরনি।...পরের আঁত দ্ুুত বলাঁটকে 'তাঁন 
নিক করলেন। বল গেল শর্ট লেগে। আলেকজান্ডার সেখানে 'ফাল্ডং 
করছিলেন, এবং...আলেকজান্ডার ফেলে দিলেন! ইচ্ছে করে ফেলেছেন বলাছি 
না, জানি তা ফেলেননি, কিন্তু সেইসময়ে আমার কাছে তাই মনে হয়োছিল-_ 
তখন যেন সারা পৃথিবী আমার শন্রু। আমার মনে আর-কিছ্‌ ছিল না-_পাগগলের 
মতো লড়াছি তখন। সুতরাং আমি আরও দুটি বীমার ছাড়লুম, যা 'সং- 
মহাশয়ের দাঁড় ছ“য়ে বেরিয়ে গেল। 

“এ 'সান্দরীদ্বয়ে'র সম্বন্ধে মিঃ সিংএর ধারণা সম্বন্ধে কারো ভুল ধারণা 
থাকার কথা নয়, আমাদের অধিনায়ক আলেকজান্ডারের ধারণা সম্বন্ধেও। তান 
শান্ত শীতল কণ্ঠে আমাকে বললেন, এই ম্যাচে আমার অংশগ্রহণ এখানেই শেষ, 
এবং আমার পাঁরবর্তে খেলার জন্য একজন বদলী খেলোয়াড়ের অনুরোধ 
জানানো হয়েছে, সে অন্মরোধ স্বীকার করেছে উত্তরাশ্তল। তারা স্বীকৃত হবে, 
তা বাঁজ ফেলে বলা চলে! ভারতীয়রা আমার বিদায়ে কখনই দুঃখিত হবে না। 

“আমি আলেকজাণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে আর বল করতে না দন, 
খেলার শেষপর্যন্ত কি মাঠে থাকতে দেবেন না? আলেকজাণ্ডার বললেন, তিনি 
মনস্থির করে ফেলেছেন, সূতরাং ব্যাপারটার ইতি। ব্যাপারটাকে আমি মেনে 
নিলাম, মনে হয় মিঃ সিং যেভাবে বামারগুলো নিয়োছিলেন, তার থেকে একট; 
ভালোভাবে আমাকে বাদ দিয়েই খেলা চলল । খেলা শেষ হবার পরে আরও বড় 
বোমা ফাটল--ক্লিকেটের ইতিহাসের বৃহত্তম বোমার একাটি।” 

বৃহত্তম বোমাটি' কি তা আগেই বলা হয়েছে-_গিলাক্রিস্টের বিতাড়ন। 

তব গিলব্রিস্টও বলতে পারেনান, আলেকজান্ডার অন্যায় করেছেন। 'তান 
স্বীকার করেছেন, দুটি য্যান্তযযন্ত কারণে তাঁর প্রাতি শাস্তাবিধান করা হয়, এক, 
তানি মেজাজ খারাপ করেছিলেন; দুই, তানি বীমার দিয়ে ণনয়ম' ভেঙে ছিলেন। 

গলান্রস্ট দোষ স্বীকার করেছেন : 1 0100 055 012:076, 1 23 1270 19016 
৪130. ] ৪) 500 20৬, পঁকন্তু এ সবেরই মূলে জয়ালপ্সা- খেলা 'জিতব, 
প্রতিটি খেলা, এই তীনত্র আকাক্ক্ষা। মানুষ কি বদলা রাতারাতি? বল্ন 
আপনারা ?-_গিলি প্রশ্ন করেছেন। 

প্রথম টেস্টেই হল, গাল গ টেলরকে সতক" করে দিয়েছিলেন আলেকজাণ্ডার 


নট আউট ১৫১ 


বীমার দিও না, ওটা অন্যায় তথন গিলর ?ববেক কোনো অন্যায় দেখোন, 
কারণ বীমার-নিষেধ তো কোথাও লেখা নেই, আর তা যাঁদ না থাকে, জয়ের জন্য 
সব কিছু করাই ন্যায়_তখন ছিল 'গ্রলির ধারণা। বনাস্বভাব গাল এ ধারণা 
নিয়েই টেস্টের পর টেস্টে বল করে গেছেন। আলেকজান্ডার তাঁকে সতর্ক কম 
করেননি। একটি টেস্টে বাঁসয়ে পর্যন্ত 'দিয়েছেন। তব্‌য বশ মানেননি গিলি। 
বরং অধিনায়কের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু যখন অবশেষে চরম দন্ড নামল, 
তখন প্রচণ্ড আঘাতে হঠাৎ শিউরে উঠে গাল দেখলেন, মানুষকে একসময়ে 
থামতেই হয়। গিলি এবার ক্রুদ্ধ হলেন না, লজ্জত হলেন। ভাবলেন, আম 
ওয়েস্টইশ্ডিয়ান "ক্রিকেটের মাথা নামিয়ে দিলুম। দণ্ডাদেশ শুনে গিলি নিজের 
ঘরে ফিরে গেলেন। সেখানেই রইলেন। হান্ট, কানহাই, হল প্রভৃতির মনে হল, 
শাস্তিটা বড় কঠিন হয়েছে, গিলাক্রস্ট যেখানে এতাঁকছয করেছেন দলের জন্য। 
তাঁরা গেলেন আলেকজাশ্ডারের কাছে আর্জ জানাতে । তাঁরা ক্ষমা চাইলেন 
গিঁলর হয়ে। হান্ট ছিলেন মুখপান্। তিনি আপ্রাণ করলেন। কিন্তু অটল রইলেন 
আলেকজান্ডার । আজ গিলক্রিস্ট স্বীকার করেন, দ্‌ঢ় থেকে আলেকজান্ডার ঠিক 
করেছিলেন। আধনায়ক হওয়া মুখের কথা নয়। শুঙ্খলারক্ষার জন্য তাঁকে 
কঠোর হতেই হয়। 'আমি আমার প্রাপ্াই পেয়োছিলুম, বুঝতে পারাছি আজা'- 
গিলি বলেছেন-এখন আমার নিজের বড়ো আরামের বাঁড় মাণ্টেস্টারে, স্বশ- 
পুত্র নিয়ে আমি গৃহস্বামী, ল্যাঙ্কাশায়ার লীগের আম পেশাদার_এখন এ 
সব বন্য মূহুর্তের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।' 

কিন্তু সোঁদন, যখন আদিম হিংসা ছিল সর্বাঙ্গে, সেদিন গাল নিশ্চয় 
আলেকজাশ্ডার-প্রদত্ত দণ্ডাদেশের যৌন্তিকতা স্বীকার করেনাঁন, তব রোষে যে 
অন্ধ হননি, তার কারণ হঠাৎ আঘাতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়োছিলেন। তারপর 
সমস্ত মন ডুবে গিয়েছিল গভাঁর বেদনায় ও অবুঝ অভিমানে-_“আপনারা 
বিশ্বাস করুন, কী দারুণ পাঁড়াবোধ করেছিলমম আমি তখন, দুঃখের অন্ধকারে 
ড্ববে রইল মন...আমি একলা ঘরে নিজের জিনিস গুছিয়ে 'নিচ্ছি...অপমানের 
বেশে দেশে ফেরার কথা আমার ! টেস্টে সেরা বোলিং-আ্াভারেজ আমার, সকল 
খেলার বোলং-আ্যভারেজেও আমি সর্বেচ্চে...তবু আমি দলের 'নম্ট ছেলে। 
আমার হদয়জবালার জন্য কি আপনারা আমাকে দোষ 'দিতে পারেন, যখন আম 
কি করব সেই চিন্তায় দিশাহারা, যখন ভগ্নহদয়ে শুধু ভেবোছি, হায়, এখন 
অন্য বন্ধুরা পাকিস্তান টদুরের জন্য বাক্স বাঁধছে।...তাই হোক, গাল বাড়ি 
ফিরে যাক, তার বন্ধ্বরা যাক অন্য পথে...তাদের শুভেচ্ছা জানাবার সুযোগও 


বেদনাহত, অপমানিত, ধিকৃত, শাস্তিপ্রাপ্ত শিলান্রিস্ট ফিরে গেলেন ইংলন্ডে। 
সেখানে তাঁর প্রণায়নীর আসার কথা জামাইকা থেকে। প্রণাঁয়নী এসেছিলেন, 
তাঁরা ঘর বে"ধেছিলেন, নিশ্চয় শ্রীমতী গিলক্রিস্ট শ্রীষুন্তকে সাম্তবনা দিয়েছিলেন, 
কিন্তু শান্ত রাখতে পারেনান, তার প্রমাণ পয়বতণ ছাতিহাস। 


১৫২ ক্রিকেট অরানবাস 


গিলক্রিস্ট সেন্দ্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার-লণীগের মিডলটন ক্লাবে পেশাদার হলেন। 
এই ক্লাব তাঁর বিতাড়নের ব্যাপারে মাথা ঘামাল না। এদের সদস্যেরা নবাঁববাহত 
গলির সংসারের প্রয়োজনীয় সুখের ব্যবস্থাদি করতে সচেষ্ট ছিলেন। "গাল 
খণশোধও করেছিলেন। ক্রমটন ক্লাবের সঙ্গে প্রথম খেলায় বোর্ডে ৩০ রান উঠে 
গেলেও উইকেট পানানি, তাঁর বিরদ্ধে বাঁজ ধরা হয়েছে কাঁ়ি-কাঁড় টাকার_ 
সেই ইনিংসেই আর মান্্র ৮ রানের মধ্যে তিনি ১০ উইকেট 'নয়ে নিলেন!! 
কজপনা করতে কল্পনাও দ্বিধাগ্রস্ত হবে। গলি এ মরশুমে ১৩৭ট উইকেট 
পান, তর মধ্যে ৯৭টি বোল্ড এবং পাঁ-চ-টি হ্যাটাট্রক। চার বলে চারটি উইকেটও 
ছিল তার মধ্যে। গিলক্রিস্টের জন্যই বহু; বছর পরে 'মিভলটন চ্যাঁম্পয়ান হল। 
গিলাক্রস্ট কিভাবে উইকেট নিয়েছিলেন ? ব্যাটসম্যান আধিকাংশ সময়ে লেগ- 
আম্পায়ারের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল আর তিনি ফাঁকা স্টাম্পে বল লাঁগয়ে- 
ছিলেন কি না- এ বিষয়ে কিছু লেখেননি। গিলক্লিস্ট যাদের আগেই মেরে রেখে- 
স্থিলেন, তাদের পরে ফম্ণালি মারলেন উইকেটে দাঁড়য়ে। 

সুতরাং পরের বছর গোলমাল শুরু হল। ওল্ডহ্য।ম ক্লাবে এক ছোকরা 
গিলির বিরুদ্ধে একশো করার দুঃসাহস দেখালেন। গিলির ধান্রণা, তিনি তার 
আগে একশোবার আউট হয়ে গিয়েছিলেন। এই বান্ত পরে এক খেলায় গালর 
ধলে হুক করতে গিয়ে আউট হলে (নিশ্চয় আঘাত ব্যাপারটা আউটের মধ্যে 
ছিল) দর্শকেরা মহা রেগে গেল। বিশেষত মেয়েরা । গলির দুঃখ, আমায় ষখন 
প্রথমবার লোকাঁট ঠচোঁঙয়োছল, তখন তোমাদের আমোদ, আর যখন আমার 
সুযোগ এল তখন তোমাদের মনে আমোদের অভাব কেন ৮ 

মরশ,মের শেষ খেলায় গোলমালের চূড়ান্ত। ওল্ডহ্যামেণ সচ্গে খেলা । গিল- 
'ক্রিস্টের দেড়শো উইকেট হতে এখনো ৮টি বাকি। এই খেলায় সেইগ্ল চাইই। 
1তনটি পেলেন। তারপরে একাট বাচ্ছা ছেলে রূখে দাঁড়ল। এক ওভারে পর- 
পর তাব গায়ে বল লাগালেন (পঙ্কজ কি এই ঘটনাঁটিৰ কথাই আমাকে বলে- 
ছি'লন 2)--শেষকালে ছেলেটি লুটিয়ে পড়ল ম।টর উপরে--তখন হৈ-চৈ বেধে 
গেল চারাঁদকে, সবাই ক্ষিপ্ত, ছেলের বাবা ছুটে গেলেন "খুনীর দিকে... 
বিপক্ষের আঁধনায়ক তাঁর দলকে ডেকে 'িনয়ে চলে গেনেন মানঠন্ন বাইরে। 
সেইখানেই 'সেন্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লীগের' সঙ্গে [গালির সম্পকেরি শেষ। 
এরপরে আর এক 'ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে যোগদান-ব্যকাপ ক্লাবে । এখানেও 
ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্কে গিলি সুখাঁ। প্রথম বছরে ১২৬1ট উইন্টে। তাঁর জন্যই 
ক্লাব চ্যাম্পিয়ান। কিন্তু পরের বছর ভালো অফার পেয়ে চলে গেলেন নর্থ স্ট্রাট- 
ফোর্ডশায়ার লাঁগের 'গ্রেট চেল' ক্লাবে । এখানকার ক্রিকেটের বিষয়ে গাল কিছু 
জানতেন না। কিন্তু যখন শুনলেন, রামাধীন এই লীগে খেলেন, তখন পরিজ্কার 
বললেন, 'সোনী যা পারে, আমিও তা পারব।' 

পারলেন- আরও কিছু-এবং শুনলেন অনেক কিছ্ব--জাত তুলে গালাগাল 


স্টোন ক্লাবের সঙ্গে মারাত্মক খেলাটি। আম্পায়ারদের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া 
বেধে গেল 'গাঁলর। বোলিং-প্রান্তের আম্পায়ারের সঙ্গে লেগ-আম্পায়ারও তাঁর 
নো-বল ডেরেছিলেন। নিজ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলে গাল ধাীরনশীত 
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নিলেন। প্রাতটি বল করতে অতঃপর দীর্ঘসময় লাগতে লাগল। আঁফসের 
“কলম ধর্মঘটের মতো 'বলম্‌ ধর্মঘট ।” আম্পায়ার রেগে গেলেন। একজন 
বললেন, ণগাঁল, তাড়া করো ।, গাল উত্তরে গলা ফাটালেন_'অত চেঙ্গিলও না।' 
এইভাবে খেলার শেষ অবধি চলল । আম্পায়ার যত ক্রুদ্ধ, গ্িলিও তাই। অবশেষে 
খেলার শেষ বল যখন হাতে নিলেন, তখন চার রান হলেই স্টোন ক্লাবের জয় 
হয়ে ষায়__সে রান হল বাউন্ডারির সাহায্যে । 

আগুনের মত্বো মন নিয়ে গাল প্যাভিলিয়ন সিশড়তে উঠছেন, তখন স্টোন- 
এর একজন সমর্থক তাঁর সামনে লাফিয়ে পড়ে নৃত্যগীতসহ পাঁরচিত রব তুলল 
আনন্দে-ওহে কালা নিগার-_।" গিলক্লিস্টের মাথায় রন্ত উঠে গেল-রাগে অন্ধ 
তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন-তারপর-_ 

লগ কাঁমাট গিলাক্ুস্টের খেলা 'নীষদ্ধ করে দল অতঃপর । 

গিলারুস্ট ডূবে আছেন হতাশায়, হঠাৎ আলোর ঝলকান। সাইবৌরয়ায় 
[নর্বাসনের শীতরান্রে আতপ্ত বসল্তবায়দ বয়ে গেল যেন। গিলাক্রস্ট আমল্মণ 
পেলেন ওয়েস্টইশ্ডিয়ান 'ক্রকেটবোর্ডের সেক্রেটারীর কাছ থেকে- গিলক্লিস্ট কি 
টেস্ট-্রায়ালে যোগদান করবেন £ ১৯৬২ সালে গলির “পুরনো শন; ভারতী য়ন্না' 
আসছে ওয়েস্টইন্ডিজে। এখানেই শেষ নয়, বোর্ডের সেক্রেটারীর আরও জিজ্ঞাসা 
-গিলি কি দরকার হলে ইংলণ্ড-সফরে রাজ 2 

গলির তখন চাকার নেই, হাতে পয়সাও প্রায় নেই, তবু পরের বোট তিনি 
ধরবেনই। তার পত্রী তাঁকে উৎসাহ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, নিজে রয়ে গেলেন 
ইংলণ্ডে দুটি বাচ্ছা নিয়ে...আরও একটির আগমন হয়েছে শরীরে, তব্য সেকথা 
স্বামীকে জানিয়ে বিব্রত করলেন না...কাঁদলেন না...গলাক্রস্ট কান্নাকণ্ঠে 
বলেছেন, এমনই হয় ওয়েস্টইপ্ডিজের মেয়েরা... 

গ্িলাক্রস্ট কিন্তু জায়গা পেলেন না টেস্ট-দলে। ইতিমধ্যে লীগ-ক্রিকেট থেকে 
তাঁর নির্বাসনের কথা পেশছে গেছে ওয়েস্টইশ্ডিজে। পুরনো একটা অশুভ 
ছায়া তাঁকে অন্মসরণ করে ফিরছে । গিলি বুঝলেন, তাঁকে নেওয়া হবে না। 
বুক ভেঙে গেল তাঁর। ফলে বলে ধার এল না। অন্য্র ট্রায়াল খেলতে যখন 
ছে।করারা চলে গেল, তখন [তিনি বৃটিশ গিয়েনাতেই পড়ে রইলেন...ভশ্ন মন, 
শুন্য পকেট...ইংলশ্ডে ফিরে যাবার পয়সা নেই, ফেলে আসা স্ত্রী-পদন্রের চিন্তা, 
বোডের নিষ্ঠুরতায় ক্ষোভ, যারা একটা উৎসুক মনকে লোভ দেখিয়ে টেনে 
এনেছে এতদূর... 

গিলি ভেঙে পড়েছিলেন। তবু তাঁর সেই ভাঙা চেহারা দেখতে দেননি 
বিরোধীদের । স্থানীয় একটি টুর্নামেন্টের সময়ে প্রতিদিন তিনি নতুন সঢ়ুট 
পরে মাঠে যেতেন, আর বার্ট গ্যাসাঁকন, তাঁর ভারত থেকে বিতাড়নের অন্যতম 
হোতা-তিনি সেই দেখে অবাক হয়ে তাকাতেন- লোকটার এত স্যুট জোটে 
কোথা থেকে! তিনি বোধহয় চাইতেন, গিলক্রিস্ট খালি পায়ে, লেধাট পরে 
ঘুরবে! সবচেয়ে মজার জিনিস, যখনি গ্যাসকিন গলির কাছ দিয়ে হেটে 
গেছেন, তথান মাঠের ছোঁড়ারা চেশচয়েছে- পলি! এ যে তোমার বম্ধ্‌ যায়! 


কিন্তু নতুন কোটের বোতাম এ'টে কি ভান্তা বুক সতাই ঢাকা যায় 2 গিল- 
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ক্রিস্ট কি পেরেছেন ? গলির জন্য এইখানে আম বেদনাবোধ না করে পারছি 
না। একথা সত্য, আমি স্পন্টভাবে তাঁর জীবননীতির বিরোধী । কোন্‌ মানুষ 
নয়? 'গিলির ক্রিকেট-ক্রিকেট নয়। ব্যান্তগতভাবে আম স্বাধীনাঁচত্ততার 
বিরোধী নই। আম জানি মত্ত স্বভাবের প্রকাশে কিছু উগ্রতা এসে যায়ই। 
তাতে ভুল বোঝারও সম্ভাবনা থাকে । সেসব ক্ষেত্রে আমার পাঁরপূর্ণ সহান্দ- 
ভূতি আছে প্রাণহীন নিয়মের শিকার যাঁরা-_তাঁদের প্রতি । অমার্জত 'দিড 
বার্নসের চরিন্রচন্রণ আম করোছি একদা প্রীতি ও আবেগের সঙ্গে, আমার 'বল 
পড়ে ব্যাট নড়ে, গ্রন্থের মধ্যে। কিন্তু গাল 'কি ডের মতো 'অমার্জত' £-_ 
না, তিনি বন্য, বলা উচিত বর্বর। তবু জানি না কেন, এই ধর্মীধর্মবোধহাীন 
লোকটির প্রতি এক বিচিত্র আকর্ষণ বোধ করোছি বারবার । তাঁর দীর্ঘ চিত্রা 
আঁকার কারণ তাই। এক আমাদের মনোগহনের দস্যপ্রীতি! 

কন্তু গিলক্রিস্টেরও একটা 'ননজস্ব জগৎ আছে__আছে ব্যান্তগত মন। তাঁর 
ইচ্ছা, আঁনচ্ছা কামনা বাসনা-তাঁর এঁকাল্তিকতায়-তিনি আমাদের নাড়া 
দেনই। যেমন, গলি যখন বলেন, আমি নিশ্চয়ই বাউন্সার বা বীমার দেব, কিন্তু 
আম চাই আমার বলে ওভার-বাউণ্ডারি হোক-যাঁদ কেউ সত্যই পারে । আম 
চাই ভালো ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে বল করতে, যারা আমার নীতিতেই খেলতে 
চায়। তারা যত ভাল, আমিও তত ভাল হয়ে উঠি, তত উদগ্র, তত ক্ষুরধার ৷ 
'গিলক্রিস্ট চান 'বোলারের স্বর্গে ৬ জন ব্যাটসম্যানকে হানিফ প্রমুখ বে ড 
জনের নাম আগে জানয়োছ__এই ব্যাটসম্যানেরা গ্ালর যেকোনো আচরণকে 
বিনা আভযোগে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। সূতরাং গিলি এদের পছন্দ করেন। 
এ'দের নাম পর্যন্ত অন্য বোলারদের কাছে দুঃস্ব্নবং বোধ হতে পারে, কিন্তু 
গলির কাছে এরা 'মধুর মধুর স্বপ্ন-আর মহান প্রাতিদ্বন্দিতার প্রাতশ্রাভ। 
কথাটা মিথ্যে নয়। পঙ্কজ রায়ের ডীন্ত মনে পড়ছে। রনাঁজ-্রীফতে পঙ্কজের 
সঙ্গে গিলির ভয়াবহ সংঘাতের কাহিনী পূর্বে বলোছ। কিভাবে গালর হিত্ত্র 
বলের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত পঙ্কজ 'জিতোছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ 
পাঠকদের জানিয়েছি। ও কাহিনী আমি পঙ্কজের নিজ মূখেই শুনোছিলুম। 
সোদিনকার কথা আমার বেশ মনে পড়ছে। পঙ্কজ রায়ের কৃুমারটুলীর বাঁড়তে 
বসে আছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাইরে ভাদ্রমাসের বৃষ্টিতে আকুল পাঁথবা। 
[বদাুং ঝলসাচ্ছে। ক্ষণে-ক্ষণে বদ্রপাত। দোতলার বারান্দায় বসে আছি আমরা । 
রোমাশ্টিত হয়ে শুনাঁছ ভয়ঙ্কর হিংসার কাহিনী। উত্তেজিত ও আতঙ্কিত 
ম্হৃতে-মহূর্তে | 

পঙ্কজ কাহিনী শেষ করলেন। বাংলার জয় হল শেষ পর্যন্ত। স্বস্তির 
নি*বাস ফেলল:ম। এতক্ষণ দম বন্ধ করে শৃনছিলুম। পঙ্কজ একটু থামলেন। 
তারপর বললেন--কাহিন'টা কিন্তু এখনো শেষ হয়ান।' 

আমি নতুন করে জলে উঠলুম রাগে গা রি-রি করতে লাগল ঘণায়। 
বুঝলনম, পঞ্কজবাব্‌ গিলাক্রস্টের আরও কিছ নোংরামির কথা বলবেন, চায়ের 
টোবল বা খাওয়ার টেবিলের আরও কিছ অসভ্যতার কথা । কিংবা প্যাভিলিয়নে 
স্রোসংরূুমে আঁধিকতর অনাচারের কাঁহনণ। 

পঙ্কজ রায় বিস্ফারিত চোখে বললেন...ণশউরে উঠল্‌ম ভয়ে । পিছন থেকে 
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কে যেন গলা চেপে ধরেছে কঠিন হাতে-_' 
শুনতে-শুনতে ভয়ানক ভয়ে আমারও দম বন্ধ ।-সর্বনাশ !' 

'সত্যই সর্বনাশ। কারণ, কোনোক্রমে ঘাড় 'ফাঁরয়ে দৌখ...আর কেউ নয়... 
গিলাব্রস্ট! পিছন থেকে আমাকে ধরেছে-_তার শন্ত কাঁষ্জ ঠিক আমার টুটির 
তলায়_আর একট; চাপ দিলেই...সারা গা হিম... 

পঙ্কজ রায়ের কথা শুনে আমার গাও হিম, অবস্থা বর্ণনাতীত। মুখ 'দিয়ে 
অব্যন্ত কিছ শব্দ বেরূল শুধু । 

প্রাণভয়ে এক ঝটকায় নিজেকে কোনোরকমে ছাড়িয়ে নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে 
গেলুম। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি...হ্যাহ্যা করে হাসছে দানবটা ! খেলার 
মাঠে পারেনি, রা কারা 

“এখানে, মানে কোথায় 2, রুদ্ধ*বাস প্রন 

'নিউমাকেটে-দবালোকে।.. বেরি বরা পাটির 
ছিল, শন্ত করে ধরলুম... 

'তারপর তারপর.. ধক্ধকে গলায় জিজ্ঞাসা কার। 

ণকল্তু উহ মারার চেহারা তো নয়! ব্যাটা হাসছে অমায়িক'_পঙ্কজ 
বললেন-+ব্যাটা হেসে ঢলে গাঁড়য়ে পড়ল। হাদি থামলে বলল, 'আরে রায়, 
ভয় পেলে নাকি? একি খেলার মাঠ ? না না, ভয় নেই..পেছিয়ে যেও না... 
তোমাকে মেরে ফেলব না...এস হ্যাণ্ডসেক কঁরি।' তারপর এাঁগয়ে এসে হাতে 
প্রচুর ঝাঁক্‌নি দিয়ে বলল, "আছ কেমন 2 

'ভালই” পবন্জ বললেন_-পক খবর ?' 

দেশে ফেরার আগে মাকেঁটং করতে এসোছি। কেনাকাটা হয়েছে কিন্তু 
হোটেল ফেরার ট্যাক্স পাচ্ছি না।' 

ট্যাক্সি পাচ্ছ না? বেশ, তাহলে এস আমার গাঁড়তেই পেশছে দিই পঙ্কজ 
ভদ্রতা করলেন। 

পঙ্কজজের গাঁড় থেকে নামবার সময়ে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গিলাক্রিস্ট 
বললেন, থ্যাঙ্ক য়্যু রয়। আর...স্যরি। মাঠের কথা মাঠের বাইরে মনে রেখো 
না। মাঠে বিপক্ষ ব্যাটসম্যান দেখলে সত্যি আমার জ্ঞান থাকে না। উল্টোদিকে 
আমার ছেলে থাকলেও তাকে খুন করে ফেলতে পাঁরি- হ্যা-হ্য্য-হ্যা...এগেন 
থ্যাঙ্ক য় মিঃ রয়। আজই তোমাদের কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি।, 

“তারপর ? আরও কিছ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা কাঁর। 

'তর্যক হাস্যে পঙ্কজ রায় বললেন, 'অজ্প কিছু । 

“ঘথা--+ 

দেশে ফেরার পথে কলকাতা থেকে যখন বোম্বায়ে গেছেন গিলক্রিস্ট প্রমূখ 
চারজন ওয়েস্টইস্ডিয়ান ফাস্টবোলার- সেখানে সাংবাদিক ডিকি রয্াকর তাঁদের 
প্রশ্ন করলেন উত্তরে তাঁরা বললেন-_ 

ইয়েস মিঃ রঙ়্াকর, কোনো সন্দেহ নেই, পঙ্কজ রায়ই ভারতে আমাদের বল 


১৫৬ ক্ুকেট অমনিবাস 


পূর্ণ হতে পারে যথার্থ সাহসের সামনে । চ্যালেঞ্জের সামনে । ইংলশ্ডের এক 
বিখ্যাত ব্যাটসম্যানের মুখোমূখি হতে অনেকাঁদনের ইচ্ছা গিলাক্রস্টের। সুযোগ 
পান না। একবার একটা ছোট ম্যাচের সময়ে সেই সুযোগ এল ।,উত্ত বিরাট 
ব/টসম্যান হোটেলে গিলির পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ব্রাদার, তোমাকে কাল 
কিছু শিক্ষা দেব মাঠে । শুনে গিলির স্নায়ূতল্ন্ী প্রখর। চ্যালেঞ্জ এসেছে। 
শিক্ষা...আমাকে দেবে...আ'মও তো দিতে পারি। অসহ্য আবেগে কাটল রান্র। 
“খন প্রভাত হয়, খেলা শুরু হয়। দুঃখের বিষয়, পরাঁদন বৃষ্টিতে ভবে গেল 
খেলা । কে কাকে শিক্ষা দেবে, তা নিরাপিত হল না। গাল বৃন্টিধোয়া প্রভাতে 
চাঁড়য়ে ভাবেন- ফাস্টবোলারের এই জীবন- আহ্বানের সামনে উল্মন্ততা-_যল্ব্ণা 
উন্লাস-স্বেদ- সাধ-_ 

কেন আমি ফাস্টবোলার ? যেহেতু আম 'কুদ্ধ ও ক্ষুধার্ত। আর 'আত- 
লাস্ত।' ফাস্টবোলার সম্বন্ধে গাল বলেন_ 
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এই ক্ষুধা, ক্োধ আর ঝটিকা যাদের জীবনসঙ্গী, তাদের জীবন কখনো 
শান্তি ও সুখের হয় না-তারা শুধু ব্যাটসম।নকে ঘৃণা করে না, ঘৃণিতও হয় 
তাদের দ্বারা । 
ফাস্টবোলারদের আর একাঁট বেদনার কথা গাল বলেছেন ফাস্টবোলারের 
ব্যান্তগত প্রয়োজনের কথা কেউ মনে রাখে না। তারাও একদিন অল্পবয়স্ক থাকে, 
ণলে ঢুকতে চায়, তার জন্য তাদের উইকেট পাওয়া দরকার, সেই উইকেট পেতে 
চম্টা করতে হয়, ষে-চেস্টাতে রোষাহংস ব গর্তন ও দংশন স্বভাবতই মিশে 
থাকে। এ সবই তারা করে আত্মপ্রতিন্ঠার প্রয়োজনে, প্রত্যেক মানুষের যাতে 
ন্যায্য অধিকার আছে-এই আঁধকার কেন আমাদের ক্ষেত্রে স্বীকার করা হবে 
না-কেন 2-গিলি অবুঝ কণ্ঠে প্রশন করেছেন_ 

“যখন আমি তরুণ ছিলাম, ক্রিকেটে নিতান্ত অল্পবয়স্ক একজন, আম 
আমার জানা একটি পদ্ধাততেই বল করতৃম- প্রাণপণ জোরে। অনেকে ছিলেন 
তখন, যাঁরা মনে করতেন, আম ন্যায় কাজ করছি না এমন দারুণ জোর বল 
করে, যেহেতু অপরপ্রান্তের ব্যাটসম্যানেরা অল্পবয়সী । আমাকে বেশ কড়া করে 
শানানো হয়েছিল-_-এ রকম করা চলবে না। আমিও ষে অল্পবয়স্ক ছিলাম, 
সৈটা বিবেচনায় আনা হয়ান। 
মতো বোলাররূপে আমিও যখন কাঁচা, এবং দুজনেই যখন নিজেদের মতো করে 
খেলাটি খেলব।র চেম্টা করছি, তখন আমাদের মধ্যে বিচারে তফাত করা হচ্ছে 
কেন? আমাকে তখন বলা হয়োছিল, তুমি আর ওরা এক নয়। তুমি বিরাট 
ফাস্টবোলার, আর ওরা সাধারণ থেলোয়াড়। 

“এই কথায় আমি পীড়িত হই। আমিও যেমন বড় হয়ে উঠি, তেমনি বড় 
হয়ে ওঠে ব্যাটসম্যানের দল, যাদের বিরুদ্ধে আগে বল "দিয়েছি, এবং দর্শকেরা, 
বারা ব্যারাক করে। এবং...পৃথিবীও বেড়ে ওঠে, যেখানে আমি বল কার । যখন 
কোনো ছোকরা আমার বিরৃষ্ধে সেগ্যাঁর করে, তখন সেই ছোকরার প্রশংসায় 


নট আউট ১৫৭ 


সারা পৃথবী মেতে ওঠে, আমার ভাগ্যে কিছুই জোটে না। তারা কত সুখী 
হয়ে বলে, শগলক্রিস্ট মার খেয়ে খুন হয়ে গেছে-কী মজা!” আর কিছু তাদের 
মনে থাকে না। তারা লক্ষ্য করে না, গিলিও বলেহে--সাবাস' ।* 
ফাস্টবোলারের কণ্ঠ থেকে সাবাস' শব্দ বের্তে পারে, একথা কারো বিশ্বাস 
হয় না। সকল দর্শক যেন মাঠে নেমে ব্যামসমণনের পিছনে ভিড় করে থাকে 
ফ।স্টবোলারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে । তারা কি সত্যই বিশ্বাস করবে, যাঁদ 
গাল বলেন, তিনি তাঁর বলে ছক্কা মারলে আনন্দ পান--“অদ্ভ্ত গ্রিল বোধ 
করেন' যখন বল উড়ে গেল অনেক উপ্চুতে, ভাসতে-ভাসতে "গিয়ে পড়ল বহ্‌- 
দরে... ছক্কা-মার একটা চ্যালেঞ্জ, সমান শান্তর ও বৃত্তির দুটি মানুষের মধ্যে: 
গাল বলেন। অথচ গাল দুঃখবোধ না করে পারেন না--বিপক্ষেরা মাঠে তাঁর 
সঙ্গে কথা কয় না, পাছে মুখোম্যাথ হতে হয় তাই অন্য পথে ঘুরে যায়, প্যাঁভ- 
লিয়নেও কথা বন্ধ, দর্শক মাঠে কৃংসত গাল দেয়, ভ্যাঙায়, চেশ্চায়__কেন 2 
আম কি দোষ করেছি ?_ স্বাভাবিক ফাস্টবোলাররূপে আমি শুধু বল করে 
গেছি, যেমন শিল্পী ছবি আঁকে, গায়ক গান গায়... 

গ্ালিকে যারা দৈত্য বলে, তারা তাঁর ভিতরের স্ব।ভাবিক মানুষটিকে ভূলে 
ঘায়। গিলি বোলার, ঠিক তেমনি ব্যাটংও ভালবাসন। শাল, ব্যাট হাতে 
সেণ্ার, নিদেন হাফ সেণ্চারর স্ব্ন দেখেন, যেমন সব 'ক্রকেটার দেখেন। 
গিলে রসিকতা করতেও ছাড়েন না এ-ব্যাপারে। ফাস্টবোলারের বিরুদ্ধে ব্যাং 
মোটেই সুখের নয়। গিলি দলের বিপদের সময়ে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাঁটং পর্যন্ত 
করতে প্রস্তুত। 'আমি বল করতে দলে জন্দোছি, সুতরাং ব্যাট কাঁধ থেকে 
নামাবো না কোনমতে" বোলারদের এই ক্নীড়াদর্শন গলির মনঃপৃত নয়। তবে 
সাধারণভাবে তান কোলি স্মিথকে আদর্শ করতে ভালবাসেন। কোলি স্মিথকে 
তাঁর পমাঁক-মাউস'-স্মলভ মজাদারির জন্য মাইটি মাউস (12170 050055) 
বলা হত। তিনি বলকে মারতেন না, ঠেঙাতেন। ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে এই আনন্দময় 
গুণ্ডামই গিলির অভিপ্রেত। গ্িলির কানে পাঁথবীর সেরা শব্দসঙ্গীত দুটি, 
প্রথম, তাঁর দ্দুত বলে উইকেট ছিটকে যাওয়ার শব্দ, দ্বিতীয়, তাঁর মস্ত ব্যাটের 
ঘায়ে বলের উড়ে যাওয়ার শব্দ। 

গিলির বল্ধ্‌ হল ইদানীং বেশ ভালো ব্যাট করছেন। করবেনই তো। হলের 
বিরুদ্ধে তো কোনো হল নেই! 'আচ্ছা হলকে কেউ বামৃপার দেয় না কেন? 
-গিলির সরস প্রশ্ন। 

আমরা শুনেছি, এই একই প্রশ্ন করা হয়েছিল নিকিতা ক্রুশ্চেভকে সোভিয়লেট- 
কংগ্রেসে । সেই বিখ্যাত কংগ্রেস, যেখানে ব্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের কূকীর্তির দীর্ঘ 
তাঁলকা পেশ করোছিলেন। স্ট্যালন অবশ্য তখন গতায়ু। রন্তৃতাল্তে ক্লুশ্চেভ 
বেরিয়ে আসছেন, সকলে তাঁকে ঘিরে আছে, এমন সময়ে তাঁর হাতে একাঁট 
বেনামা চিরকুট পেশছল। তাতে লেখা আছে--আপাঁনও তো স্ট্যাঁলনের 
পাশেই ছিলেন, তাঁর এসব কশীর্তর সময়ে, প্রাতবাদ করেননি কেন £ ক্লুশ্চেভ 
চিরকূটাট চেশচয়ে পড়লেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন--এ চিরকূট কে 
পাঠিয়েছে ? চারিদিক. নিস্তব্ধ, কোনো উত্তর নেই। 

তখন টিপিক্যাল ক্ুশ্চেভ-মা্কা হাসিতে ক্ুশ্চেভের মুখ ভরে গেল; এক 


১৫৮ ক্রিকেট অমানবাস 


চোখ কপূচকে দুন্ট কটাক্ষে শুধু বললেন- “যা ই জন্যই।, 

না, আরও একটি কারণে লোকে হলকে বামৃপার দেয় না। গিলিই সে কথা 
অন্য জানিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে ভূলে 'গিয়েছেন। ফাস্টবোলার ছাড়া বাম্পার 
দেওয়া সম্ভব নয়, অথচ 'ক্রিকেটের আঁলাঁখত অনুশাসনে ফাস্টবোলারের বিরুদ্ধে 
ফাস্টবোলারের বামৃপার 'নাঁষম্ধ। বাঘের মাংস বাঘে খায় না। 

একটি কাহিনী বম্ধ্মূখে শুনেছি, নিজে পড্ডিন, তব্য এই প্রসঙ্গে নিবেদন 
করছি। কাহিনীটি নাকি সপুটে ব্যানার্জ লিখেছেন।-_ 

স*টে প্রথম পেন্টাঙ্গুলারে খেলতে নেমেছেন হিন্দুদের হয়ে। তিনি ফাস্ট- 
বোলার, ব্যাট করতে গেছেন সবশেষে । খেলা হচ্ছে মুসালম দলের সঙ্গে । 
মুসলিম দলের আঁধনায়ক ওয়াজর আলী । দলে আছেন খ্যাত ফাস্টবোলার 
মহম্মদ নিসার, যাঁর তুল্য দ্রুত বোলার ভারতে হয়ান। সুটে ব্যানার্জকে 
আউট করতে ব্যস্ততা অনুভব করলেন ওয়াজির আলাঁ। নিসারকে বললেন, 
বামৃপার দাও। নিসার শুনলেন, তারপর যথারাতি বল দিলেন-_বামৃপার নয় 
কিন্তু । কিছু পরে ওয়াজির আবার অন্যরোধ করলেন। নিসার শুনেও পূর্ববং 
বল করলেন। একেবারে শেষের ব্যাটসম্যান, যিনি স্বয়ং ফাস্টবোলার, তাঁকে 
বামৃপার দেওয়ার অন্যায় করতে পারলেন না। তারও পরে যখন পুনশ্চ 
অনুরোধ করলেন ক্যাপ্টেন, তখন তাঁকে বল ফিরিয়ে দিয়ে নিসার বললেন-_ 
'পারব না। নিসার কারো শন নয়? 

ঈর্ষা-বিদ্বেষের প্রকাশে গিলি কদাঁপ পরাজ্মখ নন। ছ্রুম্যানকে তাঁর বিশেষ 
অপছন্দ। গাল দিয়ে বলেছেন, 'শো-বয়।' গলির ঈর্ষা তিন 'শো-বয়' হতে 
পারেননি চেষ্টা করেও, যার জন্য ট্রুম্যানের আকর্ষণীয়তাও তাঁর নেই ক্লিকেট- 
মাঠে। “আম 'ক্রকেটের শো-বয় হতে চেজ্টা করেছি ফ্রড দ্রুম্যানের মতো। 
এক সময়ে আম “ফায়ার ফ্রেডি' জাতীয় একটা ফ্যান্সি নাম জোগাড় করার 
চেস্টা করেছিলুম, যথেম্ট চেষ্টা, কিম্তু আমি পাঁরান, আমি মজা ও ক্রিকেট 
একন্র মেশাতে পাঁরাঁন। 'ক্রকেট আমার পক্ষে নিতান্ত সিরিয়াস ব্যাপার।” 
একটা বেনিফিট ম্যাচের আধনায়ক গিলকে অনুরোধ করলেন, বোলিং কিছ? 
আলগা করো যাতে বোৌনাঁফাঁসিয়ারী গোটা পণ্টাশেক রান করতে পারে। 'গিলি 
বললেন, “তাহলে আমাকে সারয়ে নাও। আমি ও-ধরনের ক্রিকেট খোল না। 
আম বিনা দামে কাউকে ছু 'দিই না।' গলির বন্তব্য, এই জাতীয় আঁভনয় 
প্রয়োজনে চমৎকার করতে পারেন ম্যান । 

গাল বিদ্রুপের সঙ্গে বলেন, কিন্তু কখনো-কখনো এই আভিননন-ব্যাপারটা 
ব্মেরাং হয়ে ফরে আসে । সকলের কাছে ফ্রেডি এমন একটা চেহারা নিয়ে 
হাজির, যাতে মনে হয়, তিনি সর্ক্ষণ চোখ রাঙিয়ে আছেন, 'দাব্য গালছেন, 
আম্পায়ার ও খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে মুখখারাপ করছেন, সব সময়ই 'তিনি 
অশ্নময়। বখন তান সত্যই তা নন, তখনও দর্শক তাঁর যে-কোনো চলাফেরা 
ও মুখভাবের এ একই অর্থ করে। ওয়েস্টইস্ডিজে ফ্রেডিকে নিয়ে এইজন্য 
গোলমালের অল্ত ছল না। 

টাইপ আঁভনয়ের যে-বিপদের কথা গিলি বলেছেন, তার বিষয়ে একটি সকরুণ 
কাঁহনদ আমার মনে গড়ছে। বাংঙ্াদেশের এক বিখ্যাত কৌতুক-আঁভিনেহার 


নট আউট ১৫৯ 
একমান্র পত্র মারা যায়। গভার দুখে, পূত্রবিয়োগে যে দুঃখ হয়, তিনি মনের 
জবালা জুড়োতে গিয়েছেন এক ধর্মমান্দরে। সেখানে পারাচিত ব্যান্তর কাছে 
যখন তিনি বেদনাভার মোচন করছেন- শ্রোতা ভদ্রলোক হেসে ফেললেন, কৌতুক- 
আঁভনেতার মুখ যে, আনবার্ধ হাঁস জাগায়! তারপরেই অবশ্য মর্মীল্তিক 
লজ্জা পেলেন 'তাঁন। 

আত্মখম্ডন জাঁবনের সাধারণ রীতি । শিলাক্রস্ট, লিখিত আইনে বামার 
নিষিদ্ধ নেই বলে বাঁমারে অন্যায় দেখেন না, তিনিই ই্রমম্যানকে দোষী করেছেন 
ক্রকেটের আঁলখিত অনুশাসন লঙ্ঘনের জন্য !__ 

'শরুকেটের একটি আলখিত অনুশাসন আছে, ফাস্টবোলার কদাপি প্র ন্ত- 
বতর্ঁ ব্যাটসম্যানকে বাউন্দসার দেবে না। আর কদাঁপি, কদাঁপ, কদাপ বাউন্সার 
দেবে না সমজাতীয় ফাস্টবোলারকে। কিন্তু ফ্রোড সেই কাজটি করলেন, অন্য 
কোথাও নয়, লর্ডসে, যেখানে 'ক্লিকেট-চাঁরন্রই বড় কথা । আমি ছিলুম এ বাম্‌- 
পারের গ্রাহক । দশম ব্যাটসম্যানরূপে নেমে আমি ফ্রোডিকে দুবার বাউন্ডারিতে 
পাঠাতে ফ্রেডি তাঁর পাঁরচিত চাউাঁন ছুড়ে মেরে বাউন্সার ছাড়লেন। 

“একটা জিনিস আমি জানতুম : ফ্রেডি আমাকে যা করলেন, ঠিক তাই আমি 
করতে পার তাঁর সম্বন্ধে, এবং আরও কিছু । আমি জানতুম, ফ্রোডি দ্লুতগাঁতি, 
আমিও একইপ্রকার দ্রুত, আঁধকন্তু অনেক বোশ বিপজ্জনক। সেকথা আম 
জানতুম, কিন্তু ফ্রোড জানতেন না, যে-পর্যন্ত না তান ব্যাট করতে নেমে- 
[ছলেন দর্শকের হাততালি পিছনে নিয়ে । তখন আম একটি মনোরম বামৃপার 
ত্যাগ করলুম; সৌঁট ফ্েডর শিরাবরণীকে চুম্বন করে চলে গেল। ফ্রোড, 
টুপির নিম্নবতঁ মুখমন্ডল থেকে একটি খাঁটি পুরাতন ঈক্ষণ উপহার দিলেন। 
বোধহয় বামৃপারের গ্রাহকের ভূমিকাটা তাঁর ভাল লাগল না।” 

ছুম্যানের প্রতি রাগের জন্য বা যে-কারণেই হোক, গিলক্রিস্ট যে "ক্ুকেটের 
করেছেন, এটাই আনন্দের সংবাদ! 

গিলির কিছ ন্যাধ্য পক্ষপাত আছে জি ওয়ার্ডলের প্রাতি। দ্ুম্যান তাঁর 
সমস্ত মেজাজ সত্বেও শীক্কেটের বদ বালক' হনান, যা হয়েছেন ওয়ার্ভলে, 
গিলির মতোই। ১৯৫৯ সালে ইয়কশায়ার ওয়ার্ডলের মতো পাঁথবাঁ-বিখ্যাত 
ন্যাটা ধার বোলারকে (বান ২৮ বার ইংলদ্ডের পক্ষে অবতীর্ণ) বরখাস্ত 
করে। ফলে অস্ট্রেলিয়া-সফরের জন্য নির্বাচিত হয়েও খেলোয়াড়রূপে ওয়ার্ড 
লের অস্ট্রেলিয়া যাওয়া হয়নি, যদিও বিতার্কত মানুষটি গিয়েছিলেন সাংবাদিক- 
রূপে। 

গিলর আর একজন ভালবাসার পানর অস্ট্রেলিয়ার সাঁসিল পেপার। "তানি 
এমন এক ধরনের লোক, যাঁকে আম সর্বময় স্বদলে পেতে চাই। পেশাদার 
ক্রিকেটার ও অস্ট্রোৌলয়ান ক্রিকেটাররূপে তিনি জানেন, জয় বস্তুটা অর্থপূর্ণ. 
এবং সেজন্য তিনি জয়ের জন্য খেলেন আমার মতোই ।' 

রয় গিলক্রিস্ট ও 'সিসিল পেপার দুজনই মেজাজের জন্য বিখ্যাত এবং গণ্ড- 
গোল পাকাবার জন্য। আম্পায়ারদের সঙ্গে এই দ:জনের প্রগতির সম্পক নেই। 
গিলি আনন্দের গলগো একটি পেপায়-কাহিনশ উপহার দিয়েছেন : 


১৬০ ক্রকেট অমনিবাস 


একটি খেলায় সবই চমৎকার চলেছে। সাঁসল একাট অপরূপকে ঠেলে দিলেন, 
যেটি গিয়ে ব্যাটসম্যানের প্যাডের উপরে সজোরে ধাক্কা দিল। তান এল-ব 

'নট আউট, মিঃ পেপার !' আম্পায়ার বললেন। 

'নট...কি 2 পেপারের ক্যান্িত জিজ্ঞাসা । 

'নট আ-উ-ট, মিঃ পেপার। বলাঁট লেগস্ট্যা্প পেরিয়ে বোৌরয়ে যেত।' 

পেপার একেবারে ধারাস্থির। “'অবশ্যই' পেপার স্বীকার করলেন, 'অবশ্যই 
বলাঁটি লেগস্ট্যাম্পে লাগত না" পেপারের মুখে স্বগায় হাসি, 'এবং বলটি, 
নিশ্চয়ই অফস্টাম্পেও লাগত না।' 

তারপর পেপার গর্জে উঠলেন_+বলটি লাগত মিডল-্টাম্পে।' 

সাসল ও গলির আরও একটি বড় মিল- দুজনকেই সফর-সমাপ্তির পূর্বে 
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এখনো বোধহয় ঠিক মানুষাঁটর কাছে হাজির হতে পাঁরান। গাল তা 
বোঝেন-__তাঁকে বোঝা কত শস্ত! তিনি তাই তাঁর মধ্যে ভ্রমণের জন্য একটি 
সংাক্ষপ্ত গাইড-বই পাবালকের হাতে ধাঁরয়ে দিয়েছেন। জানিয়েছেন, ছন্দের 
কথা ও পছন্দের কথা । অনেক 'জাঁনসই তিনি ভালবাসেন না। যেমন তাসের 
বা ক্রিকেটের জোচ্চোরদের, 'কিংবা কিছ মিশ্ররস্তের লোককে, যারা নিজেদের 
খাঁট শ্বেতাঙ্গ বলে চালাতে চায়। কাঁদুনে ব্যাটসম্যান একেবারে অসহ্য, কিংবা 
ভালবাসার কাঁদ্যান, পুরনো স্কুূল-বল্ধ্ুদের কাছ থেকে, কিংবা সবচেয়ে জঘন্য, 
কেউ যখন কোনো একটা ফেভার দেখানোর বিনিময়ে মাথা কিনে নিতে চায় 
চিরাদনের জন্য-:এ রকম ক্ষেত্রে আমি এ লোকের দেওয়া জামাকাপড় খশলে 
ফেলে দিয়ে ল্যাংটা হয়ে বাঁড় ফিরব, তবু মুর্দাব্বর 'পঠচাপড়ানি সহ্য করব 
না। গিলাক্রস্ট হলের বোলিংয়ে স্লিপে ফিল্ডিং করা পছন্দ করবেন না; তার্তে 
আশ্চর্যের কিছ? নেই, নিজে খুন হওয়া "খুনীর কবে ভাল লাগে 2 কিন্তু তিনি 
ব্রেকফাস্ট বা নতুন বল অপছন্দ করবেন, এ বড় বিদ্ময়ের কথা । আমাদের তো 
বিশ্বাস, তানি অতাব ক্ষুধার্ত সর্বসময়, শারীরিকভাবেও, সূতরাং সারারাত 
1খদেয় কাটাবার পরে সকালে ডবল ব্রেকফাস্টের দরকার হুয়।...তব্‌ গাল 
লিখেছেন, ব্রেকফাস্ট তাঁর অপছন্দ। তাকি আসলে 'ব্রেকফাস্ট” শব্দটিকে, যার 
মধ্যে 'ফাস্ট'কে 'ব্রেক' করার কথা আছে! যাই হোক, ব্যাপারটা তাঁর ব্যন্তিগত 
আভিরুচির মধ্যে পড়ে, কিন্তু নতুন বলের প্রাত বিরাগের কারণ কী থাকতে 
পারে 2 ব্যাপারটা এতই বিচিত্র যে, গালি কারণ না জানিয়ে পারেনাঁন : তানি 
হলেন সর্বসময়ের ফাস্টবোলার; সাফল্যের জন্য তাঁর নতুন বলের পালিশ 
দরকার হয় না; এমন কি প্রথমপর্ধায়ে তিনি ভালো বল করতেও পারেন না; 
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যায় আমার গরম হতে। সময়ের মধ্যে নতুন বল পুরনো হবার দিকে। 

গাল বলেন, আমি টেলিফোন করা ভালবাসি না। তাতে দোষ নেই, যেহেতু 
স্ত্রীকে নিয়মিত প্রেমপত্র লেখায় তাঁর আসান্ত আছে। গিলি ঘনরঙের দামী 
পোষাক পরতে বা কালো টাই ঝোলাতে চান। ভালো গাড়, যা ব্রেকডাউন হয় 
না, কিংরা ভালো গ্যারেজ, ব্রেকডাউন হলে চোখের পলকে যা গাঁড় সারিয়ে 
দেয়--এ সবও তাঁর প্রাঁতির বস্তু । জাজ গান, মনোহর রান্রে বাঁহর্গমন, বায়ার, 
আরও প্রিয় হুইস্কি, তবে পা যেন না টলে, বড় আকারের বাইবেলী 'সিনেমা- 
গালর অন্যান্য পছন্দের বিষয়। এসব 'জানিসের প্রাত প্রীতি নতুন কছ্‌ নয়-. 


নতুন কিছ নয় আর একাট জিনিস, বরং অত্যন্ত পুরাতন, গলির জীবনোতি- 
হাসে বলা যায় চিরল্তনী-_-তাঁন বল করতে চান। হাসি, গান, প্রাণের বন্ধু 
জন...আর রোদ্রালোকে বোলিং বোলিং বোলিং...ষে-কোনো দিক থেকে, যে- 

সারাদিন আমাকে বল করতে দাও, আমি তাই চাই। আমাকে খেলা থেকে 
সারয়ে নিও না। সারিয়ে নিও না আমার চিরশন্রু ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে। 
সাঁরয়ে নও না আমাকে আমার জল্মগত ঘৃণার আঁধকার থেকে, হংসা থেকে... 
আমার জীবনের সত্যতম প্রকাশ যেখানে... 

আঃ_আঁম *বাস টেনে 'নাঁচ্ছ মাঠে...আমার ফ;সফুস ফুলে উঠছে বিশুদ্ধ 
বাতাসে...একটা বাড়ীতি *বাস বাড়াতি জোর এনে দিয়েছে আমার মধ্যে...এ জোর 
যে ভিতরে ছিল আগে বুঝতে পারিনি, সমস্ত দেহমন সহসা স্পন্দিত হয়ে 
উঠেছে সেই নতুন শান্তির চেতনায়, আমি গমকে-গরমকে জেগে উঠাছ-সেই রসে 
ও রোষে বল করাছ...আর মনে হচ্ছে...এ পৃথিবী মহান...বাঁচার পক্ষে আর 
আম, এই পৃথিবীর শান্তর ঈ*বর... 


গিলকিস্টকে এবার হয়তো কিছ বুঝেছি। 


ক কক্রিকেট অন্য আকাশে ক & 


ভারতকে লোকে বলে ক্ষুদ্র দুনিয়া । অথচ ভারতবর্ষে এখন ক্রিকেটের মহা- 
*্লাবন, তব্দ দযনিয়ার বৃহৎ অংশে ক্রিকেট সম্বম্ধে অনুচিত অনাগ্রহ। এ সম্বন্ধে 
কিছুদিন থেকেই চিন্তিত আছি। ফরাসীরা ক্রিকেটের রসিক নয়, কিছু আগেই 
পাঠক জেনেছেন। জার্মানরাও তাই। রাশিয়া তো স্পন্টভাবে বিরোধী (যাঁদও 
শোনা যায়, শোধনবাদের প্রকোপে নাকি রাশিয়ায় ক্রিকেটচর্চা পুরু হয়ে গেছে) 
বাকি থাকে আমেরিকা, পৃথিবীর বৃহৎ শন্তিগ্লির মধ্যে। আমেরিকানদের 
দাবিমতো' আমেরিকাকে মূস্ত দুনিয়া ধরে নিয়ে ক্রিকেটের অ্রত্টা ও পোষ্টা 
ইংরেজজাতির উদ্দেশ্যে একদা এক আবেদন প্রচার করেছিলূম। আমি সামান্য, 
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১৬২ ক্রকেট অমানবাস 


বাঙালী লেখক, আমার আবেদনে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই, তবু ক্রিকেটের 
ভাব বিপদে আমার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হয়ান। আমি লিখোছিলুম, 
হে ইংরেজগণ! যেভাবে হোক, যত দত পারো মাকিনজাতিকে 'ক্রকেট-নেশা 
ধারয়ে দাও। 

আমার ব্যাকুল আবেদনের বিশেষ কারণ উপাস্থিত হয়োছিল, বা এখনো 
আছে। বিজ্ঞানের রকেট উল্লাতিতে আমাদের ভৌগোলিক সীমা সঙ্কাঁচত হয়ে 
যাচ্ছে, সেই সঙ্গে সম্লিকট হচ্ছে চৌগোলিক চেন্দ্র-গোলিক'এর লংক্ষিপ্ত 
রূপ) সীমা । আমোরকা ও রাশিয়া এই দুই জাত শ্‌ন্যে স্পৃটনিক ফোটাতে 
পেরেছে বলে তারাই প্রথমে চাঁদ পাবে। চাঁদ পাবার ব্যস্ততার জন্য আর্াবক 
বোমা ফাটানো প্ষল্তি বন্ধ রেখেছে তারা । কিন্তু রাশিয়া চাঁদে গেলে কখনই 
ধনতল্মের ডান্ডাগুলি ক্রিকেটকে নিয়ে যাবে না; নিয়ে যাবে মাকসের 'ক্যান্পি- 
টাল” ক্যাপিটালের প্রাতষেধক হিসাবে। সেক্ষেত্রে একমান্ন ভরসা আমেরিকা । 
ইংরাজগণ, জগতের বিশ্বকর্মাপূজায় তোমরা চাঁদিয়াল স্পুটানক ওড়াতে 
পারনি। এখন যদি মার্কিন-ভাগনেকে বাঁঝয়ে তাদের চন্দ্রমুখী স্পুটনিকে 
ক্রিকেট-গীয়ার ও এম-সি-সি নিয়মাবলী ঢুকিয়ে দিতে না পার, তাহলে 
ভাবষ্যতে চন্দ্র যখন আমোরকা ও রাশিয়া এই দুই অর্ধচন্দ্রে বিভন্ত হয়ে যাবে 
তখন উভয়ার্ধেই ক্রিকেট পাবে অধশচন্দ্ু। 

অথচ চাঁদে যাঁদ 'ক্রকেট না যায়, সেটা পৃথিবীর 'ক্রিকেট-রাঁসকদের পক্ষে 
অপাঁরসীম দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে--বিশেষত 'ক্রিকেট-সাঁহত্যের পক্ষে । ইডেনে 
শীতের দুপুর বা লর্ডসে গ্রীষ্মের অপরাহের কাব্য নিতান্ত তুচ্ছ 'রোহিণীতে, 
নিশিপার্ণমার তুলনায়। কজ্পনানেত্রে দেখুন আপনারা, এীতহাসিক লর্ড'স 
বা এতিহাসিক ইডেন-গার্ডেনের সামান্য সৌন্দর্যের পাশে, সৌন্দর্যের অক্ষয় 
উৎস চাঁদের পৌরাণিক রোহিণী-স্টেভডিয়ামের ক্রুড়াচছবি- সেখানে খেলা হয় 
নিত্য চন্দ্রালোকে, কলত্কবৃক্ষ থেকে ডাল ভেঙে ব্যাট তৈরী করা হয়, বল হয় 
কোন এক রান্তিম তারকা এবং খেলোয়াড় হলেন 'কিরণ-বসন স্বগাঁ় চারঘরগৃলি 
--সে খেলা দেখছেন-আপনি!!! 

তালতলা, বেলতলা বা নাকতলা, যেখানেই আপনার আড্ডাস্থল হোক, বাঁশ- 
বেড়ে, উল্বেড়ে বা রায়বেড়ে, যেখানেই আপাঁন বসবাস করুন, আপনার ক্লাইভ 
স্ট্রীটের আকাশে যাঁদ পাঁশুটে চাঁদ পর্যন্ত না ওঠে, তবু আপনি চাঁদনি 
ক্রিকেটের একজন মৃস্ধ দর্শক-_ 

অসম্ভব। সত্যই অসম্ভব হবে ঘাঁদ-না ইংরেজ তাদের বেয়াড়া ভাগ্নে আমে- 
'রিকানদের ক্রিকেট ধরাতে পারে। 

অন্যতম চল্দ্রহত বাঙালী-রূপে আমি চাঁদান ক্রিকেটের জয়গান করাছি না। 


ঈবীপান্তরবাসী ইংরেজদের 
উপর প্রকৃতির মারের সীমা নেই। তাদের শত দশর্ঘ, 'বিষান্ত এবং মৃত্যঘন্টা- 
ধ্বনিত । জানুয়ারির মৃত্যুনিশীথে ইংলশ্ডে চাঁদ ওঠে না, উঠলেও কেউ দেখে না, 
দেখলেও তা.নয়ে ভাবা বিষ্ট হবার বাসনা কারও থাকে না। ১৮৭৯, জানূরারি 
মাসের তেমন এক রাঁর কিন্তু িস্মযকরাবে কাব্যচার্টত হয়েছে-কারণ, সেট্‌- 
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রাত্রে উইন্ডসর-পাকের তুষারঢালা রূপালী স্বশ্নের উদ্যানে ক্রিকেটখেলা হয়ে* 
ছিল। 'সেই ৮ই জান্যরারির পূর্ণিমা-নিশীথে চাঁদ উঠোছল পূর্ণ প্রভার, 
একজন লিখেছেন, পনর্মে, নির্মল অন্লানদ্যাততে ভাস্বর চন্দ্র-সন্্যা থেকে 
রান্রি পর্যন্ত শ্রীধযন্ত এ এ টমসন এই কাঁব্যক বর্ণনার উপর সানন্দ কৌতুকে 
মন্তব্য করেছেন--“এই' প্রথম বোধহয় "শশীতচন্দ্রের সহদীর্ঘ মাহমার, বিষয়ে 
গদ্যে কবিতা লেখা হল।” এবং আমরা সকলেই জান, এর মূলে আছে ক্রিকেট। 

এহেন ক্রিকেটও মাঁকিনিরা খেলে না। সারা পৃথিবীতে যেখানে ইংরেজ গেছে, 
ইংরেজী গেছে, সেখানেই ক্রিকেট গেছে । ব্যাতিক্রম আমোৌরকা । মার্কন-শরীরে 
জার্মান, ইতালিয়ান, ফরাসী, স্প্যানিশ--সব রন্ত থাকলেও ইংরেজ রন্তের ভোট 
অনেক বেশি, অথচ ক্লিকেট-ব্যাপারে মাকিন-শিরাধমনীতে বহমান ফরাসী- 
জার্মান রন্ত ইংরেজ রন্তকে ডানকার্ক করে 'দিলে। "ক্রিকেটকে আমেরিকানরা 
কখনই নিল না গভীরভাবে । ক্রিকেটের কথা উঠলেই অর্বাচীন হাসিতে হো- 
হো করে সে বলে, বুড়ো মামাদের ভীমরাতি! বেসবল পেটাপেটি না করে, 
এ।গবির মারামারি ছেড়ে দিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুতোবাঁধা পূতুলের মতো 
নড়াচড়া করছে ক্রিকেটে! আরও বলে, সমারসেট মমের গল্পে পড়নি মামাদের 
কেতাবী আচরণের কথা £- যেখানে সাতাঁদন অন্তর ডাক যায় এমন কলোনির 
ধধৃধাড়া গোবিন্দপুরে বসেও ব্‌ঢ্ডা ইংরেজ কেমন করে রোজ প্রাতোঃকালে' 
বরের কাগজ পড়ে ? মামা এক সপ্তাহ পরে পুরো গত সপ্তাহের কাগজ পায় 
বটে, কিন্তু হাতে পেয়েও সাতাঁদনের কাগজ একসঙ্গে পড়ে ফেলে না; মামা 
সোমবারের ক।গজ সোমবারেই পড়ে, মঙ্গলবারের কাগজ মঙ্গলবারেই--তবে 
আগের সোমবারের, আগের মঙ্গলবারের, এই যা । একশো মাইলের মধ্যে কোনো 
সাদা চামড়া নেই তব্দ মামা খেতে বসবে পুরো খাওয়ার পোষাক পরে- প্রাতি- 
দিন, প্রতি রাত। 

মারিনের চাই গাঁতি। অটোমোবাইলের স্পীডোমিটারের শেষ দাগের উপর 
গাঁতির কাঁটা মাথা খণুড়বে, তবে না তাদের দিল খুশৃ! তারা সকাল থেকে 
মাঝরাত পর্যন্ত দৌড়য়, তারপর ঘুমের পল খেয়ে খাঁনক 'ঝিমোয়, তারপর 
চমকে উঠে ড্রেসিংগাউন পরেই আবার ছুটতে শর করে-এরা যে ক্রিকেটের 
ধাঁরলয়ের মার্গসঙ্গীঁতকে ঠোঁটের শিসে গলির সুর ভে'জে উড়িয়ে দেবে তাতে 
আর আশ্চর্যের 'কি আছে ? 

অথচ উপায় নাহিরে নাই। চাঁদে ক্রিকেট পাঠাতে গেলে আমেরিকান এইড্‌ 
চাইই গণতল্মশ দুনিয়ার । ণবশ শতকণ' মাঁক্নের 'ক্রিকেট-অনীহা যেখানে 
অনস্বীকার্ধভাবে সোচ্চার সেখানে--। 

ইংরেজরা মাকিনীকে ক্রিকেট ধরাতে চেষ্টা করোন তা নয়। এ ব্যাপার 
কোনো-কোনো মহাপ্রাণ ইংরেজের সাধনা ক্রিকেট-ইতিহাসে রেকার্ড'ত হবার, 
যোগ্য। একটি ঘটনার উদ্লেখ করতে পারি নম্নারূপে । ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন 
সাহিাতিক এ এ টমসন। অতাব উপাদের কাহিনী ।-- 

“আপনারা সকলেই স্যার অবেরণী স্মিথের নাম স্মরণ করতে পারেন নিশ্চয়; 
দীর্ঘচ্ছন্দ সৃপূর্ধ এই ইংয়েজ ভদ্রলোক ফিল্মে যোগদান করেন, ও শৈষের 
কে হলিউডের মফনেহদন রাজা হয়ে ওঠেন”. উমসন-লাহেব শর; করেছেন। 


১৬৪ ক্রিকেট অমান্বাস 


স্যার অবেরী হলিউডের ফিল্মে প্রাচীন ইংরেজ ভদ্রলোকে'র আদর্শ নমুনারূপে 
গৃহীত হয়েছিলেন। হলিউডের বহু গণ্ডগোলের মধ্যে এই সাঠক 'নির্বাচনাট 
তাদের পক্ষে অস্বাভাবক ব্দ্ধিমত্তার পরিচায়ক । “কিন্তু একথা খুব অল্প 
লোকই জানেন যে, স্যার অবেরী স্মিথ একদা সি এ স্মিথ নামে কেম্বরিজ, 
সাসেক্স ও ইংলন্ডের ক্রিকেটার ছিলেন, 'যাঁন সাউথ আফ্রিকায় প্রথম সফরকারী 
দলের আধনায়ক !” মিঃ টমসন জানিয়েছেন_-সি এ স্মিথ তাঁর আভিজাত্য 
অনুযায়ী ধীরলয়ের বোলার ছিলেন, এবং 'প্রাচীন ইংরেজ ভদ্রলোকে'র অবশ্য 
কর্তব্যরূপে বিদেশে "ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেম্টা করেছেন। হলি- 
উডের ফিল্স-কলোনির মধ্যে তিনি একাঁট 'নিজস্ব ক্রিকেট-দল পোষণ করতেন। 
এবং লর্ড হক বা লর্ড হ্যারিস, যাঁরা 'ক্রকেট-কেতার মহালর্, তাঁদের তুল্য 
কঠোরতার সঙ্গেই স্যার অবেরী তাঁর নিজস্ব ক্রিকেটদলের আচারআচরণ 
নয়ন্মণ করতেন। এটকেটের এতটক্‌ নড়চড় না হয়, 'ক্রকেট নিয়মাবলীর 
প্রতটি ধারা যাতে সব্যাখ্যার সঙ্গে গৃহীত ও পালিত হয়-_সৌঁদকে তাঁর কড়া 
নজর ছিল। 

রীতিরক্ষায় স্যার অবেরীর দৃম্টি যেমন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বাদ্ধি পেয়েছিল. 
তেমাণ হ্রাস পেয়েছিল সাধারণ দৃম্টিশীস্ত। ফলে একদিন তিনি খেলার সময়ে 
একাঁট মহাদোষ করলেন, যে দোষ করলে অন্যকে কখনো ক্ষমা করেনান-_স্যার 
অবেরী 'দ্লপে একাঁট ক্যাচ ফসকালেন। তৎক্ষণাৎ তান খেলা থামিয়ে নিজ 
বাটলারের উদ্দেশ্যে সঙ্কেত করলেন। বাটলার পাঁরপূর্ণ আনুষ্ঠানকতার সঙ্গে 
মাঠ পেরিয়ে তাঁর সামনে উপনীত হল, এবং নত' হয়ে আভবাদন করল। 

'আমার চশমা আনো” স্যার অবেরীর আদেশ ঘোষিত হল। 

ধীরপদে বাটলার ফিরে গেল এবং একই ধারতায় প্রত্যাবর্তন করে স্যার 
অবেরীর সামনে রোপ্যপান্রটি তুলে ধরল । পাত্রের উপরে খাপে-ভরা চশমা । স্যার 
অবেরী খাপ খুলে চশমা নিলেন, পরলেন, এবং আম্পায়ারকে পুনরায় খেলা 
শুরুর আবেদনসূচক আদেশ 'দিলেন। বোলার বল দিল, ব্যাটসম্যান আবার 
খোঁচালো, বল স্যার অবেরীর হাতে ছুটে গেল, কিন্তু...পুনশ্চ ছিটকে বেরিয়ে 
গেল। *বাসরুদ্ধ চতুর্দিক। অবশেষে উধ্বাকাশের দিকে সমূচ্চ আভযোগ 
গ্াজত হল--ভো! ভগ্ঘবন্‌ !” স্যার অবেরী আর্তনাদ করলেন-_“মূর্খটা আমার 
পড়ার চশমা এনেছে! 

একদা স্যার অবেরীর দলের সঙ্গে আমোরিকায় আগত একটি বৃটিশ ব্ুজারের 
নাবিকদলের ম্যাচ হওয়ার স্থির হয়েছে । টমসন-সাহেবের এক পাঁরিচিত ব্যন্তির 
খৈলার কথা ছিল স্যার অবেরীর দলে । দুঃখের বিষয়, খেলা আরম্ভের আগে পা 
ফসকে পড়ে গিয়ে এ ব্যন্তির পায়ের গোছে এমন মোচড় লাগল যে, খেলা 
অসম্ভব । এখন কা উপায়! স্যার অবেরীকে এই দুর্ঘটনার কথা বলতে সাহস 
হল না, তাঁর যা মেজাজ । একমান্র উপায়, আহত ব্যান্ত ভাবলেন, যেভাবে হোক 
একজন বিক্প খেলোয়াড় যোগাড় করা । সেই উদ্দেশ্যে তানি জনৈকা বান্ধবীর 
'অঙ্গে ভর করে (পা মচকানোর জন্যই নিশ্চয় 1) হলিউডের সর্বাদকে এমন 
একজনের সন্ধান করে ফিরতে লাগলেন, যিনি ণরুকেট নামক ইংরেজ খেলা টিকে? 
জানেন। বার্থ সম্ধানের শেষে ষে একটিমাত্র ব্যাপ্তকে রাজি করাতে পারলেন, 


নট আউট ১৬৫৬ 


খৃতান হলেন আ্যআডভেণ্টার বইয়ের সাহসী আভনেতা উইলিয়ম বয়েড। 

আঁভনেতাঁটির অবশ্য ক্রিকেট-ীনয়মকান্দন সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাও ছিল 
না। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলা হল-_-'আরে, খেলাটা নিতান্ত সোজা; অনেকটা 
বেসবলের মতোই, বরং বেসবলের চেয়ে অনেক কম জাঁটিল ।' অনেক চেষ্টায় তাঁকে 
ক্রিকেটের জন্য ফ্লানেল চড়াতে রাজ করা গেল। সৌভাগ্যবশত স্যার অবেরী 
টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত করোছলেন; তাই আহত ব্যন্তির অনুপা্থাত 
কিংবা তাঁর বিকল্পের হাজরা কারোররই চোখে পড়েনি। 

আহত ব্যন্তি ছিলেন বোলার । ব্যাটিংয়ে তাঁর স্থান নবম। নবম ব্যাটসম্যান- 
রূপে নবাগত মার্ক অভিনেতাটি যখন মাঠে নেমে উইকেটের দিকে হাঁটতে 
শুরু করলেন, তখন ছ' ফুট তিন ইণ্টি আকারের সেই ব্যাস্ত এক দৃশ্য সৃম্টি 
করলেন বটে। 

ব্রীজে গিয়ে দাঁড়িয়েই তিনি পুলিশের ব্যাটনের মত ব্যাট ঘোরাতে লাগলেন। 
আম্পায়ার নম্্ভাবে প্রশ্ন করলেন-_“ক চাই, সেন্টার 2 

'ছোঁড়া শুরু হোক" _আঁভনেতার হুঙ্কার । 

প্রথম বলটি ফসকালো। দ্বিতীয়াটিও তাই। তৃতাঁয় বলটি লেগে সান্দর ধাঁর- 
গতি ফুলটস। সে বল পাওয়ামান্ত লঙ-অনের দিকে আকাশছোঁয়া মার--বল 
উড়ে গেল মাঠের বাইরে বোধহয় বিভারলি পাহাড়ের উপরে- না, বোধহয় 
প্রশান্ত মহাসাগরে !! 

অকস্মাৎ সকল ইংরেজ খেলোয়াড় আঁতকে উঠে দেখে- ব্যাটসম্যান একেবারে 
উন্মন্ত। শব্দমান্র উচ্চারণ না করে তিনি পাগলের মতো ছুটে গেলেন পয়েশ্টের 
আম্পায়ারকে বেম্টন করে মিডঅনে, মিডঅন থেকে স্কোয়ার লেগে, এবং সেখানে 
ক্ষণমান্র না থেমে তারের মত 'নিজ উইকেটে। 

সকলের দমবন্ধ । চক্ষযস্থির। মুখ ব্যাঁদত। প্রত্যেকটি খাঁটি ইংরাজ প্রায় 
মূছিতি। ক্রিকেট-মাঠে ইয়াঙ্কি তার বেসবল দৌড় সমাপ্ত করল । 

স্যার অবেরী শুধু বলতে পারলেন আমি ভিক্রেয়ার করল:ম' একমার যা 


সহাবস্থান কেন অসম্ভব । নিয়মের টাই ঝোলানো এই খেলাটির ভিতরে 
অসংবরণীয় মার্কিন-শরীরকে প্রবেশ করানোর মতো দুরূহ কাজ পৃথিবীতে 
আর নেই। তদুপার আঁভজাত ইংরেজের 'ক্রিকেট-ভাষা নিয়ে মানের উগ্ 
অশালণন ব্যঙ্গ : 

“আমাদের দেশে কোনো-কোনো ব্যান্ত ভাবেন 'ক্রিকেট এক ধরনের ফাঁড়িং-- 
ক্রিকেট শব্দের আভিধানিক অর্থ যা। লর্ডসের বা' অন্য মাঠের সুন্দর ছাঁটা 
ঘাসের উপরে 'ক্রকেটাররা ফড়িং-এর মতোই লম্ফ-বাম্ষ করে, তবে ফড়িং-এর 
চেয়ে তাদের লম্ফ-বাম্ফে অনেক বোঁশ শঞঙ্খলা আছে এবং ভাবেগগাঁতকে তা 
বিশেষ গভীর ।” 

হে ক্রিকেট দুনিয়া! জেগে ওঠো- পাষণ্ড মাকিনিদের বিরদ্ধে তৃতশয় বিষ্ব- 
ঘূষ্থ আরম্ভ করে দাও! আঁ সুমহান 'ক্রিকেট হল ফড়িং-নাচ। আঁতধান থেকে 


৯৬৬ ক্রিকেট অমানবাস 


শর্রুকেট' শব্দের এ অর্থ যাঁদ করো, তাহলে আমরাও তোমাদের 'বেসবলের" 
শব্দার্থ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে যাঁদ বলি, বেসবল মানে ঘৃণ্য জঘন্য বল, সেটা 
কেমন দাঁড়ায়? কতখানি ভয়াবহ এঁ খেলা তা বেদবোলারদের সাজ-পোষাকেই 
মাল্‌ম। প্রাচীন নাটইদের মতো আপাদমস্তক বর্মে ঢেকে যখন তারা মাঠে 
নামে, তখন উদ্দেশ্য যুদ্ধ কি খেলা, বলা শন্ত। আমরা অবশ্য বেসবলের বিরদ্ধে 
এ ধরনের কথা মোটেই বলব না, আমরা ক্রিকেট-ভভ্ত, আমাদের জাত আলাদা, 
মনোভাব গোপন করার খুব অভ্যাস আছে, আমাদের কঠোরতম ভাষা--এটা 
ক্রিকেট নয়' (যেমন, এটা মানুষ নয়)-কিন্তু 'ক্রিকেট-ঘাটে মাথা না-মুড়োলে 
কি বেসবল সম্বন্ধে এ কথাগুলি ন্যায়ত বলতে পারতাম না? 

মার্কিন ভদ্রলোক অতঃপর ক্রিকেট-দর্শকদের নিয়ে পড়েছেন : পক্রকেট দেখতে 
কোনই হাঙ্গামা নেই। শুধ্‌ দরকার একটি ইজিচেক্ার, একটি পাইপ বা দুটি 
পশমবোনার কাঁটা এবং সস্তাহখানেকের আঁফস পলায়ন।, 

পুনশ্চ খেলার প্রাত বিদ্রুপ : 

খেলাটা অবশ্য বিশেষ ঝঞ্ধাটের। তাতে সাদা প্যাশ্ট-সার্ট, কাঁটাওয়ালা জুতো, 
উইকেট, ব্যাট ও চামড়ামোড়া বল লাগে । উইকেট আবার দ7সারি। তিনটে করে 
কাঠের খোঁটাকে মাটিতে গে'থে একদিকের উইকেট তৈরা হয়, তার মাথায় থাকে 
দু, টুকরো কাঠ” যার নাম বেল। ৬৬ ফট দূরে মুখোম্যাখ গাঁথা থাকে আর 
একসার উইকেট। একদিকের উইকেটের কাছ থেকে বল ছুড়ে বোলার অন্য: 
শদকের উইকেট ছরকুটে দেবার চেষ্টা করে। বোলারের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা 
করে ব্যাটসম্যান। দুই উইকেটের মধ্যে ঘোড়দৌড় করে রান হয়। 

'আধিকাংশ বোলার বলকে ধাপায়। বলকে ঘুরপাক খাইয়ে বা মাঠের খোঁদলের 
সুযোগ নিয়ে তাকে লাফ খাইয়ে বোলাররা ব্যাটসম্যানকে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়াতে 
সচেম্ট। ব্যাটসম্যানের পক্ষে আত্মরক্ষা করার সবচেয়ে সদুপায় হল, বোলারদের 
দিকে ব্যাটের চওড়া দিকটি দেখিয়ে স্থিরভাবে ব্যাট ধরে থাকা। সেক্ষেত্রে ব্যাট 
ও উইকেটের মধ্যে ব্যবধান থাকে চুূলখানেক। এরই নাম উইকেটে পাথরগাঁথা। 
কৃতী প্রস্তরাশল্পীরা একনাগাড়ে উইকেটে 'তিনাঁদন চারাঁদন পর্যন্ত দাঁড়রে 
থাকে ।...ব্যাটারের বাঁ পাশ ঘে'ষে খুব কাছে যে-ফিজ্ডার দাঁড়ায় তাকে ণসাল 
মিডঅন' বলে, ডানাঁদকে ঘেষে দাঁড়ালে বলে ণসাঁল 'মিডঅফ', কেন বলে তার 
চিন্তায় নিরেট গবেষকের 'ঘিল্‌ পর্যন্ত ঘুলিয়ে যায়। 

ক্রিকেট সম্বন্ধে আরও একট মাঁর্কনী ব্যঙ্গরচনা উপহার 'দিচ্ছি। লেখাটি 


জনৈক আমোরকান সাহাত্যিক, খান এই রচনাটির ঘষ্টা তানি জীবনে 
একবার মান্ন '্কেট খেলেছেন, খেলাশেষে লম্বা হয়ে নমস্কার করেছেন এই 
“বন্য বর রক্তান্ত ক্রীড়ানামক কাণ্ডটিকে। ইংলশ্ডে 'লেখক-সক্ঘ” ও 'প.স্তক- 
ব্যহ'.এই দুই দলের খেলায় একে 'লেখক সংঘের' পক্ষে অবতার্ণ হতে বলা 
হয়। কার যেন মাথায় আইডিয়া এসোৌঁছল, যাঁদ বেসবল-পাঁরচিত কোনো 
মাঁকন ভদ্রলোককে ক্রিকেট-মাঠে নামিয়ে, পরে তাঁর কাছ থেকে আঁভজতার 
কথা লিখে. নেওয়া যায়, মজা মন্দ হয় না। মাকিন-ভদুলোক সরলপ্রাণে মাঠে 


গট আউট ১৬৭ 
নেমে পড়েন অন্যের উৎসাহে । তারপর কা ঘটল তাঁর মুখেই শোনা যাক! 
আমি বাদসাদ দিয়ে হাজির করছি : 

“বযাপারটি লঘুভাবে নিয়ে আমি খুবই ভুল করোছলম। ভেবোছল্‌ম, 
ছোঁড়া বলকে লাঠিপেটা করা যার কিছ অভ্যাস আছে, যে উচু জানিস ল্‌ফতে 
বা মাঠে খাটাখাটুনি করতে পারে, তার পক্ষে এই সহজ খেলাটা ম্যানেজ করে 
নেওয়া আদপে শন্ত হবে না। বাপরে- যদি ঘুণাক্ষরে জানতুম দুটি দল মারাত্মক 
শত্রু এবং তথাকথিত খেলাঁটর মধ্যে এতখানি বিপদ আছে, তাহলে আম 
(ক) কদাপি এই গ্ন্ডামির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতুম না, কিংবা (খ) বুল- 
ফাইটারদের মতো সারারান্রি প্রার্থনায় কাটাতুম, যারা বুঝতে পারে আগামী 
প্রভাত তাঁদের জীবনের শেষ প্রভাত। 

“অনিবার্য সর্বনাশ সম্বন্ধে আম প্রথম সচেতন হলুম যখন আমাদের দল 
গোড়াতেই ফিজ্ডিং করতে নামল । আমি আবিচ্কার করলুম যে, আমাকে গ্লাভস 
পরতে দেওয়া হবে না, অথচ হাকিড়ানো বল আমাকে পাকড়াতে হবে খোলা 
আঙুলে । তারপর আমাকে একটা জায়গায় দাঁড় করানো হল-দিব্যি গেলে 
বলছি তার নাম দিলি মিডঅন-যেটা ব্যাটসম্যানের ছয় ফুটের মধ্যে কিন্তু 
আমাকে শিরস্ত্রাণ বা বুকে বর্ম কিছুই পরতে দেওয়া হল না। 
সাল মিডঅনে ফিল্ডিং করবার সময়ে, অহো, আমার "দ্বিতীয় মহায্যদ্ধ- 
কালীন একটি চমৎকার অপরাছের কথা মনে পড়ে গেল” যখন পাশ 'দিয়ে একে- 
বারে গা-ঘে*ষে এক-ঝাঁক গুলি ছুটে গিয়েছিল। একটি গ্যাীল-বল আমার পায়ের 
গোছে ধাক্কা খেয়ে চোখের পলকে বাউশ্ডারি। গোছে পরে '্লামস্টার করতে 
হয়েছিল। উচ্চ থেকে সাঁ করে নেমে-আসা বলকে বাগাবার চেষ্টায় একটা আঙ্‌ল 
এমন জখম হল যে, টাইপরাইটারের উপর নৃত্য করবার ক্ষমতা তার বেশ কিুদ- 
দিন থাকোনি। নীচু হয়ে থাকার জন্যে পিঠে ব্যথা ধরে গেল এবং যাঁদ তারই 
টানে, বার্ধক্যের জন্য নয়, মাথা না নাড়াতুম তাহলে একটি বল আমার মাথার 
ঘিল্‌ একেবারে চলকে 'দিত। 'কেমন লাগছে ?'- ক্যাপ্টেন শুধালেন মধুকণ্টে, 
«ব মজার খেলা, কি বলেন? 

“ওভার-চেঞ্জ হলে আমাকে যে-জায়গাটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হল, সেটি 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান, কিন্তু খানিক পরে দেখি, বাউস্ডারি বাঁচাবার জন্য 
দৌড়তে-দৌড়তে আমার জিভ বোরয়ে ঝুলে পড়েছে। 

“সেই তো সবে শুরু । বিকেলের দিকে আমার ব্যাট করার পালা এল । কখনো 
ক্রিকেট ব্যাট ধরিনি বলে মাঠে ফায়ারিং-লাইনের সামনে দাঁড়াবার আগে আমাকে 
একট; প্রাকটিশ করতে দেওয়া হল। আমার থেশতলানো পায়ের উপরে প্যাড 
চাঁড়য়ে, হাতে একটা থ্যাবড়া ব্যাট ধরিয়ে দিয়ে, আমাকে নেটে দাঁড় করিয়ে 'দিয়ে 
বললে, 'দেখে খেলবে! একটি বোলারও জোগান দেওয়া হল। সে ব্যান্ত দৌড়ে 
ধেয়ে এসে হঠাৎ লাফ মেরে বলটিকে মাটিতে এমন একে দিলে যে, বলাট বাঁ 
করে উপরে উঠে আমাকে এমন এক স্থান আঘাত করল... ইয়ে... 

াস্টাএড ও আধস্টার 'িপ্রামের দ্বারা আমি যে-ান্ত সংগ্রহ করলহম ভাতে 
হেটে ব্রীজে পেশছানো সম্ভব হল। 

“গোলাবর্ধণের মধ্যে আমার সংক্ষিপ্ত কূর্মাবস্থানকালে আম যে ছয় রান 
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সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়োছলুম তা বিশুদ্ধ আত্মরক্ষাব্যপদেশে, অধিকতর আঘাত 
থেকে পারন্রাণচেস্টায়। পরে শুনলাম, আমি নাকি কয়েকটি অদ্ভূত ভালো হুক 
করেছি। আসলে মাথা বাঁচাতে আম বলাটকে দূত সাঁরয়ে দেবার চেষ্টা করে- 
ছিলুম। প্রথম মারের পর কে একজন চেশচিয়ে উঠল--ছোটো !” যেটা ইয়ার্ক 
ছাড়া আর কিছু নয়, দৌড়বার অবস্থায় 'ছল্‌ম না সকলেই জানে, তব্দ চেষ্টা 
করলুম, ফলে শিরায় টান ধরল । 

“এই আঁতিবিচিত্ন আংলো-স্যাক্সন আঘাতে সংঘাতে কতক্ষণ লিপ্ত থাকতে 
গারতুম জানি না, হয়ত বেশ খানিকর্ষণই' পারতুম কারণ মানুষেব বাঁচার তাগিদ 
প্রবল- আত্মরক্ষা করে যেতামই প্রাণপণে-যাঁদ না একজন লম্বাপানা ল্যাকপেকে 
নোলারকে আমদানী করা হোত। পুরনো ভয়ঙ্করাঁটর চেয়ে এর ধরনধারণই 
আলাদা । একে নরম চতুর বলা চলে। ইনি উপরাঁদকে একটি সুমধুর বস্তু 
উীঁড়িয়ে দিলেন, মায়ের হাতের মোয়ার মতো সেটি ঝুলতে-ঝুলতে অর্ধবৃত্তাকারে 
আমার কাছে আসতে লাগল-আমার শরাীরসম্বম্ধীয় কোনো দুরভিসান্ধ তাতে 
ছিল না। সেটি টুক্‌ করে আমার পায়ের কাছে খসে পড়বে আর আঁম সেঁটিকে 
একদম সাবাড় করব! আমেরিকান ধাঁচে হাত-খুলে লম্বা ব্যাটে প্রেমসে বলাট 
ওড়াবো-ছ-এর জন্য আট...দশ...বার যা হয়--বাউণ্ডার-্রান্ত আলো-করা 
অবজ্ঞাপরায়ণ দর্শকদের কিছু শিক্ষা 1দিয়ে দেব। 

“দুঃখের বিষয় আমি লক্ষ্য কারান, বস্তুটি বৌঁবোঁ-ও-ও করে ঘ[বছে। যে 
মার বলটিকে টেমসের পরপারে পাঠাতে পারত তা প্রথমত আমার কন্য়ের 
একাঁটি তন্নী ছিপ্ড়ল, এবং তার দ্বারা বলটি ব্রুদ্ধ মৌমাছির মতো গন্গন 
করতে করতে আকাশে উঠে পড়ল, তারপর নামতে লাগল জনৈক 'ফিল্ডারের 
প্রতীক্ষার অঞ্জলির উপরে-_ক্রিকেটের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ সেইখানেই। 

“কিন্ত কর্মফল তখনই শেষ হল না। সোঁদন সন্ধ্যায় ইটনে বন্তুতা দেবাব 
কথা । বসে বস্তৃতা করতে হল কারণ দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। পরদিন দোখ নখ 
থেকে কণ্চাক পর্যন্ত মদীয় শ্রীচরণের সবন্ধ কালাসিটে। শয়েও শান্তি নেই 
কারণ শুতেই পার না। অবশ্য আমার এমন কিছ হয়নি যা ছয় মাসের বিশ্রাম. 
মাসাজ, গ্লাস্টার-বজ্ধন, ইনফ্রা-রেড রশ্মিপ্রয়োগ ইত্যাঁদ দ্বারা সারতে না পারে 
যাঁদও আমার একটা আঙ্গুল এখনো ঘাড় বেশকয়ে আছে, তাকে টেনে টাইপ- 
মেশিনের উপর আনতে পারান। 

“ক্রিকেট খুব মজাদার ব্যাপার £ হুম্‌।” 

হুমু-এহেন আমোরকানকে বা আমেরিকানদের "ক্রিকেট শেখাতে হবে, এমন 
কলসাঁর কানা খেয়ে ? ঈশবরপ্রুষদের যা সাধ্যে তা সাধারণের অসাধ্যেই। তবে 
একটি আশার কথা হল, ওয়ারেন হেস্টিংসের সংখ্যা যাঁদও আঁধিক কিন্তু 
কোঁটিকে গুটিক এডমশ্ড বার্ক তো আছেন। 'ক্রিকেটকে ভালবাসে এমন 
'আমেরকান আছেন, 'যাঁন ক্রিকেটকে নিছক খেলার্পে দেখেন না, দেখেন 
উপভোগময় জাঁবনচ্ছাবরূপে। বুঝতে পারাছি, যে-সব আমোরিকান, অশান্ত 
জীবনের ঘূর্ণি থেকে ম্যান্ত পেতে হাভানা দ্বীপপহজের সমূদ্রতটে নারকেল 
গাছের আলোছায়ার উপর উপ্ড় হয়ে পড়ে, কিংবা জাপানী গেইশা-শাহের 
স্তব্ধ 'চন্শালায় সবপ্নজশবনে ভূব দেয়--তাদেরই একাঁট মন "ক্রিকেটকে ভাল- 


নট আউট ১৬৯ 
বেসেছে, তার অলস-বিলাসের বিলম্বিত সুরের মোহে । সেই মন প্রশ্ন করেছে-_ 
ওগো আমার ভাই-বম্ধূরা, ক্রিকেটকে তোমরা যেমন মনে করো তেমান বাদ 
উদ্ভট হোত, তাহলে ধরাপৃন্ঠে এতাঁদন টিকে রইল কি করে? শুধু তাই নর 
এখনো কি করে লক্ষ-লক্ষ লোকের মনে আনন্দ-মাদকতা আনছে ? ক্রিকেট যাঁদ 
এত দুর্বোধ্য, তিনি প্রশন করেছেন, তাহলে পৃথিবীর ছাস্পান্ন কোট মানুষ 
তাকে বুঝছে কিভাবে £ 

এই হৃদয়বান আমেরিকানের মতে, মার্কিনদের পক্ষে ক্রিকেট বোঝার প্রধান 
বাধা- শুরুতেই ফস্টিনস্টি করার ইচ্ছা । তিনি তাই গোড়াতেই বলে দিয়েছেন, 
রকেট সম্বন্ধে তাঁর দেশবাসী বিদ্রুপ করে যে-সব কথা' লিখেছে সেগাজলি 
মোটামুটি সত্য। এই খেলায় 'গদগ্গাল” বলে সত্যই একটা ব্যাপার আছে এবং 
মাঠর বিভিন্ন অবস্থানকে ণসলি” গালি 'ফরোয়ার্ড-সটলেগ” পঁডপ স্কোয়ার- 
লেগ", ইত্যাঁদ বলা হয়। এই খেলায় একবচনের 'ইানিং হল ইনিংস এবং যথার্থই 
খেলাটা কখনো-কখনো স্লো-মোশন ছবির মতো দেখায়। চিকিৎসাবজ্ঞানের 
গবেষণার দ্বারা সত্যই এ-সত্য প্রাতষ্ঠিত হয়েছে যে, একজন ফিল্ডার মাঠে 
যতখানি শান্ত ব্যয় করে, তার থেকে গড়ে বেশি শন্তি ব্যয় হয় তার মাঠে গাড়ি 
করে পেশছতে। একথা মিথ্যে নয় যে, খেলোয়াড়, দর্শক সবাই হঠাৎ ৪-১৫ 
মিনিটের সময়ে সব থামিয়ে চা খায়। আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করার রণাঁত 
এখানে নেই, উত্তেজনাপ্রকাশের সর্বোচ্চ উপায় হাততালি । সমস্ত ব্যাপারটা 
দীর্ঘস্থায়ী রণকৌশলের সঙ্গে য্ুন্ত বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, 
টেস্টম্যাচের ক্ষেত্রে মাসের পর মাস, বিনা ফলাফলে খেলা চলতে পারে । এমন 
প্রকৃতিনিরভর খেলাও আর নেই । বৃন্টিতে খেলা স্থাঁত থাকবে অথচ সে-খেলা 
ভাঁবষ্যতে হবে না। এখানে খেলা বব করে দেওয়া না-দেওয়া ক্যাপ্টেনের খুশির 
ব্যাপার । প্রয়োজনমতো চালিয়ে যাওয়া কিংবা লাগসই বন্ধ করে দেওয়ার উপর 
অনেক কিছ নির্ভর করে।-1০ ৫601815 01 1701 60 ৫০01270 15 215/25 
£)০ 0095607% 2 020০ [যেটা বাউল সরে দাঁড়ায় : ছাড়ব কি ছাড়ব 
না- ওরে মন! ক্রিকেট এই-যে মহা প্রশন-ধন। ] 

তাহলেও 'ক্লিকেট একাঁট অপূর্ব খেলা- এই মার্কন লেখকের মতে। এই 
খেলার মন্দ রূপের চেহারা' তিনি জানেন, যার দলীয় রূপ- ভারত-পাকিস্তানের 
১২টি ড্রটেস্ট এবং ব্যান্তগত রূপ-_ওয়েস্টইশ্ডিজের বিরুদ্ধে হানিফ মহম্মদের 
ন্রিশতাধিক, সাড়ে তিন দিনে। কিন্তু উল্টোদিকে আছে ইংলশ্ড-অস্ট্রোলয়ার 
*বাসরোধী টেস্টম্যাচ কিংবা ব্রাডম্যানের একাদনে তিনশো চার। টেস্টম্যাচেই 
ক্রিকেটের কলাকোঁশলের শ্রেষ্ঠ আঁভব্যান্ত, সন্দেহ নেই, তব্দ এই খেলার কথা 
ভাবতে গেলেই গাঁতক্লান্ত মান লেখকের মনে আসে ইংলশ্ডের অপরপা 
গ্লামপ্রকৃতির ছবি-যার কোলে জল্ম নিয়েছে 'ক্রিকেট, খেলা করেছে প্রান্তরের 
সবদজে, যার সাথী ছিল গ্রামের রাখালেরা, গুরু ছিলেন গির্জার পাদরী। সে 
এক ভি দিনের ভিন্ন যুগের স্মৃতি-যখন সত্যই মানুষের সময় ছিল খেলা 
করার- খেলা করার! ক্রিকেট এমনভাবে ইংরেজ মনে আসন নিয়েছে যে, 'ক্রিকেউ- 
রসিকের কাছে ইংরেজজাতি দুই ভাগে বিভন্ত--ক্রিকেট-প্রিয় ও 'কিকেট-বিরজ্ধে। 
নবাঁন আমেরিকার একটি মন পুরনো ইংল্ডের দুর্গ-চালের শেষ সীমায়, 


১৭০ ক্রিকেট অমানবাস 


মেষচারণপ্রাল্তরে, সংপ্রাচীন ওক গাছের ছায়াবূলানো ক্রিকেটের স্ব্নরসে ভবে 
যেতে চায়, যথার্থ ক্রিকেট দেখতে চলে যেতে চায় নগরের বাঁধানো পথ ছেড়ে-- 
পড়বেন ম্যাণ্চেস্টার থেকে...মেতে-যেতে আধা শহরে পেশছলেন, কয়েকাঁট 
দোকান পেরোলেন, একটি পেট্রল-স্টেশনও। এক বৃদ্ধ তাঁর কুকুর নিয়ে হাঁট- 
ছিলেন। পাইপস্হদ্ধ হাত তুলে তান আপনাকে দৌঁথয়ে দিলেন 'ক্রিকেট-মাঠ 
কোন্‌ দিকে। তিনিও একই স্থানের যান্রী। 

“খুব জানাশোনা পাঁরবেশে ক্লিকেট-মাঠাট; তার চার-পাশে একটা রাস্তা) 
মাঠঁটি বেড়ায় ঘেরা। এধারে ওধারে ঝোপ-ঝাড়, বড়-বড় গাছসদ্ধ প্রান্তর, একটি 
চার্চ এবং মাঠের পাশে পানশালা। কত যে পানশালা আছে ইংলণ্ডে পৃক্রকেট- 
মাঠের ধারে! পৃরনো লোহার গেট খোলা পড়ে আছে, ডাকছে যেন, ঢুকবার 
সময়ে মধুর অনুভূতি জাগল--টিকিট-চাওয়া হাতটি বাড়ানো নেই। হঠাৎ একটা 
ভিন্ন জগতে প্রবেশ। 

“শান্ত, ভার শান্ত, আর কী অপরূপ স্ন্দর। গাছের উপরে একটা পাখা 
আবরত ডেকে যাচ্ছে, বড়-বড় নিশ্বাস টেনে কাঁপছে একটা কক্র। মাঠের 
মধ্যে বাচ্ছা ছেলে ঢুকে পড়েছে, তার বাড়ীর লোক তাকে ধরে ফেরাচ্ছে। 
সাইকেল থেকে নেমে পড়ল কে একজন, একট; উপক দেবার জন্য। সবূজ ঘাসের 
উপর রোদের ঝলমলান, আর তার উপরে শ্ভ্র পোষাকে স্বস্নাচ্ছন্ন কয়েকাঁট 
মানুষ । খেলাটি খাঁনক এগিয়ে গেছে ইতিমধ্যে, কিন্তু বিশেষ দর্শনীয় কিছু 
ঘটেনি বলে-যেটা ঘটার কোনো সম্ভাবনাও নেই-_ও-ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ 
কেউ মাথা ঘামায় না। দর্শক আসছে, যাচ্ছে-বেকার লোকই শুধ্য শুরু থেকে 
শেষপযন্তি খেলা দেখে। 

“মাঠের এক কোণে সান্দর ক্লাব-ঘর। তার কাছে স্কোরবোর্ড। দলের নাম 
লেখা নেই স্কোরবোর্ডে। তবে স্থানীয় দল ফিল্ডিং করছে। মাঠের ধারে 
দাঁড়ানো ফিল্ডারটিকে বিপক্ষ দলের নাম আপাঁনি জিজ্ঞাসা করলেন। সে নিজের 
জায়গা ছেড়ে আপনার কাছে এল-এলে কোনও ক্ষতি নেই--বিনীতভাবে বলল, 
ঠিক বলতে পারছি না কোন্‌ দলের সঙ্গে খেলছি...তবে বলেন তো জেনে 
বলে দিই।-থাক দরকার নেই--যাঁদ এ প্রশ্নে খেলোয়াড়ীটিরই কোনো প্রয়োজন 
না থাকে, আপনারও থাকবে না। না, জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই- আপাঁন 
বললেন। 

"এতক্ষণে আপনি কিছু ক্রিকেট বুঝতে আরম্ভ করেছেন। 

“যে-ছোকরার সঙ্গে আপনার কথা হল, রা 
অর্ধেক খেলোয়াড়ের বয়স তাই, বাকি অর্ধেক চজ্লিশের উপরে । তারশের 
দল বড় ক্রিকেট খেলতে ইয়কর্শায়ারে চলে গেছে। আপনার সদ্যপারচিত 
খেলোয়াড়টির খেলায় আপনি একটু মন দিলেন: সে চমৎকার দৌড় দিয়ে 
একটি বল থামাল, একাঁট ক্যাচ ফসকালো; ক্যাপ্টেন তাকে অবশেষে বল 'দতে 
ডাকলেন। সে ছুত দুটো উইকেট ফেলে 'দিলে, হীনংস শেষ হয়ে গেল। বেশ 
বোলিং--আপনি নিজের মনে বললেন। 

“আপনার ছোকরাটি ব্যাট করতে নেমেছে এবার। তিন নম্খর সে। প্রথম 
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ধলাঁট আটকাল, দ্বিতীয় বলাঁট অফ থেকে লেগে ঘোরাল কিন্তু রান নেওয়া 
সম্ভব হল না, পরের বলটি তীব্রভাবে কাট করল গাল ও থার্ম্যানের মধ্য 
দিয়ে। সে রান করতে লাগল, আপাঁন নিজের মনে বললেন...বেশ ব্যাটিং...সে 
অন্যদিকে গিয়েছিল, আবার ঘুরে এসেছে । এবার প্রচণ্ডভাবে বাউণ্ডাঁর করল । 
তার ফলে বেশিরকম আত্মবি*বাস এসে গেল তার। পরের মারাত্মক ঘোরা 
বলটিকেও ঘোরাতে গেল, ফসকালো, উইকেট ভেঙ্গে গেল এবার । অগত্যা সে 
হাসল। তারপর চলে গেল। 

“সুন্দর বোলিং_-আপাঁন ধীরে বললেন। যাঁদও স্থানীয় দলের 'বিপক্ষ- 
বোলিংকে আপাঁন প্রশংসা করলেন তব আপিন ভাবলেন, গ্রামের লোকেরা কিছু 
মনে করবে না। সত্যই তারা কিছ মনে করে না।” 

আমার আর কিছুই বলার নেই এই লেখার পরে। ক্রিকেটের স্বাদ, সুখ, 
জীবনদর্শন, মারিন-ভদ্ললোক এমনভাবে তুলে ধরেছেন যাতে ইংরেজও 
ঈর্ষান্বিত হতে পারে। এমন মার্কিনরা যতদিন আছেন ততাঁদন পৃথিবীতে 
শান্তি আছে। এখন কাজ হচ্ছে, এই ধরনের মাকিনের সংখ্যা বাড়ানো । এর 
জন্য ডবলিউ জি গ্রেসের নামে এম-সি-সি একটা 'গ্রেস ফাউন্ডেশন" স্থাপন 
করতে পারে, যার বৃত্তি নিয়ে মার্কিন ছাত্র-ছাত্রীরা ইংলণ্ডে এসে ক্রিকেট-জাঁবন- 
যাত্রার সঙ্গে পাঁরচিত হয়ে যাবে । যত দ্ুত এই কাজ করা যায় ততই ভাল, 
নচেৎ চান্দ্র ক্রিকেটের হীতি। চাঁদের জাতীয় ক্লাঁড়া সেক্ষেত্রে বেসবল হয়ে যাবে 
এবং সে-খেলা হবে সহাবস্থানে রেড-স্কোয়ারে। 
সত্যই ভরসা পাচ্ছি না, ক্রিকেট, কালচারের মতই বিস্তারে ধীরগতি । ক্রিকেট 
পাবার আগেই মাঁকিন চাঁদ পেয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় উপায়- মঞ্গলগ্রহ। 
'ব্রটিশজাতি যাঁদ থাকে 'ক্লিকেটও থাকবে । বহির্বিশ্বে ক্রিকেটরক্ষার জন্য ইংরেজ 
মঙ্গলগ্রহের দিকে স্পতৃনিক ফুৎকৃত করবেই। মঞ্গলগ্রহের ক্রিকেট কেমন 
হবে? উত্তরের জন্য আপনারা আশা কাঁর এইচ জি ওয়েলসকে প্ল্যানচেটে 
আহবান করবেন। 
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ক্রিকেটের মাঁহমার কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই আমার মনে জাগে, ক্রিকেট খেলা 
খেলাকে আতিক্রম করে প্রবেশ করেছে জীবনক্ষেত্রে। ণরুকেট একটা আচরণ'_ 
এই প্রচলিত বচনের পুনরুক্তিতে এক্ষেত্রে অভিলাষাঁ নই। বররমানে ক্রিকেট, 
একথা স্বীকার্য, ইংরেজ-নিরধারত উত্ত আড়ুন্ট 'আচণ-এর বন্ধনীকে ভেঙে 
সাধারণের ছলে আহার্য গ্রহণ করছে; ক্রিকেট নানাজাতির নানা জীবনের আভ- 
ব্যান্তর সঙ্গে যুস্ত হয়ে নিজের নব-নব প্রকাশকে দর্শন করছে; তা বহন করছে 
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এত গল্প ও চরিত্র 'ক্রকেট 'ি করে সৃজ্টি করতে পারে তাও আম ভেবে 
দেখেছি। এই একাটি খেলার মধ্যে মানুষের সর্বাত্মক আত্মপ্রকাশের সুযোগ 
আছে। মানুষ, 'ক্রিকেটের মধ্যে দলের মানুষ এবং ব্যান্তমান্ষ। কখনো সে 
সম্পদে পূর্ণাচত্ত, পর মুহূর্তে বিপদে হতব্দদ্ধি। কখনো তার একার ব্যাট 
বন্যার সামনে বাঁধ, কিংবা তার একার বল বাঁধের মধ্যে ফাটল । উল্টোপক্ষে ব্যাট- 
বলের বিশাল একক বীরত্বও দলগত অসামর্যের কারণে ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত। 
ক্রিকেটার, প্যাভিলিয়ানে একা প্যাড পরে প্রতীক্ষা করে মাঠে দুজনে ছহটো- 
ছুটি করে রান করে-_ফিল্ডিং করতে নামে এগারো জনের সঙ্গে। সমস্ত দিন 
হয়ত দুর্ভাগ্যে কাটে, তারপর 'দিনান্তের সাফল্য ব্যর্থতাকে দগ্ধ করে সমগ্র 
ব্লীড়াক্ষে্কে আলোকোজ্জবল করে তোলে । এমনও ঘটে, অপূর্ব বোলিং সত্তেও 
বোলারকে প্রশংসনীয় বোলিংয়ের হাততলিটুক 'নয়ে বিনা উইকেটে প্রত্যা- 
বর্তন করতে হয়। দুঃখের দিনে ব্যাটসম্যানকে মাথার টপ উইকেটে পড়ায় 
বিদায় নিতে হয়; সুখের দিনে উইকেটে বল লাগলেও বেল যথাস্থানে থাকে, 
ব্যাটসম্যান ডবল সেন্সর করে বেরিয়ে যায়। ফলো-অন-করা দল খেলায় 
জিতেছে, এমন দেখা-গেছে, এবং ভিক্রেয়ার করার দোষে জেতা-খেলাকে খোয়াতে 
হয়েছে, এ দূল্টান্তও বিরল নয়। 

এই যে-সব কথা বললুম, এসবই পাঠকের জানা আছে । কেবল একাঁট জিনিস 
তাঁরা বোধহয় অনেক সময়ে খেয়াল করে দেখেন না : ক্রিকেট-খেলার 'নিয়মাবল' 
গল্পকাহিনী বা চরিত্রের সৃষ্টি তো করেই, অধিকন্তু এই খেলার সঙ্গে দীর্ঘ" 
স্থায়ী সফরব্যবস্থা যুস্ত থাকায় খেলা-উত্তর কাহিনীর সৃষ্ট হয় বৌশ। মাসের 
পর মাস দেশে বা বিদেশে যেখানে একদল লোককে একসঙ্গে কাটাতে হয়, 
অজন্র অপরিচিত পরিবেশ ও মানুষের সম্মুখীন হতে হয়, সেখানে প্রাতক্রিয়ার 
প্রকতিও সমপাঁরমাণ। এমনাক যেসব দর্শক দণর্ঘসময় একন্ন হয়ে বসে খেলা 
দেখেন, তাঁরাও “চার হয়ে ওঠেন। আর “চারন্র' মানেই গল্পের চরিনর। 

তাই শ্রীষ্‌ন্ত গিরান্দ্র সিংহ যখন তাঁদের পান্িকায় 'ক্রুকেটের গঞ্প শোনাতে 
বলেছিলেন, তখন আমি যাঁদও ক্ষুণ্ন হয়েছিচ্দম, পরে বুঝেছিলম, তা 
অকারণে । তান পকুকেট খেলাটা বেশ গল্পে ভরা" বনে ক্রিকেটের অসম্মান 
করতে চানাঁন। আমি অবশ্য তখন রাগ করে বলোছিল্‌ম, 'সে কি মশাই, আপনার 
কথার ভাবে মনে হয় যেন 'ক্রকেট খেলাটা গালগল্পের ব্যাপার, আর আমরা তার 
কথক ঠাকূর_-সেইসব গজ্প ফলিয়ে বলি। বলতে-বলতে আমার রাগ আরও 
বেড়ে গিয়োছল। আমি তাঁকে আঘাত করবার জন্য তাঁর প্রিয় ফুটবল তুলিয়ে 
বলোছিল্‌ম, 'আপনার ফুটবল খেলাটায় গল্প কম কিসে ? ফুটবলের হাজার 
গল্প আপনি স্বয়ং আমাদের শোনানাঁন ? যেমন, প্রসাদ সিংহের সঙ্গে একহাটি 
কাদা ভেঙে নিজের দলের খেলা ছেড়ে শন্রুদলের খেলা দেখতে যাওয়া, তাদের 
পয়েন্ট খাওয়ার জন্য!--মোহিত হয়ে এইসব গজ্প শোনার সময়ে আমি 'কি 
কখনো বলেছি, ফুটবলটা গল্পের খেলা £ বলতে পারি কখনো- যখন 'নীত্য 
"নি, মহা-পুরুষ ছাড়া কারো পক্ষেই ফুটবলমাঠ থেকে চারটে হাত-পা বজায় 
রেখে ঘরে ফেরা একেবারেই অসম্ভব! 

আম বুঝতে পেরেছি পরে, আমার সে রাগ অন্যায়। ক্রিকেটকে গজ্পেডরা 
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খেলা বলে 'সিংহমহাশর ক্রিকেটের গুণগানই করেছেন। ফুটবলের সত্যই গজ্প 
হয় না। ফুটবলের যেসব গল্প শান, তা আসলে টুকরো কথা মাত্। তা দিয়ে 
সাহত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই শুধু এদেশে কেন, অন্য দেশেও ফুটবলের মতো 
সর্বাধক জনাপ্রয় খেলা নিয়েও উত্তম সাহিত্য সান্ট হয়ান। ফুটবল মৃহতের 
উপর বাঁচে। গঞ্প মূহূর্তকে ধন্য করে, কিন্তু তাকে দাঁড়াতে হয় কালের উপরে 
_খণ্ড বা বৃহৎ কালে । সে ভূমিকা গজ্পকে 'ক্রকেটই দিতে পারে। 

তাই আম যখন চটে গিয়ে গিরীনবাব্র,ক্রিকেট-বরোধী মনোভাবের প্রাতি- 
বাদে জনৈক দর্শকের সমতুল কুসংস্কারের উল্লেখ করোছিলুম, তখন বুঝতে 
পারনি, এ দর্শকটি তাঁর ক্রিকেট-বিতৃফার মধ্য দিকে ক্রিকেটের একটি চার 
হয়ে উঠেছেন। 

এঁ ভদ্রলোক একদা টেস্টের একটি সিজন-টকেট উপাঁর পেয়ে ছিলেন। বউয়ের 
সাড়ি, ছেলের ঘাঁড় বা নিজের ট্যাকের কাঁড়র পাঁরবর্তে 'ক্রুকেট-টিকেট নিয়ে 
তানি যথেস্ট স্যাক্রিফাইস করোছিলেন নিজের ইনকামের-এঁ ইনকামট্যা 
অফিসারটি। খেলা দেখে দিনান্তে তান মহা বিরন্ত হয়ে বলেছিলেন, "ছ্যাঃ ছ্যাঃ 
-এই আপনাদের ক্রিকেট! এ-জিনিস পাঁচ ঘণ্টা বসে দেখার চেয়ে রোভডয়োতে 
শুনলে (বেতার-বস্তারা পুলকিত হোন), কিংবা খবরের কাগজে পড়লে 
(উৎফুল্ল হোন 'ক্রিকেট-লেখকেরা) অনেক বোশ আরাম পাওয়া যায়। তাঁর 
কথা শুনে টিকেট-প্রত্যাশী এক ব্যান্ত হাত বাঁড়য়েছিলেন আশান্বিত হয়ে-_ 
ভদ্রলোক তা দেখে সযত্ে টিকেটাটি ভিতর-পকেটে জাত করে বললেন-_ তাহলেও 
মাঠে সখ আছে মশাই । 'দাব্য 'এমাক্ণা থিয়েটার দেখতে পাই। মার্নং শো, 
ম্যাটিনি দুই-ই এক 'টিকেটে।, 

অবশ্য সেবার রাগ করলেও গিরীনবাব্কে আঁনবার্য জেনে কিছু ক্রিকেটের 
গল্প শোনানোর চেম্টা করতে হয়োছল। প্রথম যেটা মনে পড়েছিল, সেটি খেলার 
নয়, আধ্যাত্মিক গল্প--অস্ট্রেলিয়ার আধিনায়ক বাব পিম্পসনের সদ্যকশীতি' 
টেস্টে ব্রিশতাধিক রানের সূত্রে ষা' মনে জেগেছিল। সকলেরই জানা আছে, 
সিম্পসন-সাহেব ১৯৬৪-র ইঙ্গ-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্টে তিনাঁদন মাঠস্থ 
থেকে তিনশো এগারো রান করেছিলেন; অস্ট্রোলয়া আট উইকেটে ৬৫৮ রান 
করে উিক্রেয়ার করেছিল; ইংলশ্ড তার উত্তরে 'মামার বাড়ি পেয়েছ' বলে যোঁদও 
ইংলশ্ড সত্যই অস্ট্রৌলয়ার মামার বাঁড়) ৬১১ রান করে বসল প্রথম ইনিংসে । 
তারপরে অস্বোলয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ রান করতে না করতে খেলার শেষ দিন 
পৃইয়ে গেল-বিফলে (ওগো মা-)। 

এই কাণ্ডের পরে যে-আধ্যাত্মক গল্পটা বলেছিলাম : 

একাদিন মহধষি' নারদ ভগবান্‌ বিষ্কে বললেন, প্রভ্‌, তোমার মায়ার রূপ 
দেখব।' 'বিফ্‌ বললেন, 'তাই নাকি, বেশ-বেশ। এখন চল, একটা কাজ সেরে 
আসা যাক। বিফ ও নারদ কাজে বোরয়ে পড়লেন চলতে-চলতে তাঁরা এক 
মরুভূমিতে হাঁজির। মরুভূমি মানেই বালি, সূর্যের তাপ আর তৃষা । নারায়ণ 
তৃফাত" হয়ে নারদকে বললেন, প্রাণ যে যায়, একট জল খাওয়াও নারদ ।” 
প্রভ্র কন্টে নায়দ ছটফট করে উঠলেন, পাগলের মতো ছটলেন লোকালয়ের 
সম্ধানে। লোকালয়ে পেপছে প্রথম যে-বাড়ি পেঙেন তার ম্ঘারে করাঘাত করে 
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চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন। দরজা খোলে না। আবার চিৎকার । তব্য খোলে 
না। বার-বার ডাকাডাকি ও কড়া-নাড়ানাঁড়র পর খুলল অবশেষে এবং-আহা 
মর মার! কী রুপ! অপরূপ! যুবতা স্ন্দরী-দরজায় দাঁড়য়ে!) নারদের 
চোখের সামনে হাজার 'বিদ্ং একসঙ্গে ঝলসে উঠল । গলা শুকিয়ে কাঠ। 
নারদ খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন, বসলেন, সুন্দরীর করকমলের জল- 
পান্ন নিয়ে নিজের মুখে তুললেন, এবং, আর উঠলেন না-বিফুর তৃষণার কথা 
মন থেকে হারিয়ে গেল একেবারে । নারদ আরও এগিয়ে গেলেন_এঁ স্মন্দরীকে 
আত্মপান্রে পান্নস্থ করে ফেললেন পর্যন্ত; শ্বশুরের প্রপার্ট পেলেন; ছানা- 
পোনা হল; “ল্যাক্সো, ট্যাক্সো, জাঁমজমা, মোকর্দমা, গয়না, বায়নায় পরমসখে 
নাকাঁন-চোবানি খেতে লাগলেন। 

কিন্তু সব সুখেরই শেষ আছে। একাঁদন দেশে প্রচণ্ড বন্যা এল। সব ভেসে 
গেল বন্যার তোড়ে । নারদের ঘরবাড়ি ডুবে গেল । গিন্নীর হাত ধরে, ছেলে- 
পুলের কোনোটাকে কাঁধে, কোনোটাকে বুকে, কোনোটাকে ট্যাঁকে নিয়ে নারদ 
আশ্রয়ের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু হায়, বন্যার মাতাল ঢেউ আছড়ে পড়ে 
নারদের ছেলেপ্লেগুলোকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল- প্রাণেশবরীকেও--তখন উন্মত্ত 
নারদ স্বয়ং ডুব দিতে যাচ্ছেন মর্মান্তিক দু$খে- কাঁধে টোকা পড়ল, দেখেন 
--মরূভূমিতে দাঁড়য়ে মিট-মটি হাসছেন শ্রীভগবান্‌। 

পাঠক-পাঠিকাকে বলে দিতে হবে না, নারদ বিফমায়ায় লাট খাঁচ্ছিলেন। 

বলছিলুম কি, হঠাৎ মনে হয়োছিল, ?সম্পসনের খেলাটাও এঁ মায়াব্যাপারের 
অন্তর্গত। দিম্পসন সবই পেলেন_ রেকর্ডের পর রেকর্ডভ--তার কতকগুলো 
গপুড়োলেন, কতকগুলো বানালেন--তাঁর জন্যই অস্ট্রেলিয়া 'ছাইভস্ম” অর্থাৎ 
আসেজ) ধরে রাখতে পারল--কিন্তু ক্রিকেট খেলাটা, যে-খেলার ভগবান্‌: 
সিম্পসনের কাছে তৃষ্ণার্ত হয়ে জলপান করতে চেয়েছিলেন এবং সফরের পূবে' 
যে-তৃফার জল এনে দেবার প্রাতিশ্রাতি 'সিম্পসন 'দিয়োছলেন, সেই ক্লিকেট- 
ভগবান্‌ কতক জল পেয়েছেন £ তার বদলে 'সম্পসন রেকর্ড -স্ন্দরীর সঙ্গে 
লশলাখেলা করেছেন, দিনে-দিনে সেণ্চুরি-নন্দনেরা জল্মেছে-_কিন্তু- 

পাঠক, যাঁদ আধ্যাঁত্মক গঞ্পটা রাঁতিমত মেলাতে না পার, নিজগুণে ক্ষমা 
করবেন, কিন্তু আপনারা অবশ্যই আমার বন্তব্য বুঝতে পেরেছেন। 

এই মায়া-গল্পের পাশে একটি আগ-মার্কা সত্য গজ্প এসে গিয়োছিল। একদা 
আর একজন অস্ট্রেলিয়ান ক্লিকেটার টেস্টে 'তনশোর উপর রান করেছিলেন-- 
তবে তিন 'দিনে নয়, একাঁদনে-লাণ্টের আগে সেন্টচুরি, -এর আগে ডবল 
সেণ্যার, খেলা ভাঙার আগে ট্রপৃল সেন্টার । ভদ্ুলোকের নাম ডন ব্রাডম্যান। 
তাঁকে নিয়ে আধ-পৃঙ্ঠার একটি আত ক্ষুদ্র অথচ অতীব রোমাণ্টকর উপন্যাস 
লিখেছেন 'ক্রিকেট-সাহিত্যের বেদব্যাস নোৌভিল কার্ডাস, ক্রিকেটের বাংসরিক 
মহাভারত উইসডেনের শতবার্ষিকী সংখ্যায় গত বংসর। উপন্যাসটি এই-_ 

'্লাডম্যানের কাণ্ডে কল্পনাও স্তাষ্ভত হয়ে যায়। ছেলেদের আযডভে্টার 
বইন্নের কোনো লেখকের পক্ষেও তাঁর নায়ককে 'দিয়ে ধারাবাহিক ব্রাডগ্যানপ- 
কীর্ত করানো সম্ভব নয়। ১৯২৭ থেকে ৯৯৪৮-এর মধ্যে তিনি ২৮,০৬৭ রান 
করেছেন (অথচ তাঁর প্রতিভার মধ্যাছে আঁধার এনেছিল দ্বিতীয় বিস্বহৃজ্ধ). 
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যার গড় ১৫'১৪- অধিকাংশ গ্রেম্ঠ ব্যাটসম্যানের শেষ গড় রানের বা প্রায় 
দ্বিগণ। ৩৩৮-ট ইনিংসে তান ১১৭-টি সেগ্চার করেছেন, তার মধ্যে ৪৩ 
বার নটআউট- প্রাত তিন হীনংসে একটি সেষ্চার। টেস্টম্যাচে করেছেন ৬৯৯৬ 
রান, গড় ১৯৯১৪। ইংলশ্ডে ৩০শে এপ্রল থেকে ৩১শে মে'র মধ্যে ১০০০ 
রান করেছেন। ১৬ বার এক মরশুমে হাজার রান করেছেন। ইংলশ্ডে প্রথম 
সফরে টেস্টে করেছেন ৯৭৪ রান। একদিনে তিনশোর উপরে টেস্ট-রান আছে 
তাঁর (৩০৯)। ১৯৩৮-এ ইংলগ্ডে ১৩টি সেণ্চার তান করেছেন। পরপর 
৬ ইনিংসে ৬টি সেণ্চরির রেকর্ডও তাঁরই। এক ওভারে ৩০ রান পর্যন্ত 
তুলেছেন। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে পর-পর দু ইনিংসে সেগ্চারর রেকর্ডটাও 
বাদ যায়নি।” 

এ-জিনিস ইন্দু-চন্দ্র-বরূণ, যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুন-_কারো পক্ষেই করা সম্ভব 
নয়- একমাত্র পারেন বাংলা ধর্মমঙ্গলের লাউসেন, ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় পূবের 
সূর্য পশ্চিমে ওঠানো যাঁর পক্ষে কিছুই কঠিন কাজ নয়-_কিন্তু অপরপক্ষে 
ডন ব্রাডম্যানকে নিজের চেষ্টার উপরই মূলত নির্ভর করতে হয়েছিল, যাঁদও 
ক্তল্মসিদ্ধ প্রাতভা তাঁর ছিল 'নিশ্চয়ই। এ শিশু-উপন্যাস-হারানো কাণ্ডগ্লি 
কোন চাঁরন্রের মানুষ করতে পারেন, তাও পেয়ে যাই কার্ডাসের লেখা থেকেই। 
কাহিনীর পটভূমিকা-_অস্ট্রেলয়ার ১৯৩৬-৩৭ মরশুমের ইঙ্গ-অস্ট্োলয়া 
টেস্ট সিরিজ । কার্ডাস লিখেছেন : 

“এডিলেডে, নভেম্বরের এক রান্রতে, যে-রান্রর কথা কোনোদিন ভুলব না, 
ব্লাডম্যান রাবার-জয়ের জন্য তাঁর পরিকল্পনার কথা আমাকে বললেন। তিনি 
আশা করেন, ওঁরল' লেগস্টাম্পে মাপা বল ফেলে হ্যামশ্ডকে বেধে রাখবেন। 
সারা সন্ধ্যা তিনি ক্রিকেটের আলোচনা করে গেলেন সোদন শুধ্য আমরা 
দুজনেই ছিলাম তাঁর বাঁড়তে। এগারোটার সময়ে তিনি বললেন, এবার উঠতে 
হবে, কারণ তাঁর হাসপাতালে যাবার কথা আছে। হাসপাতালটি আমার 
হোটেলের পথেই পড়ে বলে আমি তাঁর সঙ্গে গাঁড়তে চললুম, এডিলেডের 
পথে সেই রান্িতে-অপরুপ স্ন্দর রানিটি ছিল। হাসপাতালের 'সশড় বেয়ে 
তিন দ্ুত উঠে গেলেন, আম গাঁড়তে অপেক্ষা করতে লাগলম। অল্প পরে 
তিনি ফিরে এলেন। গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং ধরে বললেন, 'অভাগাটা বোধহয় 
টিকবে না।' পরদিন সকালে ব্রাডম্যানের শিশুর মৃত্যুসংবাদ ঘোবিত হল। 

অমান্যষিক ? জান না। তবে জানি ব্রাডম্যান অত্যন্ত সল্তানবংসল। তথাপি 
অমানুষিক ? নিশ্চয়-যে অমান্ষিকতা প্রত্যেক বড় চরিন্লে থাকে--যার দ্বারা 
শীল্তমান মান্দযগ্চলি ব্যান্তগত বেদনার কণ্ঠরোধ করে কর্তব্য করে যান। এখানে 
কর্তবা--খেলার! 


সিম্পসনের বারোআওয়ারী মোনে বারো ঘণ্টার) ব্িশতাধিক রান, শ্লথ 
খেলার বাদশাদের পাপে দ্ুত খেলার 'দিখ্বিজয়শীদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে 
»- বিশেষত ধিনি কাজচরঘ্, তাঁর কথা । তাঁর নাম জি এল জেসপ। জেগপ 
ধারগতির ভিজ্টোরীয় হুঙ্গের আন্দষ ছিলেন। মেকালে স্পীতের লোভে পড়েনি 
আনেরে। তথ্ন মেতে ওমরা, আরমেকেদায়া জাকিয়ে বসে খাকত সাহ্ষগণ। 


১৭৬ ক্রিকেট অমাঁনবাস 


তাদের এত সময় ছিল যে, একতলার বাঁসিন্দে দিস্তে-দিস্তে কাগজে চিঠি লিখত 
উপরতলার প্রিয়জনের উদ্দেশে (হ্যালো-হ্যালো-টোলিফোন চিঠিলেখার রোমা- 
দ্দের গলায় এখন তারের দাঁড় পরিয়ে দিয়েছে) ; মেয়েরা সেদেশে তখন গোটা 
তাঁবু গায়ে জাঁড়য়ে ঘুরে বেড়াত (টপলেসের যুগে এখন মেয়েদের সবটাই 
মানবী, কিছুই কল্পনা নয়); এবং রাজনীতিকেরা মাথার পরচ্দুলা অটুট রেখে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্তুতা করত আইনসভায় (এখন যেখানে বিধানসভায় কয়েক 
মিনিট পরেই বস্তার আসল চুল উপড়ে নেওয়া হয়)-সেই যুগের মান্ুষ 
[ছিলেন জি এল জেসপ। সেই যুগে তিনি রানের সাইক্লোন এনোছিলেন। আর 
একালে, যারা জীবনের মহাঝড়ের মধ্যে বাস করছে, তারা খেলার মাঠে উইকেটের 
মাস্তুলকে প্রাণভয়ে আঁকড়ে আছে। কী বাঁচন্র এই দ্যাশ, কহ সেলুকস ?-" 
আলেকজাশ্ডার এখন ইংলশ্ডে হাজির হলে নিশম্ম বলতেন। 

জি এল জেসপের খেলা অলৌকিক পুরাণ-কথার মতো । তাঁর রানের সঙ্গে 
পাল্লা দিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে পারেনি। ব্যাটের স্টিয়ারং হাতে নিলেই 
ঘণ্টায় ৮০-র ঘরে রানের কাঁটা থরথর করত। মাতামাতির দিনে সব ঘাড় চর্ণ 
করে, অবিশ্বাসকে বধ করে, তার শবদেহের উপরে যে-রণনৃত্য (বা রান-নৃত্য) 
দেখাতেন, তার কিছু বিবরণ ছাপার অক্ষরে লিখিত না থাকলে সেগুলিকে 
হাজির করতে সাহস বোধ করতুম না। 
বাড়াবাঁড়ি করে ফেলাছ? জেসপের এক অন্যরাগীর রচনা থেকে কতকগনলো! 
তথ্য তুলে ধার : 

“রেকর্ড বই থেকে পাওয়া যায়, এ পর্যন্ত (১৯৬২) এক ঘণ্টায় বা তারও 
কম সময়ে সেণ্চযার করা হয়েছে মান্র ৪৯টি ক্ষেত্রে। বিশ্বাস করবেন কি, তার 
মধ্যে একা জেসপ এঁ অদ্ভূত কাণ্ড করেছেন এগারোবার ! অর্থাৎ সারা পাথবীর 
সকল "ক্রিকেটার মলে মোট বা করেছেন, তার প্রায় এক-চতুর্থাংশ করেছেন একা 
জেপস!” 
আরও শুন্দন : “জেসপ দুবার ১৫ মিনিট ব্যাট করে ৫০ রান করেছেন, এবং 
দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ড তাঁরই-তা তানি করোছলেন ১৯০৭ সালে জেস্টল- 
ম্যান অব সাউথের পক্ষে । এ খেলায় তান ৬৩ 'মাঁনটে ১৯১ রান করেন।” 
দ্রুততম ডবল সেণ্চরির গৌরবও জেসপের। তান পাঁচটি ডবল সেন্চরি 
করেন। তার সময় ও রানের 'হসেব এই : 

১২০ মিঃ ২৮৬ রান ্লস্টার্সশার়ার বনাম সাসেক্স ১৯০৩ 


১৯৩০ ৮” ২৩৪ *% ক্তস্টার্সশায়ার বনাম দমারসেট ১৯০৬ 
৯৩৮ «* ২৩৩ * অবাঁশষ্ট ইংলন্ড বনাম হয়কর্শায়ার ১৯০১ 
১৪০ ৮” ২০৬ ” ্জস্টার্সশায়ার ০ এপ ১৯০৪ 
১৭৫৬ " ২৪০ * ব্জস্টার্সশায়ার ১৯০৭ 


জেসপের রেকর্ড দেখে লিটার নন ক্লক, পল 
মধুকণ্ঠে জেসপ-ভন্ত শ্নিয়েছেন--ধন্য, ধন্য সেই এলোপাথাড়ানি, যা বছরের 
পর বছর ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া বার, যার ফলে প্রথমগ্রেণীর খেলায় 
$৩টি সে্চরিসৃদ্ঘ ২৬,৬৯৮ রান হয়--যার শেখ আভারেজ দাঁড়ায় ৩২:৪৩) 
জেসপ কোনো পারাস্থাততেই যে নিজের খেলার জাত বালানাঁন, তা বুকতে 


নট আউট ১৭৫ 
পারব যখন স্মরণ করব-_ তাঁর ২১ বছরের ক্রীড়াজীবনে তান ঘণ্টায় গড়ে ৮০ 
রান করে গেছেন কেল্পনাতীত ব্যাপার), এই ২১ বছব্ে একবার ভিন্ন কখনো 
তন ঘণ্টার বোঁশ উইকেটে ছিলেন না সে ি?-হ্যাঁ। মনে রাখবেন তানি 
পাঁচটি ডবল সেণ্চর করেছেন), এবং মান্র ১৪ট ক্ষেত্রে দূ ঘণ্টা বা ততোধিক 
সময় উইকেটে ছিলেন- আশা কার, তাঁর ৫৩টি সেণ্চুরির কথা পাঠক ভোলেননি। 

জেসপের বিখ্যাত ইনিংসাটর কথা মনে করিয়ে দিই: ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 
ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর ১০৪ রান। জয়ের জন্য ইংলশ্ডের যখন 
দরকার ছিল ২৬৩ রান, তখন মানত ৪৮ রানে প্রথম &োট উইকেট পড়ে গেল। 
উনবধারত পরাগয়ের মুখে জেসপ এলেন। জেসপ কি ক*ুকড়ে গেলেন ভয়ে ? 
বটে! জ্যাকসনের সঙ্গে একন্রে ঝড়ের বেগে রান করলেন ১০৯। তারপরে 
জ্যাকসন আউট হলে হাস্টের সঙ্গে রান হল ১০ মানটে ৩০। সব জাঁড়য়ে 
তাঁর খেলার সময়ে দলের ১৩১ রানের মধ্যে জেসপ করোছিলেন ১০৪ রান-_ 
৭৫ শ্মীনটে। ইংলন্ড এ চমকপ্রদ খেলায় জেসপের জন্য জিতেছিল এক 


উইকেটে। 

'জেসপ' নামাটি-কী না আনন্দ আর উত্তেজনার সান্ট করত দর্শকের মনে! 
'জেসপ আসছেন- দর্শকের প্রাণের খেলোয়াড়" এরই এক অনবদ্য বর্ণনা পাচ্ছি 
জনৈক প্রত্যক্ষদর্শঁর রচনায় : 

“এবার জেসপ- জে-স-প... 

“কথাগুলো অদ্ভুত প্রত্যাশার ও আনন্দের শিহরণ তুলত। সে-ীজীনস 
আমিও বোধ করেছি সর্ব সময়-_-শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল প্রোত-_আর দর্শকের 
সারিগুলি তাতে তরাঁঙ্গত- গ্রীম্মদনে শস্যক্ষেত্রের উপরে হঠাৎ বাতাস বয়ে 
গেলে যেমন হয়। মাঠের চতর্দকের সেই কম্পন সাদা চোখেই ধরা পড়ত, ষেন 
ইলেকট্রিক শক্‌-এর ছোঁয়ায় চমকে শিউরে উঠেছে সকলে । তারপরেই দেখা 
গেল বীরের চেহারা প্যাভিলিয়ন থেকে নিক্কান্ত হচ্ছে আর সারা মাঠ ভরে 
গেল আঁভিনন্দনের অষ্টববে। 

“তিনি আসছেন আসছেন-করতালি চলতে লাগল । 

“সদস্যদের রেশমী টুপিগুলির মাঝখান দিয়ে দ্ুতগাঁততে এগিয়ে এল একটি 
হালকা নীল রঙের কাউণ্টি ক্যাপ- আমি সব সময়ে জেসপকে তাঁর এ কেম- 
ব্রিজের ট্টীপাট পরতে দেখেছি। অনেকদিন ব্যবহার করে টু্পিটি বিবর্ণ হয়ে 
গেছে, তবু জেসপ তাকে ছাড়েনান। প্রশস্ত বালচ্ঠ আকার, বিশাল বক্ষ, কাঁধের 


ঘোষণা করছে যেন-“কাজটা সেরে নিতে হবে, হ্যাঁ, এখান।-_কিল্তু চারাদকে এত 
চেচামেচি কিসের £ কাঁ ছেলেমান্ষি !, 

“ফল্ডাররা পিছ হটতে লাগল। বিপক্ষ-আঁধনার়ক হাত নাঁড়য়ে তাঁর দল- 
বলকে বাউন্ডারির সীমানায় পাঠাতে লাগলেন- দূর ছাই, বাউন্ভািটা এত কাছে 
কেন?--ভাবতে লাগলেন। 

"থার্ড নিয়েছেন। মাঠের চারদিকে দুদ দুষ্টিক্ষেপ। ভারপরে পাথরের মত্ত । 
সর্ব *বাসরুদ্ধ নীরবতা । 
চিটীীজ। 


১৭৮ ক্রিকেট অমনবাস 


তান ব্যাটের উপর অত্যন্ত ঝুকে দাঁড়িয়ে আছেন-_-তাঁর হুমাড়-খাওয়া 
ভঙ্গি দেখে তামাশা করে কচ্ছপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে_-কিন্তু আসলে 
তা বাঘের মতো ক'ুকড়ে থাকা-শিকারের উপরে লাফ দেবার ঠিক পর্ব 
মুহ্‌তের অবস্থা । 

“তারপরে সেই মৃহ্‌তাঁট। বল দেখা গেল। ঝলসে উঠল ব্যাট, এবং__” 


নাঃ, লেখাটা বড্ডই গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। একট হেসে নেওয়া যাক। অবশ্য 
আপনারা যাঁদ পারেন। কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন তাঁরা কিন্তু পারেনানি। বল- 
ছিলাম কি মিচেলের কথা। 

টম মিচেল নামকরা ইংরেজ-ক্রিকেটার। এম-সি-সি দলের সঙ্গে অস্ট্রোলয়া 
গেছেন ১৯৩২-৩৩ মরশুমে। অস্ট্রেলিয়া দেশটা এত বড় যে, এক শহর থেকে 
অন্য শহরে ট্রেনে যাওয়া মানে পৃথিবীর এপার-ওপার করা । আর তা করতে 
হয় ইংরেজ ক্লিকেট-পা্টিকে বারবার। এমনই এক দীর্ঘ ট্রেনভ্রমণের সময়ে দেখা 
গেল, টম মিচেল ট্রেনের কামরার মধ্যে উদত্রান্তের মতো 1ক যো খদুজে 
(বেড়াচ্ছেন_ যেন যথাসর্বদ্ব গিয়েছে তাঁর- তেমনি মুখের ভাঁঙ্গ । সব ই জিজ্ঞাসা 
করে, টম হল কি, কী হারালে, খুব দামী কিছু নাকি 2, মিচেল উত্তর দেন না, 
অথচ খপুজে ফেরেন, বৎসহারা গাভীর মতো ব্যাকুল সন্ধান। ভাবগাঁতক দেখে 
অন্যেরা উৎকাঁণ্ঠত হয়ে আবার শুধায়, কি হাঁরয়েছে বল না টম? তব্য মিচেল 
নির্বাক। মূখ বুজে থাকেন আর খুজে বেড়ান। তখন সবাই জোর করে ধরে 
বসল, 'বলতেই হবে তোমাকে, কি খদজছ 2 অগত্যা মিচেল মুখ খুললেন-_ 
হাসলেন- একমুখ বাঁভৎস দন্তহঈন হাসি। মুখ বাদান করে বললেন, 'এই 
দেখ, কি খুজাছ!' 

যারা মজা করবাব জন্য মিচেলের দাঁত লকিয়োছল, তারা এঁ হাসিতে বি*ব- 
রূপ দেখে আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি দাতি ফেরত দিয়ে দিল। হ্যামণ্ড বললেন, 
'ব্যাদড়া অস্ট্রেলিয়ান দর্শকেরা যাঁদ এঁ হাঁস একব।র দেখতে পায়, সর্বনাশ হয়ে 
যাবে।" 

বৈদান্তিকতার আরও গল্প আছে । মিডলসেক্সের উইকেট-কীপার জন প্রাইসের 
ব্যাপার ধরা যাক। ১৯৪৭ সালে 'মিডলসেক্স ও ইয়কর্শায়ারের মধ্যে কাউীন্টি- 
ম্যাচ দারুণ জমে উঠেছে। ইয়রশায়ার পতনের মুখে--িন্তু তার শেষের দুই 
ব্যাটসম্যান জাত ইয়কর্শায়ারীয় লড়াই চালিয়ে ধাচ্ছে। মিডলসেক্সের পক্ষে বল 
দিচ্ছেন জিম দিমস্‌; উইকেট-কীপাররূপে পিছনে দাঁড়িয়ে জন প্রাইস। সিমসের 
একটা গুডলেংথের বলে পিছন হটে ব্যাট পাতল ব্যাটসম্যান-_বলটা বাঁক নিয়ে 
সাঁ করে বেরিয়ে গেল, এবং সে বল ধরেই হাঁক পাড়লেন প্রাইস-হাউ- ক্যা 
আ-টটট!!! আর সে কি ডাক রে বাপ! স্বয়ং প্রাইসের ডক। প্রাইসের বউ 
বলেন, স্বগ্নের ঘোরে এঁ ডাক প্রাইস ডাকতে জানলার সার্স চ্রমার হয়ে গিয়ে- 
ছিল। ডাক শুনে, বুকের করোনারি সামলে, আম্পায়ার থরথারিয়ে হাত উপরে. 
তুললেন, দেখে মনে হল, খোদার মেহেরবানি চাইছেন। সেই ডাকেই জয় হয়ে 
গেল মিডলদেকের। প্রাইসকে আঁভনন্দন জানাতে ছুটে এলেন বিল এডাঁরচ। 
প্রাইসের পিঠ চাপড়ে এডাঁরচ বললেন, 'বাহবা, চমৎকার ক্যাচ ধরেছ ফ্রেড। 


নট আউট ১৭৯ 


উত্তরে গোঁগোঁ গজনে চাপা "হাউ ইজ দ্যাট ?' এডাঁরচ চমকে দেখেন, ডাকের 
তোড়ে 'ছিটকে-বাওয়া প্রাইসের বাঁধানা দাঁতের উপর তান দাঁড়য়ে আছেন। 


দাঁত ছেড়ে এবার একটু উপরে উঠুন-_মাথায় বা মাথার টুপতে। 'রুকে- 
টারদের কাছে টুপির বিশেষ মর্যাদা আছে। কাউন্টি-্দীপকে সম্মানের শিরোপা 
বলে শিরোধার্য করে "ক্রিকেটাররা । এদেশে পুরোহিতের নামাবলী তুল্য 'বিলেতে 
কাউন্টি ক্যাপের আধ্যাত্মিক মূল্য স্বীকৃত হয়। 

সাধারণভাবে ব্যাটসম্যান ও ফিল্ডাররা ট্রপ্পি পরে মাঠে থাকেন, বোলাররা বল 
দেবার সময়ে টপ খুলে ফেলেন। এ সময়ে মাথায় টপ রাখা অসুবিধাকর। 

কিন্তু বোলার ক্ল্যারী গ্রমেট বল দেবার সময়েও টুপি খুলতেন না। টুপি 
ঠিক রেখে মাথা গলিয়ে সোয়েটার খোলার কায়দা তিনি রপ্ত করেছিলেন। 

কেন? একটা ঘরোয়া গল্প শুন্দন। আমার এক বন্ধ্য একটু বোশ বয়সে 
বিয়ে করেন। তানি কৃতবিদ্য, জীবনে প্রতিষ্ঠিত। আজকাল এই বয়সে বিয়ে 
হলে, লোকে রেজিস্ট্র-অফিসে হাজির হয়। নেহাত যাঁদ হিন্দু-পদ্ধাতকে ধন্য 
করেন তাঁরা-টোপর প্রভৃতির ক্‌সংস্কারকে তাঁরা ঘ্‌ণায় বর্জন করেন। আমার 
এই বন্ধ্যাট দেশ-বিদেশ ঘুরে এসেও বিয়ের ব্যাপারে বাপ-মায়ের উপর সম্পর্ণ 
নিভ'র করোছিলেন, পান্লীর ফটো দেখেই রাজ, এবং বিয়ের সময়ে সমস্ত রকম 
শংস্ত্রাচার, স্ত্ীশ-আচারের প্রাত অনুরাগ দেখালেন, বেশ আনন্দ ও যত্ন করে টোপর 
পরেছিলেন মাথায়-_মাথা থেকে একদম খোলেননি। এ-রকম শাস্্রাসন্ত, ধর্ম- 
পরায়ণ, শিক্ষিত আধুনিক জামাই পেয়ে কন্যাপক্ষের আহনাদের সীমা 'ছিল না। 

বন্ধ বললেন, "হুম, বিয়ের সময়ে টোপর খুলবে ? মাথার মাঝখানে টোপর 
ছাড়া আর কিছ ছিল নাক ? সম্প্রদানের আগে তাই এ সোলার ট্টা্পি কোনো- 
ভাবে নড়চড় হতে দিই ন, পাছে আমার ইনি বেন্ধ্ুর ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল), 
আঁতকে উঠে পিপড় ছেড়ে চলে যান। আজকাল তো সৌঁদন নেই যে, লগ্নে বিয়ে 
না হলে মেয়ে চিরকালের জন্য আইবুড়ি রয়ে গেল। পাড়াতো দাদারা তো 
শিভাল-রি দেখাবার জন্য রেডি হয়ে আছে। 

এই কথা বলে, মাথার মসৃণ তালুতে সস্নেহে হাত বুলোতে-বুলোতে বন্ধু- 
বর সপ্রেমে পত্ীর দিকে তাকালেন, তানি 'মরণ' বলে উঠে গেলেন। 

1গ্রমেটের ছিল সেই ভয়-যাঁদ তাঁর মাথাজোড়া টাক দেখে দর্শকেরা বুড়ো 
বরকে বিদায় দেবার জন্য চিৎকার শ্মর করে! গ্রিমেট তাই কাউশ্টি-টোপর মাথা 
থেকে সরতে দেননি। 

ব্যাপারটা হাঁসির -_সবটা নয় কিন্তু । অনেকখানি অংশ করুণ । পৃথিবাঁর সেরা 
ধারবোলারকে অনেক দুঃখের পথ মাড়িয়ে টেস্ট-ক্লিকেটে ঢুকতে হয়েছে। যে- 
ব্রাডম্যান গ্রিমেটকে 'পৃথিবাঁর সেরা” আখ্যা দিয়েছেন-_তানিই তাঁর বড় দুঃখের 
হেতু হয়োছলেন। 'মেইল" যেখানে কোটিপাঁতির মতো বল ওড়াতেন, সেখানে 
গ্রিমেট কৃপণের মতো টিপে-টিপে বল ছাড়তেন- এর পিছনেও একই দূঃখের 
পটভূমিকা। 

এক কথায়, গ্রিমেট পৃথিবীর ক্রিকেটে অবহেলিত সর্বোচ্চ প্রতিভা । শৈশবে 
ধপতৃহণন বালকের গতো তাঁর বরাতে অবভ্জা জূটেছে শৃফ্‌। অন্তত প্রথমাঁদকে । 


১৮০ ক্রকেট অমনিবাস 


এমনাক পরেও । 'গ্রমেট অস্ট্রেলিয়ার মানুষ নন, নিউজিল্যান্ড তাঁর স্বদেশ। 
সেখানে তাঁকে পাত্তা দেওয়া হয়ানি। তাঁর যখন কাড়ি বছর বয়স, তখন অস্ট্রে- 
'লিয়া গিয়েছিল নিউজিল্যান্ডে দূর্বল নিউজিল্যাপ্ড দলেও তাঁর স্থান হয়নি। 
২২ বছর বয়সে গ্রিমেট চলে এলেন অস্ট্রেলিয়ায়। অস্ট্রেলিয়ায় “ফাস্ট” সিডনি 
ক্লাবে' ঢুকতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। অন্য একটি ক্লাবের তিন নম্বর দলে তাঁর 
স্থান হল। তিন বছর পরে মেলবোর্নে গিয়ে ভিক্লোরিয়া-একাদশে জায়গা 
পেলেন। কিন্তু যে-সাত বছর ভিক্টোরিয়া দলে রইলেন, সেই সময়ে তাঁকে ১০০ 
ওভার বলও করতে দেওয়া হল না- পরে সে-দল থেকে বিদায় পেলেন প্রথম 
শ্রেণীর খেলার অনুপযযস্ত” এই অখ্যাতিসহ । অবশেষে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে 
যখন পাকাপাকিভাবে প্রথমশ্রেণীর দলে স্থান পেলেন, তখন তাঁর বয়স ৩২-. 
'যষে-বয়সে আঁধকাংশ খেলোয়াড় পরিপৰ্ষ প্রবীণ হয়ে খেলার শেষপর্যায়ে 
অবস্থান করে।' 

সকলেই বুঝবেন এবার, বল দেওয়ার ব্যাপারে গ্রিমেটকে কেন সাবধানী কৃপণ 
হতে হয়েছিল, কেন তান প্রথমাবাধ-সমাদূত মেইলীীর তুল্য কোটিপতির 
বদান্যতা দেখাতে পারেনান। মেইলনর 'স্পনের পাঁরমাণ জগাদ্বখ্যাত-_-যতক্ষণ 
বলের বাম-দক্ষিণে সণ্টারণী লীলাগাঁতি বজায় আছে ততক্ষণ, মেইলী জানতেন, 
যে অস্থানেই সে বল লুটিয়ে পড়ুক না কেন, ব্যাটসম্যান লোভে উদ্ভ্রান্ত 
হবেই। মেইলী তাই লেংথের পরোয়া করতেন না। নিখুত শিম্ট সৌন্দর্যের 
চেয়ে তিনি অনিখুত উগ্র লাস্যের লোভী শিল্পী ছিলেন। সে সাহস দেখাবার 
সাহস ছিল না গ্রিমেটের, থাকতে পারেও না তাঁর, যাঁকে সর্ক্ষণ বাস্তুসমস্যায় 
পীড়িত হতে হয়েছে। গ্রিমেটকে সতর্ক ও শীর্ণ থাকতে হয়েছে__ আঁফসারের 
প্রীতিদৃষ্টিতে বগ্িত পারশ্রমী দক্ষ কেরানীর মতো তাঁকে যন্দ্তুল্য কাজ করে 
যেতে হয়েছে--তিনি জানতেন, একট; নড়চড় হলেই চাজাসট- কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
মাথামাথির ফিতেয় বাঁধা নেই তাঁর পার্সোনাল ফাইল। 
ডাকাতে শাশ্ুড়ীর সামনে সন্পস্ত বধূর মতো 'গ্রিমেটের পদক্ষেপ এত পারি- 
মাপিত ছিল যে, তাঁর নো-বল হোত না কখনো । একবার নিউজিল্যান্ডের এক 
আম্পায়ার তাঁর বিরুদ্ধে নো-বল ভকলেন-বল দেবার সময়ে তাঁর পা লাইন 
পৌঁরয়ে গেছে, এই. অপরাধে । আম্পায়ারের কথা শুনে 'গ্রমেট প্রায় মৃছিতি। 
কথা বলবার সামর্থ্য গফরে পেয়ে গতাঁন যে-কথা বলোছলেন, 'ক্রকেট-সাহত্যে 
তা ক্লাসক হয়ে আছে-_ 

“আম্পায়ার-মহাশয়, আপাঁন আমাকে নো-বল ডাকিয়া একেবারে ওয়ার্লড্‌ 
রেকর্ড করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনার ভয় নাই, আর কোনো আম্পায়ার আপনার 
এই রেকড স্পর্শও করিতে পারিবে না।” 

এই 'বদ্ুপের অধিকার 'গ্রমেট যে-অখণ্ড সাধনার ম্বারা অর্জন করোছিলেন, 
তার পিছনে 'ছিল এ বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আঁভজ্ঞতা এবং পুনশ্চ 'বিতা- 
ড়িত হওয়ার আতঙ্ক। রে রবিনসন গ্রিমেটের ক্রিকেট-জশীবনের কারপ্য খুব 
অল্প কথায় প্রকাশ করেছেন : “গ্রমেটকে মেইলশর তুলনায় বল দেওয়ার ব্যাপারে 
হিসেবী হতে হয়োছিল, কারণ তাঁর ভয় ছিল, তামাশাপরায়ণ দর্শকেরা যে- 
কোনো সময়ে 'ব্ড়ো থুঙ্ঘড়ো এই হৃদয়হণীন ডাক ভুলতে পারে । বছরের পর 
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বছর অনিশ্চিত মনে তিনি ব্রস্ত হয়ে থেকেছেন, সেইটেই বাঁঝি তাঁর শেষ টেস্ট- 
বছর হয়- নতুন কোনো ছোকরা বুঝি তাঁর জায়গা কেড়ে নিতে এগিয়ে এল! 
তাঁর দলের খেলোয়াড়রা তাঁকে খোঁচাতেন : প্রাত জল্মাদনে অন্য লোকের বয়স 
বেড়ে যায় এক বছর, প্রিমেটের ক্ষেত্রে তা এক বছর কমে যায়।...মাথার টাক 
বড় হয়ে যাওয়ার পর থেকে মাথায় টুপি বজায় রেখে সোয়েটার খোলার অল্ভূত 
কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছিলেন।” 

তবু বার্ধক্যের অভিশাপ গ্রিমেটকে তাড়া করে ফিরেছিলই। তিনি ট্াপিতে 
টাক ঢেকে রেখোছিলেন, ঠিক, তাঁর হাতের বলেও উইকেটভেদী তীক্ষযতা ছিল, 
মিথ্যে নয়-_তব্দ--। গ্রিমেটের টু্পির ভিতরে কেশশন্যতা দেখতে রগনদৃণ্টি 
প্রেরণ করোছিলেন কর্তৃপক্ষ, এবং যে-নতুন ছেলেটির আগমনের ভয় তানি 
বছরের পর বছর করে এসেছেন-সে অবশেষে এসে হাজির হল ক্লিটউড-স্মিথ 
নাম নিয়ে। 

১৯১৩৮ সালে ইংলণ্ডগাম অস্ট্রেলয়ান দলে গ্রিমেটের স্থান জুটল না। 
গ্রিমেট নাকি আর যথেষ্ট ভাল নন- সেই গ্রিমেট, ১৯৩০ সালে ইংলন্ড-সফরে 
যাঁর ভূমিকার গুরুত্বের কথা বোঝাতে গিয়ে আঁধনায়ক উডফুল বলেছিলেন, 
“যাঁদ ব্রাডম্যান বসে যায়, তাহলেও সকলে মিলে আমরা একটা ভদ্রগোছের রান 
জোগাড় করতে পারব, কিন্তু 'গ্রমেটকে হারালে ঃ- দলের আশাভরসায় দাঁড়ি ।” 
১৯৩৪-এ পরবতাঁ” ইংলণ্ড-সফরেও েখন তাঁর বয়স ৪১) গগ্রিমেট পোছয়ে 
রইলেন না-_অস্ট্রোলয়ান বোলারদের মোট সংগ্রহ ৭১টি উইকেটের মধ্যে আঁধ- 
কার করলেন গাঁরাল ও গ্রিমেট একত্রে &৩টি- গ্রিমেটের- ২৫টি । 

গ্রিমেট যে ১৯৩৮-এর সফরে অস্ট্রোলয়া-দলে স্থান পাবেন না তা আগেই 
বোঝা গিয়েছিল, কর্তৃপক্ষের নতুন প্রাতভার গুণ এবং পুরনো প্রাভতার পাট 
আবিজ্কারে উদ্দীপনা দেখে । নির্বাচনী খেলাগুলিতে গ্রিমেটকে অনেক কম বল 
করতে দেওয়া হয়োছিল, এবং তাও “অস্বিধাজনক প্রান্ত” থেকে । চুয়াজ্লিশ 
বছরের প্রবীণ ক্রিকেটারকে তাঁর অভ্যস্ত স্থান থেকে সাঁরয়ে এনে শ্লিপে দাড়ি 
কাঁরয়ে পরাক্ষা করা হতে লাগল-তান ফাস্টবোলিংয়ের ব্যাট-খোঁচানো রন্ত- 
বিদ্যৎগ্ীলকে মুঠোয় টেনে নিতে পারেন কিনা-_অথচ 'গ্রমেট, সকলেই জানত 
-কোনো কালেই শ্লিপের ফিল্ডার নন। এইসব দুঃখজনক তথ্য তুলে ধরেছেন 
বিশিষ্ট লেখক রে রবিনসন। 

গ্রমেটের প্রাত অন্যায়ের প্রতিফল পেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। লোকে বলে, ব্রিটিশ 
ক্রিকেটাররা নাকি গ্রিমেটকে বাদ দেওয়ার মূল মালিক ব্রাডম্যানকে দু হাত 
তুলে আভনন্দন জানিয়েছিল । তারপর সেই হাত নামিয়ে যখন তারা ব্যাট ধরল, 
তখন একা ওঁরলির সাধ্য হয়নি ১১৩৮ ওভাল-টেস্টে ইংলণ্ডের ৭ উইকেটে 
১০৩ রান আটকাতে । 

'ক্রিকেট-ইতিহাস অট্রহাসিতে ফেটে পড়েছিল সেই সময়ে। গ্রিমেট, তাঁকে বাদ 
দেওয়ার “অন্যায়ের তলায় আশ্ডারলাইন করে" অস্ট্রোলয়ায় পরের মরশূমে 
বোলিংয়ের সেরা গড়-ফল অর্জন করলেন, এবং 'তার পরের মরশহমে, ৪৭ বছর 
বয়সে, তিনি অস্ট্রোলয়ান ক্রিকেটে নতুন রেকর্ড যোজনা করলেন- এক অস্টে- 
লিয়ান সিজনে সর্বাধিক সংখ্যক উইকেট (৯টি ম্যাচে ৭৩টি) আঁধকার করে ৮ 
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গ্রিমেট-প্রস্গ শেষ কার একটি ক্লাসিক গল্প দিয়ে। আয়রনির চূড়ান্ত 
দূজ্টান্ত তাতে। 

১৯৩৮-এর ইংলন্ড সফরশেষে ব্রাডম্যান দেশে ফিরেছেন। প্রত্যাবর্তনের 
পরেই তান গ্রিমেটের টোস্টমোনিয়াল ম্যাচে অংশ নিতে স্বীকৃত হলেন। 
ম্যাচের টাকা গ্রমেট পাবেন। ব্রাডম্যান যখন অংশ নিচ্ছেন তখন খেলার সাফল্য 
অবধারিত। 

ব্রাডম্যান ব্যাট করতে নামলেন। পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যান। তাঁর বিরদ্ধে 
বল হাতে নিলেন গ্রিমেট। পৃথিবীর সেরা স্লো-লেগন্রেক বোলার । "কিন্তু 
এখনো পৃথিবীর সেরা আছেন কি-না সে-ীবিষয়ে সন্দেহ জেগেছে অনেকের 
মনে, বিশেষত ব্রাডম্যানের। তাঁর ধারণা, গ্রিমেট আর যথেষ্ট বল ঘোরাতে 
পারছেন না। ডনের সেই ধারণার জন্য গ্রিমেটের ইংলণ্ড যাওয়া হয়নি এবার। 

ব্রাডম্যানকে ব্যাট হাতে নামতে দেখে গ্রিমেটের সমস্ত মন রাগে জহলতে 
লাগল : এই লোকটিই শনি। এর জন্যই আমার ইংলণ্ড যাওয়া হয়ানি। 'গ্রিমেট 
তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও প্রাতিজ্ঞাকে বিস্তারিত করে যে-বল ছশুড়লেন, তা অদ্ভূত 
বেক করে ব্রাডম্যানকে আউট করে দিল অচিরে। 

ব্রাম্যান ফিরে যাচ্ছেন, 'গ্রমেট আনন্দে উচ্ছবাীঁসত। গালভরা হাঁস নিয়ে 
অন্য ব্যাটসম্যানকে ব'লেন_দেখ হে” ডন বলে, আমি নাকি বল ঘোরাতে পারি 
না-_এখন কি হল।' 

অন্য ব্যাটসম্যান গম্ভ?র হয়ে বললেন-_-“তা ঠিক, তুমি বল এবং ভাগ্য দুইই 
ঘোরাতে পেরেছ যথেন্টভাবে.... 

বলছ তো, ঠিক বলছ!" গ্রিমেট খুশিতে হাদিতে প্রায় ভেঙে পড়েন। 

মূর্খ!" অপর ব্যাটসম্যানের কণ্ঠ এখন তীব্র ও শাণিত--তোমার এ ওপূ্ব 
বলটি তোমার পকেটের কাড়ি হাজার টাকা হালকা করে দিল--ডন আউট হয়ে 
গেছে শুনলে দুপ্‌রে আর কেউ মাঠে ঢুকবে না? 


ক্রিকেটের গঞ্প কি এখানেই শেষ? জীবনের গল্প হয়ে উঠেছে কত সময়। 
তৈমন জীবনের গল্প শ্রদ্ধাস্পদ শরাঁদন্দু বন্দোপাধ্যায় মহাশয় অনেকাঁদন 
আগে বলে গেছেন, আম তার ক্লিকেটীয় দৃজ্টান্ত দিচ্ছি। ১৯৩২-৩৩-এ 
লারউড যখন অস্ট্রোলয়ান বীরপুর্ষদের 'ক্রিকেট-রঙ্গাস্থলে ধরে-ধরে সাবাড় 
সাহস হলে, 'খুলিল নয়ন-_রন্তরোষে।' সাহসীদের চেখ খুলোছিল, মুখ 
ছুটেছিল, হাত চলোছিল-প্রায়। অপরপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা লারউডকে 
অপছন্দ করেনি।- মেয়েদের বিচ্ছিরিকে বডূডো 'মি-স্টি লাগে। না, আম সে 
গজ্পও করছি না। আম পরব আর এক লারউডের কথা ভাবাছি--যাঁর নাম 
টাইসন। জার্ডনের ভন্ত লেন হাটন ১৯৫৪ সালে অস্ট্রোলয়া-সফরে টাইসনকে 
পেয়ে মহা খুশি। 'টাইসনস্ট্যাথাম-অস্দ্রে মিলার-লশ্ডওয়ালের অত্যাচারের 
শোধ তুলব এবার ।” বাঁডলাইন আইনে 'নাঁষম্ধ, সে দুঃখ সামলে হাটন টাইসনের 
স্টাম্প-লাইন টাইফুনের মুখে উীড়য়ে দিলেন অস্টোলিয়ানদের । টাইসন লিনেমার 
বিভীষকার মতো সভাদমাজে আবির্ভৃত হয়ে, হা-হা ধনি 
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তুলে সব-কিছু লশ্ডভণ্ড করাছলেন--তাই দেখে অস্ট্রেলিয়ান বীরের দল যখন 
'পালাই পালাই-_ওরে বাপ্‌.--তখন ট্াইসনকে ভালবেসে ফেললেন এক স্ন্দরী 
অস্ট্রেলিয়ান তরুণী । 

এবার ছোট্ট একটা অন্য গঞ্প শুনুন : 
টিটি সটরররিরির দিলা রনির রানি রা 

ল। 

বান্ধবী_তাই নাক ? তারপর ? সে আদর্শের গাঁত কি হল? 

তরুণী-তকে 1বয়ে করে ফেললম। 

টাইসনকে বিয়ে করে ফেলেছিলেন অস্ট্রোলয়ান তরুণীটি। টাইসন আচির- 
খালে সেস্ট-ক্লিকেট থেকে হারিয়ে গেলেন। 

শরাঁদণ্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আতিশয় আপশ্তিকর একটা বন্তব্য যেন মনে পড়ছে 
-স্ত্রী-মাকড়সা নৃত্যগণীতপরায়ণ পদরুষ-মাকড়সাকে অত্যন্ত আদর করে, সড়- 
সাঁড় দিয়ে-উদরস্থ, না কী-যেন করে ফেলল! 


কত ছক্ধিকেচে উপোক্ষিত + * * 


'ক্রকেটের চরিত্রের কথা উঠতে আমার একটি অন্যায়ের কথা মনে পড়ে আমাকে 
অনুতপ্ত করে তুলেছে, যদিও অন্যায় অনিচ্ছাকৃত। ক্রিকেটে যারা উপেক্ষিত, 
আমার লেখনী তাদের উপেক্ষা করেছে, যাঁদও লেখক-হসাবে অনালোকিত 
স্থানে আলোকসম্পাতের দায়িত্ব আমার ছিল, কিন্তু দুঃখের বয় আঁম সে 
॥।য়িত্ব যথাযথ পালন করে উঠতে পারিনি। 

এই অন্যায়ের জন্য মর্মপাীঁড়ত হয়ে আম একদা একাট নাতিবৃহৎ রচনা 
ক্রকেটে উপোক্ষিতদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করোছিলুম। একট সমবেদনা ও 
সাহফৃতার অভ।বে বিশ্বশান্তি পর্যন্ত কিভাবে 'বাঘনত হয়, সে বিষয়ে রাষ্ট্র- 
নেতাদের ভাষণ ও সংবাদপন্রের মন্তব্য আমাদের অসাড় কর্ণে নিয়মিত বার্ধত 
হয় আমি চেয়েছিল্‌ম, তাঁদের সেই প্রেমবাণীকে খেলার মাঠে প্রবাহিত করতে 
ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে। ভারতের পণ্তর্থে টেস্টম্যাচরূপ পণ্মহোৎসব- 
কালে দর্শকেরা প্রায়শ যে-বিদ্রুপের করতালিবাদন করেন, তাতে তাঁরা খেয়াল 
করেন না, অনেক হতভাগ্যের মৃত্যুঘণ্টা ধ্বাঁনত হয়। দর্শকেরা 'বচারশীল ও 
বিজ্ঞ। তাঁরা সমবেতভাবে সত্য বই মিথ্যা বলেন না।- কিন্তু সেই সত্যকথন বহন 
সময় শোকযান্রার 'রাম নাম সত্য হ্যায়” ধ্বনিতে পর্যবসিত হয়।_ এই সমস্ত 
কথাই আমি দর্শকদের এ রচনায় স্মরণ করিয়ে 'দিয়েছিল্ম। 

জাঁবনে উপেক্ষিতের সীমাসংখ্যা নেই। ক্রিকেটেও। আমি তাদের মধ্যে এক- 
জনকেই বেছে নিয়েছিলূম। সেই একজন-- 

আরও কিছাদন আগে রচিত আমার আর একটি রচনার কথা মনে পড়ছে। 
পক্ুকেট, সূন্দর ক্রিকেট গ্রচ্থে সাশ্ীবিষ্ট সেই রচনাটির নাম পকুকেটের চার 
হৃদয়, এক চোখ । আমি ক্রিকেটকে বহু; কোণ থেকে দেখতে চেয়ে তার এক 
চক্ষ-র্প স্কোরার, এবং চার 'হদয়'রূপ যথাক্রমে দর্শকের গ্যালারি, নির্বাচক- 
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দের পরামর্শকেন্দ্র, খেলোয়াড়দের ড্রোসংরূম এবং প্রেসবক্স-কমেনটেটরস্‌ বক্স- 
এর কথা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছিলূম। সবাঁদক যথাসম্ভব চোখে ও মনে 
রাখতে সচেস্ট থেকেও কিন্তু ক্রিকেটের প্রধানতম অথচ উপেক্ষিত চরিন্রটি আমার 
চোখ এাঁড়য়ে গিয়োছিল-_-আম্পায়ার। আমাকে স্বীকার করতে হয়েছিল, 'নয়নের 
মাঝখানে" ঠাঁই নেওয়ার জন্যই তাঁদের ভাল করে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব 
ইয়নি। পরে আর একাঁট রচনায় ক্রিকেটের পুরোহিত-দর্পণ রচনা করে দোষ 
স্থালনে প্রয়াস পেয়েছি। 

কিন্তু উপেক্ষিত আরও আছে। 

মনে পড়ছে, প্রথম বড় 'ক্রিকেট-ম্যাচ দেখতে গিয়ে আমার অবাক উীন্তুর কথা 
বাঃ বাঃ, কি মজা! বেয়ারারা কি সূন্দর সেজে এসেছে !”-তখন আমার 
'ক্রকেট-পথের মহাজন শ্রীষুন্ত গুণেনদা একটি নিগন় হাস্য করেছিলেন। সে 
হাঁসর অর্থ সোঁদন বুঝতে পাঁরনি। আজকে ক্রিকেটের “বাদশ-ব্যান্ত'র সম্বন্ধে 
লিখতে গিয়ে সেই হাঁসিটাই কিন্তু বোৌশ করে মনে পড়ছে। ক্রিকেট সম্বন্ধ 
আমার বালকোচিত অনভিজ্ঞতায় দাদা নিশ্চয় সোঁদন হাসেনান, কারণ তিনি 
আমাকে 'বল পড়ে ব্যাট নড়ে' এই পাঠ দিতেই মাঠে নিয়ে গিয়োছিলেন। তাঁর 
সোঁদনের হাঁসি ছিল, আজ বুঝতে পারাছ, নিতান্ত অন্দকম্পার_-আমার প্রাতি 
নয়-আমার প্রশ্নেব লক্ষ্য এ সসজ্জিত বারকরঙ্ক-অনুগামী 'দবাদশ-ব্যান্ত' 
নামধেয় ব্যান্তিদ্বয়েব প্রতি । রাজার নিত্যসহ্গিনী হয়েও যে-যুবতী পন্রলেখারা 
রাজজণীবনে উপেক্ষিত হয়ে থাকে, তাদের মতোই 'ক্লকেটের সঙ্গে জুড়ে থেকেও 
'ক্রকেটে যারা উপোক্ষত সেই যৌবনব ত অথচ বাণ্ঠিত দ্বদশ-ব্যান্তদের নিয়ে 
আমার এই রচনা । 

দ্বাদশ-ব্যান্তরা ক্রিকেটে উপোক্ষিত, সত্যই। নচেৎ মিত্তিরদার মতো সদাপ্রসন্ন 
শর্ুকেট-কোবিদও' দ্বাদশ-ব্যন্তির নামে প্রসন্নতা ত্যাগ করবেন কেন 2 দোষের 
মধ্যে বাড়ির এক চায়ের আসরে আমি প্রশ্ন করেছিলুম--মাত্তরদা, আপাঁন 
কখ.না দ্বাদশ-ব্যান্ত হয়েছেন ?, 

'থাম, বাজে বাঁকসাঁন'_মাত্তরদা মুহূর্তে আঁশ্নময়। 

আমরা বিস্ময়ে বাম্পবং। হঠাৎ রাগের কি হল £ 'ীত্তরদা অনেকাঁদন ক্রিকেট 
খেলেছেন। ক্রিকেট খেললেও তিনি ক্রিকেটের এত বড় প্রাতভা নন যে শুরু 
থেকেই একাদশ বৃহস্পাঁতির অন্তগ্গত। 'নন্চয় কোনো না কোনোদিন তাঁকে 
দ্বাদশ ব্যান্ত হতে হয়েছে, সে ক্ষেত্রে_এই সরল প্রম্নে_ 

'জানিস, আমাকে প্যান্ট খাঁলয়ে ছেড়োছিল ?" 'মাশ্তরদার আঁ্নকণ্ঠে ঈষৎ 
আতা । 

দাবানল বাড়বাগ্নতে রুপান্তরিত হতেই আমরা চেপে-ধরলুম।--বলুন না 
মাত্তরদা, হয়েছিল ক £ 

নিতান্ত ক্ষুপ্ন কণ্ঠে 'মীত্তরদা বললেন-_'আরে ভাই, সেবার প্লেস পাব একে- 
বারে ঠিক। ছোটলাটের সামনে খেলা হবে। আয়োজন চূড়ান্ত। ফুলে-পাতায় 
মাঠ এমন সাজিয়েছে যেন বিয়েবাড়ি। প্যাভিলিয়ন তো ফুলশয্যা । সিজ্কের 
শার্ট প্যাণ্ট টাঁড়য়ে গোঁছ। ধার করে তোর কাঁরয়োছ। নেট প্রাকটিস করে-ক'রে 
নড়া ব্যথা । 'ির্ঘাত ট্‌-ডাউন নামব। স্ট্রোক-গ্লেয়ার বলে আমার খাঁতির--, 
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মিতিরদা থামলেন। তারপরে গনগনে গলায় বললেন- প্লেস পেয়ে গেল 
প্রেসিডেশ্টের শালা ।, 

আমরা নিশ্চয় ভুল শুনেছিলুম, নিশ্চয় ওটা মীনিস্টারের শালা হবে। 
'মাত্তরদা বাধা দিয়ে িষাদশাল্ত সুরে ইতিহাসজ্জন দিলেন__না, ভারত তখনো 
স্বাধীন হয়ান। তখনকার নেপো-নীতি সম্বন্ধে বলা হোত, বড়বাবূর শালা, 
প্রোসডেশ্টের শালা_ 

শুধু তাই নয় মিত্তিরদা বলে চললেন-_ক্যাপ্টেন এসে আমার পিঠ 
চাপড়ে বলল, 'মীত্তরকে আজ যে খুব ওয়েল ড্রেসড দেখাছ। 

'যথালাভ' বলে প্রশংসাটুক্‌ হজম করলম। 

ক্যাপ্টেন বলল, তোমাকে কনাঁফডেল্সে নিয়ে বলছি, তালনকদারটার মতো 
আনস্পোর্টসম্যান আর হয় না। ওকে টুয়েলভথ্‌ ম্যান করব বলেছিলুম- হোতও 
তাই, যঁদ না প্রেসিডেন্ট আজ ইনটারফেয়ার করে ওকে টিমে ঢুকিয়ে 'দিতেন- 
রাগে তালুকদার যাচ্ছেতাই ময়লা জামাপ্যান্ট পরে এসেছে । ওই পোশাকে ওকে 
খেলানো যায় না। 

'আমি উদগ্রীব হয়ে বললুম, নিশ্চয়, আমি তো তোরই আছি। 

ক্যাপ্টেন বলল, সে তো নিশ্চয়ই, সে তো জানিই। তুমি যে সাত্যকারের 
স্পোর্টসম্যান, তা আমরা কে না জানি? তাই তো তোমাকে 'রকোয়েস্ট করতে 
সাহস পাচ্ছি। তালুকদার তোমারই সাইজের । কাইশ্ডাঁল যাঁদ তুমি তোমার 
প্যান্ট শার্ট ধার দাও তালনকদারকে । দিস ইজ ক্রিকেট, আযান্ড এ স্পোর্টসম্যান 
লাইক ক্ল্যয_ 

"অতএব আমার মতো খাট স্পোর্টসম্যানকে নতুন 'সিজ্কের জামাপ্যান্ট খুলে 
দিতে হল তালুকদারকে, এবং পরতে হল তালুকদার নামক ভেজাল স্পোর্টস- 
ম্যানের দু্গন্ধি, ঘেমো ময়লা পোশাক । তারপর খেলার সময়ে আমার ধারে- 
কেনা জামা প্যান্ট পরে মাঠের উপর ডাইভ 'দিয়ে, গড়াগাঁড় খেয়ে, তালমকদারের 
বল ধরার কায়দা কত-_ 

"শুধু তাই নয়, ফটো তোলার সময়ে আমাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে ঠেলে দিলে 
আমার পোশাক নোংরা বলে। দিতেই পারে, আমি যে টুয়েলভথ্‌ ম্যান!» 


এই হল ক্রিকেটের ম্বাদশ-ব্যন্তি। ডজন পুরোতে দ্বাদশ-ব্যান্তকে নেওয়া হয়, 
নচেৎ 'ক্রকেট একাদশের খেলা । ক্রিকেট নিয়মাবলীতে বলা আছে : 
“বদি কোনো খেলোয়াড় খেলা চলাকালে আঘাত কিংবা অসুস্থতার জন্য, 
অসমর্থ হয়ে পড়ে, তা হলে বদল" খেলোয়াড় ফিল্ডিং করার 'কিংবা উইকেটের 
সধ্যে দৌড় দেবার অধিকার পায়। উপরিউক্ত কারণ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে 
প্রাতপক্ষ অধিনায়কের সম্মাত ভল্ল বদল খেলোয়াড় আমদানি, করা যাবে না। 
কোনো 'বদলণী' ব্যাট বা বল করতে পারবে না। (উইকেট-কীপিং করতে পারবে 
বিপক্ষ অধিনায়ক আপাতত না করলে ।) প্রতিপক্ষ আধনায়ক বদলশ খেলো- 
প্নাড়ের কোনো বিশেষ স্থানে ফিল্ডিং-এ আপত্তি করে তাকে স্থান পরিবর্তনে 
বাধ্য করতে পারবে ।” .. 

বদলী খেলোয়াড়ের আঁধকার সম্বন্ধে নিয়মাবলীতে যা পাওয়া যাচ্ছে তাকে 


১৮৬ ক্রিকেট অমানবাস 


'অধিকার' না বলাই উচিত। ওটা ভৃত্যের অধিকার। ক্রিকেটের এই সম্মানিত 
সৈবকরা প্রাণপণে নিজেদের কর্তব্য করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু 'বানময়ে কি 
পান? ধরা যাক, দুপুর পর্যন্ত সারাক্ষণ প্যাঁভালিয়নে ছন্রছায়ে দ্বাদশ-ব্যান্ত 
আসীন। এমন সময়ে কোনো মহাত্মা ফিল্ডারের মধ্যাহ-ভোজনমল্থর শ্রীচরণের 
পেশঈসঙ্কোচন ঘটল-_্সৃতরাং তখনই, আবছা আলোর আশ্রয় থেকে কটকটে 
রোদে মাঠের মধ্যে ছুটতে হল দ্বাদশ-ব্যান্তকে। আর ঠিক তখানি 'দ্বপ্রহরের 
আকাশ থেকে একটি বলরূপা উল্কা খসে পড়ল নবাগতের সামনে । ধাঁধানো 
চোখের সামনে দিয়ে সেই সর্বনাশাঁট যখন মাটিতে খসে পড়ল-যখন 'নজের 
সমস্ত পেশী প্রসারিত করেও তাকে শূন্যে ধারণ করা গেল না-_তখন সারা 
মাঠ হায়-হায় করছে এবং বিদগ্ধ ক্লিকেটরাঁসক বাঁধানো দাঁতে 'ক্রকেট-শাস্ন্ 
বাহর্ভৃত একাধিক শব্দ চর্বণ করে বলছেন_স্টেঞ্জ! হাউ ফানি !! ভালো 
ফিল্ডিং করতে পারলেই তো টুয়েলভথ্‌ম্যান করা হয়!!! 
কিংবা ধরুন আহত ব্যাটসম্যান হাসপাতালে যাবার মতো যথেম্ট আহত হনানি, 
তান এখনো ব্যাট দিয়ে ভালই ঠেঙাতে পারেন, কিন্তু পা দিয়ে ভাল দোড়াতে 
পারেন না-তখন তানি ডাক দিলেন বদল দ্বাদশ-ব্যান্তকে_ সে ব্যান্ত উইকেটের 
মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে ব্যাটসম্যানের জন্য রান ক্াঁড়য়ে আনবে। সেই রান 
কাড়াকাঁড়র মধ্যে যদি একট; ভূল হয়ে যায়--যাঁদ তার ফলে রানআউট হয়ে যায় 
ব্যাটসম্যান তাহলে ট্রে টার! দ্বাদশ ব্যান্ত তাহলে-_গৃহশন্রর 'বিভীষণ। 
ভেবে দেখুন পাঠক, ভূল ডাক 'দিয়ে রানআউট যেনকোনো একজন ব্যাটসম্যান 
অন্য ব্যাটসম্যানকে করে দিতে পারে। হামেশাই তা ঘটছে ক্রিকেটে । আপনারা 
রাগ করলেও সেটাকে ক্রিকেটের স্বাভাবিক দূর্ঘটনা বলে ধরে 'িয়েছেন। আর 
ঘঁদি কম্পটনের মতো রোমাশ্টিক ব্যাটসম্যান অন্যকে আউট করে দেন, তা হলে 
কম্পটনের অপরাধী লজ্জা নিয়ে আপনারা কী না স্নেহ বোধ করেন। কিন্তু 
এঁ ব্যাপারটি যাঁদ বদল খেলোয়াড়ের দ্বারা হয়, আপনারা তাকে কখনোই ক্ষমা 
করতে চান না। 
_আমি একটি অপরাধী ছেলেকে প্যাভিলিয়নে বসে কাদতে দেখোছ'_ 
আমাকে বলেছিলেন একজন প্রবীণ আঁধনায়ক--না না, দর্শকরা গালাগালি 
দিয়েছে সেই অপমানে নয়, ছেলেটির ভুলের জন্যই' কার্যত তার দল হেরে গেল 
মিরিসিরিরান দা পারবা রা 
/ 
সত্যই, এই কথাটাই কেউ মনে রাখতে চায় না যে, ম্বাদশ-খেলোয়াড় দলেরই 
খেলোয়াড় । আর সেই কথাটা মনে থাকে না বলে দ্বাদশ-ব্যান্ত সম্বন্ধে দর্শকদের 
মনে সাধারণভাবে অবজ্ঞা এবং শ্রুটির ক্ষেত্রে সৃতীব্র বিদ্বেষের সৃম্টি হয়। সে 
ঘাঁদ শ্ত ক্যাচ ধরে তা হলে--ও আর কি, তোমার ভালো 'ফাল্ডিং-এর জন্যই তো 
একাদশ-বাহরভৃত হয়েও মাঠে নামার দূললভ সম্মান পেয়েছ এবং যে-স্কোর- 
বুক প্রাতটি কীর্তর পাশে কর্তার নাম লিখে রাখে, সেও অকরণ হয়ে ক্যাচ 
ধরার ক্ষেত্রে বদল? ব্যন্তির নামোল্লেখ পর্যন্ত করে না)--আর যদি ফেলে দেয় 
সে যেন শ্রুশিবির থেকে এসে বিশ্বাসঘাতকতা করে গেল। 
বাদশ ব্যান্ত ল্ঘন্ধে এই মনোভাব দর্শকদের মধ্যেই পমাবজ্ধ নেই। খেলো- 


নট আউট ১৮৭ 


গ্লাড়েরা পর্যন্ত এদের ভাল চোখে দেখে না। অনেকেরই মনোভাব--আরও 
পাঁচজন উঠাতি খেলোয়াড়ের মধ্যে এই ছোকরাকেই যে দ্বাদশ-বান্তরূপে বাছা 
হয়েছে তার কারণ এর ব্যাকগ্রাউণ্ডে লোক আছে। নচেৎ অন্য ছোকরাদেরও মাঠ 
চেনার দরকার কম ছিল না। যে-সাঁনয়র খেলোয়াড় 'রিটায়ারমেস্টের মুখে, সে 
ভাবে, এই ছেলেটার জন্যই আমার এক্সটেনসন হবে না, আর যে-জ্যানয়র বাদ 
পড়ার পথে, সে ভাবে, এই জুড়ে-বসা ছোঁড়াটাই আমার চান্স খেল। 

খেলা চলাকালে দ্বাদশ-ব্যন্তর অবস্থা : 

তাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। ক্রিকেটের এই বাধ্য বাহনটি জিন চাঁড়য়ে 
রোড থাকবেন_কখন ছুটতে হয়। নিজ দলের ব্যাটিং বা ফিল্ডিং কোনো 
সময়েই তার অব্যাহতি নেই। সারাক্ষণ জামা জুতো পরে তটস্থ। যখন নিজ দল 
ফিল্ডিং করছে তখন তো "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার”, কারণ এগারো জন 
খেলোয়াড় বিনা অসুস্থতায় মাঠে বিরাজ করতে পারে না, কিন্তু যখন নিজ 
দল ব্যাটিং করছে তখনো আটেনশন্‌। নিজ দলের ফিজ্ডিং করার সময়ে দ্বাদশ- 
ব্যান্ত মাঠে নামলে তবু কিছু মর্যাদা পায়, কারণ সাধারণভাবে সে ফিল্ডিং-এ 
পারদ এবং বোলার ও উইকেউকণপার ছাড়া সকলেই এক জাতায় ফিল্ডার, 
কিল্ত্য যাঁদ নিজ দল ব্যাটিং করে? তখন দ্বাদশ-ব্যন্তি মাঠে নামলে তার পিঠে 
'বদল' ছাপটা বড় অক্ষরে মারা থাকে । তখন সে হয় অন্যের হয়ে 'রান চুরি 
করছে, নয়তো অন্যের জন্য ব্যাট বহন করছে মাণের মধ্যে । যাঁরা ব্যাট করেন 
তাঁরা নবাব-নন্দন। তাঁদের ফেবারিট ফাটা ব্যাট থাকে, যা ব্যবহার না করলে 
তাঁরা সেণ্চুর করতে পারেন না। এবং প্রায়শ সেণ্যার হবার আগে তাঁদের ফাটা 
ব্যাট আর একট ফাটে, আর তাঁরা প্যাভলিয়নের দিকে সেই ছিন্ন পতাকা তুলে 
ধরেন। তখন ব্যাটের ফার্ট'এডের সরঞ্জাম নিয়ে মাঠে ছুটতে হয় দ্বাদশ-ব্যান্তকে। 
ব্যাট আরও একটু ফাটলে দ্বাদশ-ব্যন্তিকে উন্ত ব্যাটসম্যান-মহাশয়ের ব্যাগ 
হাতড়ে গট-পাঁচেক ব্যাট যোগাড় করে হল্তদল্ত হয়ে ছুটতে হবে মাঠে-_তাঁন 
বেছে' নেবেন তাঁর যোগ্য অস্ত্র। এইসব ভৃত্/কার্য সাধারণ ভৃত্যেরা করবার 
অধিকারী নয়। খেলা চলাকালে সেই ফ্জ্ঞস্থল'তে শদ্রের প্রবেশ নিষেধ; আর 
তালিকাভ্যন্ত ছাড়া সকলেই ক্রিকেটে শূদ্র। এই ভারবাহীযর় ভূমিকা ছাড়া 
দবাদশ-ব্যান্তর আর একটি ভূমিকা আছে--পানিপাঁড়ের। খেলোয়াড়গণ যখন 
রোদ্রুতপ্ত হয়ে তৃফাবোধ করেন তখন দ্বাদশ-ব্যান্তগণ মাঠে উপস্থিত হয়ে 
প্রত্যেকের তৃফা-প্রকৃতি অনুযায়ী পানীয়ের ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয়, যাঁদ 
ব্যাটসম্যান আতিরিস্ত ক্লান্ত হয়ে উইকেটের কাছেই ভূমিশয্যা গ্রহণ করেন, 
পানাধারের নিকউবতাঁ” হতে অসমর্থ হন, তা' হলে পানপান্র হস্তে এই' সেবককে 
ব্যাটসম্যানের সমাঁপস্থ হতে হয়। এবং ব্যাটসম্যান খন কূলকচাকালে সংক্ষম- 
শশীকরের পরিমণ্ডল সৃন্টি করবেন, তখন তাঁর পার্্বলগ্ন হয়ে সহাস্যে বাক্যা- 
লাপ করতে হবে দ্বাদশ-ব্যন্তিকে। 

দ্বাদশ-ব্যন্তি যখন প্যাভিলিয়নে তখন অবিরত ফরমায়েশ। এমনকি আধি- 
নায়কের আদেশাধিক অনুরোধে তাকে খেলোয়াড়দের কাছে ঘরে-ঘ₹রে অটো” 
গ্রাফখাতা পর্যন্ত সই কাঁরয়ে আনতে হয়। 

জবাদশ-ব্যান্ত নামক হল্মটিকে ব্যবহার করে কেমন করে জয়রস নিষ্কাশন করা 
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যায় তার দম্টান্ত চয়ন করতে পার ডবাঁলউ 'জি গ্রেসের কাহিনী থেকে। 

একদা গ্রেস-পাঁরবারেরর সঙ্গে স্থানীয় রাঁবনসন পাঁরবারের বাৎসাঁরক পাঁরি- 
বারিক ম্যাচ । রবিনসনেরা আত্মীয় ছাড়া দলে কাউকে স্থান দেয় না, গ্রেসদের 
অতটা বাঁধাবাঁধি নেই-_বাইরেরও দু-একজন খেলে । 

ডবলিউ 'জ'র বড় ভাই ডাঃ হেনরা গ্রেসের এখন বয়স হয়েছে। শরীর আগে 
কার মতো সমর্থ নয়, 'ফাল্ডং করতে পারেন না ভালভাবে । ক্যাচ ফসকায়, রান 
দেন বড় বেশি। এই 'দিন ডাঃ হেনরী গ্রেস ব্যাট করলেন বেশ ভালই, তারপরেই 
জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে রোগী দেখতে চলে গেলেন অন্ন্র। তখন পাড়ার এক 
চটপটে ছোকরা তাঁর হয়ে ফিল্ডিং করতে লাগল । সে ফিল্ডিংও করল অন্ভূত। 
কত যে রান বাঁচাল এবং ক্যাচ ধরল! খেলার একেবারে শেষের দিকে ডাঃ 
হেনরী গ্রেস ফিরে এলেন রোগণীকে দেখে । খেলায় গ্রেসরা জিতলেন, এবং সেই 
জয়ের পিছনে মস্ত দান ছিল ডাঃ হেনরীর বদলশ ছোকরাটির। 

বলাই বাহ্‌ল” পাঠক বুঝেছেন, ডাঃ হেনরী প্রেস যে-টেলিগ্রাম পেয়ে রোগী 
দেখতে গিয়েছিলেন, সে টেলিগ্রামের প্রাপক এবং প্রেরক আঁভল্ন এবং কাল্পানক 
রোগীর উদ্দেশে ডাঃ হেনরীর প্রস্থানই তাঁর দলের জয়ের কারণ । 

এই কাহিনীকে গ্রেস-পনিবারের 'যৌথ চালাকির” অন্যতস শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বলা 
হয়েছে। গ্রেসবা তাঁদের চতুর বুদ্ধির প্রশংসা পেয়েছেন-_কিন্তু সেই যে চটপটে 
বদলশ ছেলেটি-তার নাম কেউ মনে রেখেছে £ 


এই উপোঁক্ষত দবাদশ-ব্যান্তদের পক্ষ থেকে 'কিছাঁদন আগে এক ব্যাস্ত বিবৃতি 
প্রচার করোছিলেন সংবাদপত্রে । বিবাঁতাটি কৌতুকে ও কারুণ্যে অতীব উপাদেয়। 
সংবাদপত্রের বিবরণ উদ্ধৃত করাছি : 

“নিউ সাউথ ওয়েলস দলের রে ফ্লুকটন অস্ট্রেলিয়ার খাঁটি দ্বাদশ খেলোয়াড় 
রূপে সুপরিচিত। কারণ তিনি দলের হইয়া ১৯৬১-৬২ সালের সকল 
খেলাতেই দ্বাদশ-ব্যন্তি 'হসাবে-স্থানলাভ করেন। 

“ফ্লকটন দ্বাদশ-খেলোয়াড়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে দার্শানক মনোভাব লইয্না 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'র্য়োদশ ব্যান্ত হওয়ার অপেল্মা দ্বাদশ-ব্যান্ত হওয়া! 
'অনেক উত্তন।' ফ্লুকটন অ।শা করেন, আগাম মরশুমে তিনি দলভন্ত হইবেন। 
তানি মনে করেন, দ্বাদশ-ব্যান্তর কার্যাবলী সাধারণ ধারণা অপেক্ষা অনেক 
আকর্ষণীয়। "্বাদশ-ব্যান্তি কেবল নির্ধারিত সময়ে মাঠে পানীয় সরবরাহ করে 
এই ধারণা ভূল। 

“এই জল দিবার মতো সামান্য ব্যাপারেও বহু জাঁটলতা আছে । যেমন কেউ- 
কেউ মাত্র “সাদা জল" পছন্দ করেন, কেউ-বা তাহার সহিত লেবুর রসের পক্ষ- 
পাত, আবার কেউ বরফজল ও লেব্‌ পাইলে খুশি । 

“আবার সব মাঠের এক নিয়ম নয়। সিডনিতে প্রয়োজনীয় বস্তুর তালিকা 
নাইয়া পানশালায় উপাস্থিত হইলেই সব 'মালয়া যায়। সেগ্যাল লইয়া বাড়তে 
সাজাইয়া আপনি গম্ভীরভাবে মাঠে যাইতে পারেন। মেলবোর্নে একজন 
অভ্যর্থনাকারণ ব্যন্তি আপনার অর্ডার-অনূযায়ণ মালপন্র সরবরাহ করিয়া 'দিবে। 
এঁডলেডেও একই নিয়ম, তবে পানীয় যাহাতে এক ফোঁটাও নষ্ট না হয় সে- 
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দিকে কড়া নজর রাখা হয়। পার্থে এক 'নারকীয়' নিয়ম প্রচালিত। অর্ভার- 
অনুযায়ী মালপন্র উভয় দলের দ্বাদশ-ব্যান্তকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়। 
মনে হয়, যাহাতে উত্তেজক কোনো পানীয় মিশাইয়া দেওয়া না হয় তাহার প্রতি 
নজর রাখিবার জন্যই দুইবার পরাঁক্ষার রীতি প্রচালত। এবং আঁধনায়ক কোনো- 
রূপ উদ্দেশ্যমূলক নির্দেশ যাহাতে পাঠাইতে না পারে তাহার বিরুদ্ধেও 
সতর্কতা অবলম্বন করার সুবিধা হয়। 

“ক্লুকটন বলেন, দ্বাদশ-ব্যন্তির সবচেয়ে গ্রত্বপূর্ণ দায়িত্ব হইতেছে, দলের 
যে-খেলোয়াড়রা ুটিপূর্ণ খেলার জন্য মর্মাহত তাহাদের সান্ত্বনা দেওয়া। 
ব্যাপারটি সকলেরই ভালভাবে জানা আছে। যখন কেউ বোকার মতো পাঁরচ্কার 
লেগবিফোর হইয়া ফাঁরয়া আসে, তখন তাহাকে বাঁলতে হইবে_“আম্পায়ার 
চোখে দেখতে পায় না- একেবারে অন্ধ । আবার যখন কেউ সোজা ক্যাচ ফেলিয়া 
দেয় তখন দ্বাদশ-ব্যান্তকে বলিতে হইবে_-আরে মন খারাপ ক'রো না। আমি 
ভেবেই পাচ্ছি না, তুমি চোখের উপর সূর্যকে নিয়ে বলের অত কাছাকাছি 
গেলে কি করে" যাঁদও সেদিন মেঘলা ছিল, অথবা বৃম্টি পড়িতোছল।” 

এইখানেই এই লেখা শেষ করে দেওয়া উচিত। দ্বাদশ-ব্যান্তর দায়দায়িত্ব, 
তথাপি অসম্মানের বিষয়টি করুণ পাঁরহাসে মুড়ে সুন্দরভাবে উপাস্থত 
করেছেন 'আদর্শ দবাদশ-ব্যান্ত' রে ফ্লুকটন। কেবল একটি বিষয় তান বলেনাঁন_ 
প্যাভীলয়নে বসে 'আম পারতাম" এই অবরদদ্ধ যল্দণার কথাটা । ব্যাটসম্যান 
পরাভূত হচ্ছে, বোলার ব্যর্থ ফিল্ড্রসম্যানের ভ্রুটির শেষ নেই- প্রতাটি ক্ষেত্রে 
অধীর বাসনা আছড়ে পড়ছে একটি তরুণ বুকে-আমি পার, আমি পাঁর। 
ন্্ণাটা এত তীব্র, কারণ তাকে দুরে নয়, দ্বারে দাঁড় কাঁরয়ে রাখা হয়েছে, পান 
হাতে 'দিয়ে বলা হয়েছে_একে দেখ, ঘ্রাণ নাও, কিন্তু পান ক'রো না। সে মাঠে 
গিয়ে খেলার মধ্যে বল ছোয় কিন্তু বল দিতে পারে না” ব্যাট বয়ে নিয়ে যায় 
কিন্তু ব্যাট করতে পারে না, সে দৌড়ে রান নেয় কিন্তু রান তার নামে যোগ 
হয় না- সারাক্ষণ তার মনে বাজে_ আমি পারতাম। 


দ্বাদশ-ব্যন্তির ভূমিকা নিয়ে আলোচনাটা খুব জমে উঠেছিল । বাঁড়র চায়ের 

আসরে তখন সাইকোন। চাপড়ানিতে টেবিল তন্তপোশের প্রাণ ব্রাহ-্রাহি। 
্বাদশ-ব্যন্তির অবস্থা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক উপমা যোগ করতে লাগলেন। 
কেউ বললেন, ওরা যেন ইংলণ্ডের মেজ রাজকূমার; কেউ বললেন, পেশ্ডিং- 
ঝুলে থাকা বেকার; এমন নানা কথা । অনেকে আবার দ্বাদশ 
নিয়ে কৌতুক করাটাকে অপছন্দ করলেন : ওটা চমৎকার শিক্ষানাবশীর কাল 
ওটা সৌভাগ্যস্‌চনা। একজন হঠাৎ কমলাকাল্ত শর্মার নকলে আহিফেনসুরে 
ঘোষণা করলেন-_এ জগৎ দ্বাদশ-ব্যান্ততে পূর্ণ-যোঁদক তাকাও--। এই ঘোরালো 
তর্কের অশ্নিতে হীতমধ্যে সমস্ত তেলেভাজা ও 'সিঙ্গাড়া নিঃশোষত হয়ে 
গিয়েছিল। অবিলম্বে আরও কিছুর প্রয়োজন। কিন্তু আনতে যায় কে? ঠিক 
এইসময়ে দু হাতে দুটো বাজারের বড় থলি ঝৃলিয়ে গলদঘর্ম হয়ে প্রবেশ 
করল আমার ছোট ভাই। ভিতরে ডুকে যাবার আগে অল্প দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা 
শ্নে নিল, তারপর বলল-_ 
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থাক, ব্যস্ত হবার দরকার নেই, আমিই যাচ্ছি, সংসারের দ্বাদশ-ব্যন্তি তৈরী 
আছে। 


*%* শেজপীয়ারনিউটন সংবাদ-ক্রিকেটের্ & 
বিজ্ঞানাপ্রয় রমেন মীশ্তরের সঙ্গে রণে আম-যে পৃন্ঠভঙ্গ 'দিয়োছলুম, একথা 
পাঠকেরা পূরবেই জেনেছেন। যে-কলাকে রমেন্দ্রনাথ কদলন বলে বিদ্রুপ করে, 
আমি সেই কলাতেই কৈবল্প্রাস্তর আভিলাষাঁ। সুতরাং খেলাতেও কলা- 
বলাসই চাইব, তাতে সন্দেহ নেই। অপরাদকে রমেন 'মাত্তর খেলাতেও 
বিজ্ঞানের পক্ষপাতী । তার 'িতৃদেব তার বাল্যে সেই-যে 'মেকানো” নামক নাট- 
বল্টু-মার্কা একটা 'ব্রজ-তৈরীর খেলনা বিদেশ থেকে এনে হাতে ধারয়ে 'দিয়ে- 
ছিলেন, তাতেই সর্বনাশটা ঘটল-_-তার সর্বনাশ” ততোধক আমার । তার সর্ব- 
নাশ এই জন্য যে, আমার মতে, বিজ্ঞানের মস্তক-যন্তে তেলকাঁলই শুধু আছে, 
ঘৃতের নিতান্ত অভাব, অপরাদকে আমার সেই অভিযোগে ঘৃণা প্রদর্শন করে 
সে আমার মস্তকরুপ ঘৃতভম্ডাটর উপর অমারসীয় হাতুড়ি প্রয়োগ করে 
তাকে দিনের পর দন ফাঁটয়েছে। তাতে আমার যে-কোনো শুভ আবেগ 
বিধ্বস্ত হয়েছে। হয়ত আমি ক্লিকেট ছেড়ে ফুটবলের আলোচনা ধরেছি দায়ে 
পড়ে, বলতে চেয়োছি নগ্নপদ ভারতায় ফুটবলারদের পদচাতুরণীর কথা, উল্লেখ 
করোছি, ভারতীয়দের পায়ের যাদুকাঠিতে উদ্ভ্রান্ত বিদেশী খেলোয়াড়দের 
মুগ্ধ বচনের কথা-মান্তর তৎক্ষণাৎ িসগারেটের গ্যাস ছেড়ে বলেছে- তোমার 
নগন-চরণা ভারতীয়রা কখাঁন গোল খেয়েছিলেন, সে কি মনে পড়ে? অগত্যা 
আমাকে চুপ করে যেতে হয়েছিল, কারণ আমি জানতাম, এ তর্কে জয়লাভ 
করা সত্যই কঠিন। সত্যই ভারতীয় অ-বুট পায়ের যাদ ইউরোপনীয়দের সবুট 
চরণকে বারংবার চকিত চমক দেখিয়েও শেষপর্যন্ত থেমে যেত গোলের হিসেবে। 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয়রাই হারত। রমেন 'মান্তরের বস্তুব্, ওসব হাড়গিলে 
ল্যাংটো পায়ের চালাকি ছেড়ে (কখনো-কখনো মিন্তির বলত, 'ক্ষপণক শ্রীচরণ, ; 
মাত্তর, 1বস্ময়ের কথা, সংস্কৃতের চর্চা করোছল, জার্মীন ভাষার সঙ্গে) বুট 
পরো, ষাঁড়ের ডালনা খাও, ধাক্কাধাক্কি করো, খেলো । 'সায়েপ্টাফক হতে হবে, 
-মিত্তিরের এক কথা, কি খেলায়, কি জীবনে । “'অনাহারের ডোঁলকোসিতে 
সৌন্দর্য নেই, বিজ্ঞানবৃদ্ধিহীন হিলিমিলিতে লাবণ্য নেই'_তার বচন। 

সোঁদন আমার পুরনো স্কুলে বসে থাকার সময়ে বুঝলুম--মাত্তরেরই যুগ 
চলেছে এখন। সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়। কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সবই আছে 
এখানে । পরাঁক্ষার ফলাফল, এবং ছান্রের ইচ্ছা ও সামথ্য অন্যায় ক্লাস নাইন 
থেকে ছেলেদের 'বাভন্ন বভাগে ভার্ত করা হয়। কোনটি ছেলের পছন্দ, সে 
বিষয়ে প্রশ্নাদ চলেছে। 

-কলা না বিজ্ঞান-কাঁ নেবে? 

ছেলেটা বুক ফুলিয়ে উত্তর দিল-_বিজ্ঞান বা কারিগরণী। কলা কদাঁপ নয়। 
বাঁণজ্যও চলেতে পারে। 

ছেলেটা ক্লাস এইট থেকে উঠেছে, তবে অঙ্কে ফেল, পেয়েছে ১৩। তব গে 
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নির্ঘাত বিজ্ঞান নেবে সেও তাই চায়, তার বাবাও তাই চায়, গুষ্টিসূদ্ধর একই 
ইচ্ছে। বিজ্ঞান পড়ে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। 

এই ছেলেটা যদি সত্যই বিজ্ঞান ম্যানেজ করতে পারে, তাহলে একটা ভালো 
চাকার জোগাড় করবেই, তারপরে কালো বা সাদা বাজার থেকে টেস্ট-টাকিটও 
তার জুটবে, তারপর সে মাঠে গিয়ে কি চাইবে-কলা না বিজ্ঞান ? 
ক্রিকেটেরও চিরাঁদনের একটা প্রশ্ন- কলা না বিজ্ঞান! প্রশ্নটা আবার তুলেছেন 
অস্ট্রেলিয়ার 'ক্রকেট-প্রোমিক প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট মৌঞ্জস-। 'ক্রিকেট-ভারতা 
উইসডেনের শতবার্ধকী সংখ্যায় তিনি 'লিখেছেন : 

“কজ্পনাশান্তহশন নির্বাচক ছাড়া আর কারো কাছে রানসংখ্যার আকার কখনো 
বড় হয় না। সংখ্যার চেয়ে মানুষ বড়। আকারের চেয়ে বড় প্রকার। ইংলণ্ডে 
ভিন্তর ট্রাম্পারের ব্যাটিং-আযভারেজ ছিল ৩৪:৫৭ (১৮৯৯), ৪৮:৪৯ 
(১৯০২), ৩৬৫৪ (১৯০৫৬), ৩৩৩৭ (১৯০১৯)। ইংলশ্ড-অস্ট্রোলিয়া 
টেস্টম্যাচে তাঁর গড় রান ৩২৭১৯। তা সত্তেও যাঁরা তাঁকে খেলতে দেখেছেন, 
তাঁরা আজও, এই দীর্ঘ ব্যবধানেও, বিনা আবেগে তাঁর কথা বলতে পারেন না 
_-সে আবেগ তাঁর খেলার শিজ্পসষমার উদ্দেশ্যে নমস্কার ছাড়া আব কিছু 
নয়।” " 

স্যার রবাট ক্রিকেট কলা না বিজ্ঞান, এই প্রশ্ন তুলেছেন, বলার চেয়ে বলা 
উচিত, এই প্রশ্নের অসাঁন্দিগ্ধ উত্তর তানি 'দিয়েছেন-_ক্রকেট বিজ্ঞান নয়, ক্রিকেট 
শজ্প। তাঁর চমৎকার রচনার আরও কিছ অংশ উদ্ধৃত কাঁর : 

'শক্রকেট সম্বন্ধে একটা বড় কথা হল-_এ-খেলা যতখানি বিজ্ঞান তার থেকেও 
বেশি শিল্প। যে বিজ্ঞান-নিভভ'র ব্যাটসম্যান নিখদত মারে নির্ন্ট স্থানে 
বল পাঠান, তিনি দলের পক্ষে খুবই বড় সম্পদ । তিনি দলকে খেলা জাতয়ে 
দেন। রেকর্ড-পাহাড়ের চূড়ায় তাঁর আসন। কিন্ত যাঁদ-না তিনি বিজ্ঞানের 
সঙ্গে কলাকে য্যন্ত করেন, যাঁদ-না নৈপুণ্যের সঙ্গে হৃদয়বত্তাকে মেশান, তা- 
হলে তাঁর গৌরব ম্লান হয়ে যাবে অল্প দিনেই। 

“মহান শিল্পী বাঁধা-পথে হাঁটেন না। কী একটা পেয়ে বসে তাঁকে। তাঁকে 
নতুন 'কছ্য করতেই হবে, অপ্রত্যাঁশিতের অর্টনাই তাঁর ব্রত। অবশ্য সৃষ্টির 
বল্মতত্ব তিনি নিশ্চয় জানেন, কিন্তু যন্ত্র হবে তাঁর দাস, প্রভ্‌ নয়। 

“বাদ দ্রীম্পারের গড় রান এখনকার স্বাচ্ছল্যের মাপে মধ্যাবত্ত বলে মনে হয়_ 
তা হয়েছিল তাঁর শিল্পী-স্বভাবের জন্যই। একই বলকে প্রাতবার একই ভাবে 
মারব 2 আরে 'ছ! কী ক্লান্তিকর! সুতরাং ট্রাম্পার নতুন-নতুন জায়গায়, যেখানে 
যায় না সেখানে, বল পাঠাতেন- সেইটাই তাঁর স্ফৃর্তি।” 
এই স্ফৃর্তির সন্তানদের ক্ষমা করে না নাঁতিনিষ্ঠরা। নাচতে গেলেই পা 
পিছলে যায়, সুতরাং নেচো না। জলে মানুষ ডোবে, সুতরাং সাঁতার কেটো না। 
দৌড়লে হোঁচট খায়-_সৃতরাং আস্তে হাঁটো। হেসো না, হেসো না- হাসলেই 
হদরোগ। 
আমার মনে পড়ছে-নস্তাক খেলতে নামলেই এক ভারত-প্রোমক চোখ 
বৃজতেন। এ ঝড়ের মাতন তাঁর সহ্য হত না-তান জানতেন বড় হঠাৎ আলে 
এবং ঢলে যার, তার েকে জড়ের জীবন অনেক ম্বাস্তিকর।. মুস্তাক দলকে 
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ডোবাতে এসেছে- আগুন ভালবাসে এমন দামাল ছেলে- এখনই পড়ে মরবে 
-_-ওকে দরকার নেই- আমার কোল জোড়া করে থাকুক ন্যাদা ভোঁদার দল। 
এই ভদ্রলোক তাঁর পাশ্্ববতাঁ উৎসাহী ছোকরাটিকে বোঝালেন, মুস্তাকের 
খেলা মোটেই সায়েশ্টিফিক নয়, তাঁর আভারেজ ভালো নয়, তাঁর ক 
দোষ আছে, এবং সে অসময়ে বেপরোয়া । কথা হচ্ছিল কলকাতায় গতবারকার 
ভারত এম-সি-সি টেস্টম্যাচের সময়ে । ছেলেটি শুনল, বুঝল এবং মানল। ব্যাট 
করতে নামলেন জয়সীমা, ক্‌ন্দরামের সঙ্গে । শুরুতেই বাউন্ডারি। ভদ্রলোক 
শিউরে উঠলেন। আবার বাউন্ডারি । ভদ্রলোক বিপর্যস্ত। আরও কয়েকাঁট 
বাউণ্ডাঁর হবার পর ভদ্রলোকের রাগ করবার ক্ষমতা পর্যন্ত চলে গেল- শুধু 
দুই চোখে নীল নীরব ঘৃণা ফুটে রইল। 

এঁদকে ছেলেটির অবস্থা ততোধিক শোচনীয়। এক একটা বাউণ্ডাঁর হয়, 
সে টগ্ববাগয়ে ওঠে। তার পরেই পাশের ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে যায়। মূখ 
কাঁচূম।ড7 করে ক্ষমা চেয়ে নেয়। আবার বাউন্ডারি হয়-_-ভুলে লাফায়__মনে পড়ে 
গেলেই বেদনার্ত হয়ে বসে পড়ে। ক্লাইম্যাক্স হল জয়সীমা ওভারবাউন্ডারি 
করলে । বল যখন সত্যই ব্যাটের মার খেয়ে উড়তে-উড়তে উপ্চ্‌ দিয়ে বেড়ার 
বাইরে চলে গেল-তখন ছেলেটি, ভদ্রলোককে হাত জোড় করে বলল-_স্যার, 
আর একটিবার আালাউ করুন" তারপরেই দুহাত তুলে নৃত্য করতে লাগল 
গ্যালারিতে । 

যে-মারে ওভারবাউন্ডার হয়, তাতে সয়েন্স নিশ্য় আছে, কিন্তু তাকে 
নিয়ন্তলিত করছে আটস-ওপন্‌ করতে নেমে ওভারবাউশ্ডারি করাব ইচ্ছার 
মধ্যেই আছে আট'স, কারণ ও ইচ্ছা সায়েপ্টিফিক নয়। 

বিজ্ঞানে চড়ে চাঁদে যেতে হবে আর পাঁচ জনকে, কিন্তু কবিরা অনেকদিন 
আগেই সেখানে পেশছে গেছেন। তাঁদের ডাকেই তো চাঁদে যাওয়ার ইচ্ছা জাগল 
মানুষের । শুধ; কি তাই-__শিল্পী দা ভি নাকি উড়বার যল্তের নকশা পর্যন্ত 
তৈরী করে 'দিয়ে গেছেন। এবং__ 

হিন্দু কলেজের শিস্ট ছাত্র ভূদেব বললেন, নিউটন বড় শেক্সপাঁয়রের থেকে। 
শুনে সেরা ছাত্র মধুসূদন গর্জন করে প্রাতিবাদ করলেন-__কখনই নয়, শেক্স- 
পীয়র অনেক বড় নিউটনের চেয়ে। তারপরে অক্ের ক্লাসে একটা অঞ্ক যখন 
কোনো ছান্রই করতে পারল না, যখন 'ভাবী নিউটনের দল" নীরব হয়ে বসে 
রইল, তখন 'ভাবী শেক্সপীয়র' উঠে গিয়ে অ্কাঁট কষে 'দিয়ে সগর্বে জানাল-_ 
শেক্সপায়র ইচ্ছে করলেই নিউটন হতে পারেন। 

মধুস্‌দনের জীবনীকার এই তথ্য আমাদের দিয়েছেন। মধুসদন সেই উন- 
বিংশ শতাব্দীর মনের সন্তান, যা লেগগ্লাল্স আবিষ্কার করেছিল, লেটকাট 
ভালবাসত, ওভারবাউণ্ডারি ওড়াত, আঁকাবাঁকা মারের আবেশে এলোমেলো 
হয়ে থাকত সববক্ষণ। 

আর এই বিংশ শতাব্দী-সকলেই বলেন, বিজ্ঞানের বূগ। ক্রিকেটেও। 
উনাঁবংশ শতাব্দীর এক কাব আর এক কবির কথা লিখোছলেন, যান রাজার 
কাছ থেকে পয়সা-কাঁড়র বদলে রাজকণ্ঠের মালা চেয়ে নিয়োছলেন প্ূরস্কার 
৯ পর স্পাই 


নট আউট ১৯৩ 


আর পড়ো-পড়ো নয়__শিল্পী-খেলোয়াড়দের মাথার উপরে বাঁড় পড়ে গেছে। 
দেউলিয়া রাজকণ্ঠের 'িনা-ফুলের মালা পরে গ্যালারিতে বসে তাঁরা শুকনো 
মূখে টেস্টখেলা দেখেন-টেস্ট খেলে সায়েশ্টিফিক ব্যাটসম্যানেরা। 

কাঁবদের মাম করে বাঁচিয়ে রাখার সমস্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা এখন সম্পূর্ণ। 


এখানে রমেন 'মিন্তির সম্বন্ধে কিছ সুবিচার করতে আমার ক্রিকেট আমাকে 
প্রণোদিত করছে। উনি মুখে যতই সায়েন্স করুন, খেলার সময়ে আর্টসের ভভ্ত। 
হ্যাঁ একথা পাঠকদের জানাতে পারি, মীত্তর-মহাশয় এখন চেপে গেলেও 
কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে বেশ ভালো ক্রিকেট খেলতেন। তাঁর খেলায় রক্ষণ- 
শলতা কিছুমান্র ছিল না, অথচ স্পট শরাঁর ও প্রভূত দৃষ্টিশান্তর জোরে 
তিনি প্রচ্ছর রান করতেন। নয়নরঞ্জন খেলোয়াড়রূপে তাঁর খ্যাতি ছিল। 'কিন্তু 
যাঁদ বলতে গোঁছ-_-তোমার খেলায় আর্ট আছে" মীাত্তর তৎক্ষণাৎ বলেছেন_ 
“বলো, সায়েন্স আছে-নেহাৎ তা যাঁদ মুখে আটকে যায়, বলো স্টাইল আছে-_ 
সায়েন্স স্টাইলবিরোধা নয়।" 

যাই হোক 'মত্তিরপ্রসঙ্গ এখন ত্যাগ করা যেতে পারে, যেহেতু তিনি ছুটি 
ফুরিয়ে আসায় কলকাতা ছেড়ে গেলেন, এবং যাওয়ার আগে জানিয়ে গেলেন, 
দু" বছরেব মধ্যে আব ছুটি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, এখন ইমাজেন্সী। আম 
মনে-মনে এই প্রথম চীনাদের ধন্যবাদ না দিয়ে পারলদম না, যারা ইমারজে্পী- 
সৃন্টিতে সহায়তা করেছে। মন যখন কিছ নিশ্চিন্ত হল--তখন ১৯৬৪ সালের 
কলকাতা টেস্টের দিকে চিন্তার মোড় ফিরল-যে টেস্টম্যাচে, অঙ্প আগেই 
বলোছি, জয়সীমা-কন্দরাম বোহসেবা ব্যাটিংয়ের দ্বারা জনৈক ভারত-প্রোমক 
দর্শকের কাছে ঘ্‌ৃণাস্পদ হয়োছিলেন। 

অতঃপর সেই কলকাতার টেস্ট-কাহিনা। 


% ক % ভারত-ইংলণ্ড টেন্ট ম্যাচ % ৬৫ *% 
১৯৬৪ 


বোধন গান 


[ শেষপর্বন্ত কমলাকাল্ত শর্মাকেও 'ক্রকেট-দর্শন করতে হল, এমনই যুগধর্ম। 
বৃদ্ধ শর্মাজীকে (হল্দী এখন রাষ্ট্রভাষা, যা বাঁণকমচন্দর চেয়োছলেন) প্রসন্ন গোয়ালিনশ 
দুশ্ধের বিনিময়ে একাট টেস্ট-সিজন টিকিটের জন্য তাগিদে-তাগিদে উত্যন্ত করে 
তোলেন। অনুরোধ ক্রমে উৎপাঁড়নে উপনীত হওয়ায় বৃদ্ধ উপায়াল্তরহীন হয়ে আঁধক 
ডোজে আঁফিমের শরণাপন্ন হন। তারপরে কি ঘটল তা স্বয়ং প্রশমূখেই 
শোনা যাক-_পাক্রকেট-টেস্ট ম্যাচের 'টিকিট সংগ্রহে অসমর্থ কমলাকান্ত, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্ 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধবৃত্তান্ত জানিবার উদ্দেশ্যে যেমন সঞ্জয়ের শরণাপন হইয়াছিজেন, 
কমলাকাল্ত তেমনি রোডও-র পোঠক লক্ষ্য করুন, কমলাকান্ত আঁফমের কথাটা কেমন 
চেপে গেলেন) স্মরণ গ্রহণ কাঁরিল। রোডিও ও কমলাকাল্তের মধ্যে এবিষয়ে বে-সংলাপ 
হইঙ্লাঁছিল, তাহার সামান্য নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত হইল। কৌতৃহলণগণ সম্যক জানতে 
হইলে ডাকাটাকটফুস্ত পর লিখুন। পত্রের উত্তর না পাইলেও জানিকেন, ডাকাটাফিটের 
তা. ২--১৩ 


১৯৪ ক্রিকেট অমনিবাস 


সদ্‌বাবহার হইয়াছে ।” 

প্রসন্ন গোয়ালিনী 'সিজন-টকিটের পাঁরবর্তে এই! 'ক্রকেট-গণতা শ্রবণ করে নিজ্কাম 
কর্মে কতখানি উদ্দীপনা লাভ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ থাকলেও মাহলার যুচ্ধে 
উদ্দীপনা ষে বাদ্ধ পেয়োছল, তাতে সন্দেহ নেই; দুঃখের বিষয়, এক্ষেত্রে আক্রমণের 
লক্ষ্য বৃদ্ধ কমলাকান্তই। যাই হোক, আনন্দবাজার-কর্তৃপক্ষ আঁতকম্টে এ 'ক্রকেট- 
গ্ীতাঁট সংগ্রহ করে (ডাকাঁটাকট বা আহফেন, কার দ্বারা আমার জানা নেই) পরস্থ 
করেন। আম সোৌঁট পুনশ্চ চয়ন করে এনে টেস্ট-কথার সূচনায় গীতাপাঠের ব্যবস্থা 
করে দিয়োছ, যাতে 'ক্রিকেট-কুরুক্ষেত্র-ধর্মক্ষেত্র দর্শনে সমর্থ বা অসমর্থ সকলের 
ভবিষ্যতে ক্রিকেট-লোকে সদগাঁত হয়।- লেখক ] 


শ্রশ্রীক্রকেট গীতা 


কমলাকান্ত উবাচ 
ক্রীড়াক্ষেত্রে স্বর্গোদ্যানে সমবেতা 
যদয*ংসবঃ 
মামকা ইংরেজাশ্চৈব কিমক্;বর্ত 


কমলাকান্ত উবাচ 
ক্লীঁড়াক্ষেত্রে স্বর্গোদ্যানে, কিনা 
ইডেনউদ্যানে, মদীয় ও ইংরাজ- 
বাহিনী সমবেত হইয়া কি কাঁরল, 


রোঁডও। হে রোডও তাহা ববৃত করো। 
রোডিও উবাচ রেডিও উবাচ 
সৃবিখ্যাতে স্বর্গেদ্যানে গ্যালারশ গ্যালারি পারবেন্টিত সবিখ্যাত 
র ॥ স্বর্গোদ্যানে কিনা ইডেনউদ্যানে, 
মোদ্তি ক্লিকেটবীরাঃ পান্ডবাঃ পান্ডবগগণ সংগ্রামে যেমন আনন্দ পায় 
সংগ্রামে যথা। তেমাঁন গণ আনন্দ লাভ 
নাদকনাঁ সকৌশলী বলম্‌ দদাতি  কাঁরতেছে। সুকৌশলী নাদকনাঁ 
চতুরমৃ। চতুরতাপূর্ণবল দিতেছে। (ইহাদেব) 
জয়সীমা সুদ্জয়ঃ পতোদি আঁধনায়ক পতোঁদ (আর দলে 
আঁধনায়কঃ॥ আছে) সুদুজয় জয়সীমা। দুরানণ, 
দুরানী বোরদে সূর্তি দেশাই বোরদে, সৃর্ত দেশাই, চন্দ্রশেখর, 
চন্দ্রশেখরঃ ক্ন্দরাম, মঞ্জরেকার, মহাবীর হন্দ- 
ক্ন্দরামো মঞ্জরেকার হনুমন্তো মন্ত (প্রভাতও এই দলে আছে)। 
মহাবীরঃ॥ ৮ কাউড্রে, পার- 
অন্য পক্ষে উইলসনঃ কাউড্রে চ ফিট, বোলাস এবং অধিনায়ক 'স্মিথ। 
পারফিটশ্চৈব বোলাসঃ।  মহাবীরগণ ব্যাটহস্তে ফিল্ডের দৈর্ঘ্য 
ইত্যাকারাঃ মহাবারাঃ মাঁপতেছে, আম্পায়ারদ্বয়ের মধ্যে 
স্মথোহাধনায়কঃ॥ শম্টাচার ও মিম্ট হাঁস (বানময় 
রর... 
শিল্টীচারো মিম্ট হাসি 
আম্পায়ারদ্বয়মধ্যে ॥ 
কমলাকান্ত উবাচ কমলাকান্ত 
কথয় রোডওগ্ণী কিং কর্বান্তি ৮ ৬ 
দশকাঃ। করিতেছেন? কিকাতার দর্শকগণ 


বহ্‌কশীর্তি সমম্বিত। 


নট আউট 


রোঁডও উবাচ রোডও উবাচ 
নারঙ্গী বিস্কূটশ্চৈব চপঃ কাটলেট- করতালি দতে-দিতে দর্শকগণ 
স্তথা। কমলালেব্, বিস্কৃট তথা চপ কাট- 
খাদন্তি দর্শকাঃ সর্বে করতালি লেট ভক্ষণ কাঁরতেছে। কখনো 
সমান্বিতা। উইকেটপাও হইলে গ্যালারতে ধপ- 
পাঁততে উইকেটে কভ্‌ ধপধপায়ন্তে ধপ শব্দ করিতেছে, চটপট শব্দে 
গ্যালারী । করতালি দিতেছে, এবং কমলালেবু 
চটপটায়ান্তি হস্তাশ্ছুড়ন্তি ছ“ুড়িতেছে। মাঠের মধ্যে উপদেশ 
কমলালেব॥ ও কমলালেব নিক্ষেপ কাঁরতেছে, 
উপদেশং কমলাখোসাং নাক্ষপান্ত কেহ কেহ. শাবরে আশ্নদান 
মাঠ মধ্যে। করিতেছে। হতমধ্যে ব্যাটহস্ত কোন 
শাবরে অশ্নিদান্ কেহ কেহ বীর রান করিলে দর্শকগণের মধ্যে 
প্রচেন্ট তে! মহা হনজ্লোড় উঠিতেছে। পারাঁফটের 
ইাঁতমধ্যে কশ্চৎ বীর ররাণ প্রহৃত বল দেশাই ল্মাফলে এমন 
সব্যাট হস্তঃ। কাণ্ড ঘটিল যাহা কাহারো পক্ষে 

সহসা দর্শক মধ্যে মহাহ7ল্লোড় বর্ণনা করা সাধ্য নহে। 

জায়তে ॥ 


পারফিটেন ঘাতং বলং যদা লূল্‌ফে 
দেশাই। 
তা যোইভবৎ কাণ্ড বর্ণনে 


কোহপি ন সক্ষমঃ 1৯ 


পৃৰ্কথন 

অনাতিপ্রাচীন ইতিহাস। 

এম-স-সি তাদের পতাকা নামিয়ে ইংলণ্ডগামী হাওয়াই-জাহাজে চড়ে বসে- 
ছিল ১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে। সেবার ডেক্সটারের এম-সি-ীস একেবারে 
হেরে গিয়োছিল ভারতের কাছে। পাঁচাটি টেস্টের দুটিতে পরাজয় এবং বাঁক 
তিনটি ড্র। ইংলণ্ডের কাছ থেকে প্রথম রাবার পেম্মোছল ভারত, ততোধিক 
পেয়েছিল সম্মান আন্তর্জাতিক 'ক্িকেটে। ভারতীয় "ক্রকেটের সাবালকত্ব সোঁদন 
বহুকশ্ঠে ঘোষিত হয়, এবং নিন্দিত হয় ইংরেজাঁ ক্রিকেটের বার্ধক্য-বিশেষত 
ইংরেজ-লেখকদের ম্বারা। 'আমরা গোটা দল পাঠাতে পাঁরান-এই অচ্দ 
যান্ততে তাঁরা অনেকেই আস্থা হাঁরয়োছলেন। সুস্থবুদ্ধ ইংরেজ-সমালোচক 
মূন্তকণ্ঠে বলেছিলেন, ভাঙা বা গোটা, যেকোনো ইংলপ্ড-দলের পক্ষেই ভারত 
যোগ্য প্রাতিদ্বন্বী। সেই কথাটি সমসাময়িক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার 
ও আঁধনায়ক রিচি বেনোডও দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানালেন : 

“ডেক্সটার এম-সি-সি দল নিয়ে গিয়েছিলেন ভারত ও পাকিস্তানে । দূর 
থেকে আমার মনে হয়েছে, সুনিল বুলু ০ 


* ভগবান পাশিনি ও কমলাকাল্তের ব্যাকরণে কিছ-কিছ, প্রভেদ দচ্টে হইবে। 
যুগধর্ ইহার কারণ। ভগবান পাঁণিনি এবুগে জন্মগ্রহণ করিলে প্রায় বমলাকাচ্ডের 
অতেই 'লিখিতেন। 


১৯৬ 'ক্রকেট অমানবাস 


স্তানের টঢুর সকল টদঢুরের মধ্যে কঠিনতম। অবশ্য অস্ট্রোৌলয়া এখনো-পর্যন্তি 
এঁ অণলে সংক্ষিপ্ত সফরই করেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে শীঘ্রই এইসব দেশে পুরো- 
মাঘ্লার সফর করতে হবে, তখন আমাদের খেলোয়াড়দের কিছু বোশ মান্রায় 
জীবন্ত হতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। ডেক্সটারকে একটা পদ্বতীয় দল" মানত 
দেওয়া হয়েছিল; সে-দল ভারতের দ্বারা পরাভূত হয়, যাঁদও হারিয়ে দেয় 


1 

“ডেঝসটারের হাতে যথার্থ সামর্যসম্পন্ন বোলার অজ্পই ছিল। গত কয়েক বছর 
ধরে ইংলন্ডের আক্রমণের মেবুদণ্ড বলে স্বীকৃত দ্রুম্যান ও স্ট্যাথাম সফরে 
যেতে অস্বীকার করেন। ডেক্সটারকে তার বদলে নাইট, হোয়াইট ও ব্রাউনকে 
দেওয়া হয় নতুন বল চালাতে । এমনাক নর্দাম্পটনের তরুণ ফাস্টবোলার 
লা্টারকে পর্যন্ত নেওয়া হয়াঁন (বিশেষ উত্তম উদ্দেশ্যেই বুঝতে পারাছ)। 
ফলে স্পিনার লক ও আযালেনের উপর আক্রমণভার বহনের ঝাঁল্ধ পড়ল। 

“ফাস্টবোলিংয়ের বদলে স্পিনবোলিং ভারতীয় ব্যাটসম্যানের বিশেষ পছন্দের 
বস্তু। তাঁরা ভাবলেন, তাঁদের সকলের শনভজন্মাদন একসঙ্গে হাজির। এর 
দু'বছর আগে ভারতে টেস্ট-সারজ জিততে অস্ট্রেলিয়া দলের প্রাণ বৌরয়ে 
গিয়োছিল, যাঁদও ডেভিডসন, মেফিক, রোক লিণ্ডওয়াল, ম্যাকে, ব্লাইন ও 
আমাকে নিয়ে সে-দলে ছিল পারিপূর্ণ টেস্ট-পর্যায়ের আব্রমণশীন্ত। সুতরাং 
আমার পক্ষে বোঝা শল্ত, ইংরেজ-ীনর্বাচকেরা কি করে ভাবতে পারলেন ষে, 
ডেক্সটার নতুন, অপরাক্ষত বোলারদের নিয়ে কাজটা করে ফেলবেন! তবে যাঁদ 
এ সফরকে উঠতি দ্ুতবেগীদের অন্মশীলন ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে 
আচ্ছা-_কিন্তু সেক্ষেত্রে ডেক্সটারকে দোষাঁ করা 'আচ্ছা"ব্যাপার হবে কি, 
যেখানে এমন কি এম-সি-সি-র গোটা দল বিপাকে পড়তে পারে 2?” (রাচি 
বেনোড--এ টেল অব টু টেস্টস।) 

অন্যায় সমালোচনায় ডেক্সটার নিশ্চয় আহতবোধ করোছিলেন। তিন বছর পরে 
১৯৬৩-৬৪ সালে যখন আবার ভারত-সফরের সময় এল, তখন তিনি “পার 
হতে রাজ হলেন না- নিন্দার বা প্রশংসার । অর্থাৎ ডেক্সটার ভারত-সফরে গর- 
রাঁজ হলেন। বললেন, আমি এখন রাজনীতি ও চাকরি-_উভয়ে জাঁড়ত থাকব। 
ডেক্সটার অবশ্য মধ্যে বলেনাঁন। তিনি সত্যই রাজনীতিতে যোগ 'দিয়োছলেন, 
রক্ষণশীল দলের পক্ষে । ডেঝটারের ভারতীয় অনূরাগীরা, ডেক্সটার 'লিবার্যাল 
দলে যোগ দিলেই বেশ খাঁশ হত। ডেঝটারের খেলায় তারা নিশ্চয় রক্ষণশীল 
আভিজাত্য দেখেছিল, কিন্তু ততোধিক দেখেছিল উদারনোতিক মহত্ব । ডেক্সটার 
গভন্নমত হয়ে বিলেতা রাজনীতির রন্তহীন উদারনৌতকতা অপেক্ষা রক্ষণশশল 
দাঢ্যকেই বরণ করলেন। যাই হোক, টেড ডেক্সটার যখন রাজি হলেন না, তখন 
দৃষ্টি গিয়ে পড়ল কলিন কাউড্রের উপর। কাউড্রে ব্যন্তিত্বে ও আচরণে স্থায়ী 
সহ-আধনায়ক। 'তাঁন দৃঢ়পদে 'সিংহাসনের পাশে হাঁজর হতে পারেন, সিংহা- 
সনের পাশে তাঁকে সূন্দর মানিয়ে যায়, কিন্তু সিংহাসন আঁধকার 'তাঁন করতে 
পারেন না। ভারতের ব্যাপারে অবশ্য কাউড্রের প্রবীণতাকে মর্ধাদা দেবার; 
অভিপ্রায় প্রকাশ করা হল, কিন্তু হায়, কাউদ্রের হাতে গ্লাস্টার করা। 


"নট আউট ১৯৭ 
অগত্যা দৃষ্টি পড়ল মাইক "স্মিথের উপরে। কাউাণ্টতে প্রচুর রান করেন, 
ঘাকে বলা যায় গলগলিয়ে রান, কিন্তু দর্শকরা বোর্ডে তাঁর রানসংখ্যা দেখে 
নিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করেন। তার বোঁশ মর্যাদা তাঁকে দেওয়া হয় না। মাইক 
স্মিথ টেস্টে জায়গা পান, আবার তাঁকে সাঁরয়েও দেওয়া হয়। অনাতিউজ্জবল 
উত্তম সংসারী লোক তিনি। চশমা-পরা বিচক্ষণ ব্যান্ত। কাঁচের মধ্য দিয়ে জগৎকে 
দেখেন। যাঁদও খুব কম দেখেন না। তাঁকেই আধিনায়ক নির্বাচন করা হল । 

ফল এই : শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ডেক্সটার দলে নেই, দ্বিত'য় শ্রেষ্ঠ কাউড্রে আহত, 
ফাস্টবোলার স্ট্যাথামের পড়াতি ফর্ম অবশিষ্ট প্রুম্যান, যাঁদও অপরা্টে তব; 
তাঁর হাতের জোর বা গায়ের জোরের অভাব পরিয়ে দিতে পারেন মুখের ও 
মনের জোরে, তিনিও কিন্তু তাঁর শেষ শান্ত জমিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত করলেন 
অস্ট্রেলিয়ানদের শেষ কামড় দেবার জন্য। তান বুঝেছিলেন, ভারতের মাটিতে 
(এবং নীতিতে) সজোরে বলপ্প্রয়োগের সমর্থন নেই। যাঁদ দ্রুত বলে উপদ্ুত 
করে তুলতে না পারলুম, ট্রুম্যান ভাবলেন, তাহলে শুধু ভারতের 'সিনারি 
দেখবার ইচ্ছে নেই আমার । ছুম্যান ভাবতে পারেন, একাঁদিন 'ভারত-ন্রাস উপাধি 
পেয়েছিলম আমি, আজ নখদন্তহীন হয়ে তাদের সামনে লম্ফ-বম্ফ 'দিয়ে 
'ভারত-হাস' হতে পারব না। সুতরাং 'জন্মভূমি, স্বর্গাদাপ গরাঁয়সী”, যেখানে 
ধোঁয়া-কুয়াশার ধাক্কা খেয়ে এখনো আমার বল শৃন্যে চমকে ওঠে স্রুম্যানের 
সর্বশেষ সদ্ধান্ত। 

মাইক স্মিথের এম-সি-সি অন্তত একট প্রাতজ্ঞা নিয়ে ভারতে উপাস্থিত 
হয়েছিল- আমরা না-হারতে চেস্টা করব। ডেক্সটার জিততে চেষ্টা করেছিলেন; 
ফলে জয় তান পেতে পারতেন, কিংবা পরাজয়-__পরাজয়ই পেলেন। মাইক 
1স্মথ না-হারতে চেন্টিত হলেন। তিনি সফল হলেন। মাদ্রাজে প্রথম টেস্ট ড্র 
হল, বোম্বায়ে দ্বিতীয় টেস্টও তাই। তৃতীয় টেস্ট কলকাতায় । সকলে আশা 
করল, দুই দলের তৃতীয় মিলনে কলকাতা-টেস্ট হয়ত ফলবতা হবে। 

ভারতপক্ষে সখস্মৃতিসহ শুরু হয়েছিল মাদ্রাজ-টেস্ট। দু” বছর আগে 
এখানেই এম-স-সিকে হারিয়ে ভারতের বিজয়োৎসব সম্পন্ন হয়েছে। সেবার 
ছিল শেষ টেস্ট, এবার প্রথম। সেবারবার শেষের চেহারা এবার শুরূতেই দেখার 
প্রত্যাশা নিয়ে হাজার-হাজার দর্শক হাজির হল কর্পোরেশন-স্টোডয়ামে। 
প্রথমাদনের শেষে সেইসকল দেশপ্রেমী দর্শকেরা গৃহমুখী হল সানন্দে, একাঁট 
সুন্দর সার্থকতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে। ভারত প্রথমদিনের শেষে করেছে দু 
উইকেটে ২৭৭ রান; তার মধ্যে বি কে কূন্দরাম অপরাঁজত আছেন ১৭০ রান 
করে, সরদেশাই পরাভবের পূর্বে সংগ্রহ করেছেন ৬৫, মঞ্জরেকরের রান মানু 
২০ কিন্তু তিনি কন্দরামের মতোই নটআউট। 

প্রথম টেস্টের প্রথমাঁদনাটকে লে নিয়োছিলেন কূন্দরাম। ললাট এবং ক্রিকেট 
যে সমার্থক, কুন্দরামের এই খেলা তার প্রমাণ। কুন্দরাম প্রথমে দলে ছিলেন 
না, কিংবা দলের পিছনে ছিলেন আতীরন্ত উইকেট-কীপাররূপে। নির্বাচিত 
উইকেট-কণপার ইঞ্জিনীয়ারের আঙুলে আঘাত লাগল ম্যাচের আগে; তাঁর 
আঙুল ফুলল, কিন্তু কলাগাছ হলেন ক্ল্দরাম। নূতন উইকেট-কীপার কন্দে- 
রাম ভারতের পক্ষে ইনিংস শর করতে মাঠে নামলেন, (পোতোদি টসে জিতে- 


১৯৮ ক্রিকেট অমানবাস 
ছিলেন), দিনশেষে মাঠ থেকে ফিরলেন-__পরাঁদন আবার শুরু করার আঁধকার 
নিয়ে 


। 

কূন্দরামের এই একাঁটি ইনিংস তাঁর এবং ফারুক হীঞ্জনীয়ারের কাছে সম্পূর্ণ 
বিপরীত বন্তব্য নিয়ে হাঁজর হয়েছিল। কুন্দরামের এই হীানংসের ফলেই 
পাঁচটি টেস্ট থেকে বাদ হয়ে গিয়েছিলেন ইঞ্জনীয়ার। কন্দরামের মধ্যে ভারত 
এমন একজন উইকেট-কীপার পেল, যাঁর মধ্যে উইকেট-রক্ষায় নৈপৃণ্যের যাঁদ 
কিছু ন্যনতা থাকে, অন্যক্ষেত্ে সম্পন্নতা আছে-তিনি ভারতের ওপোনিং 
সমস্যার অনেকখানি সুরাহা করেছিলেন- শুধু তাই নয়, আব্রমণশনীল ওপেনার- 
রূপে দলের ব্যাটিংয়ে দলেন উদ্দীপ্ত চারিন্র। কন্দরাম তাঁর প্রথমাঁদনের 
ব্যাটংয়ের দ্বারা এমন অবস্থার সূষ্টি করলেন, যাতে যাঁদ ফার:ক হীর্জনীয়ারকে 
দলে স্থান দিতে হয়, 'ব্যাটসম্যান' ক্‌ন্দরামকে বজায় রেখেই তা করতে হবে। 

ভেরীধনি করে সেনাপাঁতর মতোই ক্দন্দরামের প্রবেশ। প্রথমাঁদনে তাঁর এ 
১৭০ রান কেবল পাঁরমাণের দিক থেকে বৃহৎ নয়, সময়ের 'হসাবে রীতিমত 
দুত'ও বটে। প্রুত'-৩৩৯ 'মানটে ১৭০ রান? নিশ্চয় নয়, অসামান্য কিছু 
নয় রেকডতি, কিন্তু অসাধারণ যে ভারতাঁয় উইকেট ! ধাঁরতায়, সাঁহফণতায়, 
প্রাণহীনতায় তা খাঁট ভারতীয় মৃত্তিকা । সে মাঁটিতে বল পড়ে ঠাণ্ডা মেরে 
যায়, ফলে মার খেলেও ধ*ুকতে-ধুকতে ছোটে । এই বেগ-ভীত 'পিচে কন্দরাম 
ভরপুর ছিলেন অসচ্চীরন্র কামনার মাদকতায়। স্খলন-পতনের মধ্য 'দিয়ে তান 
অগ্রসর হয়েছিলেন; অল্তত চার বার বিদায়যোগ্য অপরাধ 'তাঁন করেছিলেন; 
কিন্তু 'বিমুশ্ধ ইংরাজ খেলোয়াড়গণ এই মহাভারতীয় অন্যায়কে অব্যাহতি 
দিয়েছিলেন 'তেজীয়সাং ন দোষায়' বলে। কিংবা বলা উাঁচত, কোনো-কোনো 
ক্ষেত্রে তারা অন্যায় সহ্য করতে বাধ্য হয়োছলেন। যেমন, ক্ন্দরামের বখন ৭৭ 
রান, তখন লার্টারের শটণীপচকে এমন হূক করলেন, যাকে িপ-ফাইন লেগের 
মতো দরাবস্গানে থেকেও বোলাস হাতে ধরে রাখতে পারলেন না। এমনকি 
সেই উত্তপ্ত বস্তুঁটিতে হাত বাড়াবার দুঃসাহসের জন্য যন্ত্রণায় হাত নাড়তে- 
নাড়তে তাঁকে মাঠ ত্যাগ করতে হল তখাঁন। 

অধিনায়ক পাতৌদি শূন্য রান করা সত্বেও একটি ব্যাপারে ভারতকে ধন্য 
করেছিলেন-উসে িতোছিলেন। ইংলগ্ডের অধিনায়ক ম্মইক স্মিথ পাতোদর 
নামে ৫০ রান লিখে দিতে নিশ্চয়ই প্রস্তুত 'ছিলেন, যাঁদ পাতোঁদ তাঁর সঙ্গে 
টসের ভাগ্য বদল করতে রাজি হতেন। প্রায় দুদন মাঠ চাষ করার পরে মাইক 
স্মিথের শুধয কাঁদতে বাকি ছিল, যখন দেখলেন, তাঁদের পারশ্রমে ভারতেব 
রানের গোলা ভরে উঠেছে। দ্বিতীয় দিন চায়ের সময়ে পাতোঁদি যখন ভারতের 
ইনিংস ছে ছিলেন, ভারত তখন সাত উইকেটে ৪৫৭ রান করেছে-_তার মধ্যে 
মধ্যে ক্ন্দরাম ডবল সঞ্চার করতে পারেননি, কিন্তু অনেকগ্যাীলি রেকর্ডসহ 
করেছেন ১৯২ রান*, মঞ্জরেকরও সেঞ্টার করতে ছাড়েনানি 0১০৮), জয়- 





* কুজ্দরামের রেকর্ড $ ৫১) প্রথম ভারতীয় উইকেটকদপার, 'যাঁন টেস্টে সেণ্চযার 
করলেন; (২) সরদেশাইয়ের সঙ্গে ইংলপ্ডের বিরদ্ধে দ্বিতীয় উইকেটে ১৪৩ রানের 
রেকড"; পূর্বের রেকর্ড ছিল জয়সীমা-মঞ্জরেকরের ১৩১ রান, ১৯৬০-৬১ (সারে 


নট আউট ১৯৯ 


সীমা অর্ধশত পোরয়োছলেন (৫১), যাঁর চল অর্ধশত মঞ্জরেকরের বৃষ্ধ 
শত রানের তুলনায় যথেম্ট মনোহারী। শুধু তাই নয়, ব্যাঁটং-ক্লান্ত ভারত 
অনেকগুলি চান্স ছেড়ে দিয়েও ইংলগ্ডের প্রথম হীনংসের দুটি উইকেট নিয়ে 
নিয়োছল দ্বিতীয় দিনের খেলা-শেষের পূর্বে। ইংলন্ড তার উত্তম ফিল্ডিং, 
টিটমাসের উৎকৃষ্ট বোলিং (৫০-১৪-১১৬-৫) সত্বেও দ্বিতীয় দিনের শেষে 
ফলো-অন ভাবনার কৃষ্ণচ্ছায়ার মধ্য 'দিয়ে প্যাঁভালয়নে ফিরে গেল। 

কিন্তু ইংলগ্ড-দলে ব্যারিংউন নামক একজন খেলোয়াড় 'ছিলেন। বাঁধিয়ে 
রাখার চরিত্র । বাইরের ভাবভাঙ্গর সঙ্গে আসল কাজের এত তফাত কদাঁচিং 
দেখা যায়। লোকটি বড় আম্‌দে, দর্শক তাই দেখে। মাঠে দাঁড়য়ে তিনি 
গ্যালারিতে খেলেন। দর্শকরাও যে, খেলা-ব্যাপারটার অন্তর্গত, তা তাঁর আচরণে 
বোঝা যায়। তিনি যে কাঠের বেণ্ের সামনে দাঁড়িয়ে নেই, বেণ্ের উপরে যে, 
কিছ: প্রাণসম্পন্ন জীব বসে আছে, তা ব্যারংটন স্বীকার করেন বলে দর্শকেরা 
তাঁকে ভালবামে। দর্শক নিশ্য় টাকা জোগাবার গৃহস্বামী, তব্য তাঁরা 
প্বামিন !৮-এই সম্বোধনেরও প্রত্যাশী । তাঁরা খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সখ্য 
ও লিতকলায় নৈপুণ্য আশা করেন। ব্যারংটন অঞ্গভঙ্গা ও রঙ্গে দর্শকের 
সে বাসনার সম্মান দান করেন। প্রথম টেস্টের দুদিনের মধ্যে দর্শক তার কিছ 
পরিচয় প্য়েছে। প্রথমদিন মাঠে ঘাড় উড়ে এসোৌছল। সেই 'ভো--ও-_-ও-_ 
কাটা, ঘ্াাঁড়ীটি ধরতে মাঠে ঢুকে-পড়া নগারয়া ছাওয়ালদের সঙ্গে ব্যাঁরংটনও 
মাঠে ছুটেছিলেন, এবং এই আন্তর্জাতিক ছাওয়াল অন্য ছাওয়ালদের হারিয়ে, 
সেই ঘুড়িটি ধরে, মাঠের ঠাকুরমা আম্পায়ারের কাছে জমা রেখেছিলেন। আর 
একবার িনি বলের ঘ্ড়ও ধরোছলেন। সেটা দ্বিতীয় 'দিনের ব্যাপার । চায়ের 
আধঘন্টা আগে জয়সীমা ইংলশ্ডের বোলিংকে পরমানন্দে কাটাছেপ্ড়া করে মাংস 
খাচ্ছেন, চজ্িিশ পেরিয়েছেন, এখন ৪২, তাড়াতাড়ি পণ্চাশে পেণছানো দরকার, 
কখন পাতোদি ভিক্রেয়ার করে দেন ঠিক নেই। জয়সীমা মর্টিমোরের বলকে 'মিড- 
উইকেটের উপর দিয়ে শুন্যে চালিয়ে দিলেন-_ওড়া-পথে তাড়াতান্ডি লক্ষ্যে 
পেশছতে। বল উড়তেই দর্শকেরা হো-হো করে দাঁড়িয়ে উঠল--মেঘদূত'কে 
দর্শনের জন্য গ্রামবনিতার সস্পৃহ কৌতূহল নিয়ে। কিন্তু ওকি-কী সর্বনাশ! 
ভাসন্ত বলটি যে ভারাতুর হয়ে নেমে আসছে- আর তাকে ধারণ করতে ছুটছেন 
ভোলা (এখন ব্য চালাক) রানেশবর ব্যারংটন। আযাঁঃ_বলটি ধরে ফেললে-_ 
কী অন্যায় !-_-আরে না না, ধরেছে বটে, তবে লাইনের বাইরে থেকে । আউট নয়, 
আউট নয়! হাঃ! হাঃ!__অদ্রহাস্য করে সবাই বসে পড়ল, আর বলটিকে রাগে 
দুঃখে মাটিতে আছড়ে ফেলে কাঁদতে বসলেন ব্যারিংটন। 

তারপরে ব্যারিংটন সারাদিন কাঁদালেন দর্শকদের । প্রথম টেস্টের তৃতীয় 'দিন। 
দর্শকের কাছে নিরম্ব একাদশী । তাদের সারাদিন চোখ চেয়ে দেখতে হল 
সাধক ব্যারংটনের তপগরক্রিদ্ট কৃচ্ছ্সাধনা। ব্যারিংউন দেখালেন, মুখের হাঁসি 
ও খেলার হাসি, এক জিনিস নয়। দর্শকের হাসি-কাড়া সেই খেলা খেলতে- 


বোম্বাইয়ে; (৩) ইংলশ্ডের বিরদ্ধে ভারতপক্ষে সর্বোচ্চ রান; পূর্বের সর্বোচ্চ 
মজরেকরের ১৮৯, ১৯৬০-৬১ 'সারিজে 'দিজ্জশতে। 
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খেলতে, দর্শকের রাগারাগি দেখে, ব্যারংউন হেসে ফেলোছিলেন। লঘ্াচন্ত 
দর্শক বলল, তোমার এঁ হাসি বাঁধানো দাঁতের, ও-হাঁসি থামাও। সমালোচকেরা 
হয়ত অতখাঁন রূঢ় হতে পারলেন না। কিন্তু তাঁরাও অনুভব করলেন ব্যারিং- 
টনের হাস্যোজ্জ্বল দাঁতের তলায় যে চোয়াল, তা কাঁঠন-_রী'তিমত কাঠন। 

তৃতীয় দিনের [তন চতুর্থাংশ সময় ব্যারিংটন মাঠে দাঁড়য়ে 'ছিলেন। তাঁর 
রান ৬৪, নটআউট। পূর্বাদন যেবোলাস হাঁনংস সূচনা করেছিলেন তাঁনও 
পরের দিনের প্রায় সমাস্তি পর্যন্ত বজায় থেকে ৮৮ রান করলেন। ইংলন্ড 
সারাদিনে, ৩৩০ মিনিটে, করল ১৭২ রান, যার মান্র দু রান কম করোছিলেন 
একা কন্দরাম, ভারতের পক্ষে, প্রথম 'দিনে। ব্যারংটন ও বোলাস চোখে গুলি, 
কানে তুলো এবং ব্যাটে কূলো বে'ধে সারাদিন খেলে গেলেন। 

সমালোচকেরা মুগ্ধভাবে বলেছেন, ব্যারিংটন অপূর্ব না-খেলোছিলেন, মহান 
দায়িত্বে। তিনি এবং বোলাস, এম-সি-সি-কে নিয়ে লাইফবোটে ভাসাছলেন; 
কয়েক বোতল জল সম্বল, অথচ তট বহুদূর । তৃষ্ণায় আকণ্ঠ হয়েও (দর্শকদের 
ও ফিজ্ডারদের আকণ্ঠতৃষ্ক করে) তাঁরা একবারে এক ঢোকের বোশ জল খাননি, 
অধিকাংশ সময়ে শুধদ ঢোক গিলেছেন। 

বোলাস ও ব্যারংটন যখন ব্যারকেড রচনা করে ভারতাঁয় আক্রমণ প্রতিরোধে 
ব্যাপ্ত 'ছলেন, তখন সে বেস্টনভগ্গে অসমর্থ নাদকার্ন যথালাভ বলে মেডেন 
সংগ্রহ করে যাঁচ্ছিলেন। নাদকার্নর সে সংগ্রহ, এখানে সগৌরবে উল্লেখযোগ্য, 
ইতিহাসে অনন্য। 'অসম্ভব! আবিশবাস্য!__ সকলে চলতে বাধ্য হল, যখন দেখা 
গেল, নাদকার্নি ক্রমান্বয়ে ২১ ওভাপ (11!) মেডেন পেলেন। লাণ্টের আগে 
নাদকার্ন পর-পর তন ওভার মেডেন 'দয়োছিলেন__লাণ্ের পরে একাঁদক্ুমে 
১৮ ওভার বিনা রানে বোলিং। সারাদনে তাঁর বোলিং হিসাব--২৯- ২৬-_ 
৩--০। তার মানে নাদকার্ন যে তিন ওভারে রান দিয়েছিলেন, তখন প্রাত 
ওভারে এক রানের বোশ দেনাঁন। 

নাদকার্নির এই পর-পর ২১ ওভার মেডেন বিশ্বরেকর্ড । পূর্ব রেকর্ড ছল 
সমারসেটের এইচ. হ্যাজেলের; তান গ্লস্টার্সশায়ারের বিরুদ্ধে ১৯৪৯ সালে 
একটানা ১৮ ওভার মেডেন দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, হ্যাজেলের রেকড 
কাডীন্ট-খেলায়, নাদকার্নর টেস্টে। 

নাদকার্নর কীতিত্ব অসামান্য । ইংলশ্ড যত শলথভাবেই হোক ১৭২ রান 
করেছে। কিন্তু সে সমস্ত রানই কার্যত অপর প্রান্ত থেকে হয়েছে, যখন ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা এক প্রান্তে নাদকার্ন বল করে গেছেন। 

নাদকার্নর বোলিং সম্বন্ধে বলা হয়, এক ইণ্টির হেরফের হয় না তাতে । 
এইাদন ই শব্দ বদলে দিতে হবে। এই'দন তাঁর লেংথে এক 'চুলের'ও তফাত 
হয়নি। নাদকার্নর পেপ্ডলামর্পী বোলিং-হস্তটিকে স্বর্গয় সুইজারল্যাণ্ডের 
সবচেয়ে বৃদ্ধ আর দক্ষ কারিগর নিশ্চয় নির্মাণ করেছেন। 

নাদকার্ন-সহ ভারতীয় বোলাররা ইংলশ্ডের ব্যাটিংয়ে কি জাতীয় পক্ষাথথাত 
এনোছলেন, তাঁর নমুনা উদ্ধৃত করাছি : 

“সাধারণ দর্শক-আসন থেকে উত্থিত দ্রাম, বিউগল ও শঙঞ্খধ্যনির মধ্যে-- 
দর্শকদের সরব আপত্তির ভিতর দিয়ে-ব্যারিংংন ও বোলাস আবেগ্াহুশীন, 
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সৃবিবেচনাধ্ন্ত সোজা ব্যাটের সাহায্যে পথ করে চললেন লাণ্টের পরবতা” 
সময়ে। সতর্ক দর্শনে ও শুধু ব্যাটের সম্মখব্যাদানে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকলেন, 
ফলে শম দম 'তাতিক্ষা প্রভৃতি বহ্ীবধ 'নাক্ক্য়তার চেহারা দেখা গেল । বোরদে, 
নাদকার্নি, কপাল সিং, নিজেদের মধ্যে নট মেডেন ওভার ভাগাভাগ করে 
নিলেন। লাণ্ের আগের দু ওভারও মেডেন গিয়োছল। এই একঘেয়োম ভঙ্গ 
হল, যখন বোলাস বোরদেকে িড-উইকেটে ঘুরিয়ে এক রান 'নিলেন।” 
এ-ক রান, এগারো ওভার পরে! ভর পরে ! যখন হডমড় করে রান হয়! 
এটা কি ক্রিকেট! উইকেটে কি ভাঙন ছিল ? বলে কি পাক ধরোছিল ? ইংলম্ড 
কি শেষ ইনিংস খেলছিল পণ্চম দিনের শেষে ? নহে । তাহলে এই নিশ্ছিদ্র নৈরান- 
তার (আমার আধুনিক বাংলা পাঠক ক্ষমা করুন) কারণ কি ? কেন নাদকার্ন 
বোরদের দুপুরে ছোঁড়া বলকে 'ভরদুপুরে ভূতে মারে ঢেলা” বলে ভয় পেয়ে- 
ছিলেন বোলাস ও ব্যাঁরংটন 2 

কারণ ছিল। ইংলশ্ডের ঘরে চারাটি রোগা ছেলে। স্ট;য়ার্ট, পার্কস্‌, নাইট 
ও টিটমাসের গা-ম্যাজম্যাজ, সার্দ-সার্দ ভাব। তাই কাতর দুই কেরানীবাবার 
মতো বোলাস ও ব্যারংটন মাঠে ব্যাটের কলম পিষে গেছেন সাহেবদের 
(ভারতীয়রা এখানে সাহেব, ইতি 'উলট পরাণ”) লাখি ঝাঁটা খেয়েও, এমন 
িছদ আত্মমর্ধাদা দেখাতে চানান, যাতে বরখাস্ত করে দিতে পারে । তাঁরা চেয়ে- 
ছিলেন, ঠুকঠাক করে কোনোক্রমে 'দিনাট কাঁটয়ে দেওয়া যাক, যাতে ক্রমে রান 
বেড়ে ফলো-অনের সম্ভাবনা দূর হয়, এবং, প্যাঁভীলয়নে অসুস্থ বাছারা সামলে 
ওঠে, বিশেষত পরাদিন যখন বিশ্রাম দিবস। বোলাস-ব্যারিংটন তাঁদের সেই 
রা রনিল উনি নাচ ডালি নন 
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স০৪//। হী দীনতায় যখন ইংলশ্ড ফলো-অনের হীনতা থেকে 
অব্যাহতি পেল, যখন ড্র-এর উপকূল চোখের সামনে দেখা গেল, তখন বিশ্রাম 
দিবসের নৈশআহার-শেষে ইংরেজ-খেলোর়াড়রা কিছু রসালাপ করলেন। মাদ্রাজ 
'ক্রকেট-আযাসোসিয়েশন প্রদত্ত ভোজসভায় ভোজনান্ত ভাষণে ইংলশ্ডের মাইক 
স্মিথ ভারতে ক্লিকেট-উৎসাহে আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, 'ভদ্রমহোয়দগ্গণ, 
আপনাদের এখানে সমস্যা পণ্চাশ হাজার লোককে কি করে পণ্মান্রশ হাজারী 
স্টোডয়ামে ঢোকানো যায়, কিন্তু সখের বিষয় আমাদের দেশে সে সমস্যাই নেই। 
আমাদের অনেক খেলাতেই এই ভোজসভায় সমবেত ব্যান্তদের সংখ্যার লোক 
হাজির হয়।” মাদ্রাজী দর্শকদের ক্লীড়াবোধ ও ক্লাঁড়াউৎসাহের প্রশংসা করে, 
তদের আচরণে কেবল একা ক্ষেত্রে বিস্ময়ের কারণ ঘটেছে বলে শ্রীষান্ত 'স্মথ 
জানালেন।-“মঞ্জরেকর খন সেণুার করলেন, তখন কৃপাল সিংকে মালা পরানো 
হল কেন-যাঁর রান তখন শূন্য! 

এই রসিকতার দ্বারা, আমাদের স্বীকার করতে হবে, ইংল্ডের অধিনায়ক 
ভারতীয় পাঁরস্থাত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের অভাব দোথয়েছেন। ভারতীয় মেয়েরা 
কোনো গৃরুজনকে প্রণাম করতে গেলে, সেখানে উপাস্ধিত সকল বয়োজ্যেন্ঠকেই 
টানা প্রণাম করে যায়। অঙ্প পূর্বে প্রণামপ্রাপ্ত বাক্তিও অনেক সময়ে এই 
বরীতর জন্য রাঁপিট প্রণাম পান। সূতরাং যাঁদ ভন্তি ও ভালবাসায় সেপ্চুরিকার 
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মঞ্জরেকারকে মালা পরানো হয়, তাঁর সঙ্গী কপাল সিংকে পরানো হবে না, তা 
হয় না, কারণ ভান্ত স্বভাবে নারী, পৃরূষের ভীন্ত হলেও। 

তাছাড়া এর সঙ্গে আরও একটু কথা আছে। সেণ্ুর করেও মঞ্জরেকর মালা 
না পেতে পারেন, কিন্তু কপাল সিং পেতে বাধ্য । মালাগুলো আসলে কপাল 
'সং-এর জন্যই এসোছল। খেলাটা হচ্ছিল মাদ্রাজে, আর, কৃপাল সং স্থানীয় 
বীর। উৎসাহীরা কপাল িং-এর সঙ্গেই স্বয়ম্বর?। 

ভোজসভায় মাইক স্মিথের ভাষণের উত্তর দিতে গিয়ে ভারতের আধিনায়ক 
পাতোঁদি সহাস্যে সাবধান করে দিলেন তাঁকে ।-_ভারতনঁয় বরমাল্যের উপর 
বোশি আস্থা রাখবেন না ষেন। পূর্বে একদা ব্যারংটন সেণ্চুর করে মালা 
পেয়েছিলেন। প্রথম সেণ্যারতে 'তনি “বর”, ভারতীয় দর্শকের কাছে, কিন্তু 
সখন এ সেণ্চারর উপর আর একটি সেণ্যীর চাপালেন, তখন 'হয়ে গেলেন 'বর্বর' 
_ডবল সেণুরিতে দুটো তো দূরের কথা, একটা মালাও জু্টল না তাঁর। 

এই সমস্ত হাস্য-পরিহাস যখন চলছিল, তখন সকলেই মনে-মনে অনুভব 
করেছিলেন, খেলাটি মরে গেছে ভিতরে-ভিতরে। তব চতুর্থ দিনে ক্রিকেটের 
আনিশ্যয়তা মাঠে অবতবর্ণ হয়ে খেলাটিকে কিছুটা জীবন্ত রাখল । ইংলন্ডের 
প্রথম হীনংস শেষ হল ৩১৭ রানে । ৮০ রানে ব্যারিংটন আউট হবার পরে বোরদে 
ও দূরানীব বিনুদ্দ্ধ ওদ্ধত্য দেখাবার মতো কেউ ছিল না ইংলণ্ড দলে । মাঠে 
কিছুটা ধূলিময় রহস্য এসেছে; বোরদে ও দুরানী তারই সুযোগে নানা ভাবনায় 
ছন্নমাতি করে তুললেন ইংরেজ-ক্রিকেটারদের। বিশেষত বোরদে-_তাঁর আঁচড়ানো 
চুলে, ওড়ানো বলে, চণ্চল দংশনে ছিলেন অনবদ্য। তাঁর হাতে লেখা সাংকেতিক 
প্রশনগ্দলির কোনো উত্তর জানা ছিল না ইংরেজদের । ৬৭৪--৩০--৮৮-৫- 
উত্তম আভারেজ-_কিন্তু এর থেকে অনেক ভালো বল করোছলেন বোরদে। 

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতও কাতর হল। টিটমাস মর্টিমোর বেগ দিলেন ভারতীয় 
ব্যাটসম্যানদের । রান-আউটের গাঁড়চাপাও পড়লেন দুজন খেলোয়াড় । দিনশেষে 
ভারতের হল ৬ উইকেটে ১১৬ রান। 

তার মানে, একাদন সময় বাঁক আছে, চার উইকেট হাতে নিয়ে ভারত এগিয়ে 
আছে ২৫৬ রানে। ভারত দ্ুত পড়ে যাক, বা দান ছেড়ে দিক, শেষ দিনের স্পিন- 
ধরা উইকেটে ইংলণ্ডকে ফেলে মারতে সে পারবে। 

শেষ 'দিন ৯ উইকেটে ১৫২ রান করে 'িক্রেয়ার করল ভারত। ২৯৩ রানে 
এগিয়ে সে, সময় বাঁক ২৭০ 'মাঁনট। ইংলশ্ড কি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে 2 

চ্যালেঞ্জ গ্রহণের শন্তি ইংলশ্ডের ছিল না। মাইক স্মিথ দ্রুতগতিতে শুর করে- 
তখন ইংলশ্ড করেছে পাঁচি উইকেটে ২৪১। 

ভারত ও ইংলন্ডের প্রথম টেস্ট অমীমাংসিত। 


পাতোঁদি আবার চ্যালেঞ্জ করলেন ইংলশ্ডকে। সবশেষের সে কথায় শেষে 
আসা যাবে, তার পূর্বেকার অকার্ষণীয় যে খেলা- 

বোম্বাইয়ে দ্বিতীয় টেস্টের প্রান্কালে সংবাদপন্রে বড়োআকারের শিরোনামায় 
ইংলঞ্ডের ব্যাধিমান্মীর-কথা প্রাধান্য পেল। অসস্থতার জন্য জন এডারচ, মার্ট- 


নট আউট ২০৩ 
মোর, শার্প-_ বাতিল তাঁলিকায়--কিন্তু সর্বনাশা অনুপাস্থাত ব্যারিংটনের। 
ব্যারিংটন, ভারতে 'যাঁন এবারকার প্রথম টেস্ট বাঁচয়েছেন ইংলশ্ডের পক্ষে, যিনি 
ভারতের বাইরে একই ধরনের দেশসেবা করেছেন অনেকবার, যাঁকে ব্যাট হাতে 
মাঠে নামতে দেখলে নাক আঁধনায়কের চেয়ারে বসার আরাম বেড়ে যায়-_সেই 
ব্যারংউন আমেদাবাদে খেলার সময়ে আঙুল ভেঙে অনাকাক্ক্ষিত "বিশ্রামের 
অবসর নিয়েছেন । ফল দাঁড়াল, ইংলণ্ডদলে মান্র এক ডজন গোরা-যোদ্ধা অবশিষ্ট 
আছে--ভারতীয় সিপাহীদের বিরুদ্ধে। 

তবে এটা ক্রিকেট, ব্যাটে বলে অনূরাগের লড়াই; তাই যখন খেলার সময়ে 
ইংলন্ডের এ দ্বাদশ জনও অটুট রইল না, তখন ভারতীয় আঁধনায়ক পাতো'দি 
কপাল সং-কে ধার দিলেন ইংলণ্ডকে। কৃপাল নিং দারুণ ফিল্ডিং করলেন ইং- 
লণ্ডের পক্ষে । পিতামহ ভীম্ম নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দিয়েছিলেন। ভম্ম- 
মহত্বের একটি আলোকরেখা পাতৌদির শিরশ্চুম্বন করল- সকলে মাস্ধ হয়ে 
দেখতে লাগল । 

দুই আধনায়ক ২১শে জানুয়ারি, ১৯৬৪, প্রভাতকালে টস করতে মধ্যমাঠে 
এগিয়ে গেলেন, চোখে দূরবীন লাগিয়ে সাংবাঁদকরা লক্ষ্য করতে লাগলেন মদ্রা- 
ভাগ্য। আঙুলে টোকা খেয়ে স্ফৃর্তিসে ঘুরপাক খেতে-খেতে মুদ্রা উপরে 
উঠল, তারপর নেমে এল নীচে; মাইক স্মিথ সেটিকে নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিলেন 
তারপর যখন স্ট্জো হলেন-_ 

ব্যথত স্নেহে জনৈক লেখক বলেছেন-_-আহা! যাঁদ কোনো শিষ্পী থাকত 
মাইক স্মিথের মুখের রেখা একে নেবার জন্য-+ 

টসে পরাভূত মাইক স্মিথকে দলবল নিয়ে ফিল্ডিং করবার জন্য আবার নামতে 
হল মাঠে। তাঁর সামনে পড়ে আছে ব্রাবোর্ন-স্টেডিয়ামের বোবা পিচ, ভারতীয় 
দলে আছে মাথা থেকে হাট পর্যন্ত ব্যাটসম্যান, এবং অসংস্থতার জন্য স্বদলে 
বিনা প্রয়োজনে চারজন ফাস্ট-মিডিয়াম ও মিডিয়ম-ফাস্ট বোলার--তার মানে-_ 

টসে হারার মূহূর্তে তার গোটা মানেটা ব্যাখ্যাসহ লেখা হয়ে গিয়োছল মাইক 
স্মিথের মুখে । 

িন্তু হে'ক্লকেট_-! পুরাতন, তুমি নিত্যনবীনা ! নইলে লাণ্টের আগে, ব্লাবো- 
নর শিষ্ট সুশীল পিচে ভারতের চারটে উইকেট পড়ে গেল &৮ রানে! মেহরা 
--৯, ক্ন্দরাম--২৯, সরদেশাই--১২, মঞ্জরেকর-_০। লাণ্ের পরে ঘণ্টাখানেকের 
মধ্যে গেল আরও দুটো উইকেট-_ পাতোদি--১০, এবং জয়সীমা--২৩। ৬ উই- 
কেটে ভারতের ৯৯ রান। 

কিন্তু--আবার সেই 'ক্রিকেট। ৬ উইকেটে ৯৯ রান 'দনের শেষে দাঁড়াল ৬ 
উইকেটে ২২৫, একটি গৌরবময় রেকর্ড়সহ | দুরানী অপরাজিত-_-৭৩, বোরদে 
অপরাজিত-_&৮। উভয়ের এই দিনের যৌথ রান-_১২৬, ইংলন্ডের বিরষ্ধে 
সপ্তম উইকেটের নতুন রেকর্ড; পূর্বতন রেকর্ড ছিল ১৯৫১৯-৫২তে নিগেল 
হাওয়ারডের এম-ীস-সির বিরুদ্ধে মাদ্রাজে উমারগর-গোপানাথের জুটিতে ৯৯ 
রান। বোরদে-দুরানীর এই পাটনারশিপ পরাঁদন ভষ্গ হবে ১৫৩ রান করার 
পরে; সেই ১৫৩ রান যে-কোনো দেশের বিরদ্ধে সপ্তম উইকেটের ভারতীয় 
রেকর্ডের সমান। ১৯৫৩ সালে ওয়েস্টইপ্ডিজের পোর্ট অব স্পেনে নানকদ ও 


২০৪ রকেট অমাঁনবাস 


আপ্তে সপ্তম উইকেটে সমসংখ্যক রান করোছিলেন। 

দ্বিতীয় টেস্টের এই প্রথমাঁদনে ব্রাবোর্ন-স্টোডিয়ামের ক্রিকেট-রাঁসক দর্শকেরা 
যথার্থ-কিছন ক্রিকেট দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, সন্দেহ নেই । রোগদূর্বল ও 
'টসাহত' ইংলশ্ডের বোলিং থেকে রাশনীকৃত দেশীয় কীতিত্ব আদায়ের সখদর্শনে 
সৌভাগ্যবশত তাঁরা বাত হয়োছলেন। একথা সত্য, ভারত তার সুযোগ 
অনেকটা হারিয়োছল। একটা সময় এসৌছল, যখন ধস নামার আতঙ্কে আঁভ- 
ভূত থাকতে হয়েছিল ভারতীয় দর্শকদের-_কিন্তু সেখানেই তাঁরা যথার্থ ক্রিকেট 
পেয়োছলেন- সেই আস্বাদ্য আতঙ্ক, যা প্রাতটি মূহূর্তকে চোখে ও মনে আঠার 
মতো আটকে রাখে_ এবং তাঁরা দেখোছলেন সেই শঙ্কার মধ্যে শঙ্কাহরণ 
সাহসকে, যা মেঘপ্রান্তকে বর্ণরাঞ্জত ক'রে 'পিছনকার আলোর আঁস্তত্ব সম্বন্ধে 
অবহিত করে দেয়। 

বোরদে এবং দুরানী, সূচনায় যথেষ্ট সংশয়াচ্ছন্ন, সযোগদানে ও গ্রহণে সম 
উৎসাহন, আঁ্থর, আনিশ্চয়। ক্রমে প্রত্যয়ের জল্ম, তারও পরে 'িশ্চয়তার 
নির্ঘোষ। ধারে, দেখেশুনে, মেরে, ভুল মেরে, খেলা চলেছিল প্রথম পর্যায়ে । 
তারপরে ধাঁরতা গেল, বীরতা এল, রানের গাঁত বাড়তে লাগল, দুজনেই পণ্চাশের 
মুখোম্দাখ হয়ে কাড়াকাড়ি করতে লাগলেন, কে আধখানা সের আগে খাবেন, 
আগে বোরদে খেলেন, তারপরে দনরানী-_তা হলেও তাঁরা থামলেন না-_ 
মাইক স্মিথ কোন্‌ গভশর নৈরাশ্য নিয়ে টসে হেরে প্যাঁভীলয়নে 

বলোঁছ। মধ্যাহে যখন আহারাদি করতে 1শবিরে ফিরছেন, তখন তাঁর মুখে কী 
গভণর তৃপ্তি! আবার সন্ধ্যায় যখন ফিরছেন কী অসাম ক্লান্তি তাঁর পদক্ষেপে! 
একট আগে হতাশায় ও নিরপায়ে তিনি কিছ অস্বাভাঁবক সিদ্ধান্ত নিয়ে- 
ছিলেন। খেলা শেষ হতে যখন মান্র সতের মিনিট বাকি, তখন ২০২ রানের 
মাথায় নতুন বল তুলে "দিয়েছিলেন প্রাইসের হাতে । স্বাভাবিক ছিল, মান্ন সতের 
মিনিট অপেক্ষা করা, যাতে রান্রর শাশর এবং নিজের ফাস্টবোলারদের নিদ্রা- 
লব্ধ এনার্জর সাহায্য পেয়ে যান-_কিন্তু মাইক '্মথ একান্তভাবে চাইলেন, 
এই দুই চক্ষশূল উৎপাঁটিত হোক, যারা নৈরাশ্যের মধ্যে হঠাৎ-প্রাপ্ত ইংলন্ডের 
আশাকে নৈরাশ্যের মধ্যে আবার ঠেলে 'দয়েছে। 

মাইক স্মিথের মরীয়া চাল ব্যর্থ হল। বোরদে-দরানী আঁবাচ্ছন্ন রইলেন। 
তব্ স্বীকার করতেই হবে, বোম্বাই-টেস্টের প্রথমাঁদন সব জড়িয়ে ইংলশ্ডেরই। 
তাঁরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়োছিলেন। বোলং-ফাঁজ্ডংয়ে তাঁদের 'ছিল যোথ 
সাধনা । কোনো বিধবস্ত সৈন্যদলের অবশিষ্ট মন্ষ্যেরা যে-আশ্চর্য শান্ত দেখায়, 
সেই শান্তই এইদিন ইংলন্ড-দলে দেখা গেছে। বোলারদের মধ্যে বিশেষ সফল 
একজনকে বেছে নেওয়া সম্ভব নয়--তাঁদের ছিল সমবেত সাফল্য । খুব কম 
ক্ষেত্রেই স্কোর-বই বোলারদের আপেক্ষিক কৃতিত্বকে প্রকাশ করে; এই 
দিন বহুলাংশে করেছে, তা স্বীকার্য : নাইট--১৪-২--৩৬--২; লার্টার--১৯ 
-২--৩৬--০; জোন্স-৯--০-৩১--০; প্রাইস-১৪-২-৪৯-৯; িটমাস 
_২৯--১৩-৪১-২; উইলসন-_-১৩--৫--২২--০। 

বোরদে এবং দদরানী যে-খেলাকে প্রথমাঁদন ভারতের পক্ষে রক্ষা করোছলেন, 
দ্বিতীয় 'দনে তাকে তাঁরাই হাত ঘ্যরিয়ে দান করলেন ভারতকে। 'স্বিতীয় 
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দিনের শেষে খেলার উপরে ভারতের আধিপত্য প্রাতীন্ঠিত হল, তার জন্য কাঁতিত্ব 
দুই বোলার-দুরানী ও বোরদের-_সঙ্গে চন্দ্রশেখরও ছিলেন। 

ইংলশ্ড প্রথমদিনের প্রথমার্ধে ভারত-শিবিরে যে ত্রাস এনোছল, বোরদে- 
দুরানী দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সে ভ্রাসনাশ করোছলেন, একথা বলা হয়েছে। 
দ্বিতীয় দিনে ভারতের স্বাভাবিক বিলয় ঘটল ৩০০ রানে। অবশ্য শেষ দুটি 
উইকেট এক ঝটকায় গ্রহণ করে লার্টার কিছ চমকের আনন্দ 'দিয়েছিলেন। 
এইদিন তানি মান্র তিনাঁট বল করার সুযোগ পান- প্রথম বলে ভারতের নবম 
উইকেট, এবং তৃতীয় বলে দশম উইকেট। এইদিন লার্টারের আভারেজ এই- 
রকম-_-"৩--১-০-২। 

ইংলণ্ড শুর; করোছিল স্বাচ্ছন্দ্যের সঞ্গে। দ্ুত বলের আভপ্রায় নিয়ে নতুন 
বল হাতে ধরেছিলেন ভারতের রাজিন্দর পাল ও জয়সীমা। তাঁদের হাতে-ধরা 
সেই বলের উজ্জ্বলতা যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ ইংল্ডের ব্যাঁটিংও ছিল উজ্জ্বল । 
তারপরেই যখন বলের রূপে ক্ষয় ধরল, ক্ষয়িষফু হয়ে উঠল ইংলণ্ডের হানিংস। 
দুরানী, বোরদে ও চন্দ্রশেখর বলের চরকিতে মাথা ঘুরিয়ে দিলেন এম-সি-সি'র 
খেলোয়াড়দের । তাঁদের বোলিংয়ের প্রকৃতি এই : 

'স্পনবোলিং তার অগণ্য চারিত্র এবং চতুরতা নিয়ে খেলাটির উপর ভারতের 
মুঠিকে দড় করে' বসাতে সাহায্য করেছে। এই মাঠে এই ধরনের জাঁনস কদাচিৎ 
দেখা গেছে, যেখানে বলের চেহারায় ব্যাটসম্যান হতবাক্‌ এবং বোলার উল্লাসত। 

“যদ্ধোন্তরকালে ইংরেজ-ব্যাটসম্যানেরা এইপ্রকার বিভ্রান্তি অহ্প ক্ষেত্রেই বোধ 
করেছেন, যা আজ ব্রাবোর্ন-স্টোডয়ামের উইকেটে দুরানী, বোরদে ও চন্দ্র 
শেখনের সামনে তাঁদের করতে হয়েছে। প্রতেংকেই অদ্ভুত বল করেছেন; 
বোরদকে যাঁদও বিনা উইকেটে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে, তবু 'তাঁন দুরানীর 
যোগ্য সহযোগী ছিলেন, যে-দুরানীর সক্ষম চাতুরীর কোনো উত্তরই বোধহয় 
ইংরেজ খেলোয়াড়দের জানা ছিল না।” 

সতের বৎসর বয়স্ক মাদ্রাজের চন্দ্রশেখর লেগব্রেক-গুগালি বোলাররূপে দলে 
নবাগত । তারণ্যপ্রীতি প্রশংসনীয়, তব্য ব্রাবোর্ন-স্টোডয়ামের পিচের সঙ্গে 
পরিচিত অভিজ্ঞ লেগব্রেক-বোলার বালু গুপ্তেকে না নেওয়ার জন্য গুঞ্জন 
উঠেছিল অনেক মহলে, তা গরনে রুপান্তারত হতে পারত যাঁদ-না তরুণ 
চন্দ্রশেখর স:স্পম্টভাবে তাঁর দ্ুতগ্গাত লেগব্রেক-গুগাঁলর ছোবলে প্রাণহরণ 
করতে পারতেন কয়েক জনের-_কিন্তু তিনি পেরেছিলেন। 
বাল গৃস্তের বদলে চন্দ্রশেখরের নির্বাচন অকারণে নয়। ধার লেগব্রেক 
বোলার-রূপে বালু গুপ্তের ভূমিকা পূর্ব থেকেই গ্রহণ করে আছেন বোরদে 
ও দুরানী; সেখানে একই জাতীয় বোলারের সংখ্যাবৃদ্ধিতে ফল কি 2 চন্দু- 
শেখরের লেগনব্রেকে গাঁতর পাঁরমাণ যথেষ্ট । যখন মল্থর পিচে বলে পাক ধরে 
না, কিংবা অল্প ধরে, তখন এই জাতাঁয় বোলিং রীতিমত কার্ধকর হয়। শ্দধ্দ 
তাই নয়, িচ থেকে কব্জির জোরে গতি আনার সামধ্য” থাকায় এই ধরনের 
বোলার গে+ড়ে-বসা ব্যাটসম্যানকে সহসা-দংশনে বিব্রত করতে পারে। তাই 
চন্দ্রশেখরকে যখন ভরত নির্ধাচকগণ দলে আনলেন, তখন ভারত-পক্ষে. 
শ্রেম্ঠ বৈচ্ম্যিযুস্ত লেগব্রেক-বোলিংয়ের আয়োজন তাঁরা করোছলেন, স্বীকার, 
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করতে হবে। বোরদের ছিল উ“চ থেকে পড়া ধাঁরগাঁতর আনশ্চিত-স্বভাব লেগ- 
ব্রেক, গুগাঁলর দ্বারা যার বিভ্রান্তির পরিমাণ বৃা্ধিপ্রা্ত; দুরানীর বাঁ হাতের 
ঈষং-গাতযু্ত, সীঁমিত-ফ্লাইট লেগব্রেক, যাতে ফ্লাইটের আকারের সংযম বিচার- 
মূঢুতার সৃষ্টি করে, এবং বলের বাঁকের 1হসাব নিরধারত থাকায় ব্যাটসম্যানের 
পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করা শন্ত হয়; তৃতীয় ব্যাস্ত চন্দ্রশেখরের ফ্লাইট নেই, ব্রেক 
আছে, এবং সর্বোপার আছে গতির তীব্রতা, যা অমনোযোগের মধ্যে তো 
নিশ্চয়ই, ক্ষেত্রবশেষে মনঃসংযমের মধ্যেও ছিদ্র করতে সমর্থ। 

এই দিন 'তনজন লেগব্রেক বোলারের আ্যভারেজ : দুরানী-২৩--১০-- 
৩০--২, বোরদে-২০-৭--৩৮--০, চন্দ্রশেখর-২০-৭-৪৪-৩। 

িতনটে চেহারাই একরকম, শুধু বোরদের উইকেউ-্থানে শূন্য সহজেই 
সেখানে "দুই" বা শতন' বসতে পারত। 

চন্দ্রশেখর পরদিন আর একটি উইকেট পাবার পরে তাঁর আ্যাভারেজ দাঁড়াবে 
-৪০--১৬-৬৭--৪। নবাগতের পক্ষে প্রথম পরনক্ষায় স্ট্যা্ড করার মত 
কৃতিত্ব। 

তৃতীয় দিন ভারতের লেগরেকের বিরুদ্ধে উপয্যন্ত অফক্রেক ব্যাঁটং আনলেন 
ইংলণ্ডের অফব্রেক বোলার টিটমাস। শেষ চারাঁট উইকেটে আরও প্রায় একশো 
রান করল ইংলন্ড। তাদের হীনংস শেষ হল ২৩৩ রানে। 

ভারতীয় উইকেটে খাটো' চেহারার টিটমাস ক্রমেই প্রয়োজনীয় চিত্র হয়ে 
উঠেছেন। তাঁর নিপুণ বুদ্ধি বা বোলং ভারতের ব্যাটের গলায় দাঁড় পাঁরয়েছে, 
তাঁর ব্যাঁটংও ভারতীয় বলকে নিয়ন্লিত করেছে অনেকাংশে । যথার্থ অল- 
রাউণ্ডারের ভূমিকায় টিটমাস এম-সি-স'র প্রথম হীনংসে ৮৪9 রান করে নট- 
আউট ছিলেন (বোরদের রানের সমান) এবং সপ্তম উইকেটে প্রাইসের সঙ্গে 
৬৮ রান করেছিলেন, যা বোরদে-দুরানীর ১৫৩ রানের অর্ধেকেরও কম, কিন্তু 
মূল্যে এতটুকু কম নয় । দ;রানী ও বোরদে প্রতিযোগিতা করে রান করেছিলেন, 
কারণ দুজনেই ব্যাটসম্যানরুূপে দলে স্থান পেতে পারেন, কিন্তু ব্যাটহাতে 
প্রাইসের কোনো উচ্চাভিলাষ ছল না। তবে প্রাতিজ্ঞা ছিল । তারই প্রতিশ্রতিতে 
টিটমাস প্রাইসকে পক্ষপুটে আশ্রয় 'দিয়ে ইংলগ্ডের পক্ষে রান সংগ্রহ করে 
গেছেন, এমন-ক তাঁর পাখার তলায় বিশ্রামে ও বয়সে বৃদ্ধি পেয়ে প্রাইস দলের 
তৃতীয় গণাসংখ্যক রান করেছিলেন, ৩২। 

তব্দ তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্ডের আকাশে মেঘ যথেম্ট। ভারত দ্বিতীয় 
ইনিংস শুরু করে এক উইকেটে করেছে ৯১। নয় উইকেট হাতে নিয়ে ১৫৮ 
রান এগিয়ে । সময় বাকি দুদিন । চতুর্থ ইনিংস খেলতে হবে ইংলণ্ডকে। ভারত 
চাপ দেবার মত অবস্থায় পেশছেচে। 

বড়ো আকারে প্রশ্ন উঠেছিল-_পাতোঁদি চতুর্থ দিনে কখন 'ডিরেয়ার করবেন! 
নিশ্চয়ই চায়ের সময়ে, তার পরে কদাপি নয়। তার মধ্যে ভারতের সাড়ে তিনশো 
রানে এগিয়ে থাকার কথা । 

দুঃখের বিষয়, ক্রিকেট ব্যাপারটা হিসেবমতো চলে না। ভারত চা-পর্যন্ত 
কবে তো?-স্চতুর্থ দিন একসময়ে এই প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছিল। সে প্রশ্ন 
উঠতেই পারে, বদি অন্যতম প্রধান ব্যাটসম্যানরূপে দলভ্ন্ত, দলের অধিনার়ক 
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আঁধনায়কত্ব ছাড়া আর-কিছ্‌ দানে অসমর্থ হন। পাতোঁদ চমকপ্রদ ব্যর্থতা 
দেখালেন। তাঁর চার ইনিংসের রান : ০--১৮, ১০--০, অর্থাৎ গড়-_এ। 

অপরপক্ষে ইংলপ্ড দলে ছিলেন ব্রমবৃদ্ধিপ্রাপ্ত 'টিটমাস, প্রাইস। ইংলন্ডের 
বোলিংয়ের মধ্যে তাঁরা তৎপরতা ও তাৎপর্য, দুইই এনেছেন। 

ভারতের তিননম্বর খেলোয়াড় সরদেশাই ভালো খেলেছিলেন। তাঁর নিভৃত 
সাধনায় ব্যাঘাত ঘটানোর সাধ্য ছিল না ইংলণ্ডের বোলারদের । সূতরাং করুণা- 
পরবশ হয়ে তিনি ৬৬ রানে রান-আউট হলেন। মেহরা দাঁড়য়ে ঘুমিয়ে ৩৫ 
রান করেছিলেন। আর কূল্দরাম (১৬), বোরদে (৭), দুরানী (৩) ভুলেই 
গিয়েছিলেন তাঁদের পূর্বকীর্তির কথা। বাঁচলেন জয়সীমা (৬৬) ও মঞ্জ- 
রেকর (৪৩ নটআউট)। 

জয়সীমা মঞ্জরেকর যখন ভারতকে বাঁচাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা বাকি সব-কিছু 
ভুলোছলেন_ ভারতীয় দলের জয়ের সম্ভাবনা, ইংলণ্ডের অসহায়তা, কিছুই 
তাঁদের মনে ছিল না- এমন একটা সময় গেছে যখন তাঁরা ২১ ওভারে ২৯ রান 
করেছেন। | 

চায়ের পরে আরও একঘণ্টা সময় কাটল, ভারত ৩১৭ রান এগিয়ে, সময় 
বাকি ৩৫০ 'মিনিট-পাতোঁদ ব্যাটিং করতে না পারুন, নবাবী অহঙ্কার ত্যাগ 
করতে পারেন না-ডিক্রেয়ার করলেন, ৮ উইকেটে ২৪৯ রানের মাথায়। যে- 
ইংলণ্ড পূর্ব টেস্টে ২৭০ 'মাঁনটে ২৯৩ রানের পিছনে ধাওয়া করার ঝাঁক 
নেয়নি, তাকে পাতোঁদি এবার আরও লোভ দেখালেন ৩৫০ মিনিটে ৩১৭ 
রান করো। ইংলশ্ড কি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে? 

না, সে সাহস ইংলশ্ডের ছিল না। সাহস না করার পক্ষে পেশাদারী যুক্তি 
তৈরী ছিল--অনেকেই অসুস্থ ও আহত থাকায় উপয্যস্ত খেলোয়াড়দের দিয়ে 
দল তোর করা যায়নি। কেউ-কেউ সে য্যন্তি তুলেছিলেন। এমন-কি কোনো- 
কোনো ইংরেজ-সাংবাঁদক কাতরকণ্ঠে অশালশন আঁভযোগ পর্যন্ত করোছিলেন 
-ইংলশ্ডের ভাঙা অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট সহানূভতি নেই ভারতাঁয় সংবাদপক্রে, 
এবং সেটা থাকাও নাকি প্রত্যাশিত নয়! ইংরোজ সাংবাঁদকতার খুব নিম্ন 
মানের ও নিম্ন রুচির পরিচায়ক এই জাতীয় সংবাদের সম্বন্ধে বোৌশ মনোযোগ 
না দিলেও চলবে, কিন্তু নিশ্চয় প্রশ্ন করার আঁধকার আছে দর্শকের- ইংলশ্ড 
দলে এগারোটি খেলোয়াড়-নামক চিত্র তো 'ছিল; তাঁরা যখন টেস্ট-ক্রিকেটার 
রূপে মাঠে নেমেছেন, তখন ক্রিকেটের প্রতি তো তাঁদের একটা দায়িত্ব আছে। 

সৈ কথা থাক। ইংলশ্ড দিনশেষে করল তিন উইকেটে ২০৬। আবার ড্র। 
সামনে কলকাতার তৃতায় টেস্ট। সে-টেস্টে কলিন কাউদ্রে খেলবেন। এবং সে 
টেস্টেও পাতোঁদি আঁধনায়ক থাকবেন ভারতের, কারণ পরবতা” তিন টেস্টের 
জন্য পাতোদিই অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। 


ইডেন উদ্যানে তৃতীয় টেল্ট 
২৯, ৩০ জানুয়ারি, ১, ২, ৩, ফেব্রুয়ার--১৯৬৪ 


প্রথম দিন : শীতের লম্ধয় চল্দ্রোদয় . 

'মুদ্রারাক্ষস!' দাঁতে দাঁত পিষে মাইক "স্মিথ বললেন পাতোঁদকে, বুধবার 
সকালে--১৯৬৪ সালের ২৯ জানুয়ার সোঁদন। 
ম্লেচ্ছমূখে দেবভাষা শুনে পাতোদি চমকে গেলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল 
বোম্বাইয়ের দর্শকদের অনুরূপ দেবভাষায় রোষগজন- উত্তরমীমাংসা চাই । 
এ কি হল! ভারতবর্ষ কি বিংশ শতাব্দীর উপর ঢেরা কেটে দিয়ে পোঁছয়ে 
গেছে হিন্দুষুগে? নইলে সংস্কৃতে বাক্যালাপ কেন? পাতোঁদ সাঁবস্ময়ে 
ভাবলেন। 
পাঠকরাও বোধহয় ইতিমধ্যে সন্ত্রস্ত হয়ে ভাবছেন, ব্যাপার কি ? কিছ নয়__ 
পাতোঁদি তৃতীয় টেস্টেও টসে জিতেছিলেন। মাইক "স্মিথ পর-পর 'তনবার 
টসে হেরে রাগ সামলাতে পারেন নি। তাঁর সংস্কার এমন ঘুলয়ে উঠোছিল যে, 
তিনি নিজের অজান্তে আদ ভাষায় ফিরে গিয়েছিলেন। সকলেরই জানা আছে, 
মাইক স্মিথ সাহেব হতে পারেন, এবং পাতোঁদ নিগার হতে পারেন, কিন্তু 
দুজনেই মূলে আর্য। 
'যে রোষ মাইক স্মিথের কণ্ঠে আর্ধভাষা এনোছিল, বোম্বাই-দর্শকদের মূখে 
সেই রোষই নির্গত হয়োছিল উত্তরমীমাংসা চাই” রূবে। তাঁরা বলেছিলেন, 
মানদ্রাজে পূর্বমীমাংসা হয়ান, বোম্বাইয়ে মীমাংসা হল না বর্তমানে, কলকাতায় 
যেন উত্তরমীমাংসা হয়। 
মাইক স্মিথ এবং ইংরেজগণ ভারতীয় মাদ্রার লজ্জাশীলতা নিয়ে বিশেষ 
চিন্তিত হলেন। 'ষে মখই দেখতে চাই উল্টে পড়ো কেন, অথচ তোমাদের সোজা 
মুখের জ্যোতিতে আমাদের ঘর আলো হয়ে ছিল দুশো বছর ধরে"_ভারতীয় 
মৃদ্রা সম্বন্ধে এম-সি-সি সদস্যেরা ভাবলেন। মাইক স্মিথ যখন দলবল নিয়ে 
মাঠে নামলেন, তখন ইংলশ্ড পর-পর সাতাঁট' টেস্টে টসে হেরেছে-_পূর্ব সিরিজে- 
রাজন রাই রিপন নি রা টির রিনা 

1 
কিন্তু কী আশ্চর্য, ফিল্ডিং-পক্ষের আঁধনায়ক মাইক স্মিথের দিকে কারও 
চোখ নেই, ইডেন-উদ্যানের শীতপ্রভাতের আশি হাজার চোখ মান্র একজনকেই 
সন্ধান করছে-হ্যাঁঁ এ তো 'তাঁন- আহা 'কি নয়নলোভন আকার- দুই গালে 
হাস্য ও মাংসের পটল, কাঁধে পেশী ও প্রাতজ্ঞার বোঝা, পেটে মেদের ও 
মতলবের ঝোড়া-এ তো শ্রীবুক্ত কালিন কাউদ্রে_তৃতী য় টেস্টের প্রতাচ্য-তারকা, 
প্রাচ্যের গগনে দিবালোকে উদ্িত। 
কাউড্রে শর থেকে দলের সঙ্গে আসেন নি, সে' তাঁর সৌভাগ্য । তৃতীয় টেস্টে 
দলে বলাধান করবার জন্য উড়ে আসায় যে-পাবালাঁসটি পেয়েছেন, তা নিরধারত 


একজন কমেছে। প্রাইস, লা্'র, নাইট--এই তিনজন জুইগ্-বোলারের মধ, 


নট আউট ২০৯ 
নাইট আবার অলরাউন্ডার। ইডেন-গার্ডেনের প্রভাতী শিশিরার্তার জন্য তিন- 
জন সুইঙ্গ বোলার প্রয়োজনও বটে। 'স্পিন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 'টিটমাস ও 
উইলসন-_-ভারতে দুজনেরই অব্যাহত উন্নাত, এবং তাঁদের সাহাধ্যার্থে আছেন 
পারফিট ও পাক্স। বোলাস ও বিঙ্কস হীনংস-সূচনার ব্যাটিংয়ে বাড়াবাড়ি 
না করে উপযোগী । সুবিধার বিষয়, বিজ্কস কদন্দরামের মতোই ওপেনার- 
উইকেটকপার। বাকি ব্যাটসম্যানদের মধ্যেও প্রচূর যোগ্যতা- রানাঁসদ্ধ মাইক 
1স্মথ, রীতিনিপুণ পার্কস, সর্বোপরি সর্বাবষয়ে বিশালাকার কাউড্রে। পার- 
িট-নাইট-টিউমাস--তিনজনের নামকে জুড়লে বর্গের আধিক্য দেখা যায়, 
খেলাতেও টাইটনেস্‌ যথেষ্ট । সুতরাং ইংলণ্ড, ফিল্ডিং করতে নামলেও এবার 
কাঁপতে-কাঁপতে নামোন। 

ব্যাট করতে নামার সময়ে ভারতও কেপোঁছল এমন কেউ বলবে না, কিংবা 
বাদ কিছ কাঁপুনি থাকে তা নিতান্তই শারীরিক, যেহেতু কলকাতায় শীত 
পড়েছে জবর, কিন্তু মানাঁসক নয়। ভারতাঁয় দলে পারবর্তন হয়েছে কিছ 
ভালমল্দ ঘটার মতো' পাঁরবর্তন নয়-তবে কলকাতার প্রীতিভাজন একজন 
দলে এসেছেন__রমাকান্ত দেশাই; এবং সুতি” যাঁর সম্বন্ধে কছু শোনা গেছে 
দেখে নেওয়া যাক এবার-তিনিও এসেছেন। চন্দ্রশেখর দলে আছেন, সবাই খুশি, 
হয়ত ছেলেটি অজ্পবয়সের সাফল্যে বড়দের ব্যাপারে মাথা (বা বল) গলাতে 
পারবে, এবং সবাই মোটেই অখুশি নয় মেহরার 'বিদায়ে-_মুস্তাকভন্ত কলকাতা 
& নট-নড়ন-চড়ন পাথরাঁটকে একেবারে পছন্দ করে না। দুঃসাহসী রাঁসকেরা 
এঁ সঙ্গে মেহরার কাঁধে মঞ্জরেকরকে চড়িয়ে দিতে উৎসাহ ছিল, তবে মঞ্জরেকর 
মাঝে-মাঝে বিপদভঞ্জন মধুসূদন হন, এই সতকর্বাণীতে তাঁরা রস-লোভ কিছ 
গাুটোলেন। 

কিন্তু সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ল যখন দেখা গেল, প্রথম উইকেটে ব্যাট-হাতে 
নামছেন ক্ন্দরাম ও জয়সীমা-ভারতপক্ষে শ্রেণ্ঠ আব্রমণশীল ওপোঁনং জট 
_তাঁরা খেলতে নামছেন এীতিহাসিক ইডেন-উদ্যানে- দুটি ড্র-এর পটভূমিকায়, 
যে-দুটি টেস্টে পাল্লা ভারতের দিকে ঝুকেঁছিল--তাঁরা নামছেন বর্তমান এবং 
ভবিষ্যতের টেস্টগাঁল জয়ের প্রৃতিজ্ঞায়। অন্তত সবাই সেই প্রাতজ্ঞা আরোপ 


সকাল দশটা পনের মিনিটে হাইকোটের দিক থেকে নাইট বল শুর করলেন 
ময়দানপ্রান্তীয় জয়সীমার বিরুদ্ধে । মাঠে কুয়াশার লেশমান্র নেই, কিছু 
সিগারেটের কুয়াশা আছে অবশ্য। টেস্টের প্রথম ওভারে বোলারকে সম্মান 
প্রদর্শন বিধেয় বলে নাইট মেডেন পেলেন। 

ময়দান থেকে প্রাইস কন্দরামের দিকে দৌড় শর করতেই সকলের মনে 
প্রথম টেস্টে কন্দরামের ১৯২ রানের প্রফুজ্ল স্মৃতি জেগে উঠল- সে স্মাতি 
বর্তমানের স্ম্টতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল যখন প্রাইসকে তৃতীর বলে হক করে 
বাউন্ডারি করলেন কন্দরাম। ভারতের রানের খাতায় প্রথম অঞঙ্কপাত হল “চার 
ফেলে। 

“মো-চার' কান্দরামের ব্যাট পরের বলেই আবার থাবা বাড়াল, 'বিচ্তু প্রাইসের 
পনির ন্নাজিস জাগা গালা মাগাহদীগ সাদারতিল রর 


২১০ ক্রিকেট অমানবাস 


নিল_দর্শক আতঙ্কে আ-আ-আ করে উঠল : ছি-ছি-ছি সকালেই এত ক 
খিদে বাপ! এখনো তো দশটা বলও মাঠে পড়েনি ! 

ঠিক এইসময়ে উত্তর থেকে বাতাস বয়ে এল সন্সন্‌ করে। শীতের শুকনো 
হাওয়া দেহ স্পর্শ করে, হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে, হ্‌ হ্‌ করে ঘুরে গেল মাঠের 
চাঁরাদকে। শীত-অকাতর অলড্জিত তন্বী-তন্ও তাতে শিহরিত, পুলকিত 
ও সজ্জিত হল আনিচ্ছায়__শীত ও স্ত্রী-শালীনতার সম্প্রীতি সম্বন্ধে অনেকের 
মনে শূভাঁচল্তা উদত হল-_ঠিক তখান প্রাইসের বলে পুনশ্চ কন্দরামের ব্যাট 
শূন্যমার্গ মথিত করে ঘুরে গেল। সবাই বিষন্ন হয়ে কন্দরামকে সংষমশিক্ষা 
পদতে লাগল কলরব করে। 

কূন্দরাম অতঃপর ফিছু কুণ্ডলীকৃত হলে-বিস্তাঁরত হলেন জয়সীমা। 
দশটা বেজে তেতাজ্লিশ- এখনো আধঘণ্টা সময় কাটোন- নাইটের বলে গ্লান্স 
করে বাউন্ডারি করলেন; পরের বলে মিডঅফে ড্রাইভ করে বাউণ্ডারি, পরের 
বলে পুনশ্চ বাউন্ডারি ব্যাকফুটে, কোমর হেলিয়ে, িডঅনের উপর 'দয়ে তুলে। 
জয়সীমা অশুভ তের থেকে এক ঝোঁকে উঠে গেলেন বাঙাল দর্শকের কাছে 
করতালিযোগ্য কোয়ার্টার সেণ্ুরিতে। 

রান উঠতে লাগল তরতর করে। জয়সীমা হাত খুলেছেন, তাঁর মূস্তহস্তের 
দানে জয়ানন্দের শহল্লোল বইছে মাঠে। কুন্দরামও থেকে-থেকে চড়ে উঠছেন, 
ব্যাটেব কাছ থেকে 'আমি তো তোমারে চাহনি কখনো” বলে--তব্‌ কান্দরা্ম 
যে, কূন্দশভ্র নারীলাবণ্যের বদলে অয়স্কান্ত বীর্য দেখাচ্ছেন, সেটাই প্রশংসার, 
সবাই বলছে- এমন সময়ে দশটা পণ্ঠাশ মিনিটের সময়ে হাইকোর্টের দিক থেকে 
নাইটের বদলে এলেন লার্টার, যে-লাটশর একটি সুদীর্ঘ ব্যাপার । পৌনে সাত 
ফুট মনুষ্য । শুধু ভারতে কেন, পৃথিবীর অন্যন্রও এরা সংখ্যাগুরু নন। 

লার্টারের প্রথম বলই বাম্‌পার। 'কী বর্বরতা! শিউরে উঠল দর্শক। "এ কী 
এ কি বামৃপারতা অকারণে!” রাঁসক গাইলেন । যানি বিশেষজ্ঞ তিনি কৌতুক- 
বোধ করলেন। "আরে দোষ দাও কেন ? অত উ*চু থেকে বল ফেলে, ওর স্বাভাবিক 
বলই তো বামৃপার। গুঁকে চেষ্টা করে বামৃপার সামলাতে হয়" __বিশেষজ্ঞ বললেন। 

লা্টার যত উপ্চুই বল তুলন--তারও উপরে উঠবার তেজ আছে জয়সীমার। 
লার্টারের প্রথম ওভারের তৃতীয় বলে জয়সীমা মিডঅফে ড্রাইভ করে বাউন্ডারি 
করলেন। জয়সীমা ২৯, ক্ন্দরাম ১৩, ভারতের ৪২। 

ঘাঁড়র কাঁটার সঙ্গে দৌড় দিচ্ছে ভারতের রান_৪& মাঁনটে ৪৭- এমন সময়ে 
জয়সীমা অফের বাইরের লোভে ধরা পড়লেন প্রাইসের বলে--কট বিঙ্কস। জয়্- 
সাঁমা ৩৩, কদন্দরাম ১৪, ভারত ১-৪৭। 

জয়সীমার বিদায়ে যে-ক্ষোভের গর্জন উঠল, তা ভারতের ক্ষাতির জন্য নয় 
সম্পূর্ণত, মূলত আনন্দের বিদায়ের জন্যই । 

জযসীমা যাচ্ছেন--নামছেন সরদেশাই। প্যাভিলিয়ন গেট থেকে মাথা একট? 
হেলিয়ে, কাীন্ট-ক্যাপ ঠিক করতে-করতে, এবং পরে হাতে ব্যাট ঘষতে-ঘবতে 
উইকেটের দিকে অগ্রসর যে-শালপ্রাংশ্য মহাকার়কে দেখতে অভ্যস্ত আমরা-_ 
আমাদের সেই গর্বানল্দময় দর্শনের উপর একটি ক্ষার, প্রায় অপারাঁচিত মতি 


নট আউট ২১১ 


নেমে পড়েছে-উমরিগর নন- সরদেশাই। ভারতীয় ক্রিকেটে গত দশকের প্রধান- 
তম ব্যান্তত্বের স্থান গ্রহণ করলেন দডচিত্ত, মাঝার আকারের একটি মানুষ । 
উমরিগরের মতো পৌর্ষ-প্রচশ্ড নন, কিন্তু পারিচ্ছন্ন, নিপুণ, স্থিরকৃদ্ধি 
“পুরদষ, প্রয়োজনীয় কর্তব্যে অপরাজ্মখ। 

মাঠে আলোর সঙ্জো ছায়ার লুকোচ্ছার চলেছে, ছায়ারই প্রাধান্য ক্রমে। ইংলগ্ডের 
পুইগ্গ-বোলাররা তার সুযোগে বলের গা-আড়াল-দেওয়া চৌর্ধরশীততে প্রতারণা 
করছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের। এহেন এক বর্ণহণন আচ্ছন্ন পটভূমিকায় 
বাদ্যহীনভাবে বিদায় নিলেন কূন্দরাম, প্রাইসের বলে- উইকেটকীপারের হাতে 
কট। সকালের প্রথম দি উইকেটই প্রাইসগ্রস্ত। 

মঞ্জরেকর নেমে পড়েছেন। অত্যন্ত ধাঁরে উইকেটের দিকে অগ্রসর । দর্শকের 
মনও গাঁত হারিয়েছে । সকলে প্রস্তুত কোনো একটি সর্বনাশের কিংবা ক্লান্গি- 
কর জাতিগঠনপ্রয়াস দর্শনের জন্য। এখন সকলে স্বেচ্ছায় ব্রাইট ক্রিকেটের দাবি- 
হারানো জাতীয়তাবাদী নাগারক। 

এগারোটা তিরিশ মিনিটের সময়ে প্রাইসকে বিশ্রাম দিলেন 'স্মিথ। কার্যকর 
বোলারকে বিশ্রাম দিয়ে পরবতর্ঁ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রাখতে হয়। সে জায়গায় 
গটটমাস এলেন। অন্যাদকে অর্থাৎ হাইকোর্টের দিকে বজায় রইলেন লার্টার, 
উত্তরবাতাসে ইনসুইঙ্গারে যাঁদ হঠাৎ ভাঙন ধরে, সেই আশার। ইংলশ্ডের 
আক্রমণে এখন দরীঁতি_সুইঙ্গ ও 'স্পিন। দ্ুতগাঁত বলে যাঁদ রানে দ্ুতগাঁতি 
আসে, অন্য প্রান্তে মাপা-লেংথের স্পিন ব্যাটসম্যানকে বে'ধে রাখবে। 

টিটমাসের আচরণে দূঢ়তার চেহারা স্পম্ট। খাটো চেহারা, ওলটানো ঘন চূল, 
'গাঁচ ছ' পায়ের দৌড়, হিসেবী বল, অত্যন্ত সুষম ভাঙ্গ। 'টিটমাস বল 'দিয়ে 
ফিরবার সময়ে প্রাতিবার জামার হাতা ঠিক করেন। ফিটফাট মানুষের ঠিকঠাক 
বল, তার নাম টিটমাস। 

রানের গাঁত একেবারে পড়ে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে দুটো' উইকেট গেছে, তার 
উপর খেলছেন সরদেশাই ও মঞ্জরেকর, অতএব ভারতের অল্পে সণয়ের কাল 
এলো । ঠেলে গুজে কেটে রান। মঞ্জরেকার সেই বয়সে পেশছে গেছেন যখন 
বগ্লব অপেক্ষা বিবর্তনই আদর্শর্পে গ্রাহ্য, এবং কার্যকালে বিবর্তনও নয় 
গতানুগ্গতিকতাই আশ্রয় । কিন্তু তরুণ সরদেশাই ? 

পোনে বারটা নাগাদ, যখন ভারতের রান ২-৭২, সরদেশাই ৭, মঞ্জরেকর ৮. 
তখন স্টেডিয়ামের ব্যারাকিংয়ে দলদ্রোহিতা দেখা গেল। স্টোডিয়াম অসখা হয়ে 
বলল, তোমাদের পাঁচ কামরার টেস্টগাড়ি, তাই বলে আমাদের কামরায় তোমরা 
শধ, ঘনমোবে ? 

ইংলন্ডের ফিজ্ডিং এখন চমকপ্রদ । বাধ্যতামূলক শরশরচর্চার সুফল তাদের 
চলাফেরায়। অপরদিকে শরীরসাধনায় বীতস্পৃহ ভারতীয় বাটসম্যানেরা পাঁর- 
কার দেখালেন, ব্যাটিং মানে ফিচ্ডিং নয়, অন্তত মঞ্জরেকরের ভাবে-ভঙ্গিতে 
তাই মনে হল। তিনি দীঘ সময় টিটমাসের সঙ্গো নিজ্ফলা চিঠি-চালাচালি 
চালিয়ে গেলেন। সেইসময়ে তাঁর কাছ থেকে শর্ট-রান আদায় করতে প্রাণান্ত 
হল সরদেশাইয়ের ৷ মঞ্জরেকর দ., একটা জ্রাইভ করলেন না তা নয়, কিন্তু গ্লাম্গ 
করলেন বেশি। ব্লাল্স-কাজটা সবদিক বজায় রেখে করা যায়। এ মায়ে পা বেশি 


২১২ ক্রকেট অমনিবাস 


ঘোরে না, ব্যাট বোশ নড়ে না, এবং স্কোরবোর্ডও ওঠানামা অল্পই করে, কারণ 
িপ ফাইনলেগে লোক থাকেই । মঞ্জরেকরের গ্লান্স করার সযোগ বেশি করে 
1দতে লাগলেন নাইট, যান এগারোটার সময়ে হাইকোর্টপ্রান্তে লার্টারের স্থানে 
এসে প্রধানত ইনসুইঙ্গ বল করছিলেন। 

এই অবস্থার মধ্যে, যখন মঞ্জরেকর হাত-পা কম টলিয়ে লেগ- 2 
তখন কেন, কোন গ্লান্সে চণ্ল হয়ে কি জানি, তিনি হঠাৎ টিটমাসকে লেট- 
কাটে মনস্থ করলেন, বাউণ্ডাঁর হল, সেখানেই না থেমে টিটমাসকে পরের বলে 
অর্থাৎ ওভারের শেষ বলে পুনশ্চ পা বাড়িয়ে একেবারে কভার-বাউশ্ডারিতে 
তাড়না করলেন। কী অদ্ভূত! তাই দেখে সরদেশাই মহা উত্তেজত। এতক্ষণ 
1তাঁন মঞ্জরেকরের প্রেরণায় পদপ্রসার করে ব্লক করছিলেন-সে এমন প্রসার যে, 
পব্রজ-ছাড়াই গঞ্গাপার হওয়া যায়-_সে সরদেশাই মঞ্জরেকরের বিপরাত ব্যবহারে 
ক্ষুব্ধ হয়ে পরের ওভারের প্রথম বলে প্রাইসকে কভারেই বাউন্ডারি-দর্শন 
করালেন। 

বিশ্বাস করতে দর্শকের কম্ট হল। পর-পর তিনটি বাউণ্ডাঁর, যাতে ভারতের 
রান উঠে গেল ২_ ৯১! তখন সকলে সরদেশাইকে আদর করে শুভনাম ণদল+প' 
গন্ধ আনো ।' মঞ্জরকেরকে বলল, 'এই তো দাদা চমৎকার । তুমি সাবধান, ধীর, 
অথচ ইচ্ছেমত বীর হয়ে পড়ো, দেখতে পাই । তুমি সত্যই আতস্থ, ক্ষ,দ্র-রান- 
পরাজ্মুখ, দীর্ঘ অবস্থানের প্রাতশ্র2াতপূর্ণ তোমাকে শ্রদ্ধা কার। তবে দাদা, 
এই যে মেরে একবার আমোদ দিলে, একে যেন একেবারে ভূলে যেও না । দাদা, 
তুমি বাঁদও সারাদুপুর ক্লাঁজে কাটাও, যাঁদও তুমি ভারতীয় ক্রিকেটের 'মেদুর” 
মধ্যাহ-_-তব্দ তুমি মাঝে-মাঝে আলোক দেবার চেম্টা করো না কেন_কি গো 
দাদা ?, 

লাণ্টের আগে ভারতের দলগত রান একশো পেরোল। নৈরাশ্য অনেকটা দূরী- 
ভূত। দুটো উইকেট গেলেও রানের পাঁরমাণ নিতান্ত অল্প নয়। ইংলশ্ড যে- 
সুযোগের সৃম্টি করোছিল, তা তাদের হস্তচ্যত হয়েছে অনেকখানি । একটা 
তুস্তি-তৃঁপ্ত ভাব চারদিকে । সেই আমেজে, মধ্যাহুভোজের সময়ে যখন খেলো- 
গ্নাড়রা প্যাঁভলিয়নপথে, তখন এক বৃদ্ধ দর্শক দত নিজের খাওয়ার ডেকঁচি 
খুলতে-খুলতে বললেন, 'আমাদের কিন্তু উচিত মঞ্জরেকরের অনশন 'ডিম্যান্ড 
করা। পেটে খেলে বাছাধনকে নড়তে হবে না মাঠে নেমে । 

সেই বৃদ্ধই খড়কে দিয়ে দাঁত খদুটতে-খ*ুটতে লাণ্চের পরে বললেন, “তোমরা 
তো বুড়োদের কথা শোনো না, এখন বোঝো ।, 

বোঝবার অবস্থা কারো নয় তখন। সবাই কাঁদো-কাঁদো। মঞ্জরেকর আউট-- 
লাণ্টের পরেই--এবারও গ্রহীতা প্রাইস । কট এস্ড বোল্ড প্রাইস-২৫। ভারতের 
৩--১০৩। সূর্তির আগমন। বিনা অহত্কারে তৎক্ষণাৎ ফর্তিহীন বিদাক্স-. 
একই ওভারে- বধোল্ড--০। ভারত ৪--১০৩। প্রাইস-প্রাইসলেস, ইংলন্ডের 
কাছে; পরপর চারাঁটি উইকেট। ভারতের এপ্টারপ্রাইসকে নাশ করেছেন 'তানি। 
এখন তাকে লেজের শান্তসম্ঘান করতে হুবে। 

বোরদের আগ্মন। কলকাতা বোরদেকে হাততালি না দিয়ে পারে না! কেপ- 


নট আউট ২১৩, 


সূন্দর বোরদে তার কাছে ক্রীড়াস্ন্দর। বোরদে তুমি কি পারবে! 

আহা বোরদে-বো-র-দে-তুমি নইলে এ 'জীনিস কে পারবে? একটা বেজে 
কৃঁড় মিনিট-টটমাসকে কভারে বাউণ্ডাঁরতে পাঠালেন সানন্দে। সেই সুখ- 
*বাসে স্টোডয়ামে দিনের প্রথম 'বিউগল বাজল। পরের বল-_-আবার বাউণ্ডাঁর 
-লেগে পুল করে। পরের বল-_আবার বাউন্ডারি_সুইপ করে। পরের বল-_ 
আবার বাউন্ডারি-মিড-অনে ড্রাইভ। 

চারটে বাউন্ডার, এক ওভারে । 'ক-ীব-তা স্যার!' মূহূর্তে খেলা জেগে উঠল 
মৃতসঞ্জীবনীতে । বোরদে--১৭, সরদেশাই--৩০, ভারত ৪--১২০। 

িটমাস চমৎকার বল করছিলেন। ফ্লাইট ও লেংথের উপর আধিপত্যসহ আঁধ- 
কারী পুরুষের মতো হস্তসংকেতে নিরস্ত রাখছিলেন ভারতীয়দের । বোরদে 
বড় কাঠনভাবে টিটমাস-ট্রটমেন্ট করলেন। তাঁকে তখান সরানো হল না--পাছে 
মনস্তাত্বিক দূর্বলতা ধরা পড়ে, তাঁকে আরও দু" একটি মার খাওয়ার 'সৌভাগ্য 
দেওয়া হল, কিন্তু অঙ্প পরেই তাঁর স্থানভ্যন্ত হলেন লার্টার। 

ইতিমধ্যে প্রাইসের জায়গায় ময়দানপ্রান্তে এসেছেন উইলসন। ময়দানপ্রান্ত 
থেকে ভারতের সর্বনাশ করে প্রাইস ময়দান-ব উপাধি পেয়েছিলেন-তিনি সরে 
যেতে কিছ: স্বাস্তি পেয়েছে সকলে, কিছহ্‌ প্রসম্নতা নিয়ে ল্যাকপেকে ন্যাটা উইল- 
সনের বল লক্ষ্য করছে। বাঁ হাতের টানা "স্পিনে ব্যাটসম্যানের আবেগ রোধ 
করবার মত ক্ষমতা আছে তাঁর বোঝা গেল। তিনি এবং লাটার স্পিন ও পেস- 
এর যুগ্ন আক্রমণের রীতিরক্ষা করতে লাগলেন। 

বোরদেও টিকলেন না। উইলসনের বলে উইকেটকাপারের হাতে কট। ভারত 
িানিগলাদ ১৬ রান করার পরে মোট মান্ন ২১ রানে বোরদের 


ভারতের দুর্দশা বোরদের বিদায়েই থামল না। বার মানট পরে সরদেশাই 
গেলেন লার্টারের বলে, উইকেটকাঁপার বিজ্কসের হাতে, কট । ভারত--৬--১৬৮। 
সরদেশাই__&৪। অর্থাং গোপনে-গোপনে সরদেশাই একটা হাফসেণ্চার গুছিয়ে 
"ভাগ্যের আন্দমকূল্যে ও ধৈর্যের পুরস্কারে । তাঁর নামে যে-সব 
বাউণ্ডারি লেখা আছে, তার সবগুলি তান করেননি, কয়েকাট হয়ে গেছে। তাঁর 
লেখায় ভুল যথেম্ট হয়োছিল, আউট হতে-হতে বে*চে গিয়েছেন। তাঁর 'রিপু- 
করা ইনিংসটির শেষের দিকে মনে হচ্ছিল, এ আর টিকবে না- মনে হচ্ছিল, 
[তানি আউট হতে বদ্ধপাঁরকর। তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হল না। 
সরদেশাইকে আউট করলেন যে-লার্টার, তিনি অনেক উপ্চ্‌ থেকে শুদ্ধ বায়ূতে 
ফুসফুস ফুলিয়ে যে-সব বস্তু নিক্ষেপ করেছেন, সেগ্লি কিন্তু বজ্জুতুল্য হয়নি । 
লক্ষণীয় তাঁর দৈর্ঘ্য-_কিন্তু সেই অন্পাতে শরীরের বাঁধন নেই। বল দেবার 
ঝোঁকে তাঁর লম্বা পা এলোমেলো হয়ে ক্লীজের মধ্যে ঢুকে পড়ে দাগ কাটাছিল। 
আম্পায়ার ভয় পেলেন-_পাছে অপরপ্রান্ত থেকে কেউ তাঁর “পদচিহ্ন ধ্যান করে 
শপ বল ফেলে। আম্পায়ার লারট্টারকে নিজের পা সামলাতে নিদেশ 
। 


বোরদে আউট হয়ে যেতে ভারতের তরুণ আঁধনায়ক পাতৌঁদ নেমোছলেন 
আত মৃদ, করতালির মধ্যে। পাতোদির মতো আকর্ষণীয় খেলোয়াড়কে কল- 


২১৪ ক্রিকেট অমানবাস 


কাতার মতো চাণুল্যবিলাসী স্থানে এত অগ্প সংবর্ধনা পেতে হল, সেটাই 
বিদ্ময়ের। চশমা ও দায়িত্বে অস্থির পাতোঁদি ধীরে-সুস্থে খেলতে লাগলেন। 
নিজের এবং দলের ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি এতই বিব্রত ছিলেন যে, তাঁর একাঁট 
কভার-দ্রাইভ প্রথমবার ইংরেজ-ফিল্ডার ভাল করে ধরতে না পারা সত্তেও তানি 
শর্টরান নিলেন না, যেহেতু চোট খাওয়া বাঘ আরও ভয়ঙ্কর-_দ্বিতীয় চেষ্টায় 
ধর।র পরে যাঁদ ফিল্ডার রান-আউট করে দেয়! 

কাড়ি মিনিট পরে এক রান করে পাতোঁদ শন্যহারা হলেন। তাতে যে হাত- 
তালি পড়ল-মাঠের বাইরে থেকে নাক মনে হয়োছল সেণ্চুরির সংবর্ধনা । 
আঁধনায়কের উপর দেশের ভরসা বটে! আর ভরসা থাকবে কি করে-_বিংশ 
শতকের ষম্ঠ দশকে পাতৌদি যে-জাতীয় শূন্যপুরাণ রচনা করে চলেছিলেন! 
পাতোৌঁদির পূর্ববতাঁ চার ইনিংসের হিসাব_০--১৮, ১০-_০, আযাভারেজ-_-৭। 
সরদেশাই যাওয়ার পরে দুরানী এসোছলেন। দুজনে খানিকক্ষণ তীব্রভাবে 
রান না করলেন। পাতোঁদি, খেলার মাঝখানে সোয়েটার চড়িয়ে দেহের উত্তাপ 
বৃদ্ধিতে সচেস্ট ছিলেন। তৎসহ ওভারের ফাঁকে-ফাঁকে কাল্পাঁনক আয়নায় 
মাঠেই প্রয়োজনীয় অনুশীলন কর্মট সারলেন। তবু হায়-দুটো উনপণ্তাশ 
মিনিটে উইলসনের বল অফে কাট করতে গিয়ে উইকেটকপার বিঙ্কসের কর- 
তলগত হয়ে পড়লেন। ভারত-_-৭--১৬৯। পাতোঁদি--২। তাঁর আযাভারেজ 
অজ্প-কছ নামল-_ছিল--৭, হল-৬। 

নাদকার্ন এবার। আশাহীন চোখে তাকিয়ে ভারতীয় দর্শক। নাদকার্নর 
[বিপত্তারণ ভূমিকা পর্যন্ত সে বিস্মৃত। কয়েক 'মাঁনটের মধ্যে দুরানীর বিদায়_ 
প্রাইসের বলে উইকেটকীপার বিঙ্কসের হাতে, রান-৮। ভারত ৯--১৬৯। 
দেশাই এলেন সর্বাধিক হাততালি ঝরিয়ে। এতক্ষণ বড়-বড় খেলোয়াড়ের জন্য 
অশ্রু; বারয়োছ, এখন হাঁসি ঝরুক তোমার জন্য, যদি তুমি তোমার ক্ষণস্থায়িত্বে 
আনতে পাবো কোনো চিরসৌোন্দর্যহে দেশাই! 

দেশাই যে-স্নেহকৌতুকের হাততালি পেয়েছিলেন, তা সত্যকার শ্রদ্ধার সঙ্গে 
প্রাপ্য ছল আর একজনের, 'যাঁন দুরানীকে করতলগত করে রেকর্ড করে 
ফেলেছিলেন_সেই জিম 'বজ্কসের। তাঁন-যে রেকর্ড করে ফেলেছেন, রেকড- 
বই কাছে না থাকায় দর্শকের পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব হয়নি, তাছাড়া হিসেব 
নেবার মতো মূড তাদের ছিল না। 

দুরানীকে গ্রহণ করার পরে বিজ্কস উইকেটের পিছনে মোট পাঁচাট ক্যাট 
ধরলেন। এটি ইংরেজী টেস্ট4ক্রকেটের রেকর্ড কোনো ইংরেজ-উইকেটকণপার 
এক ইনিংসে ইতিপূর্বে পাঁচটি ক্যাচ ধরতে পারেনাঁন। বিশ্বরেকর্ড অবশ্য 
অস্ট্রেলিয়ার ওয়ালশ গ্রাউটের। তান ১৯৫৭-৫৮-তে জোহানেসবার্গে দক্ষিণ 
আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে এক ইনিংসে ৬টি ক্যাচ ধরেন। তাছাড়া রেকড'- 
হিসেবীরা জানিয়েছেন, এই গ্রাউটই দুবার এক হীনংসে পাঁচটি করে ক্যাচ 
ধরেছেন, যে-কাজ অস্ট্রেলিয়ার জি আর ল্যাংলেও করেছেন দুবার, এবং ওয়েস্ট- 
ইশ্ডিজের ফ্রাঙ্ক আলেকজাশ্ডার একবার । 

দুরানীকে আউট করার দ্বারা ইংলগ্ডের প্রাইস এই হানংসে পাঁচটি উইকেট 
নিয়ে নিয়েছেন? তান দু দিকেই সুইঞ্গ করিয়েছিলেন, ইনসুইঙ্াই বেশি, 
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প্রবল শীতবায়ুর সুযোগ নিয়ে সুইঞ্গে হঠাৎ-বাঁক 'তাঁন সৃষ্টি করতে পেরে- 
ছিলেন, এবং দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর নামে ও কাজে যথেম্ট মিল আছে। 

অরণিকাঙ্ঠরূপে যে-দেশাইয়ের সংবর্ধনা জানিয়েছিল সকলে, তিনি কিন্তু 
দাবানল আনতে সমর্থ হলেন না। দু” একটি স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষেপের পরে, ঘণ্টা- 
খানেক মাঠে থেকে, এগারো রান করে, টিটমাসের বলে এল-বি হয়ে বিদায় 
নিলেন। ভারত-৯--১৯০। এখন দামী গরমকোটের সবকটা বোতাম বন্ধ করে, 
কিংবা চাদর কান পযন্তি তুলে দিয়েও শত ঠেকাতে পারছে না কেউ। সদ্য 
রাঁশয়া-ফেরত এক ব্যস্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন 'লেনিনগ্রাডেও এত শীত নয়।' 

সতের বছরের কিশোর চন্দ্রশেখর অগত্যা-হাপির হাততাঁলর মধ্যে মাঠে নেমে 
প্রবীণের মত ঢারাদকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কমার কিশোর উত্তীক়্ 
তাহার নাগ_কোন্‌ বজজুসেনের ভূমিকা তুমি নেবে বাবা! 

তরুণ লেগব্রেক-গুগলি বোলার চন্দ্রশেখর 'টিটমাসের বলে গোড়াতেই এক 
গুগলি স্ট্রেক কনলেন। ব্যাট চালানো দেখে মনে হয়েছিল বলটা যাবে লেগের 
দিকে, গেল অফে। শ্রীমানকে কিন্তু উইকেটে থেকে লীলা করতে দেওয়ার কোনো 
ইচ্ছা আধিনায়ক মাইক স্মিথের ছিল না। ভারত যাতে ২০০ রান না করতে 
পারে, সে বিষয়ে তাঁর সত দৃম্টি। উইলসনকে সরিয়ে তান লাটণরকে 
আন'লন- লাটর চন্দ্রশেখরের বিরদ্ধে দাঁড়ালেন, এবং-দ্বিতীয় বল বাম 
পার-! চন্দ্রশেখরের উইকেট এবং চন্দ্রশেখর নামক মন.ষ্য- উভয়কেই চাই-_এই 
ভাব। চন্দ্রশেখর 'কন্তু লার্টারকে অদ্ভূত পাঁরহার করতে লাগলেন, এমনাঁক 
কখনো-কখনো সম্মুখীন পর্যন্ত হলেন। 

ভারতের র'ন সত্যই দুশো হল ! চন্দ্রশেখর টিউমাসকে লেগে ঘরয়ে নিজস্ব 
প্রথম ২ রান করতেই ভারতের দশো পুরোল। আরও বিস্ময়কর, আঁধনায়ক 
মাইক স্মিথ “ন্দ্রগ্রহণ আভিগ্রায়ে নতুন বল নিলেন, ও টিটমাসের জায়গায় 
নাইট এলেন। তিনি চন্দ্রশেখরের পিছনে সাত জন খেলোয়াড় দাঁড় করিয়ে স্নিক 
বা খিশ্চ সংগ্রহ আভিলাষ করলেও তাঁর প্রথম ওভার নিরুপদ্রবে কাটল, এবং 
নাইট সেই মেডেন-লাভে যে করতালি পেলেন, তা 'তাঁনি পানাঁন জয়সীমার 
বিরদ্ধে মেডেন আদায় করেও। অপরপক্ষে চন্দ্রশেখরের লার্টারের প্রাতি আধিক 
পক্ষপাত। তাঁকে বাউন্ডাঁরতে পাঠালে লার্টার ফিউরিয়াস হয়ে বাম্‌পার 
ছাড়লেন কয়েকটি। চারটে পণ্মন্িশ মিনিটের সময়ে চন্দ্রশেখর নাইটের বলে 
গ্লান্স করে যে-বাউণ্ডাঁর করলেন, তার চেহারা দেখে তাঁর নবআর্জত ব্যাটং- 
সামথ্য” সম্বন্ধে কারোরই কোনো সন্দেহ রইল না। 

খেলা শেষের ঠিক দশমিনিট আগে চন্দ্রশেখর আবার লেগে বাউন্ডারি 
করলেন। ইতিমধ্যে বোলিংচেঞ্জ পর্যন্ত হয়েছিল। হাইকোর্টপ্রান্তে প্রাইস 
এসেছিলেন। তাঁকে যখন চন্দ্রশেখর বাউণ্ডাঁরতে পাঠালেন, তখন শগতের সেই 
আচ্ছন্ন সন্ধ্যার পটভূমিকায় মনে হল, হঠাৎ চল্দোদয় হয়েছে। এবং আমি প্রথম 
দিনের লেখার শিরোনামা স্থির করে ফেললুম, “শীতের সন্ধ্যায় চন্রোদয়। 

এই' শিরোনামায় বিচার অপেক্ষা আবেগ প্রাধান্য পেয়েছে সন্দেহ নেই। উচিত 
ছিল ইংলশ্ডের বোলিং-সাফল্য সম্বন্ধে শীর্ষনাম দেওয়া, যথা প্রাইসলেস 
বোলিং বা এই জাতীয় িছ7, কিংবা ভারতের ব্যাটং-বার্থতা বিষয়ক কোনো 
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নাম, কিংবা অন্তত নাদকার্নকে তুলে আনা উীচত 'ছিল উপরে, 'যাঁন দিন- 
শেষে ৩৩ রান করে নটআউট ছিলেন, যাঁর জন্য ভারত ইংলশ্ডের বিরুদ্ধে শেষ 
উইকেটে ৪০ রান করতে পেরেছে, যা 'দিনের তৃতীয় শ্রেষ্ঠ জুটি-রান-তব্‌ 
এক্ষেত্রে নাদকার্নকে বিশেষ করে স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ কারান, যেহেতু 
তিনি বিপদে 'নিত্যস্মরণীয়_আমি চন্দ্রশেখরকেই বেছে নিয়ৌছলুম, এবং তার 
কারণও আছে। 

দেশাই আউট হওয়ার পরে চন্দ্রশেখর যখন উইকেটের দিকে আসাঁছলেন, তখন 
নাদকার্নি তাঁর সমাঁভব্যাহারে অচিরকালে মাঠত্যাগ্গের জন্য প্রস্তূত 'ছিলেন। 
দর্শকের হাঁসির হাততালি গায়ে মেখে চন্দ্রশেখর উইকেটে দাঁড়য়ে যে দু” একটা 
ব্যাট চালালেন শুরুতে, তাতে বোঝা গেল, কিশোর বালকাটর কাছে ব্যাটিং 
অজ্ঞাত শিল্প- গ্রীক ভাষার মতোই অজানিত মহান ব্যাপার । 

সেই চন্দ্রশেখর, আমরা সে ইতিহাস কিছুটা জেনে এসোঁছি, চারটে পণ্টাশ 
মিনিটের সময়ে যখন মাঠ ত্যাগ করলেন, তখন খেলার সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল 
বলেই তিনি মাঠত্যাগ করেছিলেন, নচেৎ তাঁকে আউট করা যায়নি। তান ১৫ 
রানে অপরাজিত । 

চল্দ্রশেখর যে একঘণ্টা মাঠে কাটিয়েছেন তার মধ্যেই তান গোটা ব্যাটিং 
ব্যাপারাঁট শিখে 'িনয়োছলেন। 'তাঁন-যে-কোনো সময়ে আউট হতে পারতেন, 
কে না জানে। কিন্তু তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, দলের প্রয়োজনে কিভাবে 
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পক্ষে কথাটি স্মরণযোগ্য। 

বিশেষভারে স্মরণযোগ্য মনসূর আলা পাতোঁদর পক্ষে । মনে সূর-তোলা 
ভারতীয় দলের সবচেয়ে নিরাপদ খেলোয়াড়, যেহেতু স্থায়ী আধনায়ক-তিনি 
এবার কিছ খেলুন। গোটা ও ভাঙা চশমা পরে, দলজোড়া করে কতাদন 
থাকবেন- সকলের প্রশ্ন। পাতৌদর প্রতি দর্শকের সহান্মভূতির অন্ত 'ছিল না। 
অনেকক্ষণ পরে তিনি শূন্যের মধ্যে একের আবির্ভাব ঘঁটিয়োছলেন, তাতে 
কল্পান্তশেষে কল্পারম্ভ কজ্পনা করে সকলে উত্তোঁজত হয়ৌছল, কিন্তু হায়, 
তান রানের ব্যাপারে অদ্বৈত থেকে দ্বৈত পর্যন্ত এগোলেন, তারপরেই সমাঁ্তি 
-বহয দেবতাকে পৃজাদান না করে ধর্মরক্ষা করলেন মনসূর আলা । 

মনসূর আল পাতোঁদি, টাইগার পাতোদি, বাপৃকা বেটা পাতোঁদি- এবার 
একটা অদ্ভূত সঞ্গীতময় ইনিংস খেলে ফেলুন 'দিকি_আমরা আপনার মঙ্গল- 
গান করে বাঁচ- বোলার চন্দ্রশেখরের ব্যাটং-্তুতি করার সময়ে এই কথাটা 
আমাদের মনে ছিল। | 


ভারত--প্রথম ইনিংস : জয়সীমা ক বিজ্কস ব প্রাইস-৩৩; কৃন্দরাম ক 
বিঙ্কস ব প্রাইস-_২৩; সরদেশাই--. ক বিজ্কস ব লার্টার-&৪; মঞ্জরেকর ক ও 
ব প্রাইস-২৫; রসি সার্তি ব প্রাইস--০; বোরদে ক কাউদ্রে ব উইলসন- ২১; 
পাতোদি ক বিজ্কস ব উইলসন--২; দরানী ক বিজ্কস ব প্রাইস--৮; নাদকার্ন 
নটআউট--৩৩; দেশাই এল 'বি ডবালিউ 'টিটমাদ--১১; চল্দুশেখর নটআউট-- 
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১৫; আঁতীরন্ত-_&। মোট €৯ উই+)--২৩০। বোলিং নাইট--১১-৪-৩৮-০; 
প্রাইন্-_২০-৩-৬৩-৫; লার্টার_-১৮-৪-৬১-১; টিটমাস--১৫-৪-৪৩-১; উইল- 
সন-_-১৬-১০-১৭-২। 


1গ্বতীয় দিন : এম ?স সর এম সিসি, 


ভারত প্রথম ইনিংসে শেষ পর্যন্ত ২৫১ রান করতে পারল । নাদকার্ন ও 
চন্দ্রশেখর শেষ উইকেটে ৫১ রানের রেকর্ভ করলেন। 

বাপ-মা-মরা ছেলেকে যেমন শরৎচন্দ্রের গল্পের বড়ো দাদা পরম স্নেহে 
বাঁচরে রাখে, চন্দ্রশেখরকে নাদকার্ন তেমনিভাবে দ্বিতীয় দন সকালে বাঁচিয়ে 
রাখার চেস্টা করেছেন। তারই মধ্যে নিজের রান বাঁড়য়ে নিয়ে গেছেন 
তেতাজ্লিশে। 

এই দিন সকালের একটা প্রশ্ন ছিল, ভারতের শেষ উইকেট জুটির পূর্ব 
রেকর্ড ভাঙবে কি? তা ভাঙল। নাদকার্ন দশটা প্য়াত্রশ মিনিটের সময়ে 
প্রাইসের বলে যে-অপূর্ব স্কোয়ারকাট করলেন, তাতে রান ও গান দুইই 
বেজে উঠল । পরের বলে নাদকার্ন আবার হুক করে বাউশ্ডাঁর করলেন। এই 
বাউণ্ডাঁরর দ্বারাই ১৯৫৬ সালে লর্সে মোদী-সম্ধের শেষ উইকেটে ৪৩ 
রানের রেকর্ড ভাঙল । এই জাতীয় বাউন্ডাঁর নাদকার্ন আরও নিশ্চয় করতেন, 
যাঁদ না চন্দ্রশেখর নাইটের বলে কাউড্রের হাতে কট হয়ে ষেতেন। 

প্রাতক্রিয়ায় ইংলণ্ড মোটামুটি তৃপ্তি বোধ করল। শেষ উইকেটে ভারত এই- 
দন এগারো রানের বেশি যোগ করতে পারোনি। তাছাড়া মাঠে যাঁদ কিছু 
প্রভাতী সজীবতা থাকে তা ন্ট হয়েছে। ইনিংস শেষ ও সৃচনার রোলারও 
পাওয়া যাবে। ূ 

ইংলশ্ড সন্তুষ্টাচত্তে ব্যাটিং করতে নামল পৌঁনে এগারোটার সময়ে। বোলাস 
ও বিজ্কস-দুই ওপেনার। দেশাই ও সূর্তি-দুই ওপেনার, বোলংয়ে। 

খেলার শুর্‌তের গন্ডগোল । বেড়ার ধারে জনতা ও পুলিশে তুমুল লড়াই। 
অন্ধকৃপ হত্যার এরীতহাসিকত্বে সন্দেহ আছে, কিন্তু কোনো সন্দেহ ছিল না 
প্রকাশ্য দিবালোকে তার ইডেনী সংস্করণে । কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় এবং 'নজেদের 
চেষ্টায় 'নার্দন্ট আসনের অনেক বৌশ সংখ্যার লোক ঢুকেছে মাঠে। তারা দম- 
বন্ধ হবার উপর্ম। ফলে মাঠের নানাদিকে হাত-পা ছড়াতে ইচ্ছুক। পুলিশের 
তাতে আপাত্ত। এবং দুই ইচ্ছার বৈপরাত্যে সংঘর্ষ। আম্পায়ার শান্তিমিশন 
নিয়ে মাঠের ধারে হাজির হলেন। খেলা স্থাঁগত রইল খাঁনক। 

খেলা শ্দর্‌ হল ময়দান থেকে বোলাসের বিরদ্ধে সযর্তর বাম হাতের সুইঙ্গ 
বল 'দিয়ে। সে বলে গাঁত দেখা গেল না, সুইঙ্গও শ্ফিয়ে গেছে শিশির 
শুকানোর সঙ্গে-তাতে আউট হতে পারে নিশ্চয় ব্যাটসম্যান, যাঁদ ইচ্ছা করে। 
ব্যাটসম্যানদের তেমন সাঁদচ্ছা দেখা গেল না। 

দেশাইয়ের বলেও বিপদের চেহারা অন্পস্থিত। ইংলশ্ডের ব্যাটিংয়ের 
চেহারাতেও তাই। ১১-৪৪ মিনিটের সময়ে বোলাস প্রথম বাউন্ডাঁর করলেন 
দেশাইয়ের বলে, কভারে, তার চ্বারা ইংলশ্ডের রান হল ৩৬, এক ঘণ্টায়। 


২১৮ কেট অমাঁনবাস 


গাঁতিজীবনের শূন্যতা ভারতীয় পাতোঁদি 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বুঝে ফেললেন, 
সুতরাং বারোটার আগেই দুরানী ও বোরদেকে 'দিয়ে দ্বি-প্রান্ত স্পিন আক্রমণ 
আরম্ভ করালেন। 

পাতৌদি, যান চমৎকার ফিল্ডিং করে রান বাঁচিয়ে নিজের না-করা রান 
করাছিলেন, তান যে স্পিন-আক্লমণ আরম্ভ করে সুবিবেচনার পারচয় দিয়েছেন, 
তার প্রমাণ পাওয়া গেল আবিলম্বে। বোলিং শুর করার দশ মিনিটের মধ্যে 
দুরানীর বলে মিড-উইকেটে দেশাইয়ের হাতে ধরা পড়লেন 'বিজ্কস। বিজ্কস 
১৩ রানের বেশি করতে পারেনাঁন, কিন্তু তানি পাঁচটা ক্যাচ ধরে উল্লেখ্য ব্যন্তি 
সুতরাং বিদায়ে কিছ সংবর্ধনা পেলেন। 

আঁধনায়ক মাইক স্মিথ আধিনায়কের প্রাপ্য করতালির সামান্য অংশমান্র লাভ 
করে (কারণ 'তাঁন দলের আকর্ষণকেন্দ্র নন, দুর্ভাগ্য) মাঠে নেমে বোরদের 
বিরুদ্ধে আঁকৃপাঁক্‌ করতে লাগলেন। বারবার তাঁর পায়ে বল লাগল, চুল 
নাঁড়য়ে ঘন-ঘন আবেদন জানালেন বোরদে, মাইক স্মিথ চশমা-ঢাকা করুণ 
চৈখে আম্পায়ারের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করে খেলতে লাগলেন। 
করায় তাঁব ব্যান্তগত রান ২৮ হল, এবং ইংলণ্ডের ৪৫&। এর পরেই দুরানীকে 
সাঁরয়ে চন্দ্রশেশাকে আনলেন পাতোঁদি, দুরানণীর বলের ধার নস্ট হওয়ার জন্য 
নয়__পাঁরবর্তনে যাঁদ সুফল হয়-লাণ্ের আগে আর একটি উইকেট খুবই 
প্রয়োজন । দুরানীর জায়গায় চন্দ্রশেখর এসে প্রথম ওভার মেডেন পেলেন। অপর 
দিকে বোলাসের উপর আক্ুমণের চাপ বাড়াতে দেশাইকে 'সাল-মিড অনে 
একেবারে ব্যাটের মুখে টেনে এনে গদুজে দেওয়া হল। কিন্তু ইংলগ্ডের আর 
কোনো উইকেট পড়ল না। মধ্যাহ্ভোজের সময়ে রান দাঁড়াল এক উইকেটে 
সাতচল্লিশ। ৃ 

লাণ্টের পরেও কিছুক্ষণ বোরদে-চন্দ্রশেখর জুটিকে রাখলেন পাতৌঁদ। তখন 
হাওয়ার ম।তামাতি মাঠে। ব্যাটসম্যানের জামার মধ্যে বাতাস ঢুকে নৌকার 
পাল। ধূলোর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর, রমণীয়। তখন বোরদে তাঁর ম্পিনের 
নর্মজাল বিস্তার করে চললেন অব্যাহত আবেগে । বোরদের লেগাঁষ্পনের 
বিরদ্ধে শ্রীচরণভরসা করা ছাড়া উপায় রইল না মাইক 'স্মথের। স্টাম্পের 
বাইরে-পড়া লেগব্রেক উইকেটের সম্মুখবর্তা' চরণকে স্পর্শ করলেও লেগ- 
বফোর হবে না, এই নিয়মের উপরে মাইক "স্মিথের আতিরিস্ত আস্থা দেখিয়ে 
দিল তাঁর অস্বাস্তির চেহারা । 

ছু পরেই কিন্তু চন্দ্রশেখরকে সাঁরয়ে নিলেন পাতৌঁদি। নাদকার্ন এলেন, 
অফত্রেক বোলার । লেগবেক যেখানে ইচ্ছে করে মারা হচ্ছে না, সেখানে এবার 
যাতে ইচ্ছে করলেও মারতে না পারো, তার ব্যবস্থা করা যাক_ পাতৌঁদ সিদ্ধান্ত 
করলেন। পাতৌ'দ নাদকার্নকে এম-স-সির উপরে চাপিয়ে দিলেন। 

সে সিদ্ধান্তে ইংলশ্ড অসুখী নয়। তাদের দূত রান করবার ইচ্ছে নেই। 
তারা জার্মানদের মত রাজ্যলোভাী নয় যে, হিংসেয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। 
তারা বনেদশ সাম্তরাজ্যবাদী। অনেক টুকরো-যুদ্ধ 'দয়ে তারা জাম বাড়িয়েছে। 
সেই নীতিতেই, এক-একটি রানের প্রবাল কণটের সাঁম্মলনে তারা প্রবালম্বীপ 
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গঠনে সচেম্ট হল। 

বোরদে কিন্তু অব্যাহত আছেন। লোভের বল তানি ছুড়ে যাচ্ছেনই। দেড়টার 
সময়ে তাঁকে চাঁটি মেরে খুচরো রান করলেন মাইক স্মিথ, এবং ঠিক পরের 
বলেই বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে বোলাস স্টাম্পড্‌আউট থেকে বাঁচলেন। দূ 
ঘণ্টায় ইংলণ্ডের রান হল ৬৭। সুন্দর পৃতুলখেলার মতো ক্রিকেট খেলা চলল, 
যার নাম ব্যাটে-বলে ডুয়েল। অবশেষে উত্তযন্ত স্মিথ কিছু পরেই বোরদেকে 
লেগে তুলে বাউন্ডারতে পাঠালেন এবং অধৈর্যের শাস্তি গ্রহণ করলেন 
আবিলম্বে, বোরদের বলে স্লিপে জয়সীমার হাতে ধরা পড়ে। ইংলশ্ড ২--৭৪. 
মাইক স্মিথ-_১৯। 

কাউদ্রে নামলেন। বিরাট সংবর্ধনা । ক্রিকেট-ইতিহাসের কয়েকাট পৃচ্ঠা উড়তে 
লাগল তালির বাতাসে । 

কাউড্রে 'বিশবক্িকেটের চরিন্র। রানের পাঁরমাণের জন্য নয়, রানের প্রকীতির 
জন্যই তিনি চিরবাক্দিত। তাঁর এমন কিছ ইনিংস আছে, যা অনেক বহুদর্শর 
কাছে তাঁদের দেখা শ্রেম্ঠ ইনিংস। 

কাউদ্রে সম্বন্ধে ভারতবর্ষে আকর্ষণের কিছু 'ভৌম" কারণ ছিল। ভারতেই 
কাউড্রের জল্ম। তান ভারতস্থ জনৈক চা-করের সন্তান। কুকেট-প্রণীতি তাঁর 
বংশরক্তে। তাঁর 'ক্রকেট-উল্মাদ পিতা পুত্রের এমন নাম দিয়েছিলেন, যাতে নাম 
ডাকলেই তাঁর তীর্থস্মরণ হয়। সে নাম_ এম সি সি- মাইকেল কিন কাউড্রে। 

কাউদ্রে কত বড় খেলোয়াড় তার আলোচনায় সবাই মুখর তাঁর মধ্যে আছে 
হ্যামণ্ডের ছায়া--তাঁর সামনের পায়ের ড্রাইভে 'ক্রকেটের উন্নত মাঁহমার দৈঘ্য 
বেড়ে যায়- প্রশস্তির শেষ ছিল না। একটি চমতকার কাউদ্রে-কাঁহনশ কেউ- 
কেউ জেনে ফেলেছিল। কাউড্রে যখন স্কুলে পড়েন, তখন পৃথিবীর সেরা 
মিভিয়াম-পেস বোলার মারস টেট এলেন স্কুলে ক্রিকেট-কোচ হয়ে। এসেই 
কাউড্রের প্রেমে পাঁতিত। সে প্রেমের এমনই প্রকোপ যে, আম্পায়ারিং করবার 
সময়েও অস্থির টেট। এক ক্লাব-ম্যাচের লাণ্টের সময়ে আম্পায়ার টেট কাউড্রের 
বিপক্ষের জনৈক বোলারের কাছে কাউড্রের প্রশংসার তুবাঁড়ি ছোটালেন। কাউড্রে 
খেলতে নামার পরেই সেই বোলার বল 'দিয়েই আকাশ-ফাটা ডাক ছাড়ল কাউড্রের 
বিরুদ্ধে দেখা গেল, কাউড্রের পা একেবারে উইকেট ঢেকে । আম্পায়ার মারস 
টেট নার্বকার। পরে বিচলিত বোলারকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সুধাস্নিগ্ধ কণ্ঠে 
বললেন--লার্টের সময়ে তোমাকে বলোছিলম না যে, এর হাতে এমন ড্রাইভ 
দেখবে যা স্বয়ং ব্রাডম্যানের চেয়ে এক চুল কম নয়-_আহা, বলো দিক, সে- 
রকম ড্রাইভ দেখাবার মতো ধাতস্থ হয়েছে ছেলেটি কি? 

অনেক গল্পেরই' নায়ক কাউড্রে। তার মধ্যে, ঠিক গল্প নয়, একটি ইতিহাস- 
খণ্ড ভারতীয় দর্শকদের কাছে বিষামৃতমধূর লেগোঁছল : তা হল, ১৯৫৯ 
সালে ভারতের বিরুদ্ধে টেষ্টম্যাচে কাউড্রে যে ১৬০ করোঁছিলেন, তা তাঁর 
অজন্্র সেপ্তরির মধ্যেও প্রথম থাকের রচনা- স্বয়ং কাউড্রে বলেছেন। সকলে 
উদগ্রীব, ভারতে এসে কাউড্রে তাঁর মাতৃভূমির অঙ্গে ?ি ধরনের কালাপাহাড়া 
আক্রমণ চালান, তাই দেখার জন্য। 

কলকাতায় পা দিয়েই কাউদ্রে নিউজ সৃষ্টি করলেন। নেট-প্রাকাটসের সময়ে 


২২০ রকেট অমনিবাস 


'জীবন' নামধেয় অঞ্গমর্দকের হাতে দু দুবার বোজ্ড। আভভূত কাউড্রে 
জীবনের হাতে নোট গুজে 'দিয়ে লজ্জা ও আনন্দ দুইই প্রকাশ করলেন।_ 
'আযাঁ তাহলে কাউড্রে ওয়েস্টইশ্ডিজের খেলায় আহত হবার পরে এখনো ধাতস্থ 
হননি!” কণ্ঠে-কণ্ঠে রাট গেল এই বাত । 

ভারক্কি চেহারার ভব্যসভ্য কাউদ্রে প্রায় দেড়টার সময়ে খন মাঠে নামলেন, 
তখন তাঁর দীর্ঘ ইনিংস দেখতে চাই, ক চাই না, এই দ্বিধায় দোলায়ত দর্শক- 
কূল। কাউড্রে দু-একটা বল ব্যাকফুটে ব্লক করলেন। বোঝা গেল, তাঁর 
পিছানো ব্যাটেও বাঁঝ আছে। 

ইতিমধ্যে নাদকার্নকে সাঁরয়ে দুরানীকে আনা হয়েছে হাইকোর্ট প্রান্তে। 
পাতোৌদি আবার আক্রমণ শুরু করতে চাইলেন। নাদকার্নর নত থেকে তাই 
দুরানীর ইতিতে প্রত্যাবর্তন। দংশনশীল বোরদে তো আছেনই অপরপ্রান্তে। 
ভারতপক্ষে আব্ুমণাত্বক মনোভাব সত্বেও বিপক্ষে চেম্টার অভাবটাই প্রকট 
হুল। দুরানী একেবারে ব্যাটের মূখে দু'জনকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, কিন্তু 
উত্তোজত হবার লক্ষণ কেউ দেখলেন নাকি বোলাস, কি কাউদ্রে। বোলাস, 
বোলারের নির্দেশে অন্ুযায়ী ব্যাট করতে লাগলেন এবং কাউড্রের আত্মবিশবাস 
হরণ করে বল করে চললেন বোরদে। এই পরিস্থিতিতে বোরদের হাত থেকে 
পরিন্রাণের জন্য কাউড্রে প্যাডের প্রাচীরের আনড়ালে বসে রইলেন। 

দুটোর পরেই জল এল, এবং জলপানের পরেই দুরানীর হাতেই বোলাস- 
যন্ত্রণার মধুর অবসান ঘটল । বোলাস কট এন্ড বোল্ড দূরানী-৩৯। অসাধারণ 
ক্যাচ ধরেছিলেন দুরানী। ইংলশ্ড--৩--৭৭। মাঠে আবার উত্তেজনা ছাঁড়য়েছে। 
সৃচনাপর্বে ইংলণ্ডের অবস্থা ভারতের প্রথম ইনিংসের মতোই। 

পাক্স্‌ নামলেন। প্রথম বলেই বাউন্ডারি করে স্ট্রোক-প্লেয়ার রূপে তাঁর 
স্খ্যাতির মর্যাদা রাখলেন। কিন্তু তারপরেই দুরানীকে লেগে ঘোরাতে গিয়ে 
সম্পূর্ণ ফসকালেন। পরের ওভারে বোরদে নিজের বলে পাকসের ক্যাচ ধরতে 
ডিগবাজি খেয়েও পারলেন না- পারলে ক্রিকেটের স্মরণীয় ক্যাচের একটি হত। 

এতক্ষণ কিন্তু কাউড্রে ডানাকাটা পাহাড়ের মতো ইডেনের উপর অনড় হয়ে 
দাঁড়য়োছলেন। দুটো কাাঁড় মিনিটের সময়ে দঃরানীর বলে ১ রান নিয়ে কাউদ্দরে 
যখন রানের খাতায় প্রথম অগ্কপাত করলেন__তার পূর্বে চাঁজ্লশ 'মাঁনট সময় 
কেটে গেছে। 

চ-ল্লি-শ মিনিট লাগল এক রান করতে কাউদ্রের !! তার অর্থ আঘাতের 
পরে অবতীর্ণ কাউড্রে ইডেন-গার্ডেনে চ্লিশ হাজার লোকের সামনে বিনা 
নেটে নেটগ্রাকঁটিস করছিলেন ? 

পাতোঁদ আবার বোলিংচে্জ করলেন। দুটো পণচশ মিনিটের সময়ে চল্দ্র- 
শেখর এলেন- বোরদের জায়গায় নয় কিল্তু-দুরানীর জায়গায় । লাণ্টের কিছ 
পূর্ব থেকে বোরদে একটানা বল করে চলেছেন--আর সে কী আশ্চর্য নৈপণ্যের 
সঙ্গো। পারকসকে তানি বারবার পরাভূত করলেন। তার মখামৃতে পাববর- 
কৃত সেইসব দৈব'বলে'র সামনে পাকর্সের মতো লঘুচরণ, ত্বারতহস্ত ব্যান্তরও 
শকছ করবার ছিল না। 

দুরানীর বদলে চন্দ্রশেখরকে আনা হয়েছিল ব্যাটসম্যানের ধীর বিবেচনার 


নট আউট ২২১ 


উপর গাঁতময় বক্তার আঘ্যত করার জন্য-_কিন্তু অবিলম্বে কোনো ফল হল 
না, কারণ পার্কদ ও কাউদ্রে নৈক্কর্ম্যাপাদ্ধর ব্রত নিয়োছলেন। দুটো চাঁজ্লশ 
মিনিটের পরে কাউদ্রে আবার বিপুল করতালি পেলেন। তান দু' রান 
করেছেন। এখন ৬০ মিনিটে তাঁর মোট রান ৩। তিনি চন্দ্রুশেখরের মতোই যেন 
সরলতা থেকে শুরু করেছেন। অজ্ঞান থেকে তাঁর গাঁত জ্ঞনের দিকে, ধীরপদে । 

দুটো ছেচজ্লিশ মিনিটের সময়ে, দীর্ঘ গৌরবময় বোলিংয়ের পরে, বিশ্রাম 
পেলেন বোরদে। তাঁর স্থানে এলেন সর্তি। কিছু পরে ইংলন্ডের ১০০ রান 
হল ২০০ 'মনিটে। চায়ের আগে চন্দ্রশেখরের জায়গায় নাদকার্নকে আরোপ 
করা হল, এবং ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের নীক্কয়তাকে বিদ্রুপ করে নাদকার্ন 
অস্বাভাবিক রকম ফ্লাইট দিতে লাগলেন বলে। 

সাড়ে তিনটে নাগাদ, প্রায় দু ঘণ্টা খেলার পরেও যখন কাউড্রে নিজস্ব দশ 
রানে উপাবন্ট রইলেন, তখন বাধ্য হয়ে দর্শকেরা সমস্বরে ধবাঁন তুলল- না 
তুলে পারল না--কাউডরে_ যাহ রে!” সেই শুনে কাউদড্রের সুগোল মুখমণ্ডল 
সুবর্তৃল হাসিতে ভরে গেল। 

কাউড্রে হয়ত আপন মনে বললেন, আরে তোমরা হলে বিজাতি ভারতীয়, 
তোমরা তো ব্যারাক করবেই, কিন্তু আমার স্বজাঁতর দর্শকই কি ছেড়েছে ঃ 
কাউদ্রের বোধ হয় ইচ্ছা হল, তাঁর আত্মজীবনীমূলক ক্রিকেট-গ্রল্খাটর অংশ- 
বিশেষ মাইকযোগে পাঠ করে শোনান। অতাব সাধূতার সঙ্গে শ্রীকাউড্রে 
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সরলার্থ- শ্রীষান্ত কাউদ্রে ১৯৫২ সালে এম 'সি 'সি-র হয়ে ভারতীয় দলের 
বিরুদ্ধে খেলতে নেমে দেড় ঘণ্টায় ৯ রান করেছিলেন। তাঁর সেই খেলা শাঁনবার 
অপরাহের ২০,০০০ দর্শককে এমনই পাড়ত করে যে, তারা ব্যারাক করতে 
বাধ্য হয়। গোলাম আমেদ অবশ্য খুব ভাল বল করেছিলেন, তা হলেও, কাউডদ্রের 
মতে, ঘটনার গুরত্বে অভিভূত হয়ে তানি ব্াটহশন খেলার চেম্টাতেই এই 
ধরনের ব্যাটিং-বন্ধ্যাত্ব দৌখয়েছিলেন, ফলে যখন তিনি রান-আউট হয়ে গেলেন, 
তখন দর্শকের। তাঁর পিঠের চেহারা দেখে সবিশেষ খুশি হল। 

কাউদ্রের আত্মকথা থেকে যাঁদি একটা দুটো কথা বদলে দেওয়া যায়, যাঁদ 
গোলাম আমেদ সরিয়ে তার জায়গায় বোরদে বসিয়ে দেওয়া ধায়, তাহলে 
কলকাতা-টেস্টে নিজের খেলা সম্বন্ধে কাউদ্রের আত্মকথা পুনশ্চ পেয়ে যাই। 
শুধ্‌ তফাত এই, সেটা ছিল ৯৯৫৯, এখন ১৯৬৪। সোঁদন কাউদ্রে প্রথম- 
শ্রেণীর ক্রিকেটে নবঙগাত, একটাও টেস্ট খেলেনান। আর এখন এর ধুগ পরে, 


২২২ ক্রিকেট অমনিবজ্ধ 


কাউড্রে ৬৭টি টেস্টের কাঁষত কাণ্ঠন। 

কাউড্রে অবশ্য স্বদেশীয় দর্শকের তুলনায় ভারতীয় দর্শককে কিছু বোশ 
অসাহিফ দেখেছিলেন। ১৯৫২ সালে ভারতাঁয় দলের বিরুদ্ধে দেতৃঘণ্টায় ৯ 
রান করায় ইংরেজ-দর্শক ব্যারাক করেছিল, কিন্তু ১৯৬৪ সালে ভারতীয় দর্শক 
দেড় ঘণ্টায় তার প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক রান দেখেও, দুঃখের বিষয় অখুশি 'ছল। 

দর্শকের ব্যারাকে কি না জানি না, কাউদ্রে চারটের কাছাকাছি সময়ে কিছ; 
সচল হলেন। এবং এই সময়ে তাঁর কয়েকটি মার 'ক্রকেটের গৌরব ঘোষণা করল । 
তিনটে চুয়াজিলশ 'মাঁনটে পা বাঁড়য়ে দুরানীর বলে টোকা 'দিয়ে মিডউইকেটে 
হিসেব করে যে বাউণ্ডাঁর করলেন, তা সত্যই অপূর্বদর্শন, এবং অল্প পরে 
নাদকার্নর একটা বল ফসকাবার পরে, ঠিক পরের বলে একই জাতীয় বাউন্ডারি 
বোঁরয়ে এল তাঁর ব্যাট থেকে । কাউদ্রের এই একাদশীভঙ্গ কিন্তু দ্বাদশীর 
পারণভোজের রূপ নিল না, কারণ আবার তানি 'বাময়ে গেলেন এবং সেই 
সময়ে পূনরাগত বোরদের সকল লোভের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে লাগল তাঁর জন- 
বুল? দার্ট্যে ধাক্কা খেয়ে। দর্শকেরা আর সইতে পারল না, আবার তারা চিৎকার 
শুরু করল কাউড্রে-পরিকল্পনার চেহারা দেখে। দেখা গেল কাউড্রে স্থির 
করেছেন, প্রথমে মাঠ-ব্যায়ামে মেদ ঝরাবেন, সেইকালে ব্রমে-বরমে চোখের সঙ্গে 
ব্যাটের নারভগত সংযোগ স্থাপিত হবে, তারপরে ধীরে-সুস্থে সংগৃহীত রানের 
বারা 'কাউড্রে এখনো ফর্ম ফিরে পানাঁন-এই অপবাদ দূর হবে--তবে না 
মারধর ! 

ঠিক এই সময়ে 'ক্রিকেটদাস কাউড্রে একটি বৈষব কবিতার পাত্র হবার সৌভাগ্য 


চাঁলশে 'দিনাহ অবসান ॥ 

কাঁবতায় একটু ভুল আছে, কাউদ্রে দিনাবসানে চল্লিশের উপয়ে আরও এক 
রান বোশ করেছিলেন। 

কাউদ্রের প্রাত নিশ্চয়ই সকলের সহান্মভূতি ছিল। তান আঘাতের পরে 
ক্রিকেটে পুনর্বাসন চাইছেন। তব দলরূপাী এম-সি-স এবং ব্যন্তির্পী এম- 
সি-ীস'র কাছে আমাদের কিছ: প্রশন ছিলই । ক্রিকেট আপনারা সাঁষ্ট করেছেন 
বলে তাকে ধ্বংসের দায়িত্বও কি আপনাদেরই নিতে হবে ? এম-ীস-সি-র কাছ 
থেকে ক্রিকেটের নিয়মাবলী আমরা পেয়েছি; তারও থেকে বড়ো 'জানস পেয়োছ 
--আঁলাখত অন্যশাসন-+ক্রিকেট একটা জীবনরাঁতি।' সেই জীবনরশীত 'কি 
সম্্স্ত, সতর্ক আচরণ মাত্র ? শুধু প্যাপ্টের ভাঁজ ও বচনের মাধুরী বজায় 
রাখতেই কি তার সবশিল্তি নিঃশোষিত হয়ে যাবে ? ক্রিকেট-নামক খেলাটিকে 
সংহার করা কি 'ইজ ক্রিকেট £ যেখানে ভারতাঁয় দল ধসে পড়েছে ২৪১ রানে, 
মাঠের চে অল্ভূত কিছ; হৃদয়দৌর্বল্য নেই, সেখানে কাউদ্রের মতো খেলো- 
'্নাড়ের ৪০ 'মানট শূন্যে সম্তরণ, ও ১৭০ মিনিটে ৪১ রান ? এবং দলগতভাবে 
ইংলগ্ডের প্রায় ৩০০ মানটে ১৪৯ রান ? এটা কি ক্রিকেট £ 


নট আউট ২২৩ 


এম-সি-সির প্রস্তাবিত আঁধনায়ক ও বর্তমান সহাধিনায়ক শ্রীষ্‌ন্ত কাঁলন 
কাউদ্রেকে তাঁর নিজের কিছু পূর্বকথা ও কাজ স্মরণ করাবার প্রয়োজন হয়ে- 
ছিল। শ্রীযুস্ত কাউড্রে, নিশ্চয় আপনার মনে পড়ে, ১৯৫১ সালে ইংলশ্ডে ভারত 
যখন পাঁচটি টেস্টেই হেরে যায়, তখন আপানি করুণা করে ভারতের জন্য টেস্টের 
দিনসংখ্যা কমাতে বলেছিলেন, কারণ একপেশে খেলায় কোনো মজা নেই। 
আপনিই এঁ নসিরিজে ওল্ডব্্রাফোর্ডে চতুর্থ টেস্টে আঁধনায়কর্‌ূপে ভারতকে 
ফলো-অন করান নি। তাতে আপনার খেলোয়াড়ী মনোভাবের অভাব সম্বন্ধে 
কঠোর সমালোচনা করা হলে আপনি বলেছিলেন_ঁক করব, শাঁনবারের 
দর্শকেরা ফলো-অনের পরে ভারতের মাট-কামড়ানো খেলা দেখে কি সুখ 
পেত?" সোঁদন তাদের সুখী করার জন্যই ভারতকে ফলো-অন না কাঁরয়ে 
স্বদলের ব্যাটিং-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আপাঁন করোছিলেন। জনগণের সুখাভিলাষী 
হে সুমহান শ্ীকাউদ্রে! আপনাকে প্রশ্ন কার, আজ হয়ত শাঁনবার নয়, বৃহ- 
লক্ষ দর্শক খেলা দেখতে এসেছে-খেলার উপরে জড়ের মতো দাঁড়য়ে থেকে 
আপনারা কি দিয়েছেন সেই ভারতীয় দর্শকদের ? জানি, ক্লকেট আজ এম- 
সি-সির বহির্বাণিজ্যে দাঁড়য়ে গেছে; জানি, আপনারা গাঁরব ভারতের বহু 
লক্ষ টাকা-কন্ট্রাক্-র্‌প প্রোটেকশনের অন্তরালে বাণিজ্য করে নিয়ে গিয়ে নিজের 
বরের কাউশ্টিদের বাঁচাচ্ছেন; তাই বলে কি সেই ভারতীয়দের প্রাত আপনাদের 
কোনো দায়িত্ব নেই? হে গুর্বচনসিংহ শ্রীকাউদ্রে, আপাঁন কি বলেন? 

দ্বিতাঁয় দিনের খেলায় আকর্ধণীয়তা না থাকলেও দিনের শেষে ভারতের 
আকাশে মেঘখণ্ড দেখা গেল। সাত উইকেট হাতে নিয়ে ইংলশ্ড মান্ত ১২ রান 
পোঁছিয়ে রইল প্রথম ইনিংসে । যাঁদ কাউড্রের শরীরের আকারের মতোই ব্যাটের 
আকার বেড়ে যায় আগামীকাল, তাহলে যে-টকরো মেঘকে আকাশপ্রান্তে দেখা 
যাচ্ছে, তা সমস্ত ভারতাঁয় আকাশকে মেঘময় করে ফেলবে সন্দেহ নেই- 
দিনান্ত চিন্তা দর্শকদের । 


ভারত--প্রথম হীনিংস : নাদকার্ন নটআউট--৪৩; চন্দ্রশেখর ক কাউদ্রে ব 
নাইট-১৬; আঁতারন্ক-৫। মোট-২৪১। 

বোলিং (সম্পূর্ণ ইনিংসের)-_ নাইট--১৩২-৫-৩১৯--১ প্রাইস-২৩--৪ 
--৭৩-&; লার্টার--১৮-৪-৬১--১) 'টিটমাস--১৫-৪--৪৬--১; উইলসন 
-১৬-১০--১৭--২। 

ইংলপ্ড- প্রথম ইনিংস : বোলাস ক ও ব দুরানী-৩৯; বিজ্কস ক দেশাই 
ব দুরানী-১৩; স্মিথ ক জয়সীমা ব বোরদে--১৯; কাউড্রে নটআউট--৪১: 
পার্কস্‌ নটআউট- ২৯; আঁতীরন্ত--৮। মোট ৩ উইকেটে--১৪৯। 

বোলিং-দেশাই-৭-০-২৪-০; সুর্তি-৬-২-৮-০; জয়সীমা-৩-১-৩-০3 
দুরানী--১৫-৫-০৬-২ £ বোরদে--২৮-১৩-৩৫-১; চল্দ্রশেখর--১১-৩-১৮-০; 
নাদকার্নি--১৮-৩-১১-১৭-০। 


তৃতীয় দিন : 'এক টউকরো ইংলম্ড' 


আকাশের মেঘ বেড়েছিল। সত্যই মেঘে আকাশ টেকেছিল। বিশ্রাম-দিবসের 
পরবতাঁ” খেলার তৃতীয় দিন সকালে মেঘের কৃষচ্ছায়া ইডেনের সরূজ দ্বাঁপের 
উপর আতঙ্ক বিস্তার করে রইল। 

আমি কিন্তু এখানে আলঙ্কারক ভাষায় কথা বলাঁছ না। ইংলশ্ডের হাতে 
ভারতের দুর্দশার ইতিহাসের দিকে ইঞ্গিত করে উপরের অন্চ্ছেদটি লিখিত 
হয়নি। সাত্যকারের মেঘ, সাত্যকারের জল, যা তৃতীয় দিনের অর্ধাংশকে 
ভিজিয়ে নম্ট করে 'দিল। 

সকালে অল্প বৃম্টি ঝরেছিল। তবে খেলা বন্ধ হবার পরিমাণে নয়। তবু 
বৃম্টিমেঘের নতুন পাঁরবেশে বাচন্র প্রত্যাশায় উন্মাথ সকলে । খেলা শুরু হয়ে 
গেল। উচ্চ গ্যালারী থেকে মনে হল, ছায়াময় পটভমিকায় খ্বেতবস্তাবৃত 
কয়েকটি গাঁতশল মানুষ যেন বাচ্ছল্ন সুদূর কোনো দ্বীপের নন্দন চাঁরত্র। 
বাস্তবে অবাস্তবে চেতনা একাকার । হাইকোর্টের দিক থেকে বল দিতে লাগলেন 
ভারতের একমাত্র গাঁতি-যন্্র দেশাই। কিন্তু দেশাইয়ের 'অশ্বশীন্ত' অনেক হাস 
পেয়েছে । আর..আঁধারে চোখ জেবলে খেলতে অভ্যস্ত ইংরেজ ক্রিকেটাররা । 

কাউড্রের অন্তত যে বল দেখতে কোনই অস্মবিধে হচ্ছে না, তা তিনি মারের 
বহরে দেখিয়ে দিলেন। খেলা শুরুর দশ 'মানিটের মধ্যে কাউদ্রে দুরানীকে অফে 
কাট করে চার রান পেলেন, এবং পরের বলেই লেগে পুল করে এক অসাধারণ 
বাউণ্ডাঁর করলেন-_সোঁট 'ছিল তিন দিনের মধ্যে সেরা মার। কাউড্রে উনপণ্টাশে 
পেশছে গেলেন। কাউদ্রের খেলা দেখে, ঠাশ্ডার জন্যও বটে, পাতোঁদি ওভারের 
ফণকে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে লাগলেন ; 
পরে হাজির হলেন আম্পায়ারের কাছে, আম্পায়ার-মারফত বার্তা পেশছল 
প্যাভালিয়নে। মাইক স্মিথ এলেন। দুই অধিনায়কে পরামর্শ হল কিন্তু খেলা 
বন্ধ হল না। 

ইতিমধ্যে বোলারদের পা রাখার জায়গায় কাচ্ঠচূর্ণ ছড়ানো হয়েছে। সবাই 
ভরসা করছে, উইকেটের কোনো ক্ষতি হবে না, কারণ সেখানে পূর্ব থেকেই 
বজ্র” দেওয়া আছে। 

সাড়ে দশটার পরে কিছ আলোকোদয়। অল্প পরেই নাদকার্ন বল শুরু 
করে প্রথম ওভারে পণ্চম বলে এল-ব করে 'দিলেন পার্কসকে । খেলার স্পার্ক্‌- 
সের জন্য পাক্সি বিখ্যাত। এক্ষেত্রে কিন্তু তিরিশ রানের আঁ্নহশীন একটি 
ইনিংসে তিনি সন্তুষ্ট থাকলেন। ইংলম্ড ৪--১৫৮। 

পুরো কুড়ি মিনিট উনপণ্ঠাশে কাটিয়ে পৌনে এগরারোটার সময়ে দেশাইয়ের 
বলে কাট করে এক রান নিয়ে কাউড্রে অধশতে পেশছলেন। 

পারাফিট এসেছেন পাকসের জাগায় । গত 'সারিজে কলকাতা-টেস্টে এই পার- 
ফিট ব্যাট ধরে বড় জবালিয়োছিলেন। আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন । দুটি সোয়েটারের 
দ্বারা নাদকার্নি আকাঁজ্্ষত স্বাস্থ্যের আঁধকারী। আম্পায়ারের পিঠে ঝোলানো 
ঝাড়নে বল মুছে নাদকার্নি বল ফেলতে লাগলেন ধারে-খীরে। ঠিক তথাঁন 
দুঃখের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। পট; নেই! পশুট; কই! এই মাঠের সুযোগ নেবার 
মতো সেই একটাই বোলার ছিল আমাদের । 


মট আউট ৯২ 


এন চৌধুরীর বোলিংয়ের স্মৃতি শশতের বাতাসের সঙ্গে আমাদের দংশন 
করতে লাগল। মনে পড়ল, এমনি এক স্বল্পালোকিত দিনে লেসাঁল এমসকে 
এই মাঠে কিভাবে ব্যতিব্যস্ত করেছিলেন প'ুট্‌ চৌধুরী, কিভাবে এমান দিনে 
কা 

। 

নাটকাঁয় ভঙ্গিতে এক সুসঙ্জিত দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে, বাঁ হাত কোনাকূনি 
ওহ পৃস্টদ, হত্যার ফ্ল্যু আর? ইন্ডিয়া ইজ ইন নীড্‌ অব দী-ঈ-ঈ!!! 

পুটর স্বস্ন থাক। বাস্তবে যে দুজন সুইঙ্গবোলার দলভ্যস্ত হয়োছলেন, 
তাঁদের মধ্যে সার্ত অসুস্থ । একমাত্র দেশাই । তিনিই বারবার পরাভূত করলেন 
পারফিটকে, যাঁদও পারাঁফটের ভাগ্যকে পরাভূত করতে পারলেন না, এবং দেশাই 
ও নাদকার্ন কেউই পরাভূত করতে পারলেন না কাউড্রের নৈপৃণ্যকে । কাউড্রের 
মধ্যে প্রাতভার সহজতার চেহারা স্পন্ট হয়ে উঠছে। 

সাড়ে এগারোটার সময়ে খেলা বন্ধ হল অনুপযযন্ত পারবেশের জন্য। পাতোঁদি 
আবেদন জানিয়েছিলেন। 

এই পাঁরবেশে খেলাবন্ধ করা আম্পায়ারের পক্ষে যান্তযন্ত কিনা সেই আলো- 
চঈনায় সরব হল বহুজন। শ্রীষযন্ত বের সর্বাধকারীর বন্তব্য : 

'ক্ষণেক্ষণে বিরাঁঝরে বৃষ্টি। বোলার বল গ্রিপ করতে পারছেন না। বোলার- 
দের রান-আপ পিচ্ছিল। অস্মাবধা 'ফাঁল্ডং সাইডে । কম আলো বা বৃষ্টির 
বিরুদ্ধে আপীল ব্যাটসম্যান বা 'ফাঁজ্ডংক্যাপ্টেন, দুদ পক্ষই করতে পারেন। 
আপাঁল করেছিলেন পাতোঁদ। আম্পায়ার নগেন্দ্র ও এস রায় শেষ পষল্তি সাড়ে 
এগারোটা নাগাদ আবেদন গ্রাহ্য করেন। 

“পাতৌদির আপীল ও সে আপীল মঞ্জুর করা সম্বন্ধে একাধিক মন্তব্য 
শুনেছি। ঠিক এই অবস্থায় ইংলণ্ডে খেলা হয় ঠিক, বহুবার তা দেখোঁছ। কিন্তু 
ইংলশ্ডের মাঠ এবং গঙ্গার পাশে পলিমাটির এই ইডেন গার্ডেনের মধ্যে বহু 
প্রভেদ। ঝিরাঝরে বৃন্টিতে বোলারের রান-আপ এখানে পিচ্ছিল হয়, সারা মাঠও 
তাই। ইংলশ্ডের সঙ্গে ইডেন-গার্ডেনের এমতাবস্ধার খেলার তাই তুলনা চলে 
না। সবের বড় কথা, এই ইংলণ্ড-ইন্ডিয়া টেস্ট-খেলার বিশেষ কয়েকটি নিয়ম 
স্থির হয়েছে, যার একাঁটিতে মাঠের ফিটনেস সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার সমস্ত 
ক্ষমতা আম্পায়ারদের হাতেই দেওয়া হয়েছে।” 

খেলায় জলাজাঁল পড়ল যখন, যখন অগ্গত্যা চাঁরাদিক নিরাক্ষণে মনোযোগ 
দিচ্ছি, তখন এক সুহৃদ: স্মরণ করিয়ে দিলেন কয়েকবছর আগেকার কথা, বখন্‌ 
এমনি এক বৃম্টিস্নাত ইডেন-গার্ডেনকে দেখে কোতুকের স্কৃর্তিত লিখেছিলম, 
"ইডেন না লর্ভসৃ ৮ আমার এই সদ্য ইংলস্ড-প্রত্যাগত বন্ধ পুনশ্চ বললেন” 
সংশর রাখার প্রয়োজন নেই--এটা লর্ডসই! বড় আনন্দ হল আমার। নিজের 





২২৬ ক্রকেট অমাঁনবাস 


কাউদ্রে তাঁর হোমকে পেয়েছেন ভারতেই । ভারতাঁয় ক্লিকেটাররাও সৌভাগ্যবান। 
তাঁরা আজ, 'ইংলস্ড ডাকে না” বলে যে-বিলাতন প্রকতকে অনেকাদিন পান নি, 
তাকেই লাভ করলেন ভারতের বুকে। ক্রিকেটারদের প্রীতি সুবিচার করতে গিয়ে 
প্রকৃতিদেবী যে-কাজ করলেন, তার ফলভোগ কিন্তু করলমম আমরা- দর্শকের 
দল। বৃণ্টি অজ্প হলেও তাকে সামলাবার মত পুরু ছিল না চটের চন্দ্রুাতপ। 
বৃন্টিচূর্ণে অর্ধীসন্ত পোষাকের অন্তরালে প্রাণ কেপে উঠতে লাগল ক্ষণে- 
ক্ষণে হিমেল হাওয়ায় । তব একটা কিছু নতুনের উত্তেজনায় চণ্গল পাঁর- 
পাশির্বিক। মেঘ, বৃন্টি, কালো আকাশ, বিবর্ণ পটে আঁকা গ্রাছ, মাঠ, গ্যালারি, 
দূরের মানুষ । স্কোরবোর্ডে টকটকে লাল প্রাগোতিহাঁসিক জন্তুর চোখ । আচ্ছন্ন 
মাঠে মান্ষের খেলা। 

খেলা সকলে চাইছিল। সূর্ধহারা অকাল সন্ধ্যায় দীস্তশান্তর আঘাত ও প্রীত- 
রোধ- সকলে চাইছিল । 

খেলা কিন্তু বন্ধ রইল দীর্ঘসময় । লোকে দাঁড়াল, বসল, নেমে গেল, আবার 
উঠে এল প্রত্যাশায়। চায়ের আসর, তাসের আসর, গঞ্পের আসর । বাঁড়র খাবার, 
স্টলের খাবার, বন্ধুর খাবার । মুখের পাল, ট্রানজিস্টারের গান। কথা কাটাকাটি, 
চট্াচাঁটি, বাঁশ পেটাপোঁট। ছোকরাদের মাথায় ঘন চুলের ছাতা, মাঝবয়সীদের 
মাথায় খবরের কাগজের ছাতা, মাঁহলাদের মাথায় রামধনু-ছাতা। এমন 'কি 
সেবারের মতই অনভ্যস্ত ঘোমটাঢাকা বধূত্্রী পর্যন্ত। তারই মধ্যে আম্পায়ারের 
প্রহরে-প্রহরে আগমন ও মূচ্্িত খেলাটকে এক-এক প্রহরের আয়ুদান। 

অবশেষে, দুটো ছেচল্লিশ মিনিটের সময়ে, অনেক দুঃখ-দুর্ভাগ্যের শেষে, 
শয়ান পিচের ব্ক-পিঠ চাপড়ে, টিপে, দুই বিশেষজ্ঞ স্থির করলেন- এবার 
শ্রীপচ খেলার ভার আবার নিতে পারবেন, যাঁদও স্বাস্থ্য তাঁর এখনো যথেম্ট 
ডেলিকেট, বুকে পিঠে সার্দর প্যাচ একেবারে যায়নি । এইকালে লাজুক সের 
মুখও দেখা গেল, আর নরম আলোয় পরম বিস্ময় নিয়ে জেগে উঠল ইডেন- 
গার্ডেন। 

১৫০ মিনিট ব্ধ থাকার পরে খেলা শুরদ হল পারফিট ও দেশাইকে মুখো- 
মাখ নিয়ে। প্রথম বলেই ধড়পড় করে উঠল সবাই-_ সোজা ক্যাচ মিড অফে-. 
অভ্রান্ত হাত বাড়িয়ে পাতৌদি। ওঃ_হোঃসে ক্যাচ ফেলে দিলেন গুরদমূল্য 
অধিনায়ক। পারফিটের রান মান চার। 

কিন্তু আঁধনায়কের ন্রুটির স্থালন করলেন দেশাই পনের মানটের মধ্যে 
ীনজ্বের বলে নীচ দুর্হ ক্যাচ ধরে। ইংলস্ড-&--১৭৫। উইলসন নামলেন। 

অনেকক্ষণ আড়মোড়া ভাঙার পরে কাউড্রে হঠাৎ স্থির করলেন, এবার বিছ্ছানা 
ছেড়ে ওঠা দরকার। ফলে সাড়ে তিনটের কাছাকাছি সময়ে তিনি দুরানীকে যে 
কয়েকাট মার 'দিলেন, তার একমান্্র নাম হতে পারে কাউদ্রে-মার । কাউদ্রে--৭৮। 

আমেজী ঠাণ্ডায় প্যাভিলিয়ন ছেড়ে আসা পছন্দ হয়ান উইলসনের। তানি 
চন্দ্রশেখরের বলে একট ছটফট করে এগিয়েছিলেন, ত্বারতে স্টাম্পড্‌ করে 
দলেন কন্দরাম। ইংলগ্ড--৬--১৯৩। সময় তিনটে পণ্রনিশ। 

নবাগত নাইটরো দিয়ে চ্রপেখ্তরয মাজর-মবিক জগলা চললেও নাইট তেড়ে- 
ফ'ড়ে উঠে দু চার রান করার একিজ্য পরে ইযালাশ্যর হুঙ্ছো রান হল। তারপরে, 


নট আউট ২২৭ 


নাইটও বিদায় নিলেন চন্দ্ুশেখরকে ফাঁকি 'দিয়ে নাদকার্নির বলে, মঞ্রেকরের 
হাতে কট। ইংলস্ড--৭--২১৪। 

টিউমাসের অবতরণ । তাঁর 'মাস' খাবলে খাবার জন্য মুখ বাঁড়য়ে ঘিরে রইল 
সাতটি লোভাঁ শৃগাল। 'টটমাসের ক্ষেত্রে স্লিপ-সাঁল-গালির মালা, সে মালা 
বাউন্ডারির দড়িতে শুক্তে লাগল যখন কাউড্রে ক্লীজে। 

দুশো রান পেরোলেও পাতোঁদি কিন্তু নতুন বল নেনান। কাউদ্রে-টিটমাসকে 
যখন বিচ্ছিন্ন করা যাচ্ছে না, তখন সওয়া চারটে নাগাদ দ্বিতীয় দিনের বীর 
বোরদেকে ডাক দেওয়া হল। বোরদে-কাউড্রে ডুয়েল চলল বেশ কিছক্ষণ, বহু 
মেডেনে সম্মানিত হলেন বোরদে, কিন্তু কাউড্রেকে ফেরাতে পারলেন না, এবং 
টিটমাসও স্প্রংয়ের পুতুলের মত নড়েচড়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মাঠের 
উপরে । দিন শেষে ইংলশ্ড করল ৭ উইকেটে ২৩&। কাউড্রে অপরাজিত--৯০। 
টিটমাস অপরাঁজত--১২। 

খেলার তৃতীয় দিনে, ভারতের পক্ষে আনন্দদায়ক না হলেও আতঙ্কজনক 
ীকছু ঘটেনি। পাঁরবেশের সুযোগ ভারত পেয়োছল। কিন্তু তা নেবার মত 
উপয্যস্ত বোলার না থাকায় ভারতেরই আঁধনায়ক পাতোঁদ খেলাবন্ধের আবেদন 
জানিয়েছিলেন। বৃম্টি ও ভারী বাতাসকে ব্যবহার করতে পারে, এমন প্রথম- 
শ্রেণীর অফব্রেক বা সুইঙ্গ বোলার ভারতে নেই। বামে 'বলর্‌পন কার্তকেয় 
অর্থাৎ লেগব্রেকই ভারতের ভরসা । লেগব্রেক, যা পাদপ্রণামে উৎসুক, ভারতীয় 
স্বভাবসঙ্গত বল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই পাঁরবেশের সর্বোপযোগণ বল তা নয়। 
অ হলেও, ভারতাঁয় বোলাররা এখনো স্বদলের রানসংখ্যা পেরোতে দেয়নি 
ইংলশ্ডকে। অপরাঁদকে উৎসাহের অভাবে বা দুর্বলতার কারণে ইংলশ্ড আজকেও 
অস্বাভাবিক মল্থরগাঁততে খেলেছে । আজকে তার মোট রান মাত্র ৮৬, ১৮০ 
মাঁনটে। চার উইকেট খুইয়ে এঁ রান সে করেছে। বিস্ময়ের কথা অত সামান্য 
রান হয়েছে, যখন একদিকের উইকেট অটুট ছিল, কাউড্রের কারণে । অবিচাঁলত 
কাউড্রে তৃতীয় দিনেও ১৮০ মিনিটে ৪৯ রানের বোৌশ করতে পারেন নি। 

না পারলেও, একথা স্বীকার করতেই হবে, তাঁর আজকের খেলা তাঁর, এম- 
স-সিত্ব কিছুটা দেখিয়েছে। দ্বিতীয় পাণ্ডবের মতো কাঁধে করে তিনি ইংলন্ডকে 
বহন করেছেন। কাউড্রের চোখে কোনো দোষ গত পরশুও ছিল না, কিছু আড়- 
স্টতা' ছিল হাতে। সেটাও গেছে আজ, ফলে তিনি চতুর্থ ও পণ্চম টেস্ট তার 
সম্ভাব্য ভূমিকা সম্বন্ধে ভারতপ্রোমকদের মনে দুশ্চিন্তা সান্ট করেছেন। এখন 
তানি ইডেনের অর্থারাট। দুদিন দুই খতুতে (শীতে ও বর্ষায়) মাঠবাস 
করেছেন। তাঁর খেলায় চন্দ তো দূরের কথা, চান্সের ভূতও কেউ দেখোনি। 
তিনি এমন সহজে চওড়া ব্যাটে বলকফে নিয়েছেন যে, ঈর্ধায় অসহ্য লেগেছে। 
ভারতের বুকের উপরে পাথর হয়ে চেপে বসে তিনি নির্মম যন্মের মতো শোষণ 
করেছেন--এই কাউড্রে স্বীকার করেছেন-তানি হাজারের কাছ থেকে অনেক 

শিখেছেন-_ অর্বনাশ! 

কাউদ্রে ছাড়া আর কোনো ইংয়েজ ব্যাটসম্যানের খেলা উল্লেখযোগ্য হয়নি। 
অমন যে 'মার্মারে' (মার-মারে) কবিতা জাগানো জিম পাকসস্পাতীনও তাঁর 
দীর্ঘ অবস্থানে কোনো আনন্দ দিতে পারেন 'নি। পারাঘাউ-উইললন-নাইট- 


২২৮ ক্রিকেট অমনিবাস 


যাতায়াত করেছেন মান্র, রয়েছেন টিকেন্দ্রু টিটমাস। রসিক দর্শক বলেছেন-. 
ওহে বোলারগণ ! আযশ্ট-টটমাস বলের ইনজেকশন দাও। 
একাঁট উত্তেজনাময় অথচ ব্যর্থ দিনের শেষে রাত্রিতে কলম নিয়ে ভেবোছ 
-“আমাদের আরও কিছ পাওয়া উচিত ছিল। কেন ম্লান আলোয় শ্রেষ্ঠ বাহ- 
রক্ষার খেলাই মান্র কাউদ্রের হাত থেকে পাব, কেন মুুস্ত বিক্রম নয়_কেন জিম 
পার্কস্‌কে অসহায়ভাবে আউট হয়ে যেতে দেখব, কেন তাঁর সেই খেলা দেখব 
না, যা দেখে 'ক্রিকেটরাঁসক কাঁবর মনে লীলার খেলা শ্যর্‌ করে 'দিয়োছলেন 
স্মাতি-সদন্দরী- 
127 081095 107 00 (/0 51000955169 1709115 
000) ৬02175 
4৯ 00600 009 0100006707015 170 
2 18001 101 51. 
0 [1001100/ 160105 5010001)10 
0 79195 15 0005 : 
1 566 1815 19006 17521017525 
16 18919, 176 17110101. 


ভারত- প্রথম ইনিংস- ২৪১ 

ইংলপ্ড- প্রথম ইনিংস : কাউড্রে নটআউট-_১০; পাক্স এল বি ডবাঁলউ ব 
নাদকার্নি-৩০; পারাফট ক ও ব দেশাই-৪; উইলসন স্টাম্পড কন্দরাম ব 
চন্দ্রশেখর-১; নাইট ক মঞ্জরেকর ব নাদকার্নি-১৩; 'টিটমাস নটআউট--১২ 
আঁতিরিন্ত--১৪। মোট ৭ উইকেটে-২৩৫। 

বোজিং (এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হিসাব)-_ দেশাই--১৭-৩-৩৯-১) সার্ত-_ 
৬-২-৮-০; জয়সীমা_-৩-১-৩-০; দুরাণী--২২-৭-৫৯-২) বোরদে_-৩১-১৪- 
৪০-১) চন্দ্ুশেখর--২১-৫-৩৬- ১; নাদকার্নি-৩৭-২১-৩৬-২। 


চতুর্থ দিন: 'রবিবাসরণীয় ক্রিকেট 


রাববার অর্থাৎ চতুর্থ দিন সকালে যখন মাঠমুখী আমি, তখন সমস্ত মনে 
গভীর 'ক্রিকেট-চিন্তা : খেলাটি ক একেবারে মরে গিয়েছে, না এখনো জাবল্ত 
আছে কিছু? যাঁদ মরে গিয়ে থাকে দায়িত্ব কার? যদি জীবন্ত থাকে, তা কি 
ণর্লকেট অনিশ্চয়' নামক প্রবচনাটর উপর নির্ভর করে ? খেলার বাকি আছে 
দুদিন। 

খেলাটি যদি মত্যুমূখা হয়ে থাকে, তাহলে দায়িত্ব নিশ্চয়ই ইংলগ্ডের । যেখানে 
একদিনের অজ্প কিছু বেশি সময়ের মধ্যে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ (ইংরেজ 
বোলাররা অবশ্য দারিত্ব পালন করোছিলেন), সেখানে পরব ৪৬৩ 'মানিটে 
সমধেতভাবে ইংলস্ড করল ২৩৫ রান। এবং কাউদ্রে করলেম ৩৪৪ মিনিটে 
৯০! সন্দেহ নেই, ক্রিকেটকে অনশনে অপষ্টিতে মততযুম্খে এগিয়ে দেবার 
[নষ্ঞুরতা ইংলম্ডই দেখিয়েছে। তার সধ্ণাধক দারিত্ব কাউদ্রের-বিনি মর্ষের 
দেহে রন্তসন্টালনের জন্য আগত, 'বিনি ক্রিকেটে প্রথম থাকের মায়ে খেলোয়াড়। 


নট আউট ২২৯ 


সবাই জানে, মার তাঁর আত্মবস্তু বলেই 'তাঁনি মারাত্মক। 

তব্য কাউদ্রে কেন এঁ অদ্ভূত অলস ইনিংসাঁট খেললেন, যখন 'খেলার 
পাঁরস্থিতি অনুযায়ী আক্রমণই একমান্ত অবলম্বনীয় বস্তু ছিল, যখন হাতে 
ছিল গোটা 'গ্বিতীয় ইনিংস। তা ফি নিজ স্বার্থের জন্য, কিংবা দলগত স্বাথে 
-অথবা উভয়েরই প্রয়োজনে ? 

শনজ স্বার্থ কথাটা কদর্য। মর্যাদার পুনরুদ্ধারের জন্যই তান সে্টারি- 
প্রার্থা-_তার জন্য ইংলগ্ডের সম্ভাব্য জয়লাভ পর্যন্ত 'তান বাল 'দতে প্রস্তুত 
একথা ভাবতে অনিচ্ছাবোধ করাই ভদ্রতার লক্ষণ। তাহলে দ্বিতীয় কথাটাই 
কি ঠিক-_কাউদ্রে ইংলশ্ডের স্বার্থে মাঠে গড়াগাঁড় দিচ্ছিলেন 2 যাঁদ একথা সত্য 
হয়, সেক্ষেত্রে ইংলশ্ড-ক্লিকেটদল সম্বন্ধে কোনোপ্রকার শ্রদ্ধা রাখা কঠিন হবে-- 
তাহলে খেলোয়াড়রা আহত থাকার জন্যই প্রথম দু” টেস্টে ইংলপ্ডের দুর্দশা, 
এ কথাটা একেবারে মিথ্যা হয়ে যাবে। 

সম্ভবত ব্যান্তগত এবং দলগত উভয় স্বার্থেই কাউড্রে এ খেলা চালিয়ে 
যাচ্ছিলেন, কারণ উভয়ের হাতেই গ্লাস্টার করা ছিল এতদিন, সবে খুলেছে, 
তাই আড়ম্ট শরীর। পরের টেস্টে লড়াই করার আগে এই টেস্টে চালু হয়ে 
নেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। 

শেষ প্রশন, খেলাটি 'কি একেবারে সত্যই মরেছে ? বোধহয় নয়। উত্তম বৈদ্য 
নাঁড় ধরলে প্রাণ-ভোমরার গঃঞ্জনটি কোথায় বাজছে ঠিক ধরে ফেলবেন। সেই 
উত্তম বৈদ্য কে হবেন ঃ কাউড্রে কি? 

হ্যাঁ, কাউদ্রে এখনো সেই ভূমিকা নিতে পারেন- চতুর্থ দিনেও । তানি নব্বয়ে 
আছেন, সেঞ্চযারটা করুন, সেটা তাঁর কল্টের ন্যাধ্য পাওনা-তার পরে 
তিন উইকেটের সাহায্যে একটু পাগলামি করুন না কেন_গতির নেশায় 
খ্যাপামি- ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়লে ক্ষাতি কি? সেক্ষেত্রে লাণ্ের মধ্যে 
ইংলশ্ড আরও অল্তত দেড়শো রান বাঁড়য়ে নিতে পারবে । এবং যাঁদ শেষ হয়ে 
যায় ইনিংস তাদের--তব্‌য ভারতের থেকে এগিয়ে থাকবে প্রায় দেড়শো রানে। 
সে কী অদ্ভূত কাণ্ড হবে_কাউড্রে দ্িবশতাধিক, এবং ভারত-গেল-গেল 
উত্তেজনা । যাঁদ থাকল, অদ্ভূত তার আত্মরক্ষা, যাঁদ গেল-_অন্তত মশমাংসাটা 
তো পাওয়া গেল! 

ছি! আমার দেশহিতৈষা বিবেক আপাতত করল । লঙ্জা হয় না, শুধু ভারতের 
ক্ষতির চিন্তা? কাউদ্রে কী এমন খেলোয়াড় যে, তানি আউট হতে পারবেন 
না! এ রকম পরাজয় মনোভাব থাকলে কোনোদিন কেউ জয়শী হতে পারে ? 
সৃতরাং-_সকালেই কাউড্রে আউট-_আমার দ্বিতীয় মন বলল । সকালেই ধহস্‌- 
তিনজন ইংরেজের প্রাণহানি তাতে, বিখ্যাত পর্বতারোহণ কাউদ্রে-স্দ্ঘ। ইংলস্ড 
ভারতের প্রথম হীনংসের রানসংখ্য (আর ৬ রান মান্র বাকি) পেরোল, 'কি 
পেরোল না- সবচেয়ে ভাল হয় 'টাই' হলে-_তারপর ভারত সারাদিন উড়িয়ে 
পড়িয়ে মারল ইংলণ্ডের বোলিংকে--এবং মারতে-মারতে, আউট হতে-হতে, 
দন-শেষে বখন সত্যই আউট হয়ে গেল, তখন ইংলপ্ডের সঙ্গো পৌনে তিনশো 
রানের ব্যবধান-_ইংলশ্ডের হাতে ৩৩০ নিট সময় শেষাঁদনে ইংলপ্ড খুব 
যুঘল- খেলাকে প্রায় শেষপর্যন্ত টেনে নিয়ে খেল, কিন্তু--আমায ৬ধস্নাচ্ছন 


২৩০ ক্রিকেট অমনিবাস 


চোখের সামনে ভারতের সম্ভাব্য বোলিংয়ের ছবি ভেসে উঠল-_ 

অপূর্ব বল বোরদের- বোরদে-মায়ার দীর্ঘীবস্তার, বিচিত্র ছলনার তলে 
অশান্ত অস্মক্ষেপ। ভারতীয় ক্রিকেটের শ্রেম্ঠ প্রতিভা এখন বোরদে। বোরদে, 
দুরানী ও চন্দ্রশেখর-তিনজনে ক্রমান্বয়ে লেগব্রেক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। 
পরম আকর্ষশীয় একটি চিন্ন : নাচ-ভাঙা ছন্দে বোরদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন বল, 
চক্রধরা বলের রূপে মুশ্ধ হয়ে বিষের কথা ভূলছে ব্যাটসম্যান; এগিছে আসছেন 
বান্তত্বময় পদক্ষেপে দুরানী, বাইরে শান্ত ভিতরে বন্র বলযোগে আদেশ করছেন 
মর্যাদার সঙ্গে; তরুণ চন্দ্রুশেখর তরুণ কেউটের মতই অধার, নিরন্তর দংশন- 
আমার নিখাদ কল্পনা আরও এগিয়ে চলল- ইংলশ্ড দিনান্তের পূর্বেই আউট, 
২২৫ রানে আমরা আনন্দে ও আতঙ্কে লাফানো হৃতাঁপশ্ডকে দুহাতে সজোরে 
চেপে ধরে বসে আছি--বিজয়-মারটি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গো হাত ছেড়ে দিলুম, ছাড়া 
পেয়েই হৎপিন্ড উল্লম্ফমান, তার সঙ্গে তাল 'দিয়ে আমরাও লম্ফবম্ফ “দিচ্ছি... 
সুন্দর মধুর স্বস্ন, রাববারের সকালে । শনিবারের ম্লানতা কেটে গিয়ে রবি- 
বারের সুখী সূর্য রুপাবিকাশ করেছে। বেলা দশটায় কলকাতা-শহর গ্াাঁড়র 
ফেনা নিয়ে উপচে উঠেছে ইডেন-গার্ডেনের উপর--আম ভাবাঁছ 'ক্রিকেটের কথা, 
সবাই ভাবছে ক্রিকেটের কথা- ক্রিকেট! ক্রিকেট! 'ক্রিকেট ! 

জবালাচ্ছে। আমুদে বৃদ্ধাট কয়েকাঁদন সকলকে বড় আনন্দ 'দিয়েছেন। তাঁর 
উৎফ.জ্ল উপাস্থাত-ভিন্ন এ কশদনের অসম্ভব *লথ ক্রিকেট সমসহ হত না। অল্প 
বয়সীদের সঙ্গেই তাঁর বেশি ভাব। তাই বলে ঠাকুরদার বয়সী লোককে নাস্যর 
ভিবে হাতে গদজে দেবে! আর গলা জাঁড়িয়ে কানে-কানে গুঞ্জন ? বৃদ্ধের সঙ্গে 
ছেলেগুলির কোনই আত্মীয়তা নেই, তা বুঝকে দেরি হয়নি। তবু এই অশোভন 
গায়ে পড়াপাঁ়! প্রবাণরা যাঁদ নিজের মান নিজে না রাখেন!_-এই জন্যই তো 
ছেলেপুলেদের সামলানো যায় না-আমার বিরান্তর সীমা রইল না। 
ছেলেগুলো কিন্তু বৃদ্ধকে ঘিরে গৃজগণুজ করেই চলেছে।-দাদু মনে থাকে 
যেন।' দাদ5ও ঘাড় নেড়ে হহযাঁ হ্যাঁ, 

খেলা শুরু হয়ে গেল যথাসময়ে । ময়দান থেকে নাদকার্নি কাউদ্রের বিরদ্ধে 
প্রথম ওভার মেডেন পেলেন। অন্যপ্রান্তে দেশাই। নব্বুয়ের তারের উপরে 
সার্কাস-তরদূ্ণীর মতো ব্যাট ধরে ব্যালান্স রাখছেন কাউড্রে। ভারত নতুন বল নিতে 
পারছে না, এমন দুর্দশা তার। সূর্তি হাসপাতালে । দেশাই ও জয়সণশমার উপরে 
নতুনের উজ্জ্বলতা বিধানের ভরসা করা যায় না। পুরনো বলে সাড়ে দশটায় 
দেশাইয়ের খোকা-নাচান বাম্পার হক করে টিটমাস ৪ রান পেলেন। ইংলন্ড 
এখন ৭ উইকেটে ২৪২। ভারতের রান পেরিয়ে তার প্রথম মনস্তাত্বক প্রাধান্য 
স্থাপিত হয়েছে। এ ওভারে দেশাইয়ের শেষ বল কাট করে বাউশ্ডারিযোগে 
কাউড্রে ১৯৬-তে পেশছলেন, যাঁদও সেকেন্ড স্লিপ থাকলে হয়ত এঁ মারের জন্য 
কাউড্রেকে প্যাভীলয়নে পেশছতে হোত । দেশাইয়ের পরের পরের ওভারে কাউড্রে 
পুনশ্চ অফে বাউদ্জারি করে ৯৯-এ পদস্ধলন-্রস্তরে উঠলেন। এবং পরের 
বল কাট:করে ১ রান- হাততালি--কাউদ্রের সেপ্রুরি-অবশেষে- দশটা বেছে 


সট আউট ২৩১ 
৩৬ মিনিট গতে- পুরো ৩৩৬০ মিনিট অর্থাৎ ৬ ঘণ্টা খেলার পরে। এইটি টেস্টে 
কাউড্রের চতুর্দশ সেণ্চার-সন্তান। 

পনের মিনিট পরে ভারতীয় আঁধনায়ক পাতোঁদর তরুণ নবাব আম্পায়ারের 
ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁর পকেটস্থ বস্তুটি প্রার্থনা করলেন। নতুন বল। নব বলে বলশয়ান 
হতে চায় ভারত। 

চাইলেই ক হওয়া বায় 2 খর্ব প্রবীণ দেশাইয়ের কতটুক্‌ সামর্থ অবাশিন্ট 
আছে ? যাই হোক, নতুন কিছু ঘটছে, তারই প্রথাগত উত্তেজনা । 

দেশাই বল হাতে নিয়ে, দুবার হাতের হ্যাপ্ডেল ঘ্যারয়ে শরীর-মোটরে স্টার্ট 
দিলেন, তার পরে স্ক্রীনের দিকে মুখ করে পায়ে-পায়ে যান্রা শর্‌ হল-- 

সড়্‌ ড় সড়্‌-হ্যাঁআ্যা-চ্চো- হ্যাঁআযা-চ্চো- 

বাপরে! কি বিটকেল শব্দ! এক হাঁচি, না বন্ত্রপাত, ভূমিকম্প, আগাঁবক 
বিস্ফোরণ !!! একটা নয়, তিন-তনটে হাঁচ। 

তারপরেই একসঙ্গে সমবেত আওয়াজ-জশীবন! জীবন! জীবন!, 

প্রাণপণে নস্য টেনেছেন বৃদ্ধ; মুখ টকটকে লাল, নাক চোখ সজল-_ আর 
ছেলেগুলো পরমোৎংসাহে 'জীবন, জীবন, করছে। 

এতক্ষণে ষড়যন্ত্রের রুপাঁট স্পন্ট হল। বৃদ্ধের সঞ্গে ছোঁড়াগুলোর মাখামাঁখর 
কারণও বোঝা গেল। নিশ্চয় বৃহ্ধের কোনো হাঁচি ও উইকেট, গতকাল একসঙ্গো 
পড়োছল। সেই তুকটি ছেলেরা করতে চেয়েছে। যাঁদ হাঁচি না আসে, তার জন্য 
নস্যের ব্যবস্থা । ভারতের স্বার্থের প্রয়োজনে বন্ধ এই ষড়যন্তে যোগ দিতে রাজ 
হয়েছেন। এবা সৃপাঁরচিত রাঁসকতাঁট উল্টে ব্যবহার করতে চান__ 

প্রশন_ আচ্ছা, মন্তের দ্বারা কি একটা ভেড়াকে মেরে ফেলা যায় ? 

উত্তর__নিশ্চয় যায়। তবে বিষ দিলে আর সন্দেহ থাকে না। 

এদের বন্তব্য, এর উল্টোটাও সত্য। বলের দ্বারা কাউদ্রেকে আউট করা যায়, 
তবে তুক করলে সন্দেহ থাকে না। 

তাছাড়া ছেলেগুলো অদ্ভূত রসিক। বাঙালীর ছেলে তো। হচিলে 'জীবন 
জাঁবন' বলতে হয়। এখানে তারা তাই বলল, কিন্তু তার অর্থ দাঁড়ালো কাউদ্রের 
কাছে-__মরণ মরণ”--কারণ 'জীবন' নামক জনৈক ব্যান্তর হাতে কাউড্রে নেটে 
দুবার বোল্ড হয়েছেন। 

পাঠক অলোৌকিকতায় বিশবাস করেন না; আমিও পাকে না পড়লে কার না। 
কিন্তু এক্ষেত্রে তুকতাকের কি অব্যর্থ ফল দেখল্‌ম!-_- 

হাঁচির বলে বলারান দেশাই ছুটে আসছেন- এলেন- এসে পড়লেন- বলসম্ধ 
হাত উ*চুতে উঠল-_এবং বল ছুড়ে 'দি-লে-ন- প্রথম বল-- 

একি! কাউড্রে আউট! মিভ অফে বহু দূর থেকে ছুটে এসে অসম্ভব ক্যাচ 
ধরে নিয়েছেন পাতৌঁদ, এক হাতে, শেষ মূহূর্তে পা হড়কে যাওয়া সত্ত্বেও 

দেশাইয়ের সমস্ত গোঁরবকে তুচ্ছ করে আমার চতুর্দিকে যুবকেরা নাচতে লাগল 
দাদুর হাঁচি! দাদুর হাঁচি? একজন সর ধরল-_ 

দাদুর মোদের তিনটে হাঁটি-মাহা হূই হুই, আহা হুই হুই, এক হাঁচিতে 
কাউদ্রে গেল, বাকি রইল' দুই আহা হুই হুই, আহা হই হুই। 

অহো আশ্চর্য! পাঠকদের পৃস্চচ অনু্গোধ কার, যূগের অবিষ্যাসে ধরা 


হই ক্রকেট অমানবাস 


দেবেন না, অলোকিকতায় আস্থা রাখুন! নচেং__ 

দেশাইয়ের পরের ওভার। পুনঃ পুনঃ নিতম্বঘর্ধণে রক্তিমোজ্জবল বল। 
তৃতীয় বলে 'টিটমাসের বিন্দ্ধে হা-হা ধবাঁন। অগ্লাহ্য। পরের বলে- বোল্ড! 
এবং পরের বলে শেষ খেলোয়াড় ভ্যাবাচ্যাকা লম্ব্‌ লার্টারের ক্যাচ! ইংলশ্ড 
শেষ। ২৬৭ রান। সময় এগারোটা বেজে তিন 'মাঁনিট। ভারতের অপেক্ষা ইংলশ্ড 
মানত ২৬ রানে এগিয়ে। 

দেশাইয়ের কলকাতা, কলকাতার দেশাই। বিদায়কালেও তরুণ নায়ক। নতুন 
বল 'নিতে দের” করে তাঁকে যে অপমান করা হয়োছিল, তা গা থেকে বেড়ে ফেলে 
উদ্লাসমদখর অর্ধলক্ষ দর্শকের সংবর্ধনার মধ্যে দেশাই মাঠ ত্যাগ করলেন। 


দশ 'মাঁনট পরে দুজন পারার, এগারোটি 'জনবৃষ, এবং তৎপশ্চাৎ দুটি 
ভারতীয় বস, মাঠে অবতপর্ণ ক্রমান্বয়ে । 

হাইকোর্টের দিক থেকে জয়সীমা প্রথমাঘাত নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন 
জন প্রাইসের সম্মুখে, যান ইনসূইঞ্গ ও আউটসূইঙ্গ, উভয়ের উপযোগী 
ফিল্ডিং সাজিয়ে (তিনটি স্লিপ এবং লেগ-স্লিপ) ছুটতে শুর করলেন পূর্ব- 
শৃদ্বপ্রহরে ৷ তাঁর পণ্চম বলে জয়সীমা ১ রান নিয়ে অন্যপ্রান্তে গেলে শেষ বলে 
ক্ন্দরাম যে-ব্যাট চালালেন, সে জানিস ইংলগ্ডের একাদশ-ব্যাটসম্যান লার্টারও 
করতে ইচ্ছা করতেন কিনা সন্দেহ। কূন্দরামের সেই ব্যাট-চালনা ভারতণয় 
ক্রিকেটের সূচনাপর্বের নূতন জীবনদর্শনের চেহারা দেখিয়ে দিল- প্রথম থেকেই 
টি তো ভাম্ডার।* তবে ভারতীয় দর্শকরা ভাবল-এক সাহস, না শিশুর 
অশ্ষিক্রীড়া! 

না, সাহসই, যথার্থ সাহস, বাঁজিকরের হাতের অশ্নচক্র, অন্তত তাই দেখালেন! 
জয়সীমা নাইটের প্রথম ওভার বলে, নিজের দ্বিতীয় ওভার খেলায় । নাইটের 
দ্বিতীয় বলে কোমর নামিয়ে একট পিছনে হেলে একসৃ্রাকভারে বাউ্ডারি। 
চতুর্থ বলে আবার । পণ্টম বলেও। ক্রিকেটের এত বড় মহাভোজ বহদাঁদন পায়নি 
কলকাতার মান্মষ। 

জয়সীমা এগিয়ে চললেন মহাবেগে। অপরপ্রান্তে কূন্দরাম অবশ্য এতখানি 
স্বচ্ছন্দ ও গাঁতশশল ছলেন না। 'তাঁন প্রাইসের বলে বিশেষ অস্বাঁস্ততে 
ছিলেন এবং নাইট 'দ্বতীয় ওভারের তৃতীয় বলটিকে তাঁর পায়ে লাগাবার পরে, 
এল-ীব-র আবেদনসহ আম্পায়ারের সামনে আদবাসীদের রণনত্য করোছলেন, 
তব্য 'তাঁনও অসংবরণীয় আবেগে আঁস্থর ছিলেন, ফলে তাঁর হাতে কখনো 
বিদ্যৎবিকাশ, কখনো শন্যমন্থন। 

প্রথম পণচশ মিনিটে ঘাঁড়কে হারিয়ে রান ছুটল--২৫ 'মাঁনটে ২৮ রান, 
যে খেলা ইন্ডিয়ান ও ওয়েস্টইশ্ডিয়ানে প্রভেদের চেহারা ঘুচিয়ে ছিল। 

জয়সীমা প্রাইসকে কিছ বিবেচনার মর্ধাদা দিলেও সেটার পারিমাণ ণঁকছা- 
মাল্ল'ই 'ছিল। এগারোটা পদ্রতান্ফিশে, যে-্রাইস কাঁধের জামায় বল ঘষে বল 
ছোঁড়েন, তাঁর প্রথম বলেই মিড-উইকেটে বাউন্ডারি করলেন। তৃতীয় বলে 
বামপারে ভব দিতে শিয়ে ভূদিশান্সী হলেন, এবং ষন্ঠ-বল্গে 'মিড-অনে 'লিফ-ট: 
করে তিন প্লান সংগ্রহ করেন।, ভারতের নান ৩৬, জন্সলীমা ২৬, কূনদরাম ৯। 
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প্রাইসের প্রাইস কিছ; কমিয়ে পরের ওভারেই জয়সীমা নাইটের মুখোমদখি। 
প্রথম বলে সোজা ড্রাইভ, বাউন্ডারি--৪8 রান। পরের বলে আবার একই স্টেট 
দ্রাইভ-_বাউণ্ডারি--৮ রান। পরের বলেই লেগে ঘুরিয়ে দ্‌, রান--১০। চতুর্থ 
বল রক করলেন, জনতার নৈরাশ্য। পণ্চম বল আটকালেন। এবার সান্দগ্ধ 
জনতার সমর্থন- নিশ্চয় বল ভাল পড়ছে। ষষ্ঠ বলে 'মিড-অনে বাউন্ডারি--১৪। 
নাইটের বর্ম খুলে পড়ল।। প্রকাশ্য দিবালোকে ক্লিকেট-জীবনের মল্দতম নাইট 
কাটালেন নাইট। 

জয়সীমা ৪০, কূন্দরাম ৯, ভারতের &০। ৩৭ 'মানিটে ৫০ রান। জয়সীমার 
৩৭ 'মাঁনটে ৪০। ভারত-বাড়িতে ক্রিকেটের মহোৎসব। 

কিছ আগে, ইংলগ্ডের হানিংসের শেষের দিকে জয়সীমা যখন নতুন বল 
ানয়ে বোলিং শুর্‌ করেছিলেন, তখন তাঁর মহাকাতিত্বে সকলে চমৎকৃত হয়ে- 
ছিল। টেস্ট-ক্রিকেটে কে জানে এটা হয়ত রেকর্ডভ-_ওপোঁনং-বোলার ও ওপোঁনং- 
ব্যাটসম্যান একই ব্যান্ত! কিন্তু দুটো যে একসঙ্গে লম্ভব নয়, জয়সীমার বালক- 
স্বভাব বোলিং তা দেখিয়ে দিল। সকলে খুব হাসাহাসি করল তা নিয়ে। জয়- 
সীমা লজ্জাবোধ করেছিলেন। সেইসময় জয়সমা নিশ্চয় প্রাতিজ্ঞা করোছলেন-_ 
শতাঁন দেখাবেন তিনি অলরাউন্ডার নন। তানি ব্যাটসম্যান দলে এসেছেন 
ওপেনিং-ব্যাটসম্যানরূপে। এবং তিনি দেখালেন। অনেকদিন আগেকার একজন 
খেলোয়াড়__যাঁর নাম মুস্তাক আলনী- তাঁর পরে তো সাহস 'জাঁনিসটা ভারতীয় 
ইাঁনংসের আঁদপর্ব থেকে মুছে গেছে। সত্যই, মুস্তাকের লকলকে চাবুকের 
শব্দ, শন্তি ও জবালা কোথায় পাওয়া যাবে? কিন্তু আজ পাকানো তীক্ষ্য 
চেহারার জয়সীমা পিছিয়ে ছিলেন না। কূন্দরামের সহযোগিতায় তান ব্যাটের 
বারা ঘাঁড় ও বল, উভয়কে একসঙ্গে পেটাতে লাগলেন-_মসৃণতর বল ছুটল 
দ্রুততর গাঁতিতে, এবং জয়সীমা শেষের দিকে কিছ ধীরতা অবলম্বন করায় 
লাণ্টের আগে ৬০ মিনিটে তাঁর ব্যন্তিগত রান ৪৯ হল, যাঁদও দলগত রান 
ঘাঁড়র কাঁটাকে তখনো পশ্চাদ্বরতাঁ করে আছে-৬০ মিনিটে ভারতের ৬৭। 

ভাষণ রঙ্গে রানতরঙ্গে মন্থন করে জয়সীমা যে-খেলা খেল ছিলেন, সে খেলা 
আমরা স্বপ্নে আমাদের হাীরোদের খেলতে দেখি। এই খেলা দেখে 'বিশবাস হয় 
-ক্কেটে এত হাঁসি আছে, এত গান আছে । রানের রথে চড়ে যখন 'তাঁন 
ব্যাটের কশা হাঁকাচ্ছিলেন, তখন তাঁরই সঙ্গে বীরযুগে ফিরে গিয়োছলুম 
আমরা । 

বেপরোয়া সূচনার এই খাণ্ডবদাহন যখন দেখাছল্‌ম, তখন হঠাৎ ব্রাডম্যানের 
একটা কথা মনে পড়ল। তিনি অস্ট্রোলয়ার ওপেনার 'সিড বার্নসকে বলোছলেন, 
“দেখ 'সিড, কয়েকটা সুন্দর মার-সহ অজ্পে আউট আমি চাই না আমার 
ওপেনারদের কাছ থেকে; আমি ছাই, আমার ওপেনাররা বাঁচক বোশিক্ষণ ৷ 
ব্রাডম্যানের মনোভাব বোধগম্য । শিশ্য ইনিংসকে সময়ের বেড়া ঘিরিয়ে বক্ষ 
করে তুলতে হয়। অতঃপর বাঁজ বনস্পাঁত হলে তার মোটা গণুড়তে বিপক্ষ 
বোলাররা যতই ঢ* মার্‌ক, ক্ষতির আশঙ্কা কম। কিন্তু ভারতীয় দশকিরূপে 
ব্রাডম্যানের কথায় সায় দিতে আমাদের অস্বিধা এই, ওপেনারেই তো আমাদের 
দল ভার্তি। প্রায় সকলেই কালহয়ণে কৌশ্লবান। প্রথমোত্তর 
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পেটানিতে প্রস্তুত, সেখানে আমাদের ব্যাটসম্যানরা রোদে পিঠ 'দিয়ে বলের 
পিঠে খান। সৃতরাং জয়সশমারা' যাঁদ অস্ট্রেলীয়-ধরনের মধ্য-পর্যায়ের যা্ধ- 
পর্বকে আদিপর্বে দিতে পারেন, তাহলে ক্রিকেটের রীতি ভুলে আমরা তাঁদের 
অবশ্য অভ্যর্থনা জানাব। | 

শুধু জয়সীমার উত্তেজনাসঙ্কুল সাফল্যই ভারতীয় দর্শকের মনোহরণ 
করোন, এ নিজ সাফল্যকে তাঁর স্বয়ং উপভোগ করার তৃশ্তিও দর্শকদের 
প্রভাবিত করেছিল । নিজের মারে জয়সীমা দর্শকের মতই খুশি। সামনের দিকে 
প্রচুর সংখ্যায় ড্রাইভ করে তিনি ক্রিকেটের সম্মৃখ-গাঁতর সৌন্দর্যকে উদঘাটিত 
করেছিলেন, যাঁদও স্বীকার্য, সম্মৃখ-দ্রাইভের এখ্বর্ধমাহমা তাঁর মারে ছিল না। 
সে রাজকীয়তা তাঁর মধ্যে নেই-এত আত্মসুখময় খেলোয়াড়ের মধ্যে তা পাওয়া 
যায় না-তিনি তাঁর দৈঘ্যকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করে, কখনো-কখনো এমনাক 
দুপায়ের ডগার উপরে খাড়া দরীড়য়ে উঠে, যেভাবে িছ-উঠাতি বলেতে প্রাত- 
ঘাত করেছেন--তার মধ্যে দর্শক দেখেছে যৌবনের ওদ্ধত্য, কিন্তু আভজাতের 
অবজ্ঞা নয়। 

জয়সীমা যে-জাতীয় খেলা খেলেছেন, তাতে আউট হওয়া সম্ভব যে-কোনো 
মৃহূর্তে। ক্ষতি কি তাতে-_তাতে অন্যায় কোথায় ?- প্রশ্ন করেছেন গরায়ান:, 
ব্যাটসম্যান ও আঁধনায়ক টেড ডেক্সটার-- 

“হাত খুলে ড্রাইভ করতে গিয়ে যাঁদ কেউ বোল্ড হয়ে যায়, সেটা বড়ই 
ভ্রুকূটির বস্তু হয়ে ওঠে, যদিও, সে যাঁদ পিছ হঠে ঠেকা দিতে গিয়ে বোল্ড 
হয়ে যেত, সেটা সামানাই দোষের হোত। প্রথমক্ষেত্রে বোল্ড হওয়াটা সাবশেষ 
অন্যায়, বিবেচনাহশীন উত্তেজনার নিদর্শন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, নিশ্চয় বলটা এমন 
ভাল ছিল, যা বিশেষ সাবধানী আত্মরক্ষাকেও ভেদ করতে সমর্থ ।” 

জয়সীমার এই পর্যায়ের ব্যাটিং সম্বন্ধে একটা কথা বলতে হয়--হিসেব করে 
দেখলুম, তাঁর অধিকাংশ রানের মার ড্রাইভে। তিনি উপয্যন্ত পাঁরমাণে কাট 
করতে পারেন না। এইজন্য, মনে হয়, যথার্থ ফাস্টবোলিংয়ে তাঁকে অস্বিধায় 
পড়তে হবে। ওপেনিং ব্যাটসম্যানরূপে তীব্র গতিশীল বলে গোড়াতেই ড্রাইভ 
করার সযোগ তান বেশি পাবেন না। সেক্ষেত্রে, অনভ্যস্ত হাতে তান যে-সব 
কাট করার চেষ্টা করবেন, তা বাড়ানো ব্যাটে বাইরের বল ছোঁয়ার মত আত্মঘাতী 
ব্যাপার হবে না তো? 

লাণে জয়সীমা কি খেয়েছিলেন জানি না, তাঁকে কোন উপদেশামৃত পান 
করানো হয়েছিল, তাও আমাদের অজ্জাত, কিংবা বন্যার সময়ে সাপ-বাঘের সঙ্গে 
একগাছে রাত কাটিয়ে পরে সেইকথা মনে হলে মান্ষ যেমন শিউরে ওঠে, তাঁর 
তেমনি মনোভাব হয়োছিল কিনা বলতে পারব না, কিন্তু চোখের সামনে আ্যাশ্টি- 
ক্লাইম্যান্সের চেহারা দেখল্‌ম বটে! লাণ্টের আগে যিনি দুহাতে ছড়িয়েছিলেন, 
যাঁর বদান্য বর্ষণের তলায় তৃষিত, ক্ষ্মধত আমরা, আতুর অঞ্জাল পেতে দাঁড়িয়ে- 
পছিল্ম- সেই জয়সীমাই লাণ্চের পরে উনপণ্তাশে '্দাঁড়য়ে রইলেন পুরো ৩৪- 
মিনিট, একটি নয়া পয়সার ভিখারণী হয়ে। 

একটা একশ মিনিটের সময়ে অনেক চেষ্টায় যয়ে বোঁলিং-উদ্যত 'টিটমাসকে 
হাত তুলে খ্রামিয়ে দিয়ে তুক করে) জয়সমা টিটমাসের বলে যখন এক রান 


নট আউট ই৩৫ 


নিয়ে নিজস্ব পণ্সাশ পূর্ণ করলেন, তার আগেই তাঁর জল্মসঙ্গী ক.ন্দরাম 
বিদায় নিয়েছেন ২৭ রান করে। কুন্দরামের যাওয়াটা বিস্ময়কর নয়, সর্বসময়ই 
তি বিপজ্জনকভাবে বর্তমান ছিলেন। বহুবার তিনি আমাদের হৃতাঁপন্ড চটকে- 
ছেন হঠাৎ বিপদ বাধিয়ে। একটা কাড়ি মাঁনটের সময়ে উইলসন এক 'নর- 
রাক্ষসের' ডাক দিয়ে তাঁর শবরৃদ্ধে এল বি-র আবেদন গ্রাহ্য কারিয়ে নিলেন। 
তাঁর জায়গায় এলেন পূর্ববৎ সরদেশাই। 

লাণ্টের পরে ইংলশ্ডের আঁধিনায়ক ব্যয়বহূল সুইংবোলং সাঁরয়ে দুর্দকেই 
স্পিনার নিয়োগ করলেন। ফলে ভারতপক্ষে রান-মান্দ্য দেখা গেল। টিটমাস 
বেশ-কিছু মেডেন পেলেন। একটা এমন অবস্থা এল, দর্শক জয়সীমাকে পর্যন্ত 
ব্যারাক করতে প্রল্ব্ধণ হল, যেলোভকে অনেক কম্টে, জয়সীমার লাণ্ঞপূর্ব 
কীর্তির সবেগ-স্মরণে, তবে চাপা দিতে পারল সে। দুটোর পরে জয়সীমা 
আবার একটু সচল হয়ে 'টিটমাস-উইলসনকে কখনো শূন্যপথে, কখনো ভূমিপথে 
তাড়না করে চায়ের আগে ৮৬ রানে পেশছলেন। লাণ্টের পরে ১২০ মিনিটে 
জয়সীমা করলেন ৩৭ রান। চায়ের ঠিক আগে একটি চাল্সও 'দিয়োছলেন। 
পারফিটের বলে থার্ডম্যানের হাতে তান যে-ক্যাচ "দিয়েছিলেন, তা ফিল্ডার 
হাতে পেয়েও ফেলে 'দিয়েছিল। সেই তাঁর প্রথম চাল্স। 

সরদেশাইয়ের চা-পূর্ব রান ৩৩। তিন গোপনে-গোপনে এগিয়েছিলেন। তাঁর 
অলাক্ষিত গাতর মধ্যেও দ7'একবার পদশব্দ শোনা 'গিয়োছিল, যেমন যখন তানি 
দুটো সাতচল্িশে উইলসনকে এক ওভারে তিনটে বাউশ্ডাঁর করেন। 

চায়ের পরে জয়সীমাকে সেঞ্চুরিতে পেল। ৮৪ রানের মাথায় পারফিটের বলে 
সোজা চান্স দিয়েও বেচে যাওয়ায় সেণ্রিতে তাঁর বিধিদত্ত অধিকার জল্মেছিল। 
টিউমাসাঁদকে অনেকগ্দলি মেডেন উৎসর্গ করার পরে সাড়ে তিনটে নাগাদ 
তান নব্বুয়ের ঘরে উঠোছলেন। তাঁর যখন ৯২ রান, তখন সরদেশাই জনতার 
গঞ্জনায় বিদায় নিয়েছিলেন (৩৬), ধারে-সস্থে মঞ্জরেকর এসোৌছিলেন, মঞ্জ- 
রেকরের প্রভাব বিকীর্ণ হবার আগেই জয়সীমা মরায়া হয়ে টিটমাসকে একবার 
শূন্যপথে মাঠ পার করেছিলেন (যার জন্য ৯০-এর মাথায় কাউড্রের বিপরণত 
ব্যবহার সম্বন্ধে সমালোচনায় মৃখ্র হয়েছিল জয়সীমা-ভস্ত দর্শক), তারপরে 
জয়সীমা-বিধাতা ও মঞ্জরেকরের পরামর্শে ১৯৮-এর মাথায় ঝুললেন বাইশ 
মিনিট, তলায় মেডেনপ্রস্‌ ইংলশ্ড, তাঁর চোখে কুটো পড়ল, কূটো পাঁরচ্কার 
নিজের সেণ্চ;রিটা ইমপটাস্ট, ওটাকে হতে দাও, করবার চেচ্টা করো না, সেই 
কথা শুনেই জয়সীমার পায়ে টান ধরল, ইংরেজদের পদসেবা তান গ্রহণ 
করলেন, ট্যাবলেট খেলেন জলসহযোগে, দর্শকেরা এখন তাঁকে ব্যারাক করবে কি, 


'মানটে পারফিটকে লেগে বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে জয়সীমা যখন সেঞ্চ:রি করলেন, 
তখন সম্তরের কোঠর এক বৃদ্ধ বৃদ্ধত্বের অধিকারে, দর্ঘানম্বাস ত্যাগ করে 
বললেন-_“বাব্বাঃ দশ মাস না কাটলে কিছ হয় না। 

এর পরেই মধুর দশ্য। পূর্ব গোধলতে সেঞ্চুরি সমাপন করে জর়সীমা 
সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন-দেখা গেল অপূর্ব কাণ্ড: হৃদোশহদো প্রুবনানষ 


২৩৬ ক্রকেট অমনিবাস 


মালা হাতে ছুটেছে মাঠের মধ্যে, আর মাঠে এলিয়ে পড়ে এম-পি-ীস সদস্যেরা 
সেই গোধুলিলশ্নের ইয়ে উপভোগ করছেন। 

জয়সীমার সেন্টার না হওয়া পর্যন্ত দর্শকেরা যে বিচরবূদ্ধিকে স্থাগত 
রেখেছিল, খেলা দেখার আনন্দকে সেন্চুরি দেখার আনন্দের পায়ে উৎসর্গ 
করেছিল- সেঞ্চুরি হবার পরে তারা সহসা বৃঝল-_“তাঁহারা 'কি হারাইয়াছেন।' 
জয়সীমা প্রথম ৪০ রান করোছলেন ৩৭ 'মানিটে, পরবত* ৬৩ রান করতে 
লাগল ২০৬ মিনিট! সবাই ভাবল-তিনি যেখানে আমাদের তুলে 'দিয়োছলেন, 
সৈ আসনে স্থিতির অধিকার তিনি আমাদের দিলেন না কেন? জয়সণমা যাঁদ 
লাণ্চের পরে রানের একটা মধ্যগাঁতিও বজায় রাখতে পারতেন, তাহলে, ভারতের 
জেতার কথা বলছি না, কিন্তু পণ্চম দিনের সকালে ঘণ্টাখানেক খেলে ইনিংস 
ক্রেয়ার করে খেলাটাকে অন্তত আরও কয়েক ঘণ্টার 'জীবল্ত' জীবন দিতে 
পারত ভারত। এরকম যে আমরা ভাবতে পেরেছি, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ কাঁর-_ 
'জয়সীমা! সে তোমারি দান!, 

ইংলণ্ডের স্পিনবোলিং উচ্চাঙ্গের হয়েছে-নিঃসন্দেহে । এবং সেই বোলিংয়ের 
উচ্চধারা বজায় রাখতে লাণ-উত্তর কালে সে-সব ভারতীয় ব্যাটসম্যান সহায়তা 
করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য শ্রীযস্ত মঞ্জরেকর। সরদেশাই আউট হলে 
প্যাভিলিয়ান থেকে নির্গত হতে তাঁর বিলম্ব হয়েছিল, রান করতে 'বিলম্ব 
হওয়াও তাই স্বাভাঁবক। তাই বলে ৬০ 'মাঁনটে ৪ রান! “কী অপূর্ব সময়- 
ঘন এক একটি রান! একজন চে'চালেন। পরে ব্যাখ্যা করলেন কথাটা-_ষাট 
মিনিটে চার রান, মানে পনের মিনিট ধরে পাক করে এক একটি কড়াপাকের 
রান-সন্দেশ প্রস্তৃত। তাড়াতাড়ি পচবার ভয় নেই। মঞ্জরেকর সন্দেশগুলি 
অনেকাদন ধরে মাঠে বসে চিবোবেন। 

দিনশেষে আট উইকেট হাতে নিয়ে ভারত ১৫৪ রানে এগিয়ে । পণ্সম ও শেষ 
দিনে একমান্ন প্রাণ-সম্ভাবনা-যাঁদ ভারত শুরুতে ঘণ্টাখানেক বা ঘণ্টা দেড়েকের 
মধ্যে ৮০/১৯০ রান ক'রে, ২৩০/২৪০ রানের ব্যবধানে, সমপরিমাণ সময় "দিয়ে 
৮০০৯৫৮৬৪০০৪ 

পাতোঁদ কী করবেন ? 


ভারত-_প্রথম ইনিংস--২৪১ 

ইংলপ্ড-প্রথম ইনিংস : কাউড্রে ক পাতৌঁদি ব দেশাই-১০৭; টিউমাস ব 
দেশাই-২৩; প্রাইস নটআউট--১; লা্টার ক মঞ্জরেকর ব দেশাই--০; আতারন্ত 
--১৪। মোট ২৬৭। 

বোলিং (সম্পূর্ণ ইীনংসের)-দেশাই-২২'&-৩-৬২-৪) সর্তি-৬-২-৮-০) 
জয়সীমা- ৪-১-১০-০; দুরানী--২২-৭-৫৯-২; বোরদে- ৩১১৪-৪০-৯১) 
নাদকার্ন--৪২-২৪-৩৮-২; চন্দ্রশেখর- ২১-৬-৩৬-১। 

ভার়ত- দ্বিতীয় ইনিংদ : জয়সীমা নটআউট--১০৩; ক্ন্দরাম এল বি 
ডবলিউ ব উইলসন- ২৭; সরদেশাই ক ও ব পারাফিট--৩৬; মঞ্জরেকর নট- 
আউট-৪; আতিরিস্ত-_১০; মোট--২ উইকেটে--১৮০। 


পন্তম দিন : 'অবসাদ ও সাধের ভিকে 


জয়সীমা সকাল থেকেই শ্যর্‌ করলেন কাজ। আসলে তিনি প্রভাতেই সুন্দর ৷ 
অপরদিকে ইংলশ্ডের আঁধনায়ক মাইক স্মিথ ভূল করেনান। স্মইঙ্-বোলারদের 
লাগিয়ে ভারতের রান দ্রুত বাড়তে দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। [তান টিটমাস- 
পারফিটের মাপা বলের বরাদ্দ করলেন ভারতের জন্য। জয়সীমা তবু অদম্য। 
তাঁর উল্টোদিকে মঞ্জরেকর আছেন বলে শর্টরান নেবার আভপ্রায় ত্যাগ করে 
বাউণ্ডারির ভাষায়-তাতেও না থেমে ওভারবাউন্ডারর ভাষাতে- কথা বলতে 
চেম্টা করলেন- এবং সেই চেষ্টায় যখন এগারোটার সময়ে ১২৯ রান করে টিট- 
প্রশংসিত হল সর্বঘ্র। তাঁর ক্যাচটি ধরেছিলেন লার্টার, বহুদূর থেকে ছুটে 
এসে। সে ছুট লার্টারের রণ-পায়েই দেওয়া সম্ভব । 
জয়সধমা আজ ৪৫ মিনিটে ২৬ রান করলেন। কিন্তু মোট রান কত হয়োছিল 
এঁ ৪৫ মিনিটে -৩৭। যেহেতু অপরাদিকে মঞ্জরেকর ছিলেন এবং জয়সীমার 
আউটের পনের মিনিট পরে মঞ্জরেকর পারফিটের বলে বোল্ড হয়ে গেলে সহম্র- 
সহম্্র মানুষ পারফিটের জয়ধান দিল! 'বাচত্র দৃশ্য! অপূর্ব দেশদ্েহিতা ! 
প্রশংসনীয় বিজাতীয়তা ! 
স্কোর-বই সর্বসময়' গর্দভ নয়। পণ্চম দিনের স্কোরপৃন্ঠা খেলার গোটা চরিন- 
কেই প্রায় প্রকাশ করেছে সংখ্যাযোগে- কেবল ব্যাতিক্রম মঞ্জরেকর। তাঁর মন্দত্ব 
স্কোর-বইয়ের দীন সংখ্যার দ্বারাও সর্বাংশে ফোটেনি। মঞ্জরেকর পেশাদার"; 
বৃক্তিতে ও চিত্তে, উভয়ত। হাততালির হাওয়া দিয়ে তাঁকে নাড়াবার কত চেস্টা 
করেছে দর্শক। কিন্তু তিনি অনড়, অচল, সাংখ্যপর্ষ-খেলার প্রকৃতির কোনো 
প্রভাব তাঁর উপরে নেই। দলে স্থান পাবার জন্য রান তাঁর চাই, সূতরাং রান 
করতে তিনি বদ্ধপরিকর । ফল দাঁড়াল এই, তিনি আউট না হয়ে দর্শকদের 
বুকের ষল্মণা ও চোখের শূল হয়ে (এম-সি-সি-র নয়, মঞ্জরেকরের ব্যাটিং তাঁদের 
বাঁচির সহায়ক) বিরাজ করেছিলেন। তিনি বল মারলে ও তাতে কোনোক্রমে 
রান হলেঘৃণাবোধ করল দর্শক। তাঁর পায়ে বল লাগলে চল্লিশ হাজার দর্শক 
একযোগে এল-ীব আবেদন জানাল । আবেদন অগ্রাহ্য হলে ভারতাঁয় দর্শকেরা 
এম-স-ীস-র চেয়ে বড় আকারে হাহাকার করল। এমন-ক তাঁর বির্দ্ধে বাবা 
তারকনাথকে পর্যন্ত নিয়োগের সতকর্বাণী ঘোষণা করা হয়েছিল। অবশেষে, 
১২০ মিনিটে ১৬ রান করার পরে, পারফিটের বলে আউট হয়ে যেতে যে- 
রিনি রাকাত ভালারা রিলারাা নানারিলাকরানিতা 
1 
দেখা গেল, ওভার-বাউন্ডারি-করা জয়সীমাই ভারতাঁয় ক্রিকেটের নবা ন্যায় । 
জয়সীমার গতকালের সেণ্চারপশীড়ার সমালোচনা আমরা করোছি। সুখের বিষয় 
জয়সীমা ডবল-সেগ্যারর আকাক্ক্ষায় আক্লান্ত হননি। তার ফলে টিটমাস ও 
পারফিটের হস্তোংক্ষিপ্ত ঘূর্ণারন্তিম মোহগুলিকে সব্যাটে প্রত্যাখ্যান করে, 
কখনো বা শূন্যে প্রেরণ করে, তিনি যে নতুন মোহমুল্গর রচনা করেছেন শেষ 
দিনে, তাতে বৈরাগ্যের পারিবর্তে ছিল অপূর্ব জীবনপ্রেম ৷ কতাঁদন পরে আমরা 
আবার সমস্বরে ছিংকার করতে পেরোছি--ওভার বাউশ্ডারি | ওভার বাউপ্ভারি 
আগ্নে. সি কে নাই অমোদের মধ্যে ছিয়েন।! 


২৩৮ ক্রিকেট অমনিবাস 


আর বাঙালী যে কতখানি দায়িত্বহণীন প্রোমিক, তাও প্রমাণ হয়ে গেল গণ্সম 
দিনে পাতৌদি সম্বন্ধে তার মনোভাবের পরিবর্তনে । স্টাইল সম্বন্ধে বাঙালণর 
অনপনেয় আসান্ত। জয়সীমার জায়গায় পাতোঁদি যখন নেমেছিলেন, উপেক্ষা 
ছাড়া কিছু পানান। পাঁচ 'মানিট পরে টিটমাসের বলে কোনোক্রমে একটি রান 
নিয়ে যখন 'একশ্চন্দ্বের উদয় ঘটালেন রান-গগনে, তখন সেটাকে নম্টচন্দ্র' বলেই 
ধরেছিল সকলে । আরও ১২ মাঁনট পরে যখন তিনি টিটমাসের বলে এক রান 
করলেন মোঝে আরও এক রান করোছিলেন) তখন যথেস্ট আনল্দধবান শুনলেন, 
কারণ তার দ্বারা মোট ৩ রান করে প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যা (২) পেরোলেন। 

তারপরেই সব ভুলে গেল লোকে । সূন্দরের আহবান সামনে-স্বাকার করো । 
পাতোঁদ পারাফটের বলে অন্তত চার পা এগিয়ে মিড-অনে ড্রাইভ করলেন, 
তেমন মার, এই টেস্টে তখনো-পর্যন্ত ইডেনে ঘটেনি । কোনো একটি মান্র স্ট্রোক 
দীর্ঘসময়ের গ্লানির ও অভিযোগের জঞ্জালে আগুন ধাঁরয়ে 'দিতে পারে--আমার 
পূর্ব অভিজ্ঞতায় ছিল না। সে আগুন দাউদাউ করে উঠল, খন এ ওভারের 
শেষ বলে মিড-অনে তুলে পাতোঁদি বাউন্ডারি ঘটালেন। 

টিটমাসের হাতের বল এইকালে 'বিষান্ত। পাঁরমাপে স্থির, পেষণে নিচ্চুর ও 
দংশনে জবালাময় বোঁলং। মঞ্জরেকর আউট হবার পরে বোরদে এসে 'স্নিক- 
বাউণ্ডাঁরর সাহায্যে রান শুর করেছিলেন। অঙ্পসময়ের মধ্যে 'টিটমাসের 
আচরণে উত্যন্ত হয়ে লেগে পুল করতে গেলেন, আর আউট হলেন 'বাচত্র 
দূর্ভাগ্যে। শর্ট-স্কোয়ারে ফাল্ডং করাছলেন মাইক 'স্মথ। বোরদের প্রচণ্ড মার 
থেকে প্রাণ বাঁচাতে পিঠ ফেরালেন--বল পিঠে প্রাতহত হয়ে পারকাসের কাছে 
গেল, তিনি ধরে নিলেন ও বোরদেকে পিঠ ফিরিয়ে চলে যেতে হল। বোরদের 
জায়গায় এলেন দুরানী। উইলসনও এলেন বোলারর্‌ূপে। উইলসনের বল 
দেওয়ার ভঙ্গি নিয়ে কিছু কৌতুকরসের সৃষ্টি হল। বল দেওয়া শেষ করেই 
1তনি হাতের চেটো উল্টে দেন, তাতে ণক একটা হলো না, অথচ হওয়া উচিত 
ছিল' ভাব ফুটে ওঠেঘোষণা করলেন মাস্টার ঝণ্ট:, আমার পার্ববতাঁ দ্বাদশ 
'বষাঁয়ান্ঃ সুবিজ্ঞ বালক। 

পাতৌদ এবং দুরানী একত্র খেলাছলেন। দুজনেই এখন আকর্ষণীয় ভাবে 
প্রাণবন্ত। বারটা আটচা্লশে পারাঁফটের বলে দুরানীর রকেট-সক্সার বোরয়ে 
গেল। তার ঠিক আগেই পাতোঁদি পারফিটের বলে প্রহার করোছিলেন, সে বলের 
গাঁত এতই তশব্র ছিল যে, সম্পূর্ণ গাতিরেখা অনুসরণ করা পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। 

বারোটার সময়ে, যখন ভারতের রান ৫--২৫৩, তখন মাইক 'স্মথ নতুন বল 
নিলেন, এবং প্রাইসের প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলাট পাতোঁদর ইচ্ছায় এক্স্রা- 
কভারে মাঠ 'চিরে বোরয়ে গেল মাঠের বাইরে । পরের বলে মধ্রতম স্পর্শে ও 
ছন্দে ডিপ ফাইনলেগে গ্লান্দে বাউন্ডারি; এবং একটি বল বাদ 'দিয়ে পণ্তম 
বলে লেট-কাট করে পাতৌদ হয়ত এক রান পেলেন, কিন্তু দর্শক পেল অনেক 
বেশি সুষমার সাহিত্য। 

পাতোৌঁদি এখানেই থামলেন না। অতঃপর হাইকোটের 'দিক থেকে লাটারের 
তৃতীয় বলে পাঁ মুড়ে যে-মারটি দিলেন, তা আিবার্ধভাবে উকসূস্সৃতি বয়ে 
আনল, এবং তারপরে লাটশরের পরবতণ* ওভারের এ ভুতদয় বলেই একই চেষ্টার 


নট আউট ২৩৯ 


যখন কট হলেন, তখন তাঁর রান মান্ন একন্রিশ, কিন্তু দর্শকের মতে, রানে কি 
এসে যায়! একন্রিশ রানের 'বিদযল্ময় পাতোঁদ তখন জনতার প্রাণপূরুষ। 
লাণ্টের ঠিক আগে আউট হয়ে পাতোঁদ নিশ্চিন্ত মনে আহারের সন্ধানে 
যাত্রা করলেন, কিন্তু নিজেদের খাবারের বাক্স কোলে করে দর্শকের মনে শান্তি 
রইল না- পাতোদি লাণ্চের পরে ব্যাটসম্যান পাঠাবেন, না বিপক্ষের ব্যাটসম্যান 


মাঠে আনাবেন ইনিংস ঘোষণার দ্বারা ? ভারতের রান ৬--২৮২, এগিয়ে আছে 
২১০ রান, সময় বাকি ২৪৬ 'মানিট। এই পাঁরস্থাততে কি কতবব্য, তাই নিয়ে 
কিংকর্তব্যাবমূঢ হয়ে রইল ক্রীড়ামোদীরা। 


আযাডভেণ্গারবাদীদের হতাশ করে লাণ্চের পরে ব্যাট হাতে নামলেন নাদকার্ন 
ও দূরানী। সমালোচনায় মুখর সবাই, বিশিস্ট সমালোচকেরা পর্যন্তি। পাতোদ 
আরও আধ ঘণ্টা খেলা চলতে দেবার পরে ৭--৩০০ রানে যখন 'ডিক্রেয়ার 
করলেন, (২৭৪ রানের ব্যবধানে, হাতে সময় ১৭০ 'মাঁনট), তখন প্রবীণ 
[বিশেষজ্ঞও ক্ষোভে বিরান্ততে বললেন- পডক্রেয়ার, না প্রহসন ? 

এই 'িক্রেয়ার প্রহসন, স্বীকার করি, যে-প্রহসন সৃষ্টির জন্য আমি দুঃাঁখত 
রি হারিকারিনা রর রাজরাতা রাহে নালা 

। 

যাঁরা তামাশা পছন্দ করেন না, তাঁদের কাছে নিবেদন কার- পাতোঁদ কাদের 
কাছে খেলোয়াড়ী ডিক্লারেশন করবেন-_ মাইক "স্মিথের ইংলশ্ডের কাছে-যে দল 
২৭০ মিনিটে ২৯৩ রানের, এবং ৩৫০ মিনিটে ৩১৭ রানের আহ্বান প্রত্যাখ্যান 
করেছে ইীতিপূর্বে দুবার 2 সবকিছু শিভাল-রির দায়িত্ব বুঝ ভারতের-_যে- 
দেশে পদ্বতীয়' দল পাঠিয়ে টাকা লুঠের সুযোগ নেয় এম-স-সি? কাঁপবৃকের 
দেড় টাকা সাজের খেলা দোঁখিয়ে যারা স্কোরবোর্ডকে অরম্যরচনায় পাঁরণত 
করে, সেই ইংলণ্ডের পক্ষপাতী ইংরেজ-সমালোচকেরা কি করে আশা করেন 
অন্য পক্ষের উদ্দীপনার ? লাণ্চের সময়ে পাতৌঁদি যে উিক্রেয়ার করেন নি, তার 
অবশ্য একটা দলীয় কারণ আছে-_গতকাল লাশ্ট-উত্তরকালে ভারতের শ্লথ ব্যাটিং 
এবং আজ সকালে প্রথম ঘণ্টায় ৪২ ও দ্বিতীয় ঘণ্টায় ৫০ রান। তার থেকে 
বড় কথা, এই ইংলশ্ড দলের সঙ্গে বেশি উৎসাহ ক্রীড়ামোদী হওয়ার অর্থ হয় 
না। চ্যালেঞ্জ নেবার মতো শিরদাঁড়ার জোর এই দলের নেই। এদের মনোভাব-- 
ডিক্লারেশনের চ্যালেঞ্জের সামনে ধারে-সুস্থে খেলব, যাঁদ ব্যাটে রান আসে 
স্বাভাবিকভাবে, যাঁদ তার ফলে অন্কূল অবস্থায় পেশছই, এবং কোনো ঝুকি 
না নিয়ে জতে যাই- বেশ কথা, কিন্তু তাই বলে জয়ের চেষ্টায় হারব না। এই 
মনোভাবের কাছে উদারতার অর্থ-_নির্বদিদ্ধঘতা। 

আজ ইংল্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাঁটং তার আর একটি প্রমাণ। 'দনের 
শেষে ইংলপ্ড করল ১৭০ 'াঁনটে ১৪৫ রান-_যাঁদও উইকেট গেল মাত্র দুটি। 
মাইক স্মিথ নিজের নৈপুণ্যে এবং ভারতীয় দলের অনাত-উৎসাহণী বোলিংয়ের 
সাহচর্ষে ৭৫ করে নটআউট ছিলেন, এ ল২০৯১-১ 
--যে-কাউড্রে, তিনি পরের টেস্টের জন্য নেউহণন মুক্ত মাঠের প্র্যাকটিসে করেছেন 
৭০ মিনিটে ১০ রাম! কা্গিন কাউদ্রে ছরাঁদন ব্যাট-হাতে মাঠে ছিলেন। আর 
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টেস্টে জয়সীমাকে তান স্পর্শ করতে পারেন নি সাহসের শান্ততে। তাঁর খেলার 
মধ্যে একটা সময়ে স্টোডয়ামের দিক থেকে হাজার-হাজার ওষ্ঠে পাখির কৃ্রিম 
ডাক উঠোছিল। মানুষের পক্ষীকণ্ঠ বলতে চেয়েছে--ভোর হল, ব্যাট তোল, 
কাউদ্রে খেলো রে! 

সুতরাং আর একটি ড্র। অর্থাং তাঁমিও ভালো, আমিও ভালো । যদুও ভালো, 
বদুও ভালো । সবাই ভালো-_- ভা লো-। 

অথচ হাত-ধরাধার করে এক মাঠে বেড়াবার মেজাজ 'নয়ে কলকাতায় তৃতীয় 
টেস্ট শুরু হয়নি। পাঠক স্মরণ করুন, প্রথমাঁদনে ভারতের হারের চেহারা--৯ 
উইকেটে ২৩০ রান। ভারতের খরচে খেলাটি আশাতাঁতভাবে জীবন্ত। অবস্থা 
এমন যে, ভারত যাঁদ হার এড়াতে পারে, সৌভাগ্য মানবে। চতুর্থ দিনে লাণ্চের 
সময়ে দেখা গেল দান উল্টে গেছে_ ইংলন্ডকে কাঁঠন কশ্ঠে আদেশ করছে ভারত। 
প্রথমদিনের শেষে ভারত যে-অবস্থায় ছিল, সেই একইরকম অবস্থায় দাঁড়য়ে 
ইংলন্ড কাঁপছে চতুর্থ 'দিনের দুপুরে । এবার উদার হবার পালা ভারতের। কি 
হবে মিথ্যা উত্তেজনায়! আত্মগঠনেই মানবমহত্ব। সকালের বালক জয়সীমা লাণ্ের 
জন্য নিধধারত পশ্মতাজ্জিশ মিনিটকালের মধ্যে প্রবীণ গৃহস্থ হয়ে উঠে উত্তর- 
কালে একাঁট ধীরতাপূর্ণ সের করলেন। মঞ্জরেকর করলেন, পুনশ্চ জানাই, 
৬০ 'মানটে ৪ রান। পু 

জয়পরাজয় আমাদের লক্ষ্য নয়; আমরা খেলায় অংশগ্রহণ করতে চাই; সবুজ 
মাঠের ধারে 'বিবমানবের পানভোজন ও মাঠের মধ্যে আপসে ব্যাট-বল চালা- 
চালির নামই 'ক্রিকেট--ভারত ও ইংলণ্ডের আঁধনায়কদ্বয় যৌথ ঘোষণা প্রচার 
করলেন দুই জাতির উদ্দেশ্যে । 


তব্য ক্রিকেট, আমি ভাবাছলুম। ভাবাছল:ম রাঁসক বন্ধুর 'বিষগ কৌতুকের 
কথাটি-মহামেলার অবসান ।' সূর্য নেমে গিয়েছে দেবদারুর 'পিছন্েে, ঝাউয়ের 
স্বপ্নকেশে আভটযক্ রেখে । শীতল ছায়ার ঢেউ গাঁড়য়ে যাচ্ছে মাঠের মধ্যখানের 
সব্জ-সোনালি রৌদ্রুবীপের দিকে । আমাদের পিছনে রয়েছে পাঁচ দিনের নর্ম- 
কাহিনী । কাউদ্রের আবির্ভাব ও জয়সীমার উদ্বেল অবেগ পোঁরয়ে, নাদকার্ন- 
চন্দ্রশেখরের শেষ পর্যায়ের শোকে আতিক্রম করে, টিটমাস-প্রাইস-বোরদের 
বোলিংকে ছাড়িয়ে, মারামারি, পেটাপেটি, লাঠালাঠি, রঙ ও রঙ্গ, বৃষ্টি ও 
পমন্টি, এবং বহু ভাষাময় লক্ষ-লক্ষ দৃম্টির উপর 'দয়ে, আমরা সকলে যখন 
পণ্চম দিনের শেষে হাজির হলুম- যখন মাঠ ছেড়ে যাবার সময় এল--তখন সহসা 
অভাবিত নিঃস্বতায় ভরে গেল মন-“ক্ধিকেট হারাল্‌ম বলে নয়ন, অনেক মানূষের 
সঙ্গ হারালূম বলে। ক্রিকেটের মধ্য 'দিয়ে বহু মানুষের সঙ্জা পাই আমরা-_ 
আজ "ক্রিকেট আমাদের সামাজিক উৎসব। 
একটা অদ্ভূত সত্য অনুভব করলুম- ফুটবল জাতীয় ক্ীড়া হলেও সামাজিক, 
চেতনা মনে জাগায় না। ক্রিকেট তেমন মনোভাবকে জাগাতে পারে 
এইজন্য যে, সে অনেকগুলি মানুষকে অনেকক্ষণ একর রাখে । নতুন সম্পকের 
সুচনা হয়, নতুন সানমিধ্যের। রেলের কামরার বহর খণ্টার বাকা যেমন মানুষকে, 
এনে দেয় অচেনা মানুনের কাছে, এখানেও তেজানিস্নফার নেবার জাত এখানেও 
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তেমাঁন আবার ফিরে দেখা হওয়ার কামনা-যে ইচ্ছার জশবন যাঁদও পথে নামার 
পরেই পায়ে-পায়ে গদাড়য়ে যাবে। 
খেলাশেষের রাত্রে বসে ভাবলুম, বিপুলসংখ্যক মানুষের এ পণ দিনদ্থায়ী 
সমাবেশটি বিশবজশীবনের খণ্ডরূপকে কী অব্যর্থ ভাবে ফ্যাঁটয়ে তুলেছে--তার মধ্যে 
অমোঘ 'নিয়াতর নিষ্ঠুরতার অংশই বা কি অল্প £ আমরা সবাই হেসোছ যখন 
শুনোছি, মাইকে ডাক পড়েছে ছেলের, তার বাবা গেটে দাঁড়য়ে। তা নিয়ে 
রাঁসকতা হয়েছে-নিশ্চয় বাবার টিকিট নিয়ে পাঁলয়ে এসেছে ব্যাটা- বেরুলেই 
থাপ্পড় । তারপরেই সে হাঁসি আঁতকে স্তব্ধ হয়ে গেছে- মৃত্যু! মাইকের গম্ভীর 
কণ্ঠ ব্রীড়ামুশ্ধ একটি মানুষের কাছে বহন করে আনল তার একান্ত প্রিয়জনের 
মত্যুসংবাদ। ্‌ 
সে মৃত্যু আছেই, কিন্তু তার সংখ্যা অল্প, আমাদের বেচে থাকার চেয়ে। 

আমাদের এই খেলা কত মৃত্যুকে পার হয়ে, কত জীবনের কণ্ঠ আলিঞ্গন করে, 
আমাদের কাছে এসে হাঁজর হয়েছে-_এই যে সকলের "ক্রিকেট খেলা, একজন 
ইংরেজ-কবি বিশ্বাস করতে চানানি, এ-খেলা ইংরেজের সৃম্টি। তিনি বলেন, এ 
হল চিরাদনের খেলা । এর শুরু সৃষ্টির আদ উদ্যান গার্ডেন অব ইডেনে-" 
'সময় যখন ছিল তরদণ বালক ।, 
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এ কবিতা ক্রিকেটের সম্বন্ধেই লেখা । 


ভারত- প্রথম ইনিংস--২৪১ 
ইংলস্ড--প্রথম ইনিংল--২৬৭ 
ভারত--দ্বিতায় ইনিংস: জয়সীমা ক লাটার ব টিটমাস-১২১৯; মঞ্জরেকর 
ব পারফিট-১৬; পাতোঁদি ক স্মিথ ব লার্টার_-৩১; বোরদে ক পাস ব 
টিটমাস--৮; দরানী ক কাউড্রে ব লার্টার-_-২৫; নাদকার্ন নটআউট-:১০; 
দেশাই নটআউট--২; আতরিস্ত--১৬। মোট ৭ উইকেটে ডিক্রেয়ার--৩০০। 
বোলিং (সম্পূর্ণ হিসাব)-প্রাইস--৭-০-৩১-০; নাইট--৪-০-৩৩-০) উইল- 
লন-২৭-১-৫১-১; লার্টার--৮-০-২৭-২; টিটমাস-৪৬-২৩-৬৭-২; পার- 
ফিট ৩৪-১৬-৭১-২। 
ইংলস্ড- দ্বিতীয় ইনিংস : বোলাস ক জয়সীমা ব বোরদে--৩৫; বিঙ্কস 
ঘ দুরানী--১৩; স্মিথ নটআউট--৭৫; কাউড্রে নটআউট-_-১৩; অতরিস্ত-_৯। 
মোট ২ উইকেটে--১৪৫। 
বোলিং দেশাই- &-৯-১২-০; পাতোৌদি--৩-১-৮-০; দুরানী-৮-৩-১৬-১: 
বোরদে--১৫-৫-৩৯-১; চল্দ্রশেখর--৮-২-২০-০) জয়সীমা--১৩-৫-৩২-০ ; 
সরদেশাই-_-৩-০-১০-০। 
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কলকাতার ক্লিকেট-প্রসঙ্গ শেষ হল, কিন্তু সম্পূর্ণ হল না, কারণ_ 
কৌতূহলই আঁবজ্কারের জননী, একথা বহ বিজ্ঞ ব্যাস্ত বহূবার জানিয়ে 
গেছেন। এই অধম লেখকও তাঁদের সেই মহাবচনের সমর্থনে দক্টান্তসহ 
উপাস্ধিত। যাঁদ না আম কৌতূহলাঁ হয়ে, নগদ দশ নয়া পয়সা খরচ করে-_ 
পরিবেশটা আর একট পারচ্কারভাবে বলা দরকার । কলকাতায় ভারত-ইংল্ড 
টেস্ট-ম্যাচের পণ্চমাঁদনের শেষ। 'বিষগ্ন মনে গ্যালারি থেকে নেমে, সম্তা-হয়ে- 
যাওয়া এক ভাঁড় চায়ে চুমুক দিচ্ছি, দোখ-যে গ্যালারির তলা থেকে বেরিয়ে 
আসছে একাঁট কাগজ-কুড়ুনে ছেলে । তার হাতে খবরের কাগজ, পিচবোর্ডের 
বাক্স, ঠোঙা, ইত্যাদর সঙ্গে কতকগুলো লেখা কাগজ। লেখা কাগজ কোথা 
থেকে পেল ছেলেটা? আমার নোট-করা কাগজগুলো নয় তোঃ ভয় পেয়ে 
পকেটে হাত দিয়ে দেখি, না, সেগুলো ঠিকই আছে। তব্য কৌতূহল হল। 

আপনাদের আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, কৌতূহলই আঁবচ্কারের জননী । 
আমি যদি কৌতূহলাঁ হয়ে নগদ দশ নয়াপয়সা খরচ করে এঁ হাতে-লেখা কাগজ- 
গুলি তখনি সংগ্রহ না করতুম, তাহলে পাঠকগণ কতকগদলো মজাদার টুকরো 
লেখা থেকে বণচিত হতেন। 

কাগজগুলো আর কিছ নয়, কিছ এলোমেলো 'বাক্ষপ্ত কবিতার আঁচড় । 
ক্রিকেট-মাঠে বসে লেখা । দু-চার লাইন গদ্যও আছে, এমনকি কাটদনের চেষ্টা 
পর্য্ত। অনুবাদ কাবতাও। অনুবাদ কাবতার তলায় 'অনুবাদ' লিখে দেওয়া 
আছে। লেখার ভাবে-ভাঁঙ্গতে কবিকে তরুণবয়স্ক বলে বুঝতে অস্দাবধা হয় 
না। তবে মনটি খোলা । পুরনো রশীতকে বর্জন করেনান। বরং তার প্রাত 
পক্ষপাত আছে। বেশির ভাগ লেখায় পাঁরচিত কবিতার প্যারাড করার চেষ্টা । 

লেখাগুলো থেকে অবশ্য কবিকে খুব প্রাতিভাবান বলে মনে হয়নি। তা না 
হোক, সেগ্যাল কিছ রসাল। যাঁদ সেগুলো কোনো পান্রকার জন্য লেখা হয়ে 
থাকে, এবং কবির অনবধানতার জন্য পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের লোক- 
সমাজে হাজির করার একটা দায়িত্বও আমাদের আছে। আমি তাই প্রসঙ্গসহ 
কবির টুকরো লেখাগুলি যথাসম্ভব জুড়ে দেব-_সবটা দেব না, কারণ 'ক্রেদান্ত 
গজজশীবিষ্‌ ইডেন গোঙায়'-জাতীয় অংশও এ কাগজপত্রে ছিল। 

প্রথমেই কাঁবর একটি মৌলিক সমাধানের উল্লেখ কাঁর। সকলেরই জানা 
আছে টেস্টের তৃতীয় দিনে স্টেডিয়ামের তলায় পালে 'আগান পাড়য়াছিল।, 
এ আগ্নের কারণ-ব্যাখ্যা বহুভাবে করা হয়েছে। আনচ্ছক বিড়-দিগারেটের 
টুকরো থেকে ইচ্ছুক দেশলাইকাঠি পর্যন্ত সকল কিছুই আশ্নসংযোজকরূপে 
উদ্লিখিত হয়েছে। ইচ্ছা করে আগুন লাগানো হয়েছিল-_এই কথাটি সানন্দে 
বিশ্বাস করে ক্রিকেটে আঁ্ন-উপাসক (22) ইংরেজ-সাংবাদিক বলেছেন-_ভায়েরা 
বেশ করেছ, আগ্দন লাগিয়েছ! কাউদ্রে যা খেলাছিল, তাতে তোমরা আগযন না 
লাগালে আমি লাগাতাম! 

আঁ্নকাণ্ড ছাড়া স্টোডয়ামে ও গ্যালারিতে কিছ দাষ্গাকাশ্ডও হয়েছে। 
স্টেডিয়ামের হাঞ্গামাঁটি বড়ই মজাদার । তাতে মাত্র জন-বান্নো আহত এবং মানত 
সের চার-পাঁচ রন্তসাত- কিন্তু চঞ্জিশ হাজার দর্শক কতখানি আমোদগ্রস্ত হল 
তাতে ভেবে দেখান দিকি! ক্রিকেট যারা দেখতে ধায়, তারা একই সম্গো, ভ্রিকেট 


নট আউট ২৪৩ 


খেলেও বটে। সেই গ্যালারির ক্রিকেট-খেলায় বল হল মাটির ভাঁড় ও লেবুর 
খোসা, উইকেট অন্য দর্শকের মাথা । হ্যারো-ইটনের ক্রিকেট-মাঠে ইংরেজ 
ওয়াটাল্দ জিতেছে এই যাঁদ সাঁত্য হয়, তাহলে সামাল্ত-যুদ্ধ জিতবার জন্য 
আমাদেরও 'ক্রিকেট-মাঠের গ্যালারিতে (মাঠে নয়, কারণ মাঠে নামলেই পুলিশ 
তাড়া করে) কিছু লোক্যাল ক্রিকেট সংগঠিত করা দরকার। উদ্দেশ্য যখন এমন 
মহৎ, তখন কার্ধে বিলম্ব হবার কথা নয়, হয়নিও-যাঁরা কয়েকাঁদন টেস্টের 
সময়ে ইডেনে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাই জানেন, কিভাবে এই খোসা বা ভাঁড় 
যুদ্ধ সংঘাঁটত হয়োছিল, কিভাবে সেনাপাঁতি, ঘোড়ার অভাবে বাঁশে চড়ে শিস্‌- 
ধনি করে আক্মণের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর শত-শত অনুগামশী কি- 
ভাবে থুতু, খিস্তি, ভাঁড় ও লেবু-খোসাস্ত্র সম্বল হয়ে এ সংগ্রামে ঝাঁপন়ে 
পড়েছিল। ধিকৃ! কয়েকজন লেখককে ধিক! যাঁরা এই য্ম্ধকে 'ভাঁড়াম' 
বলেছেন, এবং যোদ্ধাদের বলেছেন, “ভাঁড়; দত্ত'। অথচ আমাদের তরুণ কাবির 
দৃষ্টিভঙ্গি কত ভিন্ন! তাঁর পাণ্ড্বলিপিতে উতন্ত আশ্নেয় ব্যাপার সম্বন্ধে 
পেয়োছি : 
: উতস-সম্ধান- 
টিক নল অপর লপুলশজী 


ভারত ও এম-স-স-র খেলার চারন্-বিষয়ে একটি কার্টুনের স্কেচ্‌ পেয়োছ। 
তাতে দেখা যাচ্ছে: 
দুই ব্যক্তি নিরাপদ বাবধানে থেকে পরস্পরের দিকে প্রচণ্ড তড়পাচ্ছে; এক- 


মধ্যে ষে-জায়গাটা পড়ে আছে সেখানে দুদিকে তিনটি করে খোঁটা পোঁতা, এবং 
খোঁটায় বাধা একটি গোরু ও একটি ভেড়া মনের সুখে পায়ের তলার নরম ঘাস 
চিবিয়ে যাচ্ছে (কিংবা রোমন্থন)। ছাবির উপরে লেখা '্দ্র-এর ড্রয়িং । তলায় 
দু" লাইন কাঁবতা, যার একাঁট শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বুঝতে পাঁরাঁন-_ 
পণ্চদিন লম্ফ-বম্প সহ্য করি হিম্ব, 


কবি কি খুব শীতকাতয় ? 

মঞ্জরেকর যে পরম চিত্তাকর্ষক খেলোয়াড় তা কি জানতাম, এই তরুণ কাবির 
লেখা পড়ার আগে ? কলকাতা-টেস্টের সবচেয়ে মনোযোগধন্য চিন মজরেকর । 
তান বথাথই ভারতীয় ক্রিকেটের 'ক্যারেকটার--এঁ জয়সশীমারা নয় । সেই জন্যই 
৯ স্পাসপপ পা সময়ে 
মহরতে গুজন প্রৃতিঘন্ডীয় । আহা, সে বদি অনুরাগে না হয়ে 
রাগে হয়ে থাকে, খাত কি লোন্রানের অবহেলা তো তাতে দেই। অপরাকে, 
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দর্শকের চে*চানিতে নাচবার বয়স মঞ্জরেকরের নেই। ইয়ক্ণরের হাঁচি, ফ্লাইটের 
1টিকা্টিক সামলে, পন্মতাজ্লিশ-পণ্তাশ রান করে ঘরে ফিরতে পারলে হয়। 
এ বয়সে রান-আউট মানে হইউীনয়ন করে রিটায়ারের আগে বরখাস্ত হওয়া । 
শর্ট-রানের লট্ঘটে নেই বাবা! তাই মঞ্জরেকর রান না নিয়ে রানআউট বাঁচয়ে- 
ছেন ক্রমান্বয়ে। শর্টরানলুব্ধ দর্শক চেচায়, ওয়ান ফর প্রো, মঞ্জরেকর পার্ট 
নারকে উপদেশ দেন- রেস্ট ফর গ্রো। মঞ্জরেকরের দাবি, তান হলেন ভারতায়্ 
দলের বয়া, ঝড়ের দিনে ওতে নোঙর বেধে নৌকা-ডাঁব এড়ানো হয়। দর্শক 
বলে, কথা ঠিক, তবে ঝড় থেমে গেলে ও বয়া গলার কলসা হয়ে দাঁড়ায়। 
আমাদের তরুণ কবি মঞ্জরেকরের প্রাতি বিশেষ শ্রদ্ধাপর হয়ে তাঁকে 'ভারতীয়- 
দের মধ্যে একমান্র ইংরেজ ক্রিকেটার” বিবেচনা করেছেন। আমাদের দেশে খুব 
বড় প্রশংসা করতে গেলেই তো লোকে বলে, ওবব্যান্ত জল্মে ভারতীয়, চরিত্রে 
ইংরেজ, যেমন বলা হয়েছে বিদ্যাসাগরের প্রশংসায় ! 
মঞ্জরেকর সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কবি একাট অন্বাদ কাঁবতা উপহার 

আম এখানে দাঁড়য়ে আছি গতকাল থেকে, 

ঠিক চায়ের পর থেকেই, 

এ পর্যন্ত আমার ঝাঁড়তে রান উঠেছে মোটমাট এগারো, 

দলের রান একশো তিন, 

দর্শকেরা চেজ্লামেজ্িলির একশেষ করছে, 

কতভাবে ভ্যাঙাচ্ছে তার ঠিক নেই, 

কিন্তু আমি, চেশ্চামেচি, ভ্যাঙ্চানি, সিটি দেওয়া, 

সব কিছুকে গ্রহণ করোছ খেলার অঙ্গর্‌পে। 

আহা মরে বাই! আমাকে দান ছেড়ে দিতে হবে!_বটে ! 

যেহেত্য কতকগুলো চ্যাংড়া আর বদমাস হল্লা করছে ?-ইজ্লি! 

একজন ইংরেজের কাছে ব্রীজ তার দুর্গ, মনে রেখো ! 

যতক্ষণ প্রাণ চায় আম দাঁড়য়ে থাকব ব্যাট হাতে, 

বেশ করব। 
এখানেই মঞ্জরেকরের প্রাত তরুণ কাঁবির পক্ষপাতের হীত হয়ান। তিনি আরও 
গছ লিখেছেন, একটি রচনা, ধার নাম পীনউটন ও মঞ্জরেকর”। অসমাস্ত 
রচনাটি নিম্নোস্ত প্রকার : 
পবশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আইজ্যাক নিউটন ক্রিকেট খোলয়াছেন কিনা 
লাউ উল উপুর 99-৯ 
ুকেটারের স্বভাব লইয়া আসিয়াছিলেন_এই কয়াদন 'ক্রিকেটখেলা দেখিয়া 
আমি অন্মভব করিতে পারিতেছি। আপনারা বিখ্যাত আপেল-পপাতনের 
কাহিনণ স্মরণ করূন। নিউটন বক্ষমূলে উপাঁবন্ট। তাঁহার মূখভাবে বৈজ্ঞানিক. 
সুলভ মনোযোগ এবং দার্শীনকসৃলভ ওঁদাস্য। এমন সময়ে গ্রাছ হইতে একটি 
আপেল পাঁড়ল। তিনি উঠিরা শ্লিরা আপেলটি কূড়াইক্া কামড়াইতে গেলেন, 
ছানা জগ পো ধরা? তখন সেটিকে হা ফেলি 

ভাবিতে লাখিলেন-_আপের পড়ে কেন? মন্দুযোর প্রয়োজনে 'নিশচ্ক নয়। মাধ 


নট আউট ২৪৬ 


তাহাই হইত এ আপেলটি কাঁটদন্ট হইত না। সেক্ষেত্রে, আপেল পড়ে কেন? 
ানউটন ভাবিয়া অস্থির হইলেন, এমন লোকাহত-পরাত্মাখ আপেল উপরে 
উঠিয়া বা পাশে ছুটিয়া যায় না কেন? ভাবিতে-ভাঁবতে নিউটন মহা সত্য 
আবিজ্কার কারলেন, আপেল কাহারও প্রয়োজনে পড়ে না-না পাঁড়য়া পারে 
রি ররগরানির এই আনিবার্য পতনের মূলে আছে মাধ্যাকর্ষণ 
1 
“অদ্য মঞ্জরেকরের খেলা দোখয়া বারবার 'নিউটনের কথাই মনে পাঁড়তেছে। 
মঞ্জরেকরের সম্মখে আপেলতুল্য লাল বল খাঁসয়া পাঁড়ল। তাহাকে ধাঁরতে 
মঞ্জরেকরের কিছ ইচ্ছা হইল, কিন্তু ভাবলেন, এ 'নিপাঁতিত বলটিকে ধরা 
আমার সাধ্যে নাই। সুতরাং মঞ্জরেকর দাঁড়াইয়া বলটিকে পাঁড়তে 'দিলেন। 
তাহাতে দর্শকগণ কিছ বিক্ষোভ দেখাইল--মঞ্জরেকর ভাঁবিতে লাগিলেন বল 
পড়ে কেন 2 যাঁদ পড়ে তাহাতে দর্শক চেণ্চায় কেন...” 
রচনা অসমাপ্ত। এর সঙ্গে কাঁবতাংশও ছিল : 
আপেল পাঁড়ল, কেন যে পাঁড়ল, 
মাটিতে পাঁড়ল বল! 
নিউটন ভাবে, ভাবিছে মঞ্জ, 


এরা তো আচ্ছা গ্র্ ! 

পরম দুঃখের কথা, তরুণ কাঁবর সব রচনা আমি পাহীন, নিশ্চয় পাইনি, কারণ 
মাঠের কোনো বিষয় সম্বন্ধে তিনি অযথা উদাসীন থাকবেন, এ হতে পারে না। 
ক্‌ন্দরামের সম্বন্ধে তিনি অবশ্যই কিছ লিখেছিলেন, সে কাগজ হারিয়ে গেছে। 
এই আমার বিশবাস। কূন্দরাম ব্যাটকে তলোয়ারের বদল ব্যবহার করেন। তান 
ব্যাট চালালে সভয়ে দর্শক চোখ বোজে-ব্াঁঝ গোটা দশেক মৃণ্ড ধড় থেকে 
খসে গেল! চোখ খুললে সাধারণত দেখা যায়, বে'চে-যাওয়া বলটিকে আদরে 
টেনে নিয়েছে উইকেট-কপারের মুস্ত করতল। 

সূর্তি সম্বন্ধে অবশ্য কবির কিছ7 লেখার কথা নয়। সর্ত অল্ভূত ফিজ্ডিং 
মল্থর বামাগতি হয়েছিল । তাছাড়া তিনি অসুস্থতায় প্রায়ই অন্মপস্থিত ছিলেন 
মাঠে। এবং নাদকার্ন ভারতীয়-দলে উপযোগিতম খেলোয়াড় হলেও কাব্য- 
জাগানিয়া নন। শীতের বাতাসের দংশন বৃগ্ধি পেলে আত্মরক্ষা ও মেদাকাচ্ক্ষা, 
এই দুই প্রয়োজনে দুটি সোয়েটার অঙ্গে ধারণ করে তাঁক্ষযাকার নাদকানি" 
দলের প্রয়োজনে ব্যাটের উপর ঝপুকে পড়ে গুড-লেংথে ব্যাটিং করে গেছেন, 
এবং বিপক্ষের রানোৎপাদন বন্ধ করা যখন প্রয়োজন হয়েছে, তখন তাঁকে বাপরে 
দেওয়া হয়েছে বোলিংয়ের সুইচ-বোর্ডে। এত প্রয়োজনীয় মানুষ কখনোই 
'অকাজের কবিতার কাজে লাগে না। 

বালক চন্দ্রশেখর যদি স্নেহাস্পদরূপে পিঠ-চাগড়ানির এক লাইন লাভ করেন 
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তাতে বলার কিছ নেই [ চাঁদ; বাছা, বেশ খেলেছ, বল দিয়েছ, ব্যাট করেছ ], 
কিন্তু দুরানী কি করে বাদ পড়েন জানি না। বোরদের পরেই বর্ণময় চার 
দুরানী। তিনি যে-ভাবে ব্যাট চালান, সে ব্যাট থেকে বাঁচলে বল সিরা দেয় 
পীরের দরগায়, আর না বাঁচলে সে চন্দ্রমুখী 'টিকেট-কাটা। দুরানী ঘোড়দৌড়ে 
রান নেন, তাতেও লাইন ছণুতে না পারলে ন ফুট লম্বা হয়ে উইকেটে শয়ে 
পড়েন (দুরানাী লম্বা ৬ ফট+মাথার উপরে বাড়ানো হাত ১ ফুট+ব্যাট ১৮ 
ফুটন্৯ ফুট)। নিশ্চয়ই দূরানীর উপর লেখা কবিতা হারিয়ে গেছে। 
দেশাই ও সরদেশাইয়ের উপর সামান্য কিছ পা্ছি। আমাদের কবি দেশাই 
ও লার্টারকে মুখোমুখি দেখামান্র এই ছত্রটি লিখে ফেলোছিলেন- “বামন দেশায়ে 
দেখি লম্ব জা্টার হাসে।' সরদেশাইও দু-এক ছত্রে বাণ্চিত হুনাঁন। সরদেশাই 
বড় সাধু খেলোয়াড়, মোরারজি দেশাইয়ের মতই প্রাহবিশনপন্থাী, খেলায়। 
রূজের দণ্ডীর বাইরে দশ-মণ্ড বিশ-হস্ত রাবণ দাঁড়িয়ে, তানি জানেন। তিনি 
জানেন উদ্বাস্তুর দুঃখ কত। সুতরাং সয়ে চরণের চরিন্ররক্ষা করেন। 
প্রথম ইনিংসে লার্টার যখন তাঁর পায়ের অবৈধ অবস্থানের বিরুদ্ধে আপীল 
জানিয়োছলেন, তখন সরদেশাই তাঁর আভয্যস্ত শ্রীচরণকে একচূল না নাঁড়য়ে 
আম্পায়ারের কাছে সাধুতার আ্যাপীল করোছলেন। চাল্স ও চেষ্টা 'মাশয়ে 
সরদেশাই প্রথম ইনিংসে &৪ এবং দ্বিতীয় হীনংসে ৩৬ রান গ্যাছয়ে 'নিয়ে- 
ছিলেন। তাই দেখে কবি প্রশংসভাবে লিখেছেন-__ 
শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর, 
শেয়ার কিনৈঃ ধূরম্ধর, 
সহসা হলৈঃ ডিরেক্টর, 
ক্যাপচার বিজনেস। 
কবির হদয়-দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক নবাব- 
নন্দন পাতোঁদ। রাজবন্দনা কবিদের আদ পেশা। আশ্চর্য, পাতোঁদর ধারা- 
বাহিক ব্যর্থতা সম্বন্ধে কিছুই পেলাম না, অথচ সামান্য সাফল্যে প্রশংসার 
ছটা! এমন কি পাতোদির সমালোচকেরা অকারণে গাল পর্যন্ত খেয়েছেন_ 
বাপ্কা বেটা টাইগার, 
মূর্ে বলে সাইফার। 
অতঃপর প্রিল্স-চার্মারের বিগালত গৃণগান-_ 
ক্রিকেটে নাচছে রাজার দুলাল, 
বাতানে উড়ছে আবীর গুলাল, 
সে রঙে রাঙিয়া তরুণী শরমে 
খেলা কি! লীলাকি! ভাবছে ভরমে। 
অথচ কী অন্যায়! জয়সীমা সম্বন্ধে মার এক লাইন!-_ 
'বারহস্তে ব্যাটখানি, তুলি দিব আম। 
আমি অবশ্য বিস্ময়বোধ না' করলেও পারতুম, কারণ কবিদের সবই উল্ভট। 
নচেৎ 'আতরিন্ত' কপাল সিং কবির মনোযোগ আকর্ষণ করেন কিভাবে 2 ভবলিউ 
জ গ্রেস ও কপাল সিং কাঁবর মনাকাশে পাশাপাশি উাঁদত ছিলেন: 
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ডাঃ ডবলিউ 'জি গ্রেস একট্রা কপাল সিং 
তাঁর মুখভার্ত কেশ, হায়রে শ্মশ্রুহশীন, 
তাতে হারালো রে বল, কাল্না-আকূল বল-_ 
লোকে আনন্দ-চণল। লঃকোই কোথা বল? 


জনের সম্বন্ধে আমার মতোই কার কিছ পক্ষপাত আছে--তাঁন হলেন কেশ- 
সান্দর বোরদে। বোরদে সারাক্ষণই কিছু-না-কিছু্‌ দলকে 'দিচ্ছেনই-এবং 
দর্শককে । ব্যাটং, বোলিং, 'ফিঞ্ডংবোরদে কোথায় নেই? বোরদে-প্রসঙ্গে 
আমাদের কবির অনেকগৃলি টুকরো কাঁবতা পেয়েছি। এক জায়গায় দেখাঁছ-- 
গদ্যে লেখা এক লাইন--ণটটমাসের এক ওভারে বোরদের চার বাউন্ডারি" তার 
তলায় এই কবিতাংশ-_ 


মুড়াইয়া 
কোন্‌ পরিস্থিতেতে বোরদের প্রতি কবির এই প্রীতির উচ্ছাস, তাও কবি 
পারষ্কার করেছেন ভারতমাতার উদ্দেশ্যে লিখিত কয়েক পাধন্ততে। প্রথম 
ইনিংসে ভারতবারেরা পটপট আউট হওয়ার পরে লিখিত-_ 

এলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে ইয়া ইয়া লাশ, 

গর্ভে ধরেছ মাতঃ খাইবার পাস। 
রা রাজারা জার গারাদানার 


বোরদে সৃকেশ। 
বোরদে কিন্তু কাবির প্রত্যাশার অনুরূপ ব্যাটং-বীরত্ব দেখাতে পারেননি 
তৃতাঁয় টেস্টে। তবে বল করেছিলেন অপূর্ব । তানি, কখনো মাটিতে হাত ঘষে 
নিক্ষেপ করেছেন, সেগি ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের আত্মীবশ্বাস বিশেষভাবে 
হরণ করে নিয়োছল। 'অ'-এ অচলের মতো 'ক'-এ কাউদ্রেকে নাড়াতে বোরদে 
কমেই বলের ফ্লাইট বাড়িয়ে গেছেন, সে ফ্লাইট প্রথমে ছিল ধন্কাকার, পরে 
দাঁড়াল গম্বুজ, তারও পরে হাওয়ায় ওড়া ফান্ুস- যদি কাউড্রে একট; মুগ্ধ হন। 
তিনি সাপের মুখে ভেককে নাচিয়েছেন যদি সাপের চিত্তে দাদ.রা-্প্রশীতির 
সম্চার হয়। আমাদের কবি, বোরদের সেই কাস্ড দেখে 'বিহবল হয়ে একটুখানি 
অন্যায় করেছেন, শুধু 
পাখির নীড়ের মতো বল তুলে চাওয়া বরোদার বোরদের প্রেম । 
কবি-বন্ধুর ছিরপন্র থেকে বেশ স্পন্ট বুঝেছি বে, কবিরা বচনে বিদ্যপ্রোমক, 
কিন্তু অনুভূতিতে আগ্ালক। নচেৎ ইংরেজ খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে এত অল্প 
পেলাম কেন? কাউন্রেকে অবশ্য কবি একেধারে বাদ দিতে পারেনাঁন। আমরাই 
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বা কে পেরোছি? কাউদ্রেই ছিলেন কলকাতা টেস্টের বিশেষ আকর্ষণ। 'তাঁন 
মাঠে আবিভ'ত হওয়ার পর থেকে মাইক স্মিথ যে এম-স-পি-র ক্যাপ্টেন, সকলে 
ভুলেই গিয়েছিল সে কথা । সকলে উদগ্রীব ছিল কাউদ্রে-যোজনায় এম-সি- 
পস-র পণ্চদিবসী উৎপাদনের হার কিভাবে বৃদ্ধি পায় তা দেখার জন্য। তাঁর 
ব্যাটের 'িছনকার ব্যাটারির ভোল্টেজ নিয়ে গবেষণা হয়েছে মাঠে, এবং একজন 
দোকানদার-দর্শক মাঠে কাউড্রে নামামান্র তাঁর সুপম্ট চেহারা দেখে সহর্ষে 
বলোছিলেন-_“আমদানীর মাল ভালই হবে মনে হচ্ছে।, 
কলকাতায় পা 'দিয়েই কাউদ্রে নেট প্র্যাকাটিসের সময়ে অঙ্গমর্দক জীবনের 
হাতে দ্‌ দুবার বোল্ড হয়ে নিউজ সৃস্টি করোছিলেন, একথা আগেই বলা 
হয়েছে। এ 'নিউজ কাউদ্রে 'উপহার' সংবাদলোভীদের, আমাকে জানিয়েছেন 
জনৈক প্রথম শ্রেণীর আম্পায়ার । তান নেটের পাশেই ছিলেন। তাঁর ধারণা, 
কাউড্রে কায়দা করে আউট হওয়ার মজা করোছিলেন। সে কথাটা যখন সংবাদ- 
উন্মত্ত কোন ব্যন্তকে আম্পায়ার জানালেন, তখন 'তাঁন দার্‌ণ ঘৃণায় 'ফু* করে 
বললেন, চুপ করুন, খেলা দেখেছেন কখনো ?, 
নেটে কাউড্রে, জীবনের কাছে সত্যি মিথ্যা যেভাবেই আউট হ'ন, মাঠে 'জাঁবন' 
1দতে রাজী ছিলেন না একদম, তাও দেখোছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠে ণবনা 
জীবনে তিনি অবস্থান করেছেন। 'ডাক'মোচন করতেই তাঁর ৩৫ 'মাঁনট 
লেগেছে, মাঠে দাঁড়িয়ে এত দেখেছেন যে, উপাধি পেয়েছেন 'দর্শনসাগর, 
নব্বুয়ের বাঁশের ডগা ধরে দোল খেয়েছেন বহঃক্ষণ পরমানন্দে, অবশেমে ফখন 
গোঁফ-দাড়ি-ওয়ালা সে:রাটিকে জল্ম "দিয়েছেন, তখন তাঁর বৃদ্ধ বয়সের 
দুর্মীত নিয়ে অনেকেই চাপা হাঁসি হেসেছেন। 
কাউদ্রের কাণ্ডে আমাদের কবি যে মোটেই খুশি নন, তা তাঁর রচনাতেই 
মালুম। লম্বু লার্টার সম্বন্ধে যা লিখেছেন, কাউড্রে সম্বন্ধেও সেই একজাতাঁয় 
কথা পাচ্ছি-বড়ো কাউদ্রে হাসে। অন্য এক স্থানে_ 
মহাযোগী কাউড্রে মিটিমিটি চায়, 
নাচ সাথ নাচ, দেখি বিনা পয়সায়। 
যাঁদ বল বিয়া কর হইয়া আউট, 
চালাক ম্ানর তাহে বিশেষ ডাউট। 
এবং আরও একাঁট লাইন : 'রম্ভার ছলাকলা নিতান্ত রম্ভা।' 
কাউদ্রে কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নন, হবার কথা নয়। মস্ত একটা মোশন, 
অনেকদিন লক-আউটে বন্ধ ছিল, চাল? হতে দেরি হয় স্বভাবতঃই, কিন্তু চাল, 
হলেই দেখা যাবে বল গুড়িয়ে তৈরি হচ্ছে রানের ছাতু, মণ মণ। 
কাউদ্রে সহজে হারার বা ক্রিকেটকে ছাড়ার পান্র নন। অনেক দুঃখের মধ্য 


সৈপ্টেম্বর, ১৯৯৫৪ । তাঁরা জাহাজে বসেই লা খেলেন একসঙ্গে । তার পনেরো 
দন পরে বান্লাপথে কলন্বোয় ম্যাচ খেলতে শুর: করলেন কাউদ্রে। 


-নট আউট ২৪৯ 


এবার কাউড্রের নিজের কথাই উদ্ধৃত কাঁর-_ 

“যাঁদও আমরা এডেন থেকে দ্রুত কলম্বোর 'দিকে গিয়েছি, তবু অন্পাঁধিক 
চার ঘন্টা মাঘ খেলা হতে পারল। জাহাজ থেকে সোজা নেমে, প্র্যাকটিসহশন 
অবস্থায়, দ্রুত ধাঁচের চে, নিরক্ষ-সূর্যের তলায় খেলতে গিয়ে যা হবার তাই 
হল- আমরা ৫& উইকেটে ৩০ রান করলুম। পাবার বা যাবার কিছু নেই, এই 
মনোভাব নিয়ে ভিক উইলসনের সঙ্গে আমার কাজ আম আরম্ভ করলুম। 
পিটার মে যখন 'ডক্লেয়ার করলেন, তখন আমি ৮০ 'মাঁনিটে ৬৬ রান করোছি।... 

“দূরে আমাদের বাড়তে সেই সন্ধ্যায় বাবা রেডিওর ধারে বসোছলেন। সুখবর 
'শুনে তান তাড়াতাড়ি উপরতলায় উঠে গেলেন কাগজ-পোঁন্সল আনতে, আমার 
স্কোর টুকবেন 'তানি। কাগজ-পেন্দিল নিয়ে নেমে এসে রোডওর ধারে আবার 
বসলেন। কয়েক মিনিট পরে আমার কাকা যখন কাগজ থেকে মুখ তুলে 
তাকালেন, দেখলেন যে, আমার বাবা মারা গেছেন, চেয়ারে বসে। তান কিছুদিন 
থেকে হদরোগে ভূগাঁছলেন।” 

এই শোক বহন করেও কাউড্রে ক্রিকেট খেলেছেন অস্ট্রোলয়ায়। খেলা ছেড়ে 
দেশে ফিরে আসেননি । হয়তো ভেবেছেন, পিতার গৌরবময় স্ব্ন সফল হয়েছে 
তান টেস্টদলে জায়গা পাওয়ায়-তানি ভালভাবে ব্যাট করছেন এই তাঁর 
আনন্দের মধ্যে পিতার শেষ 'নিশবাস পড়েছে-_তাঁর সেই আঁল্তম তৃঁস্তির প্রাত 
তাঁর একটা দায়িত্ব আছে। 

এঁ ১৯৫৪-৫৫ সালে কাউড্রে তাঁর ক্রিকেট-জাীবনের পরম সাফল্যময় অধ্যায় 
কাটিয়ে যখন ফেরার পথে 'নিউাঁজল্যাণ্ডে আছেন শেষ দু একটি খেলার জন্য_ 
তখন তাঁর কাছে তার গেল-_তাঁর মা গুরুতর পণশীড়ত। কাউড্রে তৎক্ষণাৎ বিমান 
ধরলেন। অবশ্য, মাতাকে পাত্র জাঁবিতই পেয়েছিলেন। 

ইংল্ডের অপরাপর খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্যাচাকেচির বিজ্কস যিনি প্রথম 
ইনংসে ৫টি ক্যাচ ধরে রেকর্ড করেছেন) বা প্রথম উইকেটের বোলাস কাবির 
মনাকর্ষণের মতো আকর্ষণীয় ছিলেন না। ঠুকোধর্মী বোলাস তাঁর ক্যালাস 
নৈপুণ্যে রান করেন, কিন্তু রানের বাড়াঁত রসের বোনাসটুক্‌ দেবার সামর্থ্য 
তাঁর নেই। লম্বু লার্টার সম্বন্ধে যতাকিপ্টিং কাব্য আগেই উপহার দেওয়া গেছে, 


আমার এক ক্রিকেটার-বন্ধু বলেন, লাণার দাঁড়িয়ে বল করলে খেলা কঠিন 
হত- সেক্ষেত্রে উধর্যপতনের জন্য বলের লাফানিতে ব্যাটসম্যানের নাকানি- 
চোবানি হত। যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ লার্টার ভারতবর্ষে সদয় দৈতায। 
অপর পক্ষে টিউমাসকে দেখলে বোঝা যায় তিনি টাইট হয়ে বসেছেন ক্লিকেটে। 
তাহলেও, িটমাস বা উইলসন বা প্রাইস বা নাইট কবির মন পানাঁন। পারফিট 
“তাঁর বিচিন্ন নামের জন্য মৃদূহাসাময় দুটি লাইন লাভ করেছেন__ 

বল দেয় পারাফিট 

গোঁড়িয়া চার 'ফিট। 


২৫০ ক্রিকেট অমানবাস 


কাঁবর কাব্যে এম-সি-সি-র অনেক সদস্যের অন্ুল্লেখের কারণ ব্যাঝ-_কিল্তু 
তাই বলে অধিনায়ক মাইক 'স্মিথ একেবারে বাদ ? ক্ষীণদৃষ্টি চশমাধারশ মাইক 
স্মিথ সত্যই মন্দভাগ্য, তান ব্যাট করতে নামার সময়েও অধিনায়কের হাত- 
তালি পানানি, দ্বিতীয় ইনিংসে দুটি ওভার বাউণ্ডারিসহ তাঁর নটআউট ৭৬ 
উপেক্ষিতই থেকে গেছে কবির কাছে, পাবলিকের কাছেও । 
অধিনায়ক মাইক স্মিথের মতোই, আম্পায়ার-দূজন চোখের সামনে বজার 
থেকেও চিরপাঁরাঁচিত বস্তুর মতো অস্বীকৃত থেকে যেতেন যাঁদ-না সহান্- 
ও জওি +৭ দলও উকুন ১৩০৪৭ 
সে কিন্তু বিষদৃন্টি। যখন বৃল্টাসম্ত তৃতীয় দিনটির বাঁচা-মরার পূর্ণ কর্তৃত্ব 
তাঁরা গ্রহণ করলেন, তখনও, এই গুরুতর দায়িত্ব বহন করা সত্বেও, শ্রম্ধাবোধ 
করা তো দূরের কথা, তাঁদের সম্বন্ধে বাঁকা কথায় বে'কে রইল সকলের মুখ । 
আম্পায়ারের একজন টপ খুলে টুপির নীচের অত্যন্ত উজ্জহল পাঁরম্কার 
মাথা দেখিয়েও জনশ্রদ্ধা পাননি। বরং মাঠ পরাক্ষার জন্য তাঁদের সঙ্গে গামছা- 
গায়ে যে মালী এসে উপাস্থত হয়েছিল-_তার প্রাতি সহানুভূতির বান ডেকে- 
ছিল গ্যালারিতে গ্যালারতে। আমাদের কাঁবও আম্পায়ারদের নিয়ে তামাশার 
লোভ ছাড়তে পারেননি । একথা ঠিক যে, ভিজে মাঠে বর্ণহারা বলের রন্তিমা 
উদ্ধারের জন্য যখন বোলাররা 'নিতম্ব-ঘর্ষণের পারিবর্তে আম্পায়ারের কাঁধের 
ঝাড়নে তাকে রগড়াচ্ছিলেন, তখন বাস্তাঁবক আম্পায়ারকে দূর থেকে হোটেলে 
ওয়াশবোসনের পাশে দাঁড়ানো ঝাড়ন-কাঁধে বেয়ারার মতই দেখাচ্ছিল-_কিল্তু 
দেখাচ্ছিল বলেই, কাঁবকে সে-কথা [লিখতে হবে ? অত্যন্ত আপাঁত্তকর সেই দুই 
ছন্ন, যা আম্পায়ারদের স্বগতোন্তিরূপে লিখিত-_ 
পাদরীর রূপে থাকি গম্ভীর বদনে, 
খেলার বেয়ারা বল 'চানলে কেমনে £ 
কাবর অনেক কাঁবতাংশ স্বচ্ছন্দে উদ্ধার করোছ, কিন্তু এবার ভয় পাচ্ছি। 
দর্শকদের বিষয়ে বড় যাচ্ছেতাই কথা কবি লিখেছেন। দর্শকেরা কিছ উত্তেজত 
থাকে-_তাই বলে তারা সুন্দরবনের বাঘ ? আর ষণ্ডা-গৃণ্ডা ক্রিকেটাররা হরিণণী ? 
কাঁবর অপসৃস্টির চেহারা এই-_ 
সুন্দরবনে চরে সাদা হারণী 
হালুম হালুম রে নিয়ত শানি। 
অথচ, তৃতীয় টেস্টে দর্শকরাই সর্বাধিক খেলোয়াড়। মরা ভেজা খেলাকে 
বাঁচিয়ে তাঁতিয়ে রাখতে তাঁদের চেষ্টার তুলনা নেই। তাঁরা কাঁলিদাসের মতোই 
নিজেদের পালে আগুন লাগিয়ে 'কান্ঠাহরণ' করতে চেয়েছেন, নিজেদের রন্ত 
বইয়ে রন্তহীন খেলায় শোণিত-সণ্টারে সচেম্ট হয়েছেন। 
খেলার সূচনার মাঠের ছবিটা চোখের সামনে আন্ুন। ছাবিটা পুরনো । 
ক্রিকেট যেহেতু মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের সামাজিক আউটিং সে-কারণে হাজার- 
পণ্ঠজাশ মানুষ সেজে-গুজে, খাবার-দাবার নিয়ে মাঠে যেতে বাধ্য । মাঠে গিয়ে 
পূর্বের মতই দশটার সময়ে হূটোপাঁটি করে প্রবেশ, একই সঙ্গে আসন ও 
ভলাপ্টিয়ার সন্ধান, আসন-্রাপ্তি ও বন্ধৃ-গম্ধান, টসের সময়ে হাততালি, 
ঈশ্ডায়মান আবিবেচকদের প্রাত দাঁড়িয়ে নিজ্জাবর্যণ, সম্মুখে বাঁশপ্রাপ্ত ব্যান্তগণ, 
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কর্তৃক কর্তৃপক্ষের বৃষোৎসর্গ শ্রাম্-সম্পাদন, আম্পায়ার, ফিজ্ডার ও ব্যাটস- 
অনুনয়-_'আর একটা রুপ দেখান স্যার সবই এক রকম। ব্রেজারগরবী তরুণ, 
'টাই-টদ্বুর' ভদ্রুজন ও চর্চাস্‌ন্দরী ভদ্রমহোদয়া। সেই প্রবেশপথে হট্টগোল, 
ঠেলাব্রতে প্রত্যেকের কর্মযোগ, বেড়ালঙ্ঘনে উৎসাহদান ও লাঁঙ্ঘত হলে আয" 
মিনিস্ট্রেশন সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর হতাশা প্রকাশ, নতুন কিছ নয়। এমনাক খেলা 
শুরু হবার আধঘণ্টা পরে ভিড়-বিরন্ত স-নারী 'বিজ্ঞজনের আগমন ও খেলা- 
শেষের আগেই ব্ৃদ্ধিমানের মতো প্রস্থান_এও পুরাতন। 

টেস্টের প্রথম দিনে ভারতীয় দর্শকদের যল্ণার সীমা ছিল না। চোখের 
সামনে পট-পট পটল তুলেছে 'প্রয়জন। উজ্জল সূর্য ও উজ্জ্বলতর জয়সীমাকে 
দিয়ে খেলা শুরু হয়েছিল, বেলা বাড়লে দেখা গেল সূর্য ম্লান এবং ততোধিক 
দ্লান ভারতীয় ব্যাটিং। আকাশের মেঘ-রোদ্ের খেলায় মেঘের ভাগ ভারতের 
ভাগ্যে পড়ল বোৌশ। মেঘলা দিনটি ভারতায় দর্শকদের কাছে “মধ্যাহ্নে আঁধার' ; 
হায়, সূচনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের স্বদলের লেজের শান্তসন্থান করতে 
হয়েছে। এই শোচনীয় অবস্থাতেও কিন্তু দৈনিক দর্শক সম্পূর্ণ আনন্দতৃফা 
বিসর্জন দিতে পারোনি। সে 'মার্‌ মার মার্‌” রবে বিউগল: বাঁজয়েছে ভারতের 
উদ্দেশ্যে । ইংলশ্ডের ব্যাটিং না দেখে যে 'সারয়াস দর্শক ভারতের ব্যাঁটং কত 
মন্দ বলতে রাজি হননি, তিনি রেগে গিয়েছিলেন, দৈনিক দর্শকের এই চোখের 
হ্যাংলামিতে। দ্বিতীয় দিনে দর্শকের মহা স্ফৃর্ত। নাদকার্ন-চন্দ্রশেখর দারুণ 
খেলেছে। তদুপার দিনের মধ্যে ইংলশ্ডের উইকেটও পড়েছে অনেকগ্ীলি। দামী 
গরমজামা পরে দামী বাবদের আর ঘামতে হল না, চা-ওয়ালা বোরদের চেয়ে 
পপুলার হয়ে দাঁড়াল, এবং তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে সে চে'চাতে লাগল-_ আরও 
চা লিন বাব, আরও সায়েব আউট হোবে বাবু। 

কিন্তু সবটা আউট করা গেল না ইংলশ্ডকে। পথে কাউদ্রে পাহাড়। না নড়ে, 
না চড়ে কাউড্রে নার্বচল রইলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা । ব্যাপারটা বিচাঁলিত করেছিল 
কবিকে । এতখানি বিচলিত যে, ছন্দ-হারা হয়ে গদ্যে লিখতে বাধ্য হয়েছেন : 

ব্যাটসম্যানকে প্রশ্ন তুমি কি কখনো মারো না? 

_ কেন, মার তো! 

_কখন £ 

-যখন চাকর বাজারের পয়সা চুরি করে। 

তৃতীয় দিনে দর্শকের দুর্গাতির একশেষ। গাছের ডালে বসে কাকগুলো 
ভিজাছল চুপচাপ, গ্যালারির ডালে বসে মান্ষগূলো ভিজাছিল 'সোচ্চারে?। 
এর উপর আম্পায়ার বন্ধ করে দিলেন খেলা । তখন খেলা শুরু হল ভেস্ডারদের। 
কাশী বিশ্বনাথ সামাতর পবিভ্র পানি ঈষৎ বর্ণান্তরে চা নাম গ্রহণ করে আসতে 
লাগল ভান্ডে-ভাশ্ডে। এই অবস্থায়, বৃষ্টির জন্য বাচ্ছারা যখন হুটোপাটিতে, 
খাদা-চরবণে নিরত, তখন ইডেনের পৃবাঁদকের গ্যালারিতে গাছে ঠেসান দিয়ে 
জমিয়ে বসেছিলেন এক বৃদ্থ। চায়ের ভাঁড় হাতে তাঁকে ঘিরে বসোছল নতুন- 
পাওয়া নাঙ-নাতনির দল। দাদ? গঙ্গ করছিলেন প্দরনো ইডেনের। ইডেনে, 
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কতবার বৃষ্টি হয়েছে, তাতে কি দুগ্গাত হয়েছে খেলার, খেলোয়াড়দের- বর্ষার 
মেঘলা দিনে পুরনো সুখের স্মৃতিমেদুর কাঁহনী। ইডেনের গ্যালার এখন 
আত্মবিস্তার করে অনেকগ্যলি বৃদ্ধ বৃক্ষকে ভিতরে টেনে নিয়েছে । তার মধ্যে 
যে-গাছটিতে হেলান "দিয়ে বৃম্ধ বসোছলেন, তার গায়ে সস্নেহে হাত ব্যালিয়ে, 
'হাতের ডগ্াটুক ঠোঁটে ঠোঁকয়ে চুমু খেয়ে বৃদ্ধ ঘনস্বরে বললেন, 'জানো 
বাবারা, নাইডদর ওভার-বাউশ্ডারি এই গাছে ধাক্কা খেয়ে ফিরে গিয়োছল মাঠে ॥ 
তারপর যখন হ-হু7? করে বাতাস বয়ে এল উত্তর থেকে, গায়ের চাদর ভাল করে 
টেনে নিয়ে মুখ টিপে হেসে বৃদ্ধ বললেন, 'বাবাসকল দেখ, 'ক্রকেট কত বড় 
খেলা, কেমন করে সে সব-কিছ7 মিলিয়ে দেয়। ইংরেজরা ক্রিকেট খেলে গ্রীজ্মে, 
আমরা খোল শশতে। ক্রিকেট শীত গ্রশম্মকে এক ঘাটে জল খাওয়ায়__কি বলো 
বাবারা ?, 

এই মধুর কৌতুকের রেশ মিলাতে না মিলাতে হৈ-হৈ রব উঠল স্টোডিয়ামে। 
সেখানে বড় করে 'কালম্োত'-এর বিজ্ঞাপন দেওয়া ছিল । তারই উদ্দীপনায় কি 
না কে জানে, স্টোডয়ামকে ঘিরে কুটিল হয়ে হয়ে উঠল কালম্রোত। 

চতুর্থ দিনে আকাশ পাঁরজ্কার। দর্শকের পক্ষে বিশেষভাবে । সকালেই 
ইংলশ্ডের ইনিংস শেষ হল দেশাই-কামড়ে। ভারতের রানকে বোঁশিভাবে আঁতব্রম 
করতে পারল না ইংলন্ড। তবু ভারতের বিপদ যায়ান। যদি আবার শীতের 
ঝরাপাতা হয় উইকেটগনলো পাতা ঝরল ঠিকই, তবে উইকেটের নয়, রানের। 
জয়সীমা খেলাচ্ছলে বালক বৃকোদরের মত এমন নাড়া দিতে লাগলেন এম- 
স 'স গাছটাকে যে, ঝকুপঝাপ সব খসে পড়তে লাগল গাছ থেকে, আর পালাল 
প্রাণভয়ে। আমি হাসলুম প্রাণভরে । সকালে বাসে আসাছ-_বাস খারাপ হয়ে 
গেল পথে। কি একটা তার ছি*্ড়েছে অল্পে । গাঁড়র বনেট খুলে পরাক্ষা চলেছে 
_যান্নীরা অধীর । ?ি হল £ কখন চলবে ? চলবে কি চলবে না? ড্রাইভার ভরসা 
দিয়ে বলল, চলবে বাবু চলবে, দাঁড় দিয়ে যন্তরটাকে বেধে দিচ্ছি। সেই শুনে 
ভিতর থেকে বাজখাঁই গলা গাঁক করে উঠল-+দাঁড় বেধে কি বাস চলে হে? 
ভেবোছলাম, চতুর্থ দিনের শেষে এই কথাটাই লিখতে হবে ধৰসে-পড়া ভারতীয় 
দলের সম্বন্ধে দাঁড় বেধে কি বাস চলে হে? জয়সীমার তাড়নায় যখন রানের 
বাস চলতে লাগল উধর্য*বাসে, তখন সকালের কথাটা মনে পড়ল, আর হাসলুম, 
বারবার হাসলুম, অনুমানের ব্যথতায়। 

জয়সীমা যখন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে নাইটকে এক ওভারে পরপর তিনটে 
আগুনের বেড়া দেখালেন, তখন দর্শকেরা উত্তেজনায় পাগল । 'বিউগল- ঘণ্টা, 
শিস, হাততালি, এবং কলকাতার মাঠের নতুন আনন্দরব-উলুধান। এক 
উত্তোজত আধানক পুরুষ দাঁড়িয়ে উঠে উল্মাদের মত চিৎকার করতে লাগলেন 
-“চার্মিং! চার্মং!' তাঁর সাঁঞ্গনীর মধ্য সেই উল্মাদনা এমনভাবে সংক্ামিত 
হল যে, তানিও মস্ত বাহ্‌র আন্দোলনে হর্ষপ্রকাশ করে উঠলেন- ডার্লিং! 
ডালিং!' বিরন্ত পুরুষ উত্তেজনা সংবরণ করে বসে পড়লেন। 

লাঞ্চের পরে যখন জয়সীমা যত়ের সঙ্গে তন্ন-তন্ন করে সেন্মুরি সন্ধান করতে 
লাগলেন, তখন দর্শক তাঁর বিষয়ে পুরনো কৃতজ্ঞতা ত্যাগ করতে পারল না- 
তাঁর সেষ্টারর জন্য নিজেদের আনন্দকে উৎসগ" করল । ধোয়ার রিও পরপর 
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শন্যে ভাসিয়ে দর্শক বলল উদাসভাবে- যাও রিও, বোলো তারে... । মাঠের 
বাইরে তখন শ'য়ে-শ'য়ে গাড়ি কুমীরের মত রোদে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে 
সারে-সারে। 

চতুর্থ ও পণ্টম দিনে টিটমাস ও পারফিট যখন ভারতীয় ব্যাটকে পেশ্ডুলাম 
করে ছেড়েছেন, তখন দুই দর্শকের সংলাপাঁট মনোরম : 

-_টিটমাসের 'স্পনেই এই £ গিবসৃএর বলে কি হবে? 

_জিভস্‌ বেইরে পড়বে। 

মাহলাগণ বার্ধততর সংখ্যায় টেস্ট দেখতে 'গিয়োছলেন অথচ আমার লেখনী 
'রমণীয়তা' ত্যাগ করল কেন এবার, এ নিয়ে অনেকেই ক্ষোভ করেছেন। ক্ষন 
ব্যান্তদের জানাই, টেস্ট-ক্রিকেট এইভাবে আরও কয়েক বংসর চললে 'ক্রিকেট- 
মাঠে মাহলা-রহস্যের অবসর একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। মহিলারা এই 
কয়েক বংসরে বেশ কিছ ক্রিকেট শিখে নিয়েছেন, সে কথাটা রস-ীপপাসূরা 
ভুলে যাবেন না দয়া করে। মহিলাদের এখন নব শিক্ষার আনন্দ, সূতরাং 
উন্নাতির গাঁতও তীব্র। ডালহোসঁ স্কোয়ারে মেয়েদের উপাস্থাতি যেমন আর 
বিস্ময়ের সৃন্টি করে না, তেমনি ক্রিকেট-মাঠেও করা উচিত নয়। বেকার ব্যন্তিই 
মেয়েদের আঁফসে কাজের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে; তেমাঁন টিকেটহখন বা 
'ক্রকেট-জ্ানহীন লোকেরাই মেয়েদের ক্রিকেট-জ্ঞানের অজ্পতায় সন্দেহ করে। 
ক্রিকেটকে পুরুষের খেলা ধরে নিয়ে ভারতে মাঠের ধারে মেয়েদের উপাস্থাতর 
বিশেষ মূল্যের কথা লিখেছেন ইংরেজ পুর্দষপ্রধান টেড ডেক্সটার : 

“ভারত-পািস্তানে নয়া জাতীয়তাবাদ হাজার-হাজার দর্শককে মাঠে টেনে 
আনে বহিরাগত আক্রমণকারীদের বিরদ্ধে তাদের নির্বাচিত যোম্ধাদের যুদ্ধ 
ব্যাপার দেখবার জন্য ।...মেয়েদের সাধারণত বিচ্ছিন্ন করে একটা বিশেষ স্থানে 
বসতে দেওয়া হয়। আমি সবসময় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন যারা, তাদের 
লোঁডিজ-্ট্যান্ডের দিকে ফিচ্ডিং করতে পাঠাতুম। অবশ্য ক্যাপ্টেন হয়েছি বলে 
(বড় দুঃখ 1) আমি সেই সুদূর লোকে কখনই যেতে পারতুম না; দূর থেকে 
আমি ভেবেই পেতুম নাকয়েকজন তরুণী কী-যে-সব বলে আমাদের ছোকরা- 
দের উদ্দেশ্য ক'রে-_-আর তারা টকটকে লাল হয়ে ওঠে সেই শুনে!” 

এবারকার 'ক্লিকেট-মাঠে শীত ও স্বী-শালনীনতার সম্পর্ক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে 
উৎসাহিত করেছেন আমার এক সূহদ। আমি তাঁর ফাঁদে ধরা দিতে রাজি 
নই। শীতে সকলেই অঙ্গে বোঝা চাপায়, এবং গরমে সব শালশীনতাই কিছ 
গলে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সেটা মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের ক্ষেত্রেই আপেক্ষিক- 
ভাবে বেশি ঘটছে ইদানীং। কৃকলাস তরুণেরা যখন নাভিকুণ্ডলীর নীচে বেল্ট: 
বাঁধা, ন্যাকড়া-জড়ানো দ:টি মুরগীর ঠ্যাং ঝা'লিয়ে ট্যাং- ট্যাং করে রাস্তায় ঘোরে, 
কিংবা 'ক্রিকেউ-মাঠের গ্যালারিতে ধিং-ধিং নাচে, তখন মেয়েদের চেয়ে অনেক 
বেশি মেয়েলী তারা- এক্ষেত্রে . 'সুল্দর' যাঁদ বলেন, মেয়েরা মাঠের চেয়ে 
গ্যালারিতে আরো অধিক মেয়েলশ খেলা দেখেছেন, আপাতত করব না। 


২৫৪ ক্রকেট অমনিবাস 


কাঁবর শেষ বাণী ক ? ৩রা ফেব্রুয়ারর তারিখ দেওয়া যে একটুকরো কবিতা 
পেয়েছি, মনে হয় সেই তাঁর চরম বাণশ। ক্রিকেটের ইতিহাস, পুরাণ, উপভোগ- 
রশীতি--সবই ফুটিয়েছেন আত সামান্য স্থানে : 
কালিতে ক্রিকেট, দেখ টানিয়া চণ্ডয়া। 
উপরের কাঁবতার ঠিক পাশেই আরও চার লাইন অন্যবাদ-কবিতা ছিল। 
ক্রিকেট সম্বন্ধে কাঁবর আর একটি মুড প্রকাশ পেয়েছে তাতে। ওমর খৈয়ামের 


সাহসভরা একটি ব্যাট- একটি রাঙা বল, 
এবং তুমি বলাট লয়ে আমার সম্মুখে, 
ক্রিকেট পিচে স্বর্গ নামে, স্বর্গ কোথা বল? 
শেষ কবিতাটি একটি নূতন আলোক দিল আমাকে--তার দ্বারা এই অজ্ঞাত 
কবির রহস্য যেন কিছুটা স্বচ্ছ হল। আমি যেন অনুমান করতে পারছি, এই 
কাব কে? বর্ষার দুপ্‌রে যে-গাছটিতে ঠেসান দিয়ে বৃদ্ধ বসোঁছলেন, তারই 
খাঁনক দূরে আর একটি গাছের গায়ে শরীর এলিয়ে 'দিয়ে উদাস হয়ে বসৌঁছল 
একাটি ভাবাল যুবক-দূর থেকে দেখেছিলূম। আর তার পাশে বনে একি 
চণল মেয়ে সারাক্ষণ হাত-পা নেড়ে কী-সব বকবক করাছল। শেষ কাঁবতাট 
পড়ে মনে হচ্ছে, এ উদাস ছেলেটিই আমাদের কাঁব- প্রেরণাকে নিয়ে মাঠে 
স্বর্গবাস করতে এসেছিল কয়েকদিনের জন্য। 
কিন্তু কাবতার পাতাগুলো গ্যালারির তলায় গেল কি করে? 'সিনেমারাসিক 
পাঠক-পাঠিকাকে তাও বলে দিতে হবে ? নিশ্চয় শেষাঁদনে দুজনের মধ্যে কিছ 
মতো ঝাঁরয়ে 'দিয়েছিল গ্যালারির তলায়। 


ধু % % [পি চৌধ্রীর শেষ খেলা % % % 


ডিসেম্বরের শীতীস্নপ্ধ প্রভাতে দুজন আম্পায়ার যখন উইকেটের মাথায় বেলের 
ির'ট পরিয়ে সরে দাঁড়ালেন, তখন, তার মধ্যেই, পান্র-একাদশ তুমুল করতালি- 
খবনির মধ্যে মাঠে নামতে শ্বর্‌ করেছে। সামনে বহু যাম্ধের প্রবীণ যোদ্ধা-- 
1বরল-কেশ, অক্ষোৌরিত-আনন স্বীবধ্যাত র'বে পান্র--পান্ন-একাদশের দ্রাডশন্যাল 
আঁধনায়ক। 

প্রাচীন হাওড়ার মধ্যালের দীর্ঘ দিনের পুরাতন একটি বাংসারক খেলা- 
শীতের শ্রেষ্ঠ খেলা এবং শ্রেষ্ঠ উৎসব এই পান্র ও মিন্র-একাদশের ক্রিকেট প্রাতি- 
যোঁগতা। ডিসেম্বরের শেষ 'দিনাঁটকে রমণীয় করে তোলে খেলাটি । প্রবীণ 
নবীনের সমান আগ্রহ ও উৎসাহের বস্তু । প্রবীণ আসে বয়সকে বেড়ে ফেলে, 
নবীন আসে বয়সকে জাগিয়ে তুলে । 

1ডসেম্বরের সুন্দর মধ্যাহে আজ যেন কেমন একটা বিষ মধুরতা । পূর্ণ 
আনন্দের মধ্যে 'বিষাদের স্মৃতি থাকে, ভরা মন কেবলই ছলছল করে, তাই ক 
বিষাদের সর ? কে জানে! একটি কথা ফিচ্তু সকলের মনে পড়ছে, আজকের 


সট আউট ২৫৬ 


এই দুপুরে, বিশেষভাবে । কেউ ভুলতে পারছে না। 

কাতারে-কাতারে লোক জমেছে মাঠের চারপাশে, যেমন প্রাতি বছর এসে থাকে । 
করছে, চেচাচ্ছে--কিল্তু মনের একটি জারগায় নীরব হয়ে আছে-_তার পর্ণ 
চিত্তের মাঝখানাটতে। তারা বিদায় দেবে। 

বিদায় দেবে মাঠের প্রবীণতম খেলোয়াড়টিকে। বিদায় দেবে এই বাংসাঁরক 
ক্লীড়াসম্মেলনের 'ধিনি শ্রম্টা-_তাঁকে। খেলার জগৎ থেকে সাধারণভাবে তানি 
ণবদায় নিয়েছেন অনেকাঁদন, কিন্তু নিজের সূষ্টিকরা এই বিশেষ খেলাটির 
লোভ ছাড়তে পারেননি এতাঁদন। গত বছরও মাঠে তাঁর উৎসাহই ছিল সবচেয়ে 
বেশি। এ বছরও নিশ্চয় থাকবে । কিন্তু শরীর সায় দিচ্ছে না, সায় ?দচ্ছে না 
ডান্তারে। স্কুলের গাড়ী-বারান্দার প্যাঁভালয়নে একি স্থায়ী আসনের অধিকার 
গ্রহণ করবেন 'তিনি। খেলার মাঠ বণ্চিত থাকবে তাঁর দ়প্রসম্ন ব্যান্তত্বের 
মহনীয়তা থেকে। 

পি চৌধুরীর আজ শেষ খেলা। 

খেলার শেষ নেই, আমাদের বাঁঝিয়েছিলেন প্রোড় চৌধুরী । যেখানে আছো, 
সেইখানে থেকে খেলো; যে বয়সে আছো, সেই বয়সে থেকে খেলো; খেলো-_ 
খেলে যাও। ভারতের চিরল্তন জীবনদর্শনে বিশ্বাসী চৌধুরী আমাদের সৌঁদন 
কোন খেলার কথা বোঝাতে চেয়ৌছলেন £ 

জানি না কেন, খাঁটি ভারতীয় চৌধুরী খাঁট বলেত এই খেলাটিকে এত 
ভালবেসেছিলেন * 'কেন 2-আমিও জানি না'_ আমাদের প্রশ্নের উত্তরে অন্য- 
মনস্ক হয়ে যান। তখন শরংকাল। সকালের তপ্ত রোদ্রু খানিকটা চৌধুরীর 
নীল-কালো মুখে, বাকিটা সামনের পুকুরের কালো জলে ঝলমল করছে। 
জলে স্থলে আগমনীর আদরের সুর । স্থির চোখে ঝলমলে জলের দিকে তাকিয়ে 
চোঁধরী গৃন্গ্ন্‌ করে সর ধরলেন-তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক 
হয়েছি।' ফিরে ফিরে কয়েকবার এ কলাটি গাইলেন। তারপর একেবারে চুপ 
করে গেলেন। আমরা আবার প্রশ্ন করলুম। চৌধুরী উত্তর না 'দয়ে ছেড়ে- 
দেওয়া গানের পরের পধীন্ত ধরলেন-আম হাসিব কি কাঁদব তাই বসে 
ভাব্তেছি। কিছুক্ষণ পরে সুরেলা আচ্ছন্ন গলাতে যেন গানের জের টেনে 
বলতে লাগলেন--কি জানিস, ছোটবেলা থেকে ক্রিকেট দেখলে আমার একটা 
অদ্ভূত স্বঞ্নের মতো দর্শন ঘটে । ঠিক যেন দেখি, কি বাল, দোঁখ যেন আকাশের 
নীল মাঠের পাশে আমি দাঁড়য়ে আছি, আর 'দিব্যোজ্জবল কারা সব সেই 
অপার্থব নীল মাঠে খেলছে-এক্রকেট।” বলেই হা-হা করে প্রো মানুষটি 
হেসে ওঠেন। হাসিটা ঝন্ঝন করে বেজে ওঠে আস্তে-আস্তে থেমে আসে। 
রিয়া কূশ্ঠিত লরঙ্জিত সুরে বললেন, 'আমি তাদের সঙ্গে 

/+ 


চৌধুরণী তাঁর মহৎ জীবনকে উৎসর্গ করেছেন লোককল্যাণে। গমস্ত পল্জার 
বালবাসা আর তয় পানর তিনি। ছোটদের মানুধ করব--এই কথাটি বাংলা- 
দেশের এক গোরবরয় বশে তাঁর ষধ্যে প্রবেশ করে গিয়োছিলা। ছোটদের সঙ্গে 


২৫৬ ক্রিকেট অমনিবাস 


বড়রাও তাঁর উদার হৃদয়ের কাছে এসে দাঁড়য়েছে-মানুষ হবার জন্য যতখানি 
না, সুযোগ নেবার জন্য আরো বোশ করে। চৌধুরী ছোটদের মানুষ করার 
চৈষ্টা করেছেন, সাধ্যমত চেয়েছেন বড়দের উপকার করতে। 

আর চৌধুরণ প্রবর্তন করেছেন এই বাৎসাঁরক 'ক্রিকেট-উৎসবাঁটির। অনেক বছর 
আগে। 

অ-নেক-ব-ছ-র। তখন তোদের স্কুলের বাড়ী কোথায়! কত বছর 
আগে জানিস্‌_আমার বয়স তখন বছর-কাঁড়। এখন হোল পণ্মযাট্র ॥ তার মানে 
প'য়তাল্িলিশ বছর আগে । আমরা এই মাঠেই খেলতুম, তোরা যেখানে খেলাছিস। 
তবে সে মাঠের চেহারাই ছিল আলাদা । দুধারে তখন পানা পুকুর আর পচা 
নর্দমা। চারাঁদক ঘন জঙ্গলে ঢাকা । আগে নাঁক ডাকাত থাকত। আমরা জঙ্গল 
পারজ্কার করে মাঠ তৈরী করল্‌ম । সেখানে ব্যাটবল খেলা শুরু হোল আমাদের । 
তখন বাপ এত নিয়মের হাঞ্গামা ছিল না। আমরা ব্যাট চালাতে জানতুম, 
জানতুম বল ছুড়তে । বল হয় উইকেটে, নয় ব্যাটে লাগত। ব্যাটসম্যান জানত 
না ঠেকাতে, বোলারের নিন্দে হোত যাঁদ ফস্কে-যাওয়া বল উইকেটে না লাগত । 


জঙ্গল ও নর্দমার পাশে, একটি শীতের দুপুরের জন্য। ৩১শে ডিসেম্বর কারো 
অব্যাহতি ছিল না- ছেলোটকে সবাই ভালবাসত-ছেলে বুড়ো সকলে। 
আমরা হেসে গাঁড়য়ে পাঁড় যখন শ্দান সান্ন্যালদের বুড়ো-কর্তা এক হাতে 
হদুকো ধরে টান 'দিতে-দতে মাঠে নেমে আম্পায়ারের হাতে হপুকো জমা দিয়ে 
ব্যাট ধরলেন। কিংবা ঘোষ-খুড়ো নিজের নাতির হাত ধরে আলগা গায়ে মানে 
নামছেন ব্যাট করতে । সকলে এ সঙ্গে খুড়ীকেও আনবার কথা বলতে রেগে 
উঠছেন বেমক্কা রসিকতায়। বিদ্যাসাগর চটি পায়ে কিংবা নামাবলাঁ গায়ে 
ধৃক্ুকেট-খেলা হয়েছে, একথা বাংলাদেশের 'ক্রকেট-ইীতিহাসে লিখে রাখার 
মতো। মজার শেষ থাকত না যখন চক্বতাঁ-মশাই ফতুয়া ও ফুলপ্যাশ্ট পরে 
বল করতেন! 

সেই থেকে চলে আসছে। অনেক বদলেছে- মানুষ, পোষাক, 'নয়ম। ঠিক: 
আছেন একমান্র চৌধুরী । এবার 'তানিও বদলাবেন। চলে যাবেন তাঁর নিজের 
রচনাকরা খেলার পাঁথবী থেকে। 


মাঠের হৈ-হৈ বেড়ে উঠেই কমে গেল- ব্যাটসম্যান দুজন প্রচ্ছর আড়ম্বর করে 
গার্ড নিচ্ছে ভূল স্ট্যান্দে। আমাদের এই ভুল করার স্বাধীনতায় ইংরেজ 
ক্রিকেট-সমালোচক মৃগ্ধ। আহা! ক্রিকেটের প্রাচ্যদেশীয় অরক্ষণশীলতা। মিলন 
একাদশের প্রথম জুটির খেলোয়াড়েরা দেখবার মতো পদার্থ। একজনের বয়স 
চাঁজ্সশের উপর, অন্য জন পনেরোর নীচে। চঞ্জিশোধের্ব যানি, তাঁর মালকোঁচা' 
বাঁধা, ডাল করে বাঁধাও হয়াঁন, রুমাল-বাঁধা প্যাড উপচে পড়ছে ধূতি। মাথায় 


তৈলাসিন্ত সোলার হ্যাট । 
একট 'বিষয়ে তান পাঁথবার শ্রেষ্ঠতম 'ক্রিকেটারের সমতুল--উদয়ে ও ওজনে, 
প্লেট ভবাঁলউ 'জ গ্রেস ছিলেন তিন মণ, ইনি তার আধ মণ কম--আড়াই। রি 


ন্ট আউট ২৬৫ 


হিটার বলে এর খ্যাঁত। 

এ'র সহযোগী খেলোয়াড়াটি 'হাতে কাল, মূখে কাল, বাছা' অর্থাৎ ক্লাস 
এইট-এ পড়ে । খাটো কালো টাইট চেহারা, পরনে খাঁকি হাফ-প্যাশ্ট। পায়ের 
প্যাড পেশছেচে বুকে এবং হাতের গ্লাভস্‌ কনুই পর্যন্তি। ব্যাটখানি 
নাবালকটির কাছে বিপুল পৈতৃক সম্পান্তর মতো, থাকলে মন্দ, না থাকলেও 
তাই--ভাল করে ধরতেও পারছে না। 

পাড়ায় এবং স্কুলে বিশবপাঁজি ছেলে, খেলার মাঠে শিবক্বরুপ, ধার-স্থির- 
ধ্যানস্থ। যেভাবেই বল দাও না কেন সে আটকাবেই তাকে । মারধর কিছ নয়, 
শুধু আটকে রাখা ॥। আউট করার পক্ষে সবচেয়ে 'বিরান্তকর খেলোয়াড় । এমাঁনতে 
স্নেহ করতে ইচ্ছা যায়-_কিন্তু খেলার মাঠে বিপক্ষ দলে থাকলে- থাক । দেড় 
ঘণ্টায় শূন্য রান__তার মোটাম্যাট আভারেজ। 

যাঁরা পাড়া-ক্রকেট খেলেন, তাঁরাই এইরকম ওপেনিং-জুটির কার্যকারিতা 
বুববেন। একাঁদকে নিরেট ডিফেন্স, অন্যদিকে উন্মাদ আক্রমণ । 

একটা চীৎকার ফেটে পড়ল । ফ্রি-হিটার একটি ফ্রি-হিট দেখিয়েছেন। প্রথম 
বলেই ওভারবাউন্ডারি। দ্বিতীয় বলেও অফে ওভারবাউণ্ডাঁর মোঠটি ছোট 
এবং ব্যাটসম্যান স্বাধীন) । তৃতীয় বলে ক্যাচ, যাঁদও ফসকালো। চতুর্থ বল 
ব্যাটসম্যান ফসকালেন। পণ্চম বলও ফসকালো, যেটা ব্যাটে লাগলে রাস্তায় 
গিয়ে পড়ত। এই সময় উইকেটের কাছ ঘে"ষে দাঁড়িয়েছিল উইকেটকীপার, 
ঘোরানো গদাঘাত থেকে কোনোক্রমে মাথা বাঁচালো। যন্ঠ বল পড়ল নিখুত 
লেংথে, ফ্রি-হিটার মনাস্থর করতে পারলেন না কি করবেন। কিন্তু পাবাঁলক- 
এপ্টারটেনমেন্টের দায়িত্ব নিয়ে পোঁছয়ে যাওয়া যায় না। অতএব ওয়েস্টইস্ডিজ 
খেলোয়াড়দের মত ব্যাকফুটে ওভারবাউশ্ডারি। তাঁর ব্যাটিংয়ের শব্দররক্ষ--ওভার- 
বউন্ডারি। 

অদ্রহাি এবং হট্টগোল মিলিয়ে এমন একটা শব্দ উঠল, যা অনেক 'কিছ_ 
সহ্য করতে হয় বলে মানুষের কান সহ্য করতে পারল। 

বল নয়, উইকেট প্রায় ওভারবাউন্ডারি হয়ে যাচ্ছিল। 
এটির দিরিজরারররিজারাদরারিরা রান রাত 

| 

জি মিত্র নামলেন। মিত্র-দলের তারকা। এ'র স্টাইলই আলাদা । রান করুন 
বা না করুন, যেকোনো অবস্থাতেই সমান মর্যাদাপূর্ণ । খেলার ফলাফলের 


চ্যাটার্জি। হান ক্রিকেট খেলেন, ক্রিকেট পড়েন, ক্রিকেট দেখেন--চাক্ষুষ ও 
স্বপ্নে। এবং সবচেয়ে ঘণা করেন আব্রিকেটোচিত কোনো কিছুকে। হাক্কা 
হলুদ সিজ্কের প্যাপ্ট-সাে, নিজস্ব 'ক্রিকেট-গীয়ারে হীন একজন ক্ষুদে হ্যামণ্ড 
সপক্রিকেটয় গরিমা এবং রাজকণয় মাহ্‌মায় সর্বাত্মক খেলোয়াড়। 

দর্শকেরা এতক্ষণে একটু নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেয়েছে। তারা জানে 
কিছুক্ষণ উইকেট পড়বে না। 


২৫৮ কেট অমানবান 


' মাঠের চারিদিকে তাকিয়ে নেবার অবসর পাওয়া গেছে। একাদকে স্কুলের 
প্রকাপ্ড চারতলা বাঁড়। একতলার ঝোলানো গাড়ী-বারান্দার নীচে 'প্যাঁভ- 
লিয়ান।, প্রত্যেক তলার লম্বা বারান্দা নেড়ামাথা রনাঁজ-স্টেডিয়ামকে লজ্জা 
দিতে পারে- ছেলে-বুড়োর ঠাসাঠাসি। স্কুলের উপরে একেবারে খোলা ঘন 
নীল আকাশ, সেখানে দুলছে ত্রিবর্ণের ইন্দ্ুধন্ূ। মাঠের চারপাশ দাঁড় দিয়ে 
ঘেরা- ছাপিয়ে-পড়া যৌবনের মতো দর্শকের চাপ মাঠে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। 
তাদের সামলাবার জন্য রূমাল-হাতে দুজন ক্রিকেটের লাইনসূম্যান। এক কোণে 
আমগাছের তলায় একটি র্ল্যাকবোর্ড তার উপর লাল কাঁলিতে সংখ্যা-লেখা 
পিচবোর্ড টাঙিয়ে সেটাকে স্কোরবোর্ড করা হয়েছে। বোর্ডে রান ঝোলাবার 
সঙ্গে-সঙ্গে পাছে কোনো সন্দেহ থাকে চেপচয়ে রানসংখ্যা বলে দেওয়া হচ্ছে। 
টোবল নিয়ে 'প্যাঁভীলিয়ানে' বসে আছে স্কোরার, তাকে উপদেশ দিচ্ছে গুটি 
পনেরো ছোকরা । দূরে দেখা যাচ্ছে শিবমান্দরের চূড়ো, নারকেল গাছের মাথায় 
সূর্য আকাশ পরিজ্কার__ 

একটা ছোট হালকা মেঘ সূর্যের উপর 'দিয়ে সরে গেল- একটা ছায়া পড়ল 
মাঠে-জি মন্র নিপ্‌ণ-হাতে স্কোয়ারকাট মারলেন- সম্ভ্রান্ত প্রশংসার হাত- 
তাল চারাদিকে_ 


মাঠের উপরকার ছায়াটা কিন্তু অন্যমনস্ক করে দিল আবার । পি চৌধুরী 
স্কোয়ারকাট মার ভালবাসেন না। লেগণ্লান্স তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়, উল্লাস 
বোধ করেন লেগে পুল করে। তিনি একবার আমাদের ব্যাঝয়োছলেন-_ তোরা 
কি-সব কাঠের পৃতুলের মতো খোলস বুঝি না। তোদের খেলার ধরন- দেড় 
ঘণ্টা পরে অফে খুট। রামঃ! ওকি খেলা নাকি? আমাদের কালে খেলার প্রাণ 
ছিল। সব কিছু লেগের ব্যাপার । বোলার লেগ তাক করে বল দেয়, আমরা 
লেগের 'দিকে পিষে 'দিই। 

_দেখ, যদি অফ থেকে বল আসে, লেগে ঘোরাবি, স্বচ্ছল্দে, কোনো বিপদ 
নেই তাতে। যাঁদ সোজা উইকেটের উপর বল আসে, লেগে পেটাঁব, তবে একট; 
দেখে। যদি লেগ থেকে বল ঢুকে আসে, তবে পারলে তোলা মারে বেড়ার 
বাইরে পাঠাবি, কিংবা মাটিতে ঠুকে স্কোয়ার-লেগে চালিয়ে ০০৪৪ 
খু-উ-ব সাবধানে । 

'অ্থাৎ যেন-তেন-প্রকারেণ লেগে পাঠাতে হবে। চৌধুরীর কথার ভঙ্গিতে 
জিকেটের জার-নিকোলাস ডাঃ গ্রেসের নির্দেশের প্রকত : 'যাঁদ টসে জেত এবং 
উইফেট ভাল থাকে ডাঃ গ্রেস বলবেন--ব্যাট করতে নামবে। যাঁদ উইকেটের 
অধস্থা সন্দেহজনক হয়-ব্যাট করতে নামবে । এবং-+ ডাঃ গ্রেস চোখ কুচকে 
একাটি ভাঁঞা করে যোগ করে দেবেন-_বাঁদ দেখ উইকেটের অবস্থা খারাপ, খুব 
যোঁশ বরে চিন্তা করবে...তারপর ব্যাট করতেই নামবে ॥ 

আমরা জানি, চৌধুরী কি মারাত্বক কেতাবির্ম্থ শিক্ষা দিয়োছলেন 
আমাদের বলেন গাঁতর বিপরণত দিকে পেটানো মানে- উইকেট ছুড়ে ফেলে 
দেওয়া । চৌধূরী তা জানতেন, ীদজস্ধ-ভাবে। তাই লেগ থেকে ছটে-আসা 
বলকে লেগে পাঠানোর ব্যাপারে সাবধান হতে বলোঁছলেন। বলোঁছলেন, প্রথম 
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সুযোগে তাকে মাটিতে ঠুকে দাও, কিংবা পাঠিয়ে দাও সকলের নাগালের উপর 
দিয়ে বেড়ার ওপারে । 

পণ্ঠাশ বছরেও হাতের কি জোর ছিল চৌধ্দরীর! তাঁর পণ্তাশে পেশছবার 
পর থেকে তাঁর সঙ্গে খেলার বয়সে উঠোঁছ। বোশিক্ষণ খেলতে পারতেন না, 
চাইতেনও না। দরকারও ছিল না। অজ্প সময়েই যে-রান তুলে দিয়ে যেতেন, 
আমরা বহ্7ক্ষণ ণনখপুতভাবে' খেলেও তাকে অতিক্রম করতে বেগ পেতুম। আর 
যে খেলা দেখাতেন! শুনেছি বন্ধ দ্রোণাচার্যের কৌশল দেখে অর্জুনকে পর্যন্ত 
মাঝে-মাঝে চমক উঠতে হয়েছিল ক্মরঃক্ষেত্রে। 

বিবশ মনের উপর দিয়ে পুরোনো স্মাঁতগুলো চলাচচত্রের মতো সরে যাচ্ছে। 
যে-চমৎকার মারটি জি মিত্র মারলেন, দে রকম মার মেরে বছর কয়েক আগেও 
অন্তত চার আনার জিভে-গজা খেয়েছেন চৌধুরীর আযকাউণ্টে। তার পরেই, 
ঠিক এখানি, যেভাবে বোকার মতো আউট হলেন 'মিন্, তাতে কানমলা, কয়েক 
বছর আগে হলে, নির্ঘাত তোলা ছিল। এই আরো দুজন পর-পর আউট হবার 
পরে ষষ্ঠ ব্যন্তি নামছেন, তাকে চোধ্যরী যা বলবেন, তা আমাদের সকলের জানা 
আছে--দেখো ভাই, তোমার উপর দলের ভরসা । এ-অণ্চলে কে আছে, চৌধুরীর 
কথায় মূল্য না দেয়! 

প্রচুর হাততালি পড়ল। মিন্র-একাদশের প্রধান আর মিন্র নামছেন। নাভাস 
এলোমেলো হানি, উস্কোখুস্কো চুল, মুখে পানের ছোপ, এবং খেলায় সাহসী 
সৌন্দর্য_ আর মিত্র এই মাঠের একজন প্রিয় খেলোয়াড় । আঁধনায়করূপে তানি 
সব সময় তাঁর খেলোয্লাড়দের কাছ থেকে সাধ্যমতো সহযোগিতা পান। তাঁকে 
সবাই ভালবাসে। 

চৌধুরা কিন্তু কোনো কথা বললেন না। পরিচিত উপদেশ দিলেন না। সকলে 
[চিরকাল তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে খেলতে নামে, আঁধনায়ক পর্যল্ত। 
কয়েকাদন আগেও নেমেছে । টেবিলের উপর দুটো কনুই ভর করে, হাতের 
দুই চেটোর উপর মুখ রেখে, তান বসে রইলেন স্মদূর চোখে স্থির হয়ে । মুখে 
মৃদু হাসি ফুটল। দুই চোখে স্নেহ ঝরতে লাগল আশীবাদের মতো। আর 
মিত্র তাঁর হাতে তৈরাঁ খেলোয়াড়। 

নিজেকে সাঁরয়ে 'নচ্ছেন চৌধূরী । কোনো নিশি দেবেন না আজ। 

হাততালির আর বাহবার ঝড় বয়ে গেল- মুস্তাক আলশীর রীতিতে মূস্তাক- 
ভন্ত আধিনায়ক মিত্র প্রথম বলে সুইপ করে লেগে বাউন্ডারি করেছেন। চোঁধুরীর 
চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিড়বিড় করে কি বললেন। বোধ হয় বললেন... 

..ওর বাবা এ রকমই খেলত! 

আর মি লেগে কোনো স্ল্দর মার মারলেই চৌধ্যরীর এ ধরনের একটা 
মন্তব্য অবধাঁরত, তা আমরা জানি। অত্যন্ত নিরপেক্ষ চৌধ্রীর এই এক 
দুর্বলতা । এ নিয়ে আমরা চিরকাল হাসিঠাট্টা করোছ। আর মিঘের মার দেখলেই 
তাঁর বাবার কথা চোঁধুরণীর মনে পড়ে । এবং সেই 'আদি' মিত্রের কোনো কটি 
মার ভাবনেতে তিনি দর্শন করবেনই। আমাদের একজন তামাশা করে বলত, 
আর মিত্রের অন্রপ্রাশনের সময় 'খোকা' নিত একটি লাল গণকের বল চযবার 
চেষ্টার পর 'বরন্ত হয়ে বাঁ পাশে ছুড়ে দিয়েছিল িনন্গ হধতে উপাজ্খিত 
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চৌধুরী সেই ছ'ুড়ে দেওয়ার মধ্যেও নাকি একাঁটি অপূর্ব লেগসূইপ আঁবচ্কার 
করে "পতা” মিত্রের সত্যবুগায় মারকে স্মরণ করেছিলেন। 

মুখুজ্জে দাদ বললেন, অনাঁদ মীন্তর, বদন পানর, এবং ফেল চৌধুরীকে 
আমরা বলতুম ন্রিমূর্তি, ছেলেবেলায় । অমন ভাব দেখা ধায় না। পাড়ার সব- 
চেয়ে ভাল আর সবচেয়ে পাজি তিনাট ছেলে। 

একটু থেমে মুখুজ্জে দাদু বললেন, অনাঁদ মিত্তির প্রথম ছেলে হবার বছর- 
খানেক পরে মারা যায় উঁড়িষ্যার জঙ্গলে শিকার করার সময়ে। 

চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বাৎসারক খেলার দল-দাটির নাম পান্র ও 
মন্ত্র-একাদশ হবার কারণ কি? চৌধুরী এ কথাই বলোছিলেন- বর্তমান পান্র 
ও 'মন্রের 'পিতারা তাঁর বন্ধ ছিলেন। এ পাড়ায় তাঁরাই ক্রিকেটের সূচনা করেন। 
তাঁদের থেকে নাম দ্‌টি হয়েছে। তাছাড়া, হেসে বললেন-_রাজা হচ্ছে একজন 
একাদশ তৈরাঁ হয় পান্র-মিত্রকে নিয়ে। 

আমাদের একজন টপ করে বলল-_রাজাঁট কে, আপাঁন ? 

আরে ছি ছি! রাজা আম হব কেন- এই খেলাই হচ্ছে রাজা । রাজার খেলা 
আর খেলার রাজা 'ক্রিকেট। 

তারপর গুন্‌্-গুন্‌ করে “আবৃত্তি, করলেন, “আমরা সবাই রাজা আমাদের এই 
রাজার রাজত্বে, 

অথচ রাজদ্রোহী দলে প্রথমবয়সে নাম লিখিয়োছিলেন চৌধুরী । পরে রাজ- 
নীতি ছেড়ে দিলেও তাঁর রাজনোতিক মত পাল্টায়ান। কেবল এই একটি ক্ষেত্রে 
তিনি রাঁতিমত মোটা কালিতে আনুগত্যের দস্তখত 'করেছিলেন। 


খেলা জমে উঠেছে। একদিকে আক্রমণাত্মক ব্যাঁটং-এর আঁদ্নবাণ, অন্যাদকে 
বোলিং-এর বরদণাস্ত্র। কখনো জবলে কখনো নেভে। দর্শকেরা 
উজ্লনিত, উৎকশ্ঠিত। এবং উদচ্ছরীসত। শীতের সুখাবিষ্ট দুপুরে নিরাপদ 
উত্তেজনার মধুর আস্বাদ। একই বোলার ছাট বল ছয় রকম ছাড়ছে, ছাড়ার 
পরে মাঠের গরণে সেগ্যীল আবার নতুন ছয় হয়ে উঠছে। যেমন গমনে দমনে 
প্রথমশ্রেণীর ব্যাটসম্যান, তেমনি বেগে ও বাঁঙ্কমে উচ্চস্তরের বোলার। তেমাঁন 
সহদয় সামাজিক দর্শক । তারা বেটে বি মণ্ডলের 'ফাজ্ডং-এ বাহবা দেয়, 
এস দত্তের দেড়গজশ ব্রেক দেখে চমকে ওঠে, এস বোসের ঠুকঠাক দেখে বিরন্ত 
হয় এবং এন ঘোষের ড্যাস-এর প্রশংসা করে। তারা উপভোগ করে 'স্নিক 
বাউণ্ডারিকে, স্নেহ করে বৃদ্ধের অনাড়িপনাকে, চটে যায় ছোটর ছেলোমতে। 
তবে সবচেয়ে আনন্দ করে স্থধূলের অধঃপতনে। সমস্ত মাঠে পাগলা হাঁসির 
একটা সাইক্লোন বয়ে গেল যখন বর্তুলাকার হারান ঘোষ উদর-ানর্গত দুই 
হস্ত পর্বতোপার শ্রীভগবান্‌ মুসার' ভঙ্গিতে উপরে তুলে ক্যাচ ধরতে অগ্রসর 
হলেন এবং সেই সদাভিপ্রায়ে ব্র্থ হলেন কোনো এক বিশ্রী ভারসাম্যনীতির 
প্রাতিবন্ধথকতায় 


1 
এলোমেলো কান-ফাটানো চশংকার হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার উচ্ছবাসত হয়ে 
উঠল। এবার কঙয়োল উত্তাল কিন্তু ছল্দোমর়। তালে-তালে দুন্দীভি যাজতে 
শাল করতলে। এ মহাবিদায়ের লবন । 
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চৌধুরাঁ নামছেন। বগলে ব্যাট । গ্লাভস পরতে গররাজি। বাঁ-পায়ে শ্ঢ্ 
প্যাড । টান করে মালকোঁচা-বাঁধা ৬৫ বছরের নিটোল কালো পাথরে গড়া 
চৌধুরী মাঠের মধো এগিয়ে যাচ্ছেন-পায়ের তলায় শেষবারের মতো 
রোমাণ্িত হয়ে নিচ্ছে শ্যামল তৃণগূলি, তারো তলায়-রন্তমাংসের মাটি। 
চৌধূরী কি স্বপ্নের মধ্যে হাঁটছেন! 

ধীর গতি । এত ধার যে, মনে হয়, পা-টিপে-টিপে যাচ্ছেন। তিনি কি পথের 
শেষ চাইছেন না? অসীম অশেষ হোক এই যাত্রা। "ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল 
অফুরান।” লীলায় বিশ্বাসী চৌধুরী চাইছেন না তাঁর খেলা শেষ হোক। 
স্বঙ্ন, বাঁচুক স্বপ্ন! মুছে যাক বাস্তব । প্যাভীলিয়ান থেকে উইকেট পর্ন্ত 
অব্যাহত থাক চৌধুরীর আভিযান্রা। | 


উইকেটে পেশছে গেছেন চৌধুরণ। দাঁড়য়েছেন স্ট্যান্স নিয়ে, পূরনো 'দিনের 
মতোই সংহের অবহেলা আর মহিমায়। আমি কিছুতে সহজ হতে পারাছ 
না। সব জিনিস দেখাঁছ ঠিকই, কিন্তু দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে মনের কেমন একটা 
ব্যবধান। মনের সমাচ্ছন্ন দূরত্বের বোধাঁট এড়াতে পারছি না, সবই তন্দ্রাচ্ছন্ন 
অপূর্ব অলকতায় ভরে আছে। খেলার মাঠ, খেলোয়াড়, দর্শক, চৌধুরী-- 
সব কিছু । চৌধূরী কি খেলছেন ? খেলছেনই তো । সেই পুরোনো লেগগ্লান্স। 
লেগপুল। অনড্রাইভ। সব কিছু কিন্তু সব কিছ যেন আমার কাছে তার 
পরিচিত গাঁত হারিয়ে ফেলেছে । বোলার, ব্যাটসম্যান, ফিল্ডসম্যান, দর্শক-_ 
সকলেই ছন্দোময় তরঙ্গে ওঠাপড়া করছে। আঁত ধীর মধ্রতায় ভরা ওঠা- 
নামা-যেমন স্লো-মোশন ছবিতে হয়ে থাকে । আবেশে 

মারাত্মক প্রিয় অফের বল লেগে ঘোরানোর চেষ্টা-_তার ব্যর্থতা ব্যাটের 
কানায় লেগে স্লিপে ক্যাচ ওঠা--তর্পণের অঞ্জীলভরা জলের মতো বলাঁটকে 
িল্ডসম্যানের নম্ন ভগ্গিতে ছেড়ে দেওয়া তাতে চৌধুরীর ক্ষুব্ধ চাহান-_ 
কয়েকটি বলের পরে চৌধুরীর আবার সেই একই মারের চেষ্টা একইভাবে 
'স্লিপে ক্যাচ ওঠা-এবার একাঁটি পাবন্ত দানের মতো তাকে করপুটে গ্রহণ করা 
_আম্পায়ারের দিকে ফিরে বোলারের নিবেদনের ভাঁঙাতে মাথা নামানো-_ 


আকাশের দিকে হাতের ব্যাটাট শেষবারের জন্য তুলে ধরা-_তাঁর কাছে সমস্ত 
খেলোয়াড়ের ছ্‌টে আসা- আলিঙ্গন, প্রণাম-_গলায় মালা পাঁরয়ে চৌধুরীর 
নিষেধ না শুনে তাঁকে কাঁধে তুলে প্যাভালয়ানে 'ফাঁরয়ে আনা-_আমার 
চোখের সামনে এ সকলই ঘটে যাচ্ছে। চৌধুরীর যেন ঘোর কাটেনি । আমারও 
ঘোর কাটছে না। চৌধুরী কি তাঁর শেষ খেলার শেষে দেখতে পেয়েছিলেন 
আকাশের সেই ক্রিকেট-খেলাটি, যার একজন খেলোয়াড় তিনি? যাঁদ না দেখতে 
ফেরার পথে বাহিত হতে দিলেন কেন? 

যা দেখল্‌ম, তা কি ক্রিকেট? 

জানি না। 


্৬ৎ 


ক্রকেট অর্মানবাস 
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স্মৃতির খেলা চলবে মনে অনেক দিন 
খেলার শেষ অশেষ খেলা স্বস্নস্‌খে লন 
অনেক দিন অনেক দিন অনেক দিন... 
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উৎলর্গ 


শ্রীমান্‌ স্দদীপ বন্দ 
শ্লীমান শঙ্খ বস 
'আমার দুই উৎসাহশী পাঠককে 


প্রিন্স ₹ চন বা টিসি ০ রি 


% ধু কচ ক্রিকেটে 'অলোকিক' ভারতীয় কশার্ত ৬ % & 


'অলোৌ'কিক' শব্দট এখন 'উল্লেখযোগ্য', বড় জোর 'অসাধারণ' শব্দের প্রীত- 
শব্দ হয়ে দাঁড়য়েছে। ক্রিকেটের মতো জীবন্ত এবং ক্ষণে-ক্ষণে পাঁরবর্তনশীল 
খেলায় নূতন নূতন ব্যাপার এত বোঁশ ঘটে যে, তার স্বাদ ও রোমাণ্ট ফোটাবার 
জন্য লেখকেরা বা ক্লিকেট-বন্তারা প্রায়ই চড়া সুরে লিখে বা বলে থাকেন। 
সুতরাং অলোঁকিক্র শব্দ ক্রলিকেট-রচনায় লৌকিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
প্রসঙ্গ পারবর্তন করে একট; সরে যাওয়া যাক। রনাঁজ সম্বন্ধে নোৌভল 
কার্াসের বিখ্যাত কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি: 
. শব্ন্তিপ্রাতভাকে খেলার মধ্যে মান্ষ কিভাবে উন্মোচন করতে পারে রনাঁজর 
স্টাইল তারই অনবদ্য দম্টান্ত। না, কেবল ব্যান্ত-প্রাতভা নয়, জাঁত-প্রাতভাও। 
রণাঁজৎ 'সংজীর ক্রিকেট তাঁর স্বদেশী 'ক্রকেট। তাঁর ব্যাঁটংকালে ইংলন্ডের 
মাঠে এক বিচিত্র আলোক দেখা গিয়োছল- প্রাচ্যের আলোক যা। অপরূপ বাদ 
রনজির অভদুদয়ের পূর্বে যে-সংঘটন ক্রিকেটে ঘটেনি ।”. 

ব্যন্তর মধ্যে জাতিকে দেখা কার্ডাসের মহৎ অভ্যাসে দাঁড়য়ে গিয়োছিল। অস্টরে- 
লিয়ান ক্রিকেট-লেখক রে রবিনসন তাঁর 43০৮6৪) ৬৬1০০" নামক বইয়ে 
(যে বইটিকে কার্ডাস কোনো অস্ট্রেলিয়ানের দ্বারা 'লাখত সর্বশ্রেষ্ঠ 'ক্রকেট 
বই বলেছেন) কার্ডাসের এই পাঁরচিত দুর্বলতার বিষয়ে সম্রদ্ধ কটাক্ষ করে 
লিখেছেন_“জাতীয় স্বভাব ক্রিকেটারের খেলাকে প্রভাবিত করে_ কিন্তু যে- 
পরিমাণে করে 'বলে আমরা মনে করি, তার চেয়ে অনেক কম পাঁরিমাণে। এই 
মন্তব্যের পরে শ্রীষ্যন্ত রবিনসন বেশ কয়েকাঁট বিরোধা দ্টান্ত দিয়ে দেখাবার 
চেস্টা করেছেন, বহ: বড় 'রিকেটারের জাতি-বর্ণ তাঁদের গান্র-বর্ণের তলায় 
নামেন, তাঁরা অনেকেই বর্ণজবলা বিশ্বমানব। 

তবে খেলার রঙের মধ্যে গায়ের রঙ খোঁজার এই প্রবণতা কেন দেখা গেছে 
তার কারণও সহদয় সদ্বুদ্ধর সঙ্গে তান জানয়েছেন--“ভারতীয় 'ক্রিকেটকে 
ব্যাপকভাবে প্রাচ্যের যাদু বা রহস্যে পূর্ণ-বলা হয়। বৃটিশ বা সেই জাতীয় 
. খেলোয়াড়গণ পেশীর যে নমনীয়তায় অনাঁধকারী, ভারতায় খেলোয়াড়গণ নাকি 
তাতে স্যপ্রচুরভাবে সমদ্ধ, তাদের দৃষ্টি এতই দ্রুত যা প্রায় ভোজবাজির 
জগতেই সম্ভব!-এসব কথার উৎপাত্তর মূলে রয়েছে রণাঁজতাসংজীর খেলার 
দারুণ অপূর্বতা।” 

এই মল্তব্যের মান্র দেড় পাতা পরে শ্রীষ্ন্ত রাঁবনসন যা লিখেছেন, তার 
মধ্যে স্বতোধিরোধের লক্ষণ রয়েছে। ভারতবাসীর পক্ষে অতাঁব উপাদেয় 
বন্তব্যটি উদ্ধৃত করছি_ 

প্যাদ দলীপ 'সিংজী ১৯৩২ সালে অস্ট্রেলয়াগামী ইংলশ্ড দলে যাবার 
আমল্ণ স্বীকার করবার মতো শারীরিক অবস্থায় থাকতেন, তাহলে দুজন 
ভারতীয় রাজবংশীয় সেই দলে থাকতেন। দুজনের মধ্যে একজন অস্ট্রেলিয়ায় 
গিয়োছলেন-_পাতোঁদির নবাব, এবং অস্্লোলয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ১০২ 
করে ক্রিকেটের চরম বিস্ময়কর রেকর্ড সম্ভবপর করেন। যে-তিনজন ভারতীয় 
এ পুর়ন্তি ইংলশ্ডের পক্ষে খেলেছেন তাঁরা সকলেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম 
টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন। এই শ্লিকশীর্ত মনে হয় কোনো গৃস্ত রহস্যাবদ্যার 


সারাদনের খেলা ২৬৫ 
শন্তিতেই ঘটেছে।” 

তাহলে ? রাবনসন-মহাশয়ও তাহলে ভারতীয় রহস্যাবদ্যার অঘটন-ঘটন-সামথ্া' 
ক্বীকার করলেন। স্বীকার না করে উপায় আছে ? আমাদের ভালবাসেন এবং 
খাসেন না এমন সকলেই ভারতবর্ধকে রহস্যের গভধারিণী বলে প্রচার করেছেন 
সারা পৃথিবীতে । সৃতরাং বিখ্যাত খেলোয়াড় জর্জ গিফেন বলতেই পারেন-_ 
প্রনাঁজ ? তিনি আবার ব্যাটসম্যান নাকি 2 ভোঁঞ্কবাজের এতুটক্‌ কম নাকি £” 
সমতরাং ভারতীয় রনাঁজর ব্যাটংয়ের সঙ্গে প্রাচ্যের উড়ন্ত কার্পেট, শুন্য 
শ্খাড়াই রজ্জ7, বা এই জাতীয় জাদ্বাবদ্যার আবাঁশ্যক সম্পর্ক। সুতরাং জয় 
কার্ডাসের জয়। 


ঠিক কতাঁদন আগে আমাদের আলোচ্য তিন ভারতীয়ের উত্ত অলোকক 
কীতি'র কথা পড়েছিলাম মনে নেই, তবে ব্যাপারটাকে প্রথমাঁদকে গুরুত্ব 'দিয়ে- 
ছিলাম মনে হয় না। অজ্পবয়দে রেকর্ড ব্যাপারটা কয়েক টাকার জানিস, 
দোকানে গিয়ে কিনলেই হয়। কিংবা অপরে 'কিনে বাজাচ্ছে শ্দনে নিলেই হয়। 
পরবতাঁকালেও ব্যাপারটাকে অর্ধ আব্বাসের সঙ্গে দেখোছ--্রায় অসম্ভব 
কাণ্ড ওটা- সম্ভবত রেকর্ড-কাপারদের চালাকর সৃষ্টি-সৃতরাং শুনে যাওয়াই 
ভাল, বিশ্বাসের প্রয়োজন কি? তারপরে অকস্মাৎ একাঁদন মনে হল- হঠাৎ 
জ্গ্কানোদয়ে মানবসল্তানের জন্মগত আঁধকার অন্যায়ী মনে হল-_-কী কাণ্ড! 
সত্যই ব্যাপারটা ঘটোছিল ? সেই থেকে ইচ্ছা জেগোঁছল, এই 'তিনাট “কাণ্ড 
সম্বন্ধে কিছ তথ্যান্ুসম্ধান করা যাবে সময় সুযোগ মতো । এবং তা করলামও 
সমকালনীন সংবাদপত্রের পম্ঠা উল্টে। 

রণাঁজং [সিংজীই প্রথম ব্যান্ত ধ্যান শুর করোছলেন। ১৮৯৬, জুলাই 
মাসের মাঝামাঝি কয়েকটি দিন ক্রিকেট-ইতিহাসে চিহিত দিন। কারণ ইতি- 
হাসের শ্রেষ্ঠ এক হীনিংস এ দিনগ্‌লিতে খেলা হয়োছল। ভারতের ক্রিকেট- 
ইতিহাসে & কর়াঁদনের গুরুত্ব কোনো মাপেই ধরা পড়বে না। টেস্টম্যাচের 
প্রাঙ্গণে সেই প্রথম ভারতীয়ের পদক্ষেপ। 

সে পাক্ষেপ হবে কি-না তাই ছিল প্রশ্নের অধীন। রখাজৎ সিং তর 
আগেই কয়েক বৎসর ধরে ইংলশ্ডের মাঠ ব্যাটচ্ছদীরিত বিচত্র আলোকে ভরিরে 
রেখেছেন। নতুন প্রাতভার অভ্যুদয়ে সন্দেহ নেই কারো--রনজি ইংল্ডের 
টেস্টদলে স্বচ্ছন্দেই স্থান পেতে পারেন-_কিন্তু_যাঁদও রত্ব তব্য দুজ্কূলজাত 
একবার টেস্টান্কে উন্নীত হলে রম্তামশ্রণ এড়ানো শন্ত। 

১৮৯৬ সালে অস্ট্রোলয়া এসোঁছল ইংলণ্ডে। প্রথম টেস্ট হয় লর্ভসে। লর্ড 
দের নামে যাঁদও লর্ডস-মাঠের নামকরণ নয়, তব্য লস লর্দেরই জায়গা। 
সেখানে কালা ভারতায়ের (যাঁদচ রাজকূমার) অন্প্রবেশ-সম্ভাবনাকে সাদর . 
“চোখে দেখা হয়ান। লপ-টেস্টে ইংলস্ড জেতে ৬ উইকেটে। এর পরে রনজির 
স্থান, পাওয়ার কথাই ওঠে না। তব্‌-হ্যাঁ-অস্বীকার করা শন্ত ছিল রনাঁজর 
প্রাতভাকে। তিনি পরবতী ওজ্ডস্ট্রাফোর্ভের টেস্টে জায়গ্বা পেয়েছিলেন। এ 
শবষয়ে সমকালের লশ্ডন্‌ টাইমস পন্িকা সন্ধান করে যা পেয়োছ তূলে 'দিচ্ছ। 
২০শে জুলাই, ১৮৯৬-র টাইমস কাগজে লেখা হয় : 


২৬৬ কেট অমানবাস 


“কোনো-কোনো ক্রিকেটার নশীতগত কারণে রণাঁজৎ 'সিংজীর অল্তভ্দান্তর 
বিরোধশ ছিলেন। মোরিলীবোন ক্লাব-কাঁমাট বিষয়াটি সম্পূর্ণ বিবেচনা করার 
পরে উত্ত ক্রিকেটারের অসাধারণ সামর্থ্য স্বীকার করেও তাঁকে ইংলণ্ডের পক্ষে 
অস্ট্রেলয়ার বিরুদ্ধে খেলানো উচিত হবে না-এই সিদ্ধান্ত করেন। এম-সি- 
1স-র পক্ষে মিঃ পারাকনস তাই তাঁকে মনোনীত করেনান। কিন্তু ল্যান্কাশায়ার- 
কমিটি এম-সি-সি-র পূর্ব সিদ্ধান্তকে অন্সরণ করেনানি।* তাঁদের নাতি 
সবিশেষ সাফল্যমশ্ডিত হয়েছে।” 

ম্যাণ্টেস্টার-কমাট রনাঁজকে ওল্ড-দ্রাফোর্ড টেস্টের জন্য নির্বাচিত করলেও 
রনাঁজ তৎক্ষণাৎ রাজি হননি। তাঁর আত্মমর্ধাদা যথেস্টই ছিল, যাঁদও তান 
অহেতুক আড়ম্বর 'ছিল না।-_. 

“ইংলস্ড-দলে তরুণ ভারতীয় রাজকূুমারের উপাম্থাঁতর বিষয়ে এই আকর্ষণীয় 
'সংবাদাট জানানো যায়: রনজি বলেন যে, তান খেলতে পারেন যাঁদ তাঁর 
নির্বাচন সর্বসম্মত হয়, এবং যদি অস্ট্রোলয়ানরা কোনো আপাত না তোলেন। 
অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক মিঃ ট্রট খোলাখুলিভাবে রণাঁজং 'সংজনীকে ইংলম্ড 
দলে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।” (টাইমস, ১৭ জুলাই, ১৮৯৬)। 

প্রথম টেস্টে অস্ট্রোলয়াকে অরুেশে ৬ উইকেটে হারাবার পরে ইংলশ্ডের গর্ব 
ও আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। আরে ছোঃ_অস্ট্রোলয়া আবার একটা দল-_ও-দলে 
বাটসম্যান কোথায় ঃ তাই ইংলণ্ড "দ্বিতীয় টেস্টে উপব্যস্ত সংখ্যায় বোলার 
নেবার প্রয়োজন বোধ করেনি । তিনজন সেরা বোলার আঘাত বা অসস্থতার 
জন্য যখন সরে দাঁড়ালেন (মোল্ড, পঙার ও লোম্যান), তখন আঁতীারন্ত আত্ম- 
বিশ্বাসী ইংলন্ড সারের হেওয়ার্ডকে ডাক দেয়ান। তার ফল ?_ চ্‌পসানো 
বেলুনের কথা বলবার ক্ষমতা থাকলে যেভাবে সে কথা বলত, সেই কথাই 
শোনা যাক ইংলগ্ডের প্রধান সংবাদপত্রের কণ্ঠ থেকে : 

“এম-ীসশীস-র কাছে লর্ডসে পরাজয়ের পরে ওজ্ড-্দ্রাফোর্ডে এই ম্যাচে 
অস্ট্রেলিয়া যেভাবে শুর করেছে, তা প্রায় আঁবিশ্বাস্য। গতকালকার খেলা দেখে 
মনে হয্ন, তারা যদি আমাদের কারাতে নাও পারে, গত পরাজয়ের প্রাতশোধ 
তোলার চমৎকার চেম্টা করবে ।” 

হয়োছল কি, অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে প্রথমাঁদনে ইংলপ্ডের অহঙ্কারকে ডাবয়ে 
1দয়ে রান করোছল আট উইকেটে ৩৬৬। খেলা পড়ে যাবার জন্য যাঁকে 
বাঁসয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই আয়ারডেল তারপর সেণ্চুরি করা অভ্যাসে দাঁড় 
কাঁরয়োছিলেন, এবং সে অভ্যাস এই খেলাতে পর্যন্ত ত্যাগ করেনান। আয়ার- 
ডেল তার ১০৮ রানের জন্য যথেম্ট সময় নিয়ৌছলেন, যথেস্ট ধৈর্য দৌঁখয়ে- 
ছিলেন, তাঁর খেলায় ম্যাকলারেনী সৌন্দর্য ছিল না, মল্দ বলের জন্য তাঁর 
পৃধাীর প্রতীক্ষা ইংলশ্ডের দর্শকদের কাছে নীরস ঠেকেছিল-_কিন্তু 'তিনি 
অস্ট্রেলিয়ার বৃহৎ স্কোরের ভিত্তি্থাপন করেছিলেন। আর রানের মস্ত এনে- 
ছিলেন জর্জ 'গিফেন ঝঞ্ধাবেগে ৮০ রান করে। বিশ হাজার দর্শক, যাদের 
অনেকেই স্পেশাল ট্রেনে করে নানা স্থান থেকে এসে উপাস্ধথত হয়োছল-_. 


*পাঠিকদের স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া যায়, এখন যেষন লর্ডসে এম-স-স-র কেন্দ্রীয় 
কাঁমাটি সকল টেন্টের জন্য দলানির্বাচন করেন, আগে তা বরা হত না। 


সারাদিনের খেলা ২৬৭. 
আতীাঁঙ্কত আনন্দের সঙ্গে তারা গহবরাসীন অস্ট্রোলয়ার বৃহৎ উধর্তলাফের 
চেহারা দেখল । 

যাই হোক, অস্ট্রেলিয়া যা করেছে, তার থেকে অনেক বোশ করার যোগ্য দল 
ইংলম্ড। অস্ট্রৌলয়া ইংলশ্ডকে হারাবে-কদাঁপ নয়। সুতরাং “তারা যাঁদ 
আমাদের হারাতে নাও পারে... 

দ্বিতীয় দিনের শেষে লাখত. সংবাদপত্রের 'বিবরণর প্রথম বাক্য এই : 

“ক? দুঃখজনক দৃশ্য গতকাল ওল্ডদ্রীফোর্ডে দেখা গেল! অতগ্দাল সর্বোচ্চ- 
স্তরের ইংরাজ-ব্যাটসম্যান উদগ্র অস্ট্রেলয়ানদের কাছে কিভাবে না ব্যর্থ হল! 
অস্ট্রোলয়ানরা বারবার দৌখয়েছে, আবার দৌঁথয়ে দল, যাঁদ একবার খেলাটিকে 
হাতের মুঠোয় পায়, সে সযোগের সন্ব্যবহার করায় তাদের ক্ষমতা অসীম ।” 

অস্ট্রোলয়া দ্বিতীয় দিনের গোড়ায় আরও ৪৫ 'মানট টিকে থেকে ৪১২ রানে 
ইনিংস সমাপ্ত করে। ইংলশ্ড আরম্ভ করে, কিন্তু বোধনেই বিজয়ার গান, ২৩ 
রানের মধ্যে আঁধনায়ক ডাঃ গ্রেস এবং স্টডার্ট গেলেন দ্রট-এর লেগব্রেক বুঝতে 
না পেরে, স্টাম্পড হয়ে। রনাঁজ ও আ্যাবেল জুটি-বে'ধে কিছ উন্নাত ঘটালেন 
_ সওয়া ঘণ্টায় তৃতাঁয় উইকেটে ৮১ রান হল। তারপরেই গেলেন আযাবেল এবং 
প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দুরূহ ক্যাচে রনাঁজ । জ্যাকসন, ব্রাউন, ম্যাকলারেনের খ্যাঁতি- 
হন বিদায়ের পরে লশীলর' কিছু উদ্বুদ্ধ প্রয়াস-হার্নের সহযোগিতায় ৬৫ 
রান। লীলির মনোহর ঝলক দেওয়া ৬৫ রান সত্বেও ইংলন্ড সমাস্ত ২৩১ 
রানে। 

১৮১ রান পিছনে থেকে ফলো-অন করে পাঁচটার কিছ পরে ইংলশ্ড দ্বিতীয় 
ইাঁনংস আরম্ভ করার পরে সন্ধ্যাকে ঘনীভূত দেখল আকাশে এবং ভাগ্যে 
৩৩ রানের মাথায় পয়েশ্টে সহজ ক্যাচ 'দিয়ে চলে গেলেন ডাঃ গ্রেস। তারপর 
রনাঁজ ও স্টডার্টের মনোহর খেলা, কিন্তু দলের ৭৬ রানের মাথায় স্টডার্ট গত। 
অতঃপর পর্যায়ক্রমে আগত আযবেল ও জ্যাকসনও একই পথের পাঁথক। 

সুতরাং ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের চার উইকেট খুইয়ে অস্ট্রোলয়ার প্রথম 
ইনিংসের রানসংখ্যা থেকে ৭২ রান পিছিয়ে । চমতকার উইকেটে ৩৪০ রানে 
ইংলশ্ডের ১৪টি উইকেটে পড়েছে, গোড়ার ৪৫ মাঁনট বাদ 'দয়ে, একাঁদনের 
মধ্যে। 

“বৃষ্টি না বাঁচালে আমাদের নিশ্চিত পরাজয়”_দু" দিন আগে ইংলন্ডের জয় 
সম্বন্ধে স্মনিশ্চিত টাইমস লিখল মর্মান্তিক ক্ষোভে। 

'বৃন্টি' শব্দট কেটে দিয়ে ওখানে রণাঁজৎ দিংজশী বাঁসিয়ে দাও-_ইংলশ্ডের 
ক্রিকেট-মহাদেবী নির্দেশ দিলেন। আর বাঁষ্টির সঙ্গে বিদদুং যেমন, তেমনি 
রণাঁজৎ সিংয়ের সঙ্গে রিচার্ডসনের নামাটও যোগ করে 'দিও। 

গান্রবর্ণের জন্য অপমানিত রনাঁজ মনে-মনে বলেছিলেন, জন্ম দৈবায়ত্ত কিন্তু 
ব্যাটিং মদায়ত্ত। 

তৃতীয় দিনে কী ঘটল ? রনাঁজ ক করলেন? 

দ্বিতীয় দিনেও কি কিছ করেনান 2 ছেড়ে-আসা কথা বলে নেওয়া বাক। 

রনাঁজ ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের ২৩১ রানের মধ্যে ৬২ রান করেছিলেন। 
দলের মধ্যে তাঁর রানসংখ্যা গ্বিতীয়। লশীলির &% রানের পরেই তাঁর রান। 
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এ'রা দূজনেই মাত পণ্চাশ পেরিয়েছিলেন। 

ইংলপ্ডের 'দ্বিতীয় ইনিংস 'দ্বিতীয় দিনেই আরম্ভ হয়। রনাঁজ পুনশ্চ খেলেন 
এবং নটআউট থাকেন। তাঁর এ দিনের খেলার বিষয়ে সংযত প্রশংসার চেহারা : 
“কে এস রণাঁজৎ িংজী দুটি চমৎকার হীনিংস খেলেছেন-_দ্বতায়াট এখনো 
'অসমাস্ত। রান করেছেন অনন্যকরণীয় ভঙ্গিতে মার সমাপনের অপরুপ দ্রুত 
ব্যন্তগত রাততে-লেগের 'দিকে অনবদ্য মারগ্যালর প্রাধান্য অব্যাহত ছিলই। 
ইতিমধ্যেই এই খেলায় তিনি একশোর উপরে রান করেছেন। আবার সেই 
নৈপুণ্য দেখিয়েছেন-কেমাব্রজে কয়েক বৎসর বাস করে যা আয়ত্ত করেছেন।” 
তৃতীয় 'দিনে মান্র পাঁচ-ছয় হাজার লোক মাঠে উপস্থিত। স্বদলের পরাজয়ের 
সাক্ষী হতে কে চায়? ইংলণ্ড হারবেই শোচনীয়ভাবে, স্মনিশ্চিত। ওজ্ড- 
ট্রাফোর্ডের যে চিরকাঁদুনে আবহাওয়া কান্নাকাটি করে ইংলশ্ডকে বাঁচাতে 
পারত, তা সকালবেলা একট; থমথমে ভাব দৌঁখয়ে ক্রমে পরিচ্কার হয়ে গেল। 
চার উইকেটে ১০৯ রান নিয়ে ইংলশ্ডের "দ্বতীয় ইনিংসের স্থাঁগত যাত্রার 
পুনরারম্ভ। ৪১-এ নটআউট রনজি এবং ব্রাউন ব্যাট ধবে দাঁড়ালেন গিফেন 
ও জোনসের বলের সামনে। ব্রাউন অচিরে পরিম্যস্ত-প্রকাতি, তড়বাঁড়য়ে 
অপারজ্কার কিছু রান- জুটির ২৩ রানের মধ্যে ১৯, তারপরেই কউ হয়ে 
বিদায়। &--১৩২। ম্যাকলারেন এলেন। সাবধানে দেড় ঘণ্টা খেলে ৫০-এ 
উঠলেন রনজি। তারপরেই বলের সঙ্গে লাজুক চোখাচোঁখির পালা শেষ হয়ে 
যখন রনাঁজ পূর্ণ দৃম্টিতে তাকাবার অবস্থায় এলেন-_গঁফনকে াঁটিয়ে তাঁর 
চার ওভার বল থেকে আদায় করে নিলেন ২৬ রান। এই সময়ে ম্যাকলারেন 
হঠাৎ ক্যাচে গতজাীবন। ইংলগ্ডের হাতে আছে চারজন লোক, এখনো দু রান 
পিছনে । সে রান অবশ্যই হল। সহযোগী লাঁলি দেখলেন রনাঁজর ব্যাটে অনর্গল 
রম্তধারা। সৃতরাং তিনি আর রক্তারন্তিতে না শ্রিয়ে অপরপ্রান্তে ঠান্ডা হয়ে 
রইলেন। একশোর দিকে রনাজি উঠতে লাগলেন আনকোরা চিফটে চড়ে সাঁ-সাঁ 
করে। দু, ঘণ্টা দশ মানিটে সেঞ্যার হল, শেষ ৫০ রান হল ৪০ 'মাঁনটে। 
লীলি আউট হয়ে গেলেন তারপর । জুটিতে হয়োছিল ৫৩। ব্রিগস ও হার্নে 
ক্রমান্বয়ে আগত-_তাঁদের হাত ধরে রনজির দৌড়-দৌড়-কিন্তু শেষপযন্ত 
সবাই সরে গিয়ে রনাঁজকে দাঁড় করিয়ে গেলেন অপরাজিত ১৫৪ রানের স্তম্ভের 
উপরে । ইংলন্ড ৩০ । 
স্তম্ভ থেকে নেমে রনাঁজ যখন প্যাঁভালয়নের দিকে হাঁটছেন- স্বপ্ন থেকে 
নেমে তখন দর্শকেরা পাগলের মতো জয়ধ্বনি দিচ্ছে। একেবারে ন্রুটিহশন 
একটি ইনিংস, তেইশাঁটি চার, পাঁচটি তিন এবং নয়াট দুইয়ের দ্বারা গঠিত, 
তন ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ে কৃত। 
রনাঁজ কি খেলা খেলেছিলেন সে-বিষয়ে রক্ষণশীল টাইমসের রচনা : 

“কে এস রণাঁজৎ 'সিংজীর ব্যাটিং সেইস্গে পরবতাঁকালে খেলা টকে খাদ 
থেকে টেনে তোলার ইংলশ্ডাঁয় প্রয়াস-শানবার দিনটিকে খেলার শ্রেষ্ঠ দিন- 
ব্‌পে চিহিত করেছে।...অপমানজনক পরাজয় থেকে ইংলশ্ডকে উদ্ধার করতে 
সর্বাধিক যান করেছেন তিনি হলেন কে এস রণাঁজৎ সিংজী, যান তাঁব ১৫৪ 
রানের হীনংসের মধ্যে দূর দুর্গম চড়াইভাঙ্তার সৃকঠিন কর্মে তাঁর বহয অতণত 
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কণীর্তর মাহমাকে আতক্রম করে গেছেন।...এই মরশুমে রণাঁজৎ সিংজশী যে- 
ভাবে খেলছেন তা অনেকের কাছে গ্রেসের সত্তরের দশকের খেলার কথা মনে 
পাঁড়য়ে দিয়েছে। অপূর্ব তাঁর স্বচ্ছন্দে সংক্ষিপ্ত রেখাটানার ভাঁঞ্গটুক্‌। লেগের 
দিকে খাটো হাতে মারের কৌশলাটকে যে-পারমাণে আঁধগত করেছেন, ইতি- 
পূর্বে অন্য কারো পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ান। ইয়কর্শায়ারের ব্রাউন কখনো- 
কখনো এঁ মারের চেষ্টা করেন কিন্তু রণাঁজৎ 'সিংজীর ধারাবাহিক সাফল্যের 
সঙ্গে তা কদাঁপ তুলনীয় নয়। তন ঘণ্টার উপর খেলেছেন, কিন্তু ভারতায় 
রাজকুমারের মারে সময়ের ভূল দেখা গেছে কনা সন্দেহ। দলের মোট ৩০৬ 
রানের মধ্যে তাঁর রান ১৫৪, দু ইনিংস জাঁড়য়ে ২১৬। এই সংখ্যাগ্ালই দোখয়ে 
দেয় তাঁকে বিনা ইংলগ্ডের কি দুর্দশা হত!...এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 
ইংলগ্ডের ৩০৫ রানই এই মরশ্মে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ রান এবং 
কে এস রণাঁজৎ িংজীর ১&৪-ই প্রথম সেণ্চুরি।” 

অতঃপর ? বলাই বাহুল্য অনুতাপ ও আনন্দে ইংলশ্ড ভরে গেল । রাজপূত- 
শোর্ষের বন্দনায় উচ্চকণ্ঠ হল ইংলণ্ডের ক্রিকেট-টডের দল । 'তাঁর খেলা গাঁতর 
গীত কাঁবতা' লেখা হল সংবাদপন্রে-_ যে-কোনো ইংরেজের চেয়ে আগে তিনি 
বল দেখেন এবং পরে মারেন। মাথার উপরে ছুটে-আসা বল থেকে মাথা বাঁচাবার 
চৈম্টা-মান্র না করে যেভাবে তান সেগুলিকে লেগের দিকে পাঠান, তা দেখলে 
গা শির্‌ শির করে।' 'বর্তমানে তানি ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে 
০১ " এখানেই থামলেন না লেখকেরা-প্লাডস্টোন বা সলসবেরীর চেয়ে 

প্রয়। 

কাঁবদের হৃদয়ে তরঙ্গ ওঠে বেশি, তাঁরা চিরাদনই তরঞ্গিণী-তপস্বাঁ। সৃতরাং 
পপাণ্ঠ' পন্রিকার কবি যদিও জানেন : 

41150051) 1085 0095 00100) 16065011100 7১68017, টিটো) 17077021 
0 4৯1015501) 0010 9211 

0 0100016 2 209002566 0065 015 5/59 79053 0 1182 1১900211-2170 
৮9117 

তথাপি তাঁর অপরুপ লেটকাট দেখে (5 591900 0106 0 06900, & 
0157) 0 তায, সা 8) 10621 ৪-+) তাঁরা কলম খাপম্যন্ত না করে পারেন না- 

৬1050 5 ৪1) 90086 0106 10121119101 2100 3০80, 10911.-5750 1101 
18291750 200 00০01. 

4৯ 01500 0 14180 ভো। 2100 0906 91108 05৪ 45000” 0 0৪ 
91855150070 $0)০০1, 

পু)5 5221009 0£ 5000097 ০0: ৬/50%1210, 035 08050005 ০£ 9077598 
ঢ2855 8০৮, 

797 2২016 05 8120 12005 06 01016 196 জা 0৩, 250 “11 
01 039 00,” 

এখানেই যাঁদ এই খেলাটির প্রসঙ্গ থামিয়ে দিই তাহলে লেখায় আমি “ক্রিকেট 
খেলব না। রনাঁজর সমস্ত চেষ্টা সত্বেও ইংলপ্ড মান ১২৫ রানে এগয়ে ছিল। 
সওয়া-শো' রানের সেই সহজ' কৃতযকে মরণ লড়াইয়ে পাঁরণত করেছিলেন বান, 
যাঁর.শবগাল দেহও যাঁর বার-শবিপূর্ণ হৃদয়কে ধারণ কয়ার পক্ষে যথেন্ট ছিল 


২৭০ ক্রকেট অমানবাস 


না" সেই টম 'বিচার্ডসনের প্রয়াসের কথা ভূললে চলবে না। অগ্োলয়ার প্রথম 
ইনিংসে রিচার্ডসন ৬৮ ওভার বল করে ১৬৮ রানে ৭াট উইকেট নিয়েছেন। 
ইংলণ্ড "দ্বিতীয় হীনংসে তাঁকে মার ১২৫ রান 'দিয়েছে-_অস্্রোলয়াকে শেষ 
করার জন্য। এর পর যা ঘটল তার বর্ণনা আমি সাহাত্যকের রচনা থেকে 
উদ্ধৃত করাছি, যাঁদও টাইমস-এর নিছক বিবরণও ছিল যথেষ্ট রোমাণ্চকর। 

[ রিচার্ডসন ও ব্রিগসের বিরুদ্ধে অস্ট্রৌলয়ার আয়ারডেল ও ভার্লং আরম্ভ 
করলেন। তাঁরা মোটেই স্বচ্ছন্দ নন। হড়কে-ভড়কে কিছ? রান হল। ব্রিগসের 
জায়গায় বল করতে এলেন হার্নে, তাঁকে মারা অসম্ভব, রিচার্ডসন তো ভয়াবহ । 
প্রথম উইকেট (আয়ারডেল) পড়ল ২০ রানে। ৬ রান পরে গিফিন রনাজর 
হাতে কট। ২৮ রানে ট্রট গেলেন। ৪৫ রানে গেলেন ডালং। তারপর-] 

«এক ঘণ্টার মধ্যে ৪৫ রানে চার উইকেট। যাঁদ ইংলণ্ড তার বোলারদের আরও 
কিছু রান দিতে পারত-দর্শকেরা বুক চিরে আশা করতে লাগল-_যাঁদ 'রিচার্ড- 
সন আর এক ঘন্টা তাঁর বলের গাঁতি বজায় রাখতে পারেন! কিন্তু এই 
অমানুষিক বোলিং বোশিক্ষণ চালিয়ে যাবেন, এ আশা করা যায় না। তা ভেবে 
দর্শকদের বুক দুঃখে ও দীর্ঘ*বাসে আন্দোলিত । কিন্তু 'রিচার্ডসনের প্রাণের 
জ্বলন্ত শিখা আরও জবলন্ত। বিকাল গাঁড়য়ে গেল ধীরে সূর্যাস্তের দিকে 
- প্রাতাঁট ঘণ্টাই অনন্তের সাক্ষী । রিচার্ডসন সত্যই বল করে চললেন- বল বল 
বল- আগুন কমল না এতটুক্‌। অন্য ইংরেজ বোলাররা বিচলিত, রিচার্ডসন 
নন। পণ্চম অস্ট্রেলিয়ান উইকেট পড়ল ৭৯-তে, ষণ্ঠ ১&-তে, সপ্তম ১০০-তে । 
'অস্ট্রোলয়ার চাই ২৫ রান, হাতে তিনাঁট মান্ন উইকেট । ম্যাককিবিন ও জোনস-_ 
এই দুটি মূষিক এ তিনজনের মধ্যে আছেন। সম্ভব কি” দর্শক ফিসাফাঁসিয়ে 
বলে উঠল নিজের মধ্যে, 'হবে কি, হতে পারে কি-আমরা কি-ঁজততে পার ?, 
কেন- রিচার৬সনের 'দিকে চেয়ে দেখো একবার-ইংলশ্ড জিতবেই, নিশ্চয়ই ।.এ 
লোকটির মধ্যে নৈরাশ্য বলে ছু নেই। উাঁনি আড়াই ঘণ্টা বল করেছেন_- 
বিনা ছেদে। উনি বল করে গেছেন-ুর বিরাট দেহের প্রাতিটি স্নায়ু ও 
পেশীকে প্রতিবাদের সূচীতে বিদ্ধ করেছে প্রকতি-_তবুও। উনি বল করে 
গেছেন নিদারূণ অত্যাচারিত প্রকতি শত চেষ্টা সত্বেও গুকে সে বিষয়ে 
সচেতন করে তুলতে পারোন- মানুষাঁট এখন ঘোরে আছেন, শরীর হেলছে- 
দুলছে স্বয়ধীক্রয় যল্তের মতো- একটিমান্র যষে-চেতনায় তা সাড়া দিচ্ছে তা 
হল-“ইংলণ্ড জিতবে..জতবে...জিতবে... | 'অস্ট্রেলিয়াকে ৯ রান এখনো করতে 
হবে। এমন সময়ে কেলী লালির হাতে একটি চান্স দিলেন, লশীলি সোঁট 
মাটিতে ফেলে 'দিলেন। রিচারসনের বুক দ ফাঁক ? না, তাঁর জন্য আছে শেষ- 
মূহূর্ত পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা এবং তার যল্তণা। 

“অস্্রোলয়া জিতল তন উইকেটে । মাঠ থেকে খেলোয়াড়রা ছুটল, একজন 
বাদ--রিচরভসন 'তিনি। বোলিং-ক্রীজে দাঁড়য়ে, যেন সম্মোহিত। সত্যই 
হেরোছ? তাঁর আত্মা প্রাতবাদ করে। দেবতারা উপরে আছেন- এতখানি 
মাতরনার লসংগ্রামকে চলতে 'দিয়ে বিনা পূরস্ফারে তাকে সমাপ্ত হতে দেবেন 
তা? এখনো তাঁর শরীর দারণ বেগের শিহরণে কম্পমান।...একজন সম্পদ 
ভঁকে প্যাভিলিয়নে নিয়ে গেলেন। সেখানে র্িন্টভাষে আসনে বসে পড়লেম। 


সারাদিনের খেলা ২৭৯ 
'ী বিকালেঞ্রিচসন বিনা বিশ্রামে তিন ঘণ্টা পাঁরশ্রম করেছেন। সমস্ত 


খেলাতে বল করেছেন ১১০৩ ওভার, ২৪৪ রানে ১৩টি উইকেট পেয়েছেন। 
এরপর ম্যাণ্টেস্টারে টেস্টে তিনি আর কখনো বল করেনাঁন।” 
চৌন্লিশ বছর পরে। 


পৃথিবীর সভ্যতা কত ধারগাঁত তা নিম্নের সংবাদে প্রকাশিত : 

“নির্বাচকমণ্ডলণীকে নিশ্চয় বেশ-কিছ্‌ পরিমাণে তিরস্কারের সম্মুখীন হতে 
হয়েছে, কেননা কে এস দলাপাঁসিংজী এবং জি ও আলেন- যাঁদও এ*রা অতি 
সুনিশ্চতভাবে ইংলিশ-ক্রিকেটার, তবু জনৈক ভূতপূর্ব আঁধনায়ক 'মঃ পি 
এফ ওয়ার্নারের অপেক্ষা অবশ্যই জন্মে আধক ইংরাজ নন! কিন্তু এইসব 
আপাতত পঁৃথিগত ছাড়া আর কিছ নয়।” (টাইমস, ২৬শে জুন, ১৯৩০)। 

কাকার ভাইপো প্রথম টেস্টে জায়গা পাননি । অবশ্য দ্বাদশ ব্যান্ত হিসেবে 
টেস্ট-লাণ্ খেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকেও ঠেকানো সম্ভব হয়নি। কেমান্রজ, 
সাসেক্স ও ইংলন্ডদলে খেলার যে-ধারা' কাকা রনাঁজ সূম্টি করে গিয়েছিলেন, 
দলীপ তাকে বজায় রেখোছিলেন। কাকার দূক্টিশান্ত, দ্ুতগতি এবং কব্জির 
মোচড়-চাতুরীও তাঁর ছিল। আবার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কাকার রেকর্ড ভেঙে- 
িলেনও। “২৯ বছর ধরে বজায়-থাকা সাসেক্সের পক্ষে করা রনাঁজর ২৮৫ 
রানের রেকর্ড দলাপ ভাঙেন নর্দাম্পটনশায়ারের বিরুদ্ধে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় 
৩৩৩ রান করে- কাউণ্টি-খেলায় একাঁদনে যার থেকে বোঁশ ব্যান্তগত রান কেউ 
করতে পারেনান।” এবং কেন্টের বিরুদ্ধে লাণ্টের আগেই চোখ-ঝলসানো 
১১৫। অকল্যাপ্ড-টেস্টে ১৯৩০ সালে নিউীজল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দূ ঘণ্টায় 
১১৭- ট্রাম্পারের পরে যার তুল্য বস্তু নিউজল্যান্ডীরা দেখোনি। 

১৯৩০, ২৭শে জ্দন, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্ট আরম্ভের আগে 
দলপকে একটি অসামান্য খেলা দেখাতে হয়েছিল। ৯ই জুন লর্ভসে িডল- 
সৈকস-সাসেকস খেলা আরম্ভ হল । 'কাঁড় হাজার দর্শক সোঁদন মাঠে যা দেখতে 
হাজির হয়েছিল, তা তারা দেখতে পেয়েছিল-কে এস দলপ দিংজীর তিন 
সংখ্যার ইনিংস। টেট, ওয়েনস্‌লে, ল্যাংরজ, কুক, বাউীল প্রভৃতি বোলার- 
সমন্বিত আক্রমণে অসীম শান্তশালী। কিন্তু ৩৯ রানে প্রথম 
ঃ উইকেট পড়ার পরে দলশপ প্রথম যে-বলটি ব্যাটে নিয়েছিলেন তাকে ননিয়ে- 
শছলেন একেবারে ঠিক ব্যাটের মাঝখানাঁটিতে- এবং বোঝা গিয়েছিল কি জিনিস 
আসছে। 'মিডলসেক্জের প্রচণ্ড আক্রমণশান্ত দলশপের ব্যাটের সামনে বর্ণহাঁন 
হয়ে উঠল আঁচিরে এবং পরবর্তঁ তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাঁকে একবারও 
কোনো মার মারবার জন্য ব্যস্ত হতে হল না। 

পরাঁদন টাইমস পান্রকার খেলাধূলার পৃষ্ঠায় প্রধান 'শিরোনামা : 

জডঙে অসামান্য খেলা 
দডি জোড়া লেখার 

শডলসেক ও সাসেকের মধ্যে খেলাটি গতকাল অমীমাংসিতভাবে শেষ 
হয়েছে।...কয়েকটি কারণে খেলাটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথম কারণ, মিডল- 
সেকের প্রথম ইনিংসে শেষ উইকেটে ১০৭ রানের জুটি, যার মধ্যে এইচ জে 


২৭২ ক্রিকেট অমনিবাস 


এনথোভেন করেন ১০২ এবং প্রাইস ৩। গতকাল এনঘোভেন দ্বিতীয়বার 
শতাধিক রান করে তাঁর দলকে বাঁচান। সাসেক্সের দ্বিতীয় হীনংসের মন্দ 
সূচনার পরে কে দলবপ িংজী, যিনি প্রথম ইনিংসে ১১৬ রান করোছিলেন, 
প্দনরায় ১০২ নটআউট করলেন, যখন সাসেক্স খারাপ আলোর বিরুদ্ধে 
আবেদন করল। 

“এই আবেদন করার সময়ে জয়ের জন্য সাসেক্সের ৩৮ মিনিটে ৭২ রান করার 
প্রয়োজন ছিল; তাদের আটাঁট উইকেট পড়ে গিয়োছল; কিন্তু দলীপ [সিংজাী 
ও কুকের হাত জমে আছে, এবং চমৎকার বেগে রান করে যাচ্ছেন। দলপ 
িংজী তাঁর শেষ ২১ রান করোছলেন ৮ মিনিটে। সারাদিনই আলোর গাঁতক 
মন্দ, আবেদন করার সময়ে মল্দতম।” 

দ্বিতীয় টেস্টে দলীপের যে-কীর্তর কথা বলতে এখানে আম দায়বদ্ধ, তার 
বিষয়ে আসার আগে ১৯৩০-এর দলশীপের আকার একবার দেখে নিতে ইচ্ছে 
হয়। দলীপ সিংকে 'ক্রিকেটের শন শীর্ণ পুস্প বলা যায়। এতখানি তাঁর 
প্রতিভা-কারো-কারো সন্দেহ হয়েছিল তিনি রনাঁজকেও আঁতক্রম করে যাবেন। 
কিন্তু রনাঁজকে কেউ আঁতব্রম করে, তা বোধহয় ভারতভাগ্যাঁবধাতার আভপ্রেত 
নয়। ভারতের গুপ্ত বিদ্যার মারাত্মক ক্ষমতা আত্মঘাতী হয়েই বোধহয় ২২ 
বছর বয়সে দলীপকে নিদারুণ নিউমোনিয়ায় আঘাত করে, এবং তারও পরে 
যে, দলীপ খেলতে পেরেছেন, তা তাঁর সম্ভাবনার প্রকাতি দৌখয়ে দেবার জন্য, 
[সিদ্ধি ঘটাবার জন্য নয়। 

দলশীপ সিংজীর প্রাতভা সম্বন্ধে আমরা বোশ সচেতন নই, কাকার ব্যাপক 
মাহমার কাছে তাঁর মহান ক্ষণজীবন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। [ রনাজ-্রীফ দল'প- 
ট্রফির চেয়ে অনেক ব্যাপক ও গ্র্বত্বপূর্ণ প্রাতযোগিতা 1 ], সেই কারণে এই 
সুযোগে তাঁর প্রতিভার কিছ গুণগান করে নিই! 

১৯৩০ সালে, খেলার পর খেলায় দলপের দ্যাতি। “তাঁর নিয়ামত স্মানিয়লন্মিত 
অসামান্যতা” দিনের পর দিন সংবাদপন্রের উচ্ছবাসের বিষয়বস্তু । “৩২২-এর 
ইনিংসে ১৬৮, (সাসেকস-হ্যামশায়ার)৮; শীদনশেষে ১৮৫ নটআউট, তখনো 
উত্তরোত্তর বলাধান হচ্ছে ব্যাটে” (সাসেক্স-এসেক্স)--এমাঁন সব। জেস্টলম্যান, 
ও গ্লেয়ার্সের খেলার বিবরণ খানিক এই : 

“অবশ্য এই খেলাটি চিরদিন স্মরণে থাকবে-এই খেলায় কে এস দল?” 
সিংজী জেশ্টলম্যানের পক্ষে স্বর্গত আর এস ফস্টারকৃত দুই ইনিংসে দুটি 
সেণ্চরির সমরেকর্ড করেন। 'দ্বিতীয় সেপ্চুরিটি করার সময়ে ফস্টার তাঁর জট 
সি বি ফ্রাইয়ের কাছ থেকে যে-সাহায্য পান তা অপরিশোধ্য। ফ্রাই সমস্ত 
ইনিংসেই তাঁর সঙ্গো 'ছিলেন। ফ্রাই নিজেকে যথাসম্ভব 'পাঁছয়ে রাখেন; তরুণ 
বন্ধাটকে যতখাঁন পেরেছেন বোলিং ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন, মারের 
নৈপৃণ্য-প্রতিযোগিতায় তাঁর সঙ্গে মাতেন 'নন। সহযোগা ব্যাটসম্যানদের কাছে: 
কে এস দল'প 'সিংজীর খাণ অবশ্যই যথেন্ট--কিল্তু তার ধরন ভি । জি ও 
আযালেন তাঁকে বোলিং ব্যবহারের সুযোগ দিলেও মধ্যবতাঁকালে যখনি পেরেছেন: 
প্রচশ্ডভাবে, এমন কি বলা বায় উন্মন্ততার দঙ্গো 'পাটিয়েছেন।” (টাইমস, ১৯ 


জূলাই)। 


সারাদিনের খেলা ২৭৩ 

দলীপ প্রথমে হীনংসে করেন ১২৫, দ্বিতীয় হীনংসে ১০৩ নটআউট। 
খেলা ড্র হয়। 

পফরে যাই পুরনো প্রসঙ্গে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট-অবতরণে 
দলশীপের সেণ্ুরর কথায় প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া হেরোছল। আগের 'সারজে 
১৯২৮ সালে অস্ট্রেলিয়া শোটনীয়ভাবে হেরে আসেজ হাঁরয়েছে ইংলশ্ডের 
কাছে। ১৯৩০-এ প্রথম টেস্টে হারের পরে অস্ট্রেলয়ার অবস্থা আরও সঙ্ন। 
ইংলশ্ডের ক্রিকেটব্দদ্ধি অস্ট্রেলিয়াকে কি চোখে দেখাঁছল তার নমুনা তুলে দিই 
ম্যণ্চেস্টার গার্ভয়ান থেকে (২৭ জুন, ১৯৩০)-_- 

“অস্ট্রেলিয়া দলকে কোনোমতেই উত্তম একাঁট কাউীশ্টি-দলের চেয়ে-ধরা যাক 
নাঁটংহ্যামশায়ারের চেয়ে-_শান্তশালী বলা যাবে না। ইংলণ্ড-একাদশ মনে রাখুন 
এই কথাটি, আর স্ফৃর্তি করুনযেমন কয়েক বংসর আগে আমস্ট্রং-এর 
(অস্ট্রেলয়ান) দল করেছিল যখন ইংলশ্ড মন্দ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। 


অস্ট্রেলিয়ান 'ক্রকেটের এখন সেই অবস্থা ।” 

দ্বতীয় টেস্ট আরম্ভ হল ইংলণ্ডের হীনংস দিয়ে, ২৭শে জুন, ১৯৩০। 
২৮শে জুন তারিখে বড় অক্ষরে শিরোনামা_“ইংলশ্ডের সারা দিনের ব্যাটিং; 
দলণীপ [সিংয়ের সেটার ।” 


অস্ট্রোলয়ার গ্রাউণ্ড-ফিল্ডিং হয়েছিল অনবদ্য। কত যে রান বাঁচয়োছল 
অস্ট্রেলয়ান ছোকরারা তার সীমাসংখ্যা ছিল না। বুলেটের মতো বল, তাও তারা 
থামিয়োছিল--কিভাবে ? 'যেমন কাদামাটিতে গল গিয়ে ঢোকে ।' তব্দ তারা এক- 
দিনে ইংলণ্ডের চারশো রান করা ঠেকাতে পারেনি। সংবাদপত্রের প্রাতানাধ 
স্মরণে আনতে পারলেন না, তার আগে টেস্টম্যাচে একাদনে চারশো রান হয়েছে 
কি-না । উলী করোছলেন ৪১, হ্যাম্ড ৩৮, হেনদ্রেন ৪৮, এবং-_ 

শহজ হাইনেস শ্রী স্যার রণাঁজৎ দিংজী 'বিভাজী মহারাজা জামসাহেব অব 
নবনগর” যাঁর সম্মানে ১৩টি তোপগর্জন হয়, বোম্বাই ও করাচীর মধ্যবর্তী 
অংশে পশ্চিম সমূদ্রকূলে ৩৭১১ স্কোয়ার মাইল আয়তনের এক দেশীয় রাজ্যের 
পাঁচ লক্ষ অধিবাসীর ২৭ বর্ষব্যাপী আধপাঁতি-তানি বসোছলেন প্যাভাঁলয়নে, 
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দিশ্বিজয় পিংজীর ভ্রাতা দলীপ 'সিংজা তাঁর প্রবার্তত ধারা 
অক্ষুগ্ন রাখতে পারেন কি-না দেখবার জন্য। দলীপের ইনিংস-শেষে তানি 
নিশ্চয় গর্ববোধ করোছলেন, কিন্তু তাঁর কঠোর মান-বৃদ্ধি কিছ আহত না হয়ে 
পারে নি, যেহেতু দলীপের ইনিংস নিখুত হয় 'নি। ৯৮ রানের মাথায় তিনি 
চান্স দেন, দিতে বাধ্য, কারণ ধারা সৃস্টিকরা থেকে ধারা বজায়রাখা সব সময়েই 
শান্ত । সেঞ্চারর পরে দল'প বাকি ৭৩ রান ঝড়ের বেগে করোছলেন, ক্রিকেটে 
বত রকম মার সম্ভব সবগৃলির 'মার্মার তুলে । শেষে আউট হয়ে যান মাঠের 
ধারে ব্রাডম্যানের হাতে কট হয়ে। খেলা শেষে ব্রাডম্যান তাঁকে বলেন “আরে 
ভায়া করলে কি? এমন করে উইকেউটা ছুড়ে ফেলে দিলে! 

হ্যাঁ ১৭৩ রানেও কারো উইকেট ছুড়ে ফেলে দেওয়া উচিত নয়। 

দলশপ সিংজী কোন্‌ ইনিংস খেলেছিলেন সৌভাগ্যের বিষয় টাইমস ছাড়া 
মাণ্টেস্টার গ্রা্ডনসান পান্রকা থেকেও তার বিবরণ সংগ্রহ করতে পেরেছি। ণ্দ 
রুকেটার' অর্থত নৌতজ কারান লেখেন (২৮ জুন, ৯৯৩০)। 


আ' ২--৯৮ 


২৭৪ ক্রিকেট অমনিবাস 


“হ্যামণ্ড এবং দলশপ 'সংজী ইংলশ্ডের তৃতীয় উইকেটে ৮৫ মিনিটে ৫২ রান 
করলেন।...লাণ্টের সময়ে খেলার অবস্থা দুস্পক্ষে সমান, হবস, উলী ও হ্যাম- 
ণ্ডকে হারিয়ে ইংলগ্ডের রান ১২৯। 

“লাণ্ের পরে দলশীপ ও হেনড্রেন অস্ট্রেলিয়ান আক্রমণকে তার যথাস্বরূপে 
দর্শন করতে পারলেন-যা পারিশ্রমী কিন্তু ভেদকারী নয়।...দলীপের এশ্বর্ধ- 
পূর্ণ একটি অনড্রাইভ। প্যাভিলিয়নে উপবিষ্ট ম্যাকলারেন মারাটকে অন্যের 
অপেক্ষা যোগ্যতরভাবে সমাদর করার যোগ্যতায় দিলেন, কারণ মারটির মধ্যে 
ছিল ম্যাকলারেন যখন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লর্ডসে টুপি পরেছিলেন, তখন- 
কার গ্ারমার প্রাতফলন। দলাপের ক্রিকেট কাঁব্জির সুসম্পূর্ণ নমনীয় চাতুরাী। 
তাঁর লেট-কাট স্বাদ ফলের মতোই মধুর । হেনড্রেনের জীবনাশান্তর পাশাপাঁশ 
দলশীপের কমনীয়তা। দুজনের পার্থক্য প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের পার্থক্য, কিছ? জাঁটল 
রহস্যাচ্ছন্নের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্পম্ট-প্রতক্ষের পার্থক্য ।...দেড় ঘণ্টা ধরে দল'প 
এবং হেনড্রেন খাঁটি ক্রিকেট দিয়ে দর্শকদের আমোঁদিত করলেন- সমূচ্চ শব্দে 
যে-রিিকেটের জয়ধবান ঘোঁষত হল। আঁভনন্দনের সীমা নেই। মধ্য বসন্তে 
লর্ডসের আদর্শ চেহারা- মাথার উপরে নীল আকাশ, মাঠের চারাঁদকে সখা 
সমাবেশ, ক্রিকেটারদের সাদা ফ্লানেলে দিনের কোমল মধুরতার তরঙ্গ । 

ধ্যাটসম্যানেরা এমনই জমে আছেন যে, বল মাটিতে পড়ার আগেই তাঁদের 
মারের 'হসাব ঠিক হয়ে গেছে । ৯০ 'মাঁনটে দলীপ ও হেনড্রেন ১০৪ রান! যোগ 
পা ৫০ হল ৩৫ মিনিটে । [তারপর ২০৯ রানের মাথায় হেনদ্রেন 

নি 

“উইকেটের উপরে পিছিয়ে পড়ে গ্রিমেটের লেগস্পিন বলে দলণপ কাট করলেন 
উপভোগ্য বিলম্বিত অন্তরঞ্গতায়। ৯৮ রানের মাথায় সকলকে আতঙ্কিত 
করলেন থার্ড 'স্লিপের হাতে চান্স দিয়ে, যান তৎক্ষণাৎ সেঁটিকে ফেলে দিয়ে 
নৈরাশ্যকে ধন্যবাদে রুপান্তরিত করে 'দিলেন। 

“ঝলসানো একটি লেগগ্লাল্স দেখিয়ে 'দিল দলীপের কাকার নাম রণাঁজং 
িংজাী। এখন-তখন দলনপ অদ্ভূত কিছ ঘটাতে লাগলেন--কিছ বন্য উন্মত্ত 
অর্পশ্ডিত মার। চমৎকার খেলোয়াড় তিনি, কিন্তু মাঝে-মাঝে দৌথয়ে দেন, 
বৈদগ্ধ্কে এখনো "দ্বিতীয় অভ্যাসে পাঁরণত করতে পারেনানি।” 

দলণীপের খেলার বিষয়ে আরও কিছ মন্তব্য এখান উপস্থিত করা যায়, কিন্তু 
তার আগে বলে নিই-_এই টেস্টে ইংলশ্ড শোচনীয়ভাবে সাত উইকেটে হেরে- 
ছিল। পরের টেস্টে ইংলশ্ডকে বাঁচিয়োছল আবহাওয়া, তার পরের টেস্টেও, 
কিন্তু শেষ টেস্টে ইনিংসে না হেরে ইংলন্ডের উপায় ছিল না, কারণ-_ 

আর কিছ নয় ব্রাডম্যান। ১৯৩০-এর ব্রাভম্যান। তরুণ ক্ষুধার্ত 'নীর্বকার 
পহংম্র ধবংসকারণ প্রাতভা। এই ১৯৩০-এর অস্ট্রেলিয়া-দল সম্বন্ধে ম্যাণ্েস্টার 
গার্ডয়ানের উল্বাদিক মল্তব্য আগে উদ্ধৃত করেছি, যাতে তাকে ইংলন্ডের 
কাউশ্টি-দলের সমতুল বলা হয়োছল--সে লেখার লেখক ছিলেন অন্য কেউ নন 
নেভিল কার্ডাস--তাঁর পক্ষেও ব্লাডম্যানকে--২৫৪, ৩৩৪ রানের পরবতণ' 
ব্রাডম্যানকে হিসেবের মধ্যে আনা সম্ভব হয় 'ীন--ক্রিকেটে ভাঁববাংবাখ” যে মনে 
রাখার জন্য কয়া হয় না, তা প্নশ্চ প্রমাগিত হয়েছিল। 


সারাঁদনের খেলা ২৭৫ 

১৯৩০-এর পরবতর্শ টেস্টগুলিতে দলশপ অপর্প খেলেছিলেন দ্বিতীয় 
টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মনোরম ৪৮ করেন। পরের টেস্টে প্রথম ইনিংসে তাঁর 
&৪ উচ্চ প্রশংসিত হয়।* তার পরের টেস্টে তাঁর ৫০ একই প্রশংসা পায় (টাইমস 
-১৮ আগস্ট, ১৯৩০)। কিন্তু এ সকলই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ব্রাডম্যানের 
খাণ্ডব-দাহনে। দু" বছর পরে দলীপ যখন অস্ট্রোলয়াগামী ইংলশ্ড দলে স্থান 
পেলেন, তখন বাদ সাধল তাঁর স্বাস্থ্য । ক্রমে খেলা থেকে অবসর নিলেন- যার 
ফলে তিনি চিরাদনের জন্য রনাঁজর যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুগত গৌরবে আভাঁষন্ত 
হয়ে রইলেন-_ সেই মান্ন। 


ইংলণ্ড টেস্টে-দলে শেষ ভারতীয় খেলোয়াড় পাতোঁদির নবাব-স্থানপ্রাপ্ত 
তখন হাস পাওয়ার মুখে । বার বার তিনবার-_ এই বঙ্গাদেশীয় বা ভারতবধা- 
প্রবাদ অনুসারেই পাতোঁদি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট-অবতরণে সেণ্যার 
করেন, কিন্তু তা করবার সময়ে তাঁকে যে-পরিমাণে ঘর্ম ও অশ্রয ঝরাতে হয়, 
তাতে ভারতের অলোকিকতা যে বহুলাংশে লোঁকিক প্রতিভা-নিরভর, তা-ও 
প্রমাণিত হয়ে যায়। 

“আলিভ রঙের পাতোঁদর নবাব ইফতিকার আলি খান অল্তভের্দী দৃষ্টি 'দিয়ে 
বলের দিকে চেয়ে থাকেন এবং তার সমস্ত ছলাকলা ধরে ফেলেন । আফগান রন্ত- 
সম্ভূত এই ব্যান্ত পঞ্জাবের অন্তর্গত পাতোঁদ-নামক ক্ষদূদ্র দেশীয়রাজ্যের (৫৩ 
স্কোয়ার মাইল) অধিপাঁতি এবং অশ্বারোহী দেহরক্ষী বাহিনীর আঁধকারা। 
ইনি হকি, 'বিলিয়ার্ভ এবং 'ক্লিকেটে অক্সফোর্ডের প্রাতাঁনাধত্ব করেন এবং ১৯৩১ 
সালে কেমব্রজের বিরুদ্ধে তাঁর ২৩৮ নটউআউট ইউনিভার্সিটি ম্যাচের পক্ষে 
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৭৬ ক্রিকেট অমাঁনবাস, 


রেকর্ড”--পাতোদির সংক্ষি*্ত 'ববরণ। 

পাতোদি অক্ফোর্ডের খাঁট প্রাতিনিধি। অক্ফোর্ডের বাচনভঙ্গ তাঁর 
'ক্রিকেটে। কাঁঞ্জির ষেটুক্‌ খেলা দেখাতেন, তাকে 'ভারতায়' না বলে "পার্থিব 
বলাই ভাল, কারণ, পৃথিবীর মানুষের কাঁক্জ আছে, এবং ব্যাট ধরলে ক্জির 
মোচড়ে বলকে নানাস্থানে পাঠানোর ইচ্ছাও স্বাভাবিক। রনাঁজ ও দলীপ কেম- 
'ব্রজের, এবং পাতৌদি অক্সফোর্ডের- এদের খেলার মধ্যে এই দুই বিশ্বাবিদ্যা- 
লয়ের স্বভাবচাঁরন্র ফুটে উঠেছে । যত দূর শোনা গেছে-কেমাব্রজে শিক্ষার দিকে 
এবং অক্সফোডে রীতি-শিক্ষার দিকেই বোঁশ জোর দেওয়া হয়। 
রনাঁজ ও দলীপ কেমাব্রজের কিন্তু ভারতেরও বটেন। পাতোৌঁদি অক্সফোডের 
সেই সঙ্গে ভারতেরও। অক্সফোর্ড কেমন্রজের চির-প্রাতিদ্বান্তা সত্বেও তাই 
পাতোঁদি রনাঁজ-দলণীপের ধারা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। 

১৯১৩২ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে সিডনিতে ইংলন্ড-অস্ট্রেলয়ার 
প্রথম টেস্টম্যাচ শুরু হল। ব্রাডম্যান ১৯৩০ সালে ইংলশ্ডকে মেরে ছরকুটে 
দয়ে আসেজ লুণ্ঠন করে এনেছিলেন, সেই আযসেজ পুনরুদ্ধারের মারণবজ্ঞের 
মহা পুরোহিত জার্ডিন তাঁর শনুঘ্ম-অস্তরুপী লারউডকে নিয়ে এসেছেন অস্ট্রে- 
লিয়ায়-_বডিলাইন-নামক অতাঁব অশালীন উগ্রআভিপ্রায়ে তিনি লুব্ধ-পাতোঁদি 
সেই দলের হয়ে টেস্ট খেলতে নামলেন। পাতোঁদর সামনে দুটি উদ্দেশ্য ছিল, 
ক্রিকেট-খেলা এবং ভারতায় রেকর্ড বজায় রাখা । 

প্রথম টেস্টে ব্রাডম্যান খেললেন না। এবারের জন্য অন্তত তাঁর বাঁডলাইন 
লারউড ভোসের লোলুপ বিষচ্ম্বন থেকে রক্ষা পেল । অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিং আরম্ভ 
করে করল ৩৬০। তার মধ্যে বীরগ্বাথথা রচনা করাতে পারে, এমন একটি ব্যান্তগত 
ইনিংস খেলেছিলেন ম্যাককেব। সে-বিষয়ে অন্যত্র আম যথেষ্ট িখোঁছ, এখানে 
পনর্যান্তির প্রয়োজন নেই। লারউড উইকেট পেলেন- প্রথম ইনিংসে ৩১ ওভার 
বল--১৬ রান & উইকেট । দ্বিতীয় ইীনংসে-১৮ ওভার বল--২৮ রান_€& 
উইকেট। ইংলশ্ড দশ উইকেটে জিতল 

প্রথম ইনিংস ইংলন্ড &২৪ রান করেছিল । সেণ্চরি করেন সারটার্ুফ (১০৪), 
হ্যামণ্ড (১১২) এবং পাতোৌদি (১০২)। 

পাতোঁদর সেণ্চর একদিনে হয়নি। খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংলশ্ড তার প্রথম 
ইনিংসে ৬ উইকেটে ৪৭৯ রান করে--পাতোৌঁদি ৮০ রান করে নটআউট থাকেন। 
এইদিন তাঁর খেলার কিছু বিবরণ : 

'পাতোঁদির নবারের 'িনরেট হীনিংস, কিছু চমৎকার মার তাতে ছিল-_সময়জ্ঞানে 
নিখুত সেগলি। উল্লেখযোগ্য প্রথম অবতরণ । “কিন্তু ৬৮ রানের মাথায় অকস্মাৎ 
বিস্ময়করভাবে গুটিয়ে গেলেন--পরের রানাঁট করতে ২৫ 'মাঁনট সময় লাগল । 
শেষ পশচশ মিনিটে মার ১২ রান করেছেন ।...দলের ৪৪১ রানের মাথায় ন্যাগে- 
লের জায়গায় গ্রিম্টে আবার এলেন। পাতোঁদির নবাব এবং জার্ডন দুজনেই 
আত্মরক্ষার উদ্যোগী থাকায় ৭ ঘণ্টা ৩৬ 'মনিট কাটার আগে ৪৫০ রান উঠল 
না। (টাইমস- ভিসেম্বর, ১৯৩২)। পাতোদি এবং ভারতের পক্ষে আকাম্কষিত 
(ইংলশ্ডের পক্ষে বা জার্ডভনের পক্ষে নয়) সেঞ্চুরি পাতোঁদি করলেন পরদিন। 
মহৎ দায় যাঁরা বহন করেন, তাঁদের আত্মকৃচ্ছেরর রুপ যেরকম হাওয়া উাঁচিত, 
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পাতোঁদর খেলার রুপও সেই জাতীয় হয়োছিল : 

“পাতোঁদির নবাবের উদ্লেখযোগ্য আবির্ভাব। কিন্তু তাঁর খেলায় শাস্তির 
অভাব ছিল, এবং তাঁর সেরা চেহারা এই খেলায় দেখা যায়ান।... 

+১০ রান করার জন্য পাতোঁদর নবাব আধ ঘণ্টা ব্যাট করেছেন; ৯৮ রানের 
মাথায় আটকে দিলেন ২৫ মিনিট । সেশ্চুরিতে পেশছানোর আগে আলেন খসে 
পড়েন ওরিলর বলে তাঁরই হাতে কট হয়ে। ন্যাগেলের বলে লেট-কাট এবং 
তাতেই পাতোঁদির সেণ্ুর-লাভ। অস্ট্রেলিয়ার 'বিরহদ্ধে প্রথম টেস্টম্যাচে 
সেণ্চার করেছেন, এমন খেলোয়াড়ের তালিকায় 'তাঁন অস্টম ব্যান্ত। পূর্ব 
বতীররা হলেন, ডবাঁলউ জি গ্রেস, কে এস রণাঁজৎ 'পিংজী, আর ই ফস্টার, 
জি গান, সাটাক্রফ, লেল্যান্ড, এবং কে এস দলপ নিংজী ।...পাতোঁদির নবাবের 
ধৈর্যশীল ইনিংস শেষ হয় &২৪ রানের মাথায় ন্যাগেলের দ্বারা বোজ্ড ,হয়ে।” 
(টাইমস-_৭ ডিসেম্বর) । 

সেণ্চার শেষ করার পরে মুখে ঘাড়ে রুমাল রগড়ে পাতোঁদ নিশ্চয় ভেবে- 
ছিলেন_অলোকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়। , 

পাতোঁদির সেঞ্চুরিতে যে-পাঁরমাণে রন্তশূন্যতা ছিল, তা রন্তারন্তির বোলার 
লারউডের ভাল লাগার কথা নয়। পাতৌঁদর ইনিংস সম্বন্ধে তান লিখেছেন » 

“জীবনে যত মল্থর সেণ্চর দেখোছ, তার মধ্যে মল্থরতম পাতৌদির সেণ্চরি। 
অস্ট্রোলয়ার বিরদ্ধে প্রথম ইনিংসে সে্;রি করার যে-রাজকীয় ধারার সৃচ্টি 
করেছেন তাঁর পূর্বস্‌রী দুই রাজবংশীয়, তা বজায় রাখায় তানি খুবই ব্যস্ত 
ছিলেন। সে এীতহ্য তিনি রক্ষা করোঁছলেন, তবে তার জন্য ৫ ঘণ্টা ১৭ 'মাঁনট 
সময় তাঁকে ব্যয় করতে হয়োছিল। 

“নবাব মোটেই রসবোধবারজত নন। ২৫ রানের জন্য ঘণ্টা-দেড়েক সময় 
তাঁকে ধস্তাধস্তি করতে দেখে, এবং তারপরেও রানসংগ্রহে সময়ক্ষেপের ব্যাপারে 
কোনো উন্লাত না দেখে, ভিক রিচার্ডসন ওভারের ফাঁকে তাঁর কাছে শিয়ে 
বললেন-_প্যাট হল কিঃ বলগ্ুলো কি তেমন ভালভাবে ঠাহর হচ্ছে না?, 
“ 'আ- হাঃ-+ নবাব উত্তর দিলেন, “আমি উইকেটের গাঁতি 
অপেক্ষায় আছি।” 

“রিচার্ডসন-_-হা ভগবান! তোমার আসার পরে তিনবার যে গাঁত বদলেছে!" 
সেণ্চুর করার ফল কিন্তু ভাল হয়নি। জার্ডন পাতোঁদির সেঞ্চুরি নিয়ে 
ধুয়ে খেতে রাজ 'ছিলেন না। তাঁর দরকার ইংলশ্ডের জয়, তার কম বা বেশি- 
কিছু নয়। সৃতরাং ভারতবর্ষের পাতৌদি 'অলোকিক' ভারতীয় রেকর্ড করতে 
পারলেন কি-না, সে বিষয়ে বোম্বাইজাত জার্ডন মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। 
উল্টোপক্ষে পাতোঁদির সেষ্ুরি-কামনায় দলের স্বার্থ ক্ষুম্ন* হচ্ছে ভেবে রুষ্ট 
হয়োছলেন বথেজ্ট। 
তা ছাড়া পাতোঁদি জার্ডনের জো-হুজুর ছিলেন না। ক্রিকেটকে খেলার্‌পে 
তানি নিয়েছিলেন, সে-জন্য দেশে-দেশে হিত্্র গ্রতিঘষ্িতা ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ 
হওয়ার কথা নয়। তিনি স্পন্টই বলেছিলেন, জার্ডিনের চরিত্রে ভালো লাগার 
কিছ আছে হল তাঁর দেহ হযন। অনিাজাত এ পাতি তা 





২৭৮ 'ক্রকেট অমনিবাস 


রেখো, অস্ট্রেলিয়ার আমার জল্ম'- পাতৌঁদ সে-কথা বলেনাঁন, কারণ, ভারতের 
বিরুদ্ধে বডিলাইন প্রয্যন্ত হাঁচ্ছিল না, কিন্তু তা যাঁদ করা হত, এঁ কথাই 
বলতেন বলে মনে হয়। 

'বিরান্তকর, তব সেপ্টার, সে-জন্ জার্ডন পরের টেস্টে পাতোঁদিকে জায়গা 
না 'দিয়ে পারেনান। সে টেস্টে পাতৌদি ১৫-_৫ রান করায় তাঁকে বাঁসম্নে দিতে 
অসুবিধা হকনি। অবশ্য মান্র একটা খেলাতে খারাপ খেললে বাঁসয়ে দতে হবে 
_এটা জার্ডনের ব্যান্তগত নীতি। তাই পাতৌদির বর্জনে বিস্ময়ের সৃষ্টি না 
হয়ে পারেনি। 

“56 66205 51615 1701 2101)001)060 0110] 000 1950 1781101000১ ৬100 
907789 50171159 9/25 ০911590 17১7 139 012155101) 0 1076 9৬9 ০৫ 
18190001৮” (110 ]70765, 080. 4১ 1933), 

পাতৌদিকে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করতে হয়েছিল অতঃপর। অন্তত আমার 
তাই অন্মান। প্রথমত, এঁতিহ্য 'জানিসটা ভালো, কিন্তু তার দায় উদ্ধারে 
প্রাণান্ত হয়। অতএব যদি 'সেই দ্রীডশান” সহজভাবে "সমানে চলে” তাহলে 
তাকে চলতে দাও, কিন্তু দ্রীডশানের টাগ অব ওয়ারে নেমো না। দ্বিতীয়ত, 
ভারতে জন্মে ইংলিশ ক্রিকেটার হবার দিন আর নেই। রনাঁজ, দলীপ বা 
পাতোৌঁদ-এ"রা খাঁটি ইধালশ 'ক্রিকেটার। যাঁদও রন্তে এবং তন্তে ভারতীয়, 
অর্থেও, কিন্তু ক্রিকেটে ইংরেজ। এই অন্যায় চললে মন্দ হয় না, কিন্তু অন্যায়ের 
পক্ষে লড়াই চালানো উচিত নয়। 

তাই পাতোৌঁদি, পাছে তাঁর নন্দন 'তব পদচিহ্ন ধ্যান করি 'দিবানাঁশ' জাতীয় 
আদর্শবাদী হয়ে ওঠে, সে-জন্য নিজে ১৯৪৬ সালে ভারতের অধিনায়ক হয়ে 
বসলেন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে, যাতে 

তদ্দীয় নন্দন পরে ভারতের ক্রিকেট-আঁধনায়ক হতে পারে। 

আমার তাই ধারণা । পাঠক যা-ইচ্ছা সিন্ধান্ত করুন। 


+%* ক্রিকেটের কৃফক্মার » * * 

রনাঁজতে প্রত্যাবর্তন কার। ফিরে যাই সেই যাগ খন পাাঁথবী যথার্থই রৃপ- 
বতাঁ ছিল-_ ঘাস সবুজতর, বাতাস মধুরতর, আকাশের নীল আরও নাীঁল-_ 
যখন আমাদের জন্য বাঁড় তোর করতেন ময়দানব, চাল সরবরাহ করতেন 
শায়েস্তা খাঁ, গোৌর'শসেন ঢালতেন টাকা, কাপড় 'বিলোতেন হর্ষবর্ধন-_ 
-আর রনাঁজ খেলতেন ক্রিকেট! 

দোহাই আমার পণ্ডিত বন্ধূগণ! একটু চপ করুন! আমাকে স্বস্নরক্ষা 
করতে দিন। আমাকে শোনাবেন না যে- জনগণের ক্রয়ক্ষমতা না থাকলেই তবে 
শানস্তা খাঁর আমলের সম্তামি সম্ভব হয়, হয়ব্যাম্ধ ব্যান্তই ময়দানবকে 
এীতিহাসিক চরিত মনে করে, সৃষম ধনবন্টন না হলে হর্ষবর্ধন অরণ্য-আড়ালে 
গায়ে শেষ লেংটি দান করেও দেশের লজ্জা ঢাকতে পারবেন না-এবং-- 
বচিতে দিন মশাই বাঁচতে দিন। সত্যের কশাঘাতে ছজ্ীরত করবেন না। 
জেনে রাচ্দুন ইতিহাসের পাঁকের উপরকার পন্মগঞ্ঘই আমাদেয় মনের ম্যাচ্থা- 


সারাদিনের খেলা ২৭৯ 


উপর শিয়ে পড়ে উন্ত প্রণামকে নিকটে দাঁড়িয়ে নয়নে লেহন করছে যে-দেব- 
দাসগণ-_তাদের উপরে নয়। 

সূতরাং চলে যাই বিস্ময়ে জাগর সেই প্রভতকালে যখন রাজক্‌মার রর্ণাঁজৎ- 
সংজী এসে দাঁড়িয়েছেন ইংলগ্ডের খেলার মাঠে -১৮৯১৪--১৮১৫--১৮৯৬- 
পাঠক আশ্বস্ত হোন। এই ফাঁকে রনাঁজ সম্বন্ধে একটা গোটা বই গদুজে 
দেবার কোনো মতলব আমার নেই। কিন্তু একদিন সত্যই তা ছিল। সেজন্য 
[ভিন্ন এক গবেষণার কারণে যখন ডীনিশ শতকের শেষ কিছু বছরের সংবাদ- 
পরনের পৃজ্ঠা উল্টেছিলাম, তখন রনাঁজর সংবাদ পেলেই নোট করে রাখতাম । 
সব সংবাদ তুলে নেওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু যা জোগাড় করোছিলাম তার 
পাঁরমাণও প্রচ্র। অনেক সাধূবাসনার মতো রনাঁজর উপরে গ্রম্থরচনার আঁভ- 
প্রায় এখন ত্যাগ করোছি। তাই ভাবাছ, রনাজর ভাবী জীবনীকারদের সুবিধার্থে 
সংগৃহীত সংবাদের 'কছু-কিছ পাঁরবেশন করে দেওয়া উচিত-_বিশেষত যখন 
সংবাদগুলি প্রকাশিত হয়োছল ভারতের কাগজগুলিতে এবং তার দ্বারা এ- 
দেশের শিরা-ধমনীতে রন্ত-গাঁত ছু বেড়ে গিয়োছল। 

এদেশের সংবাদপন্রগূলি বিলেতী কাগজ থেকে সংকলন ক'রে প্রচুর রনাঁজ- 


সংবাদ তখন প্রকাশ করত মল্তব্যসহ। ১৮৯৪ থেকে ১৯০২ সাল পযন্ত 
সময়ের কিছু-কিছ্‌ সংবাদ হাজির করা যাক। 
কলকাতার ইশ্ডিয়ান নেশনে' ১৮৯৪, ৭ মে রনাঁজর অভ্যদয়ে লেখা হয় : 


“হন্দু ছাত্র মিঃ রণাঁজংসিংজী কেম্ব্িজের ক্রিকেট-মাঠে অসাধারণ খ্যাতি 
অর্জন করেছেন।...অনেক হিন্দু-ক্রিকেটার হীতিমধ্যে ভারতবর্ষে দেখিয়ে দয়ে- 
ছেন, কিভাবে সেরা ইউরোপীয় ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে রুখে খেলতে হয়। 
ইংরেজদের নিজভূমে এঁ ব্যাপারটা দেখিয়ে দেওয়া অপেক্ষা করছিল মিঃ রণজিং- 
[সংজীর জন্য!” 

ইশ্ডিয়ান নেশন তারপর লশ্ডনের মর্নিং লশডার' কাছ থেকে রণাঁজৎ 'সিং 
সম্বন্ধে যে-উচ্চ প্রশস্তি' উদ্ধৃত করেছিল, সেটি বিশেষ মূলব্যান এইজন্য যে, 
রনাজর পরবতা অগণিত প্রশাস্তর সূচনায় তার স্থান। মার্নং লীভার লেখে : 
“সুতরাং আনন্দদায়ক রণাঁজতাঁসংজশী আমাদের মধ্য থেকে [ভারতে] চলে গেছেন 
বা যাচ্ছেন। নিজ পথে *তাঁন অগ্রদ্ুত। তিনিই প্রথম খাঁট 'আর্ধন্রাতা, 'যান 
লাইট বু ক্রিকেট-একাদশে অংশ 'নিয়েছেন। 'তানিই প্রথম হিন্দ 'যান প্রথম- 
শ্রেণীর ইংরাজ-ক্রিকেটারদের মধ্যে গুরুত্বের আসন গ্রহণ করেছেন।...তিনি 
সত্যই আনন্দদায়ক মানুষ । তাঁর ইংরাজ-বন্ধুরা তাঁর বিষয়ে একেবারে মোহিত, 
কারণ তাঁর স্বভাব' উচ্ছল ও সহান্মভাতপূর্ণ, সানল্দ ওঁদার্যে তা ভরপুর, 
বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই কোথাও । তান রাজবংশীয়, এইজন্য ভারতে হয়ত 
বর্ণপার্থক্য রক্ষা করেন, কিন্তু কেম্বিজে তা একটুও দেখান নি। কেদ্রিজের 
সমাজজশীবনে তিনি অতাঁব প্রিয়পান্র--বিশেষতঃ মহিলাগণের মধ্যে । তাঁর ঝক্‌- 
ঝকে দাঁত, দশপ্ত-উজ্জবল চোখ, তৃপ্তিপূর্প 1খলাথল হাঁস-রমপীরাজ্যে ফে- 
[বিজয়-আঁভযান চালিয়ে বায়, তার জন্য গ্রাম্ভার স্যানগণ 'হিংসা না করে পারে 
না। ক্রিকেট-মাঠে চিত্রবং আকার তাঁর। লহ, যেন প্রায় দর্বল-শরণীর এই 
তর্ণাঁটর গারবর্ণ তাঁর শাদা সিজ্ফের শাটের হর্ণের সলো তুলনায় চমকপ্রদ- 


২৮০ ক্রকেট অমানবাস 


ভাবে বিপরীত । এমন অনায়াস লাবণ্যের সঙ্গে তিনি খেলেন যে, তাতে আবৃত 
থাকে তাঁর তীক্ষম আঘাতের অন্তর্নীহত শান্ত । কেম্ব্রজে প্রায় অভ্তপূর্ 
কাণ্ডের নায়ক তান এক মরশুমে দু্হাজারের বোৌশ রান করেছেন।” 
ঠিকভাবে বলতে গেলে, পরের বছর ১৮৯৫ সালেই ইংলগ্ডের বড় 'ক্লিকেটে 
রনাঁজর আবির্ভাব । সাসেক্সের হয়ে খেলেন। মরশুমের শেষে ৪৯১১ গড় 
রান ক'রে চতুর্থ স্থানাধকারণী হন। দারুণ কৃতিত্ব, একজন নবাগতের পক্ষে, 
পিল্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ছিল সূচনায়্ ব্যাপারাটি_উষাকালেই খর সূর্য- 
দেখা দিয়েই লর্ডস-লুশ্ঠন। মোদ্দা কথা, সাসেক্সের পক্ষে প্রথম খেলায় এম-সি- 
সির বিরুদ্ধে লর্ভডসে করলেন ৭৭ নটআউট এবং ১৫০। ফলে আহা-রে-রে-রে 
- সারা ইংলশ্ড জুড়ে । ভারতীয় পান্রকাসত্রে তেমন বেশ কিছ সংবাদ আমাদের 
হাতে আছে। প্রথমেই 'এশিয়ান' কাগজে 'রনাঁজর সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ পাঁরাচত জনৈক 
পুরাতন ক্রিকেট-লেখক"' যা িখোছলেন (প্নার 'মরাঠায়, ২৫ অগস্ট, 
১৮৯৫-তে উদ্ধৃত), তার অংশ উপাস্থত করাছ, যার মধ্যে রনাঁজর প্রথম- 
অনেক চিত্তাকর্ষক খবর পাওয়া যাবে : 

“রণাঁজৎসংজী জামনগরের তাসল 'জাম'। কিন্তু ব্যান্তগত কারণে, যথা 'বিষ- 
প্রয়োগের জন্য, তিনি বিপজ্জনক গদী-লাভের প্রচেষ্টা ত্যাগ ক'রে... 

আবাসে' [অর্থাৎ ইংলণ্ডে ] স্বেচ্ছানির্বাসিত। জামনগরায়াদের, ফদঃ ফু! 
ক নাম রে বাবা, মন কেন-যে এমন একজন অনবদ্য ক্রিকেটার 'ও সর্বাত্মক 
খেলোয়াড়ের 'বিষয়ে মৃত্যুশীতল হয়ে আছে বলা কঠিন। তিনি সাহস 
খেলোয়াড়ী রাজপুত--অতাব খোলামনের মধ্রস্বভাবের মানুষ বাল্যকাল 
থেকেই যার পরিচয় পাওয়া গেছে। শিক্ষকশ্রেন্য মিঃ চেস্টার ম্যাকৃনাঘাটেনের 
কাছে তিনি শিক্ষা পেয়েছেন। মিঃ ম্যাক্নাঘাটেন কুশল 'ক্রকেটার।...হাঁমি 
রাজকোটের রাজকূমার কলেজের 'প্রন্সিপাল-_ এই শিক্ষামান্দরেই এর প্রিয় 


এই পরুষোচিত খেলাটির প্রতি বালকের তাঁর আসন্তিকে সর্বপ্রকারে উৎসাহিত 
করেছেন। তার ফল...ডাঃ ডবলিউ 'জি গ্রেস না থাকলে ভারত তার জনৈক 
রাজপুত-জন্তানকে বর্তমান ইংলণ্ডের সর্বশ্রেম্ঠ ব্যাটসম্যান বলে দাবি করার 
গৌরব অর্জন করত। প্রথম যে-ম্যাচে রর্ণাঁজংসংজী অংশ নিয়েছিলেন, তার 
কথা আমি কখনো ভুলব না। রণজিৎসিংজীর মাথা তখন ব্যাট ছাঁড়য়ে উঠেছে 
কি-না সন্দেহ। সবশেষে তার স্থান। এখন তিনি ইংলন্ডে ব্যাট করতে নামলে 
অনেকে কে'পে ওঠেন। সোঁদন কিন্তু 'অনেকে' নন,”সবাই' হেসে গাঁড়য়ে পড়ে- 
ছিলেন যখন এই খাটো একগশুয়ে বালকটি মাঠে দাঁড়য়ে বুঝতে পারাছিল না-- 
সে নটআউট তব্য কেন তাকে খেলতে দেওয়া হচ্ছে না! সে সবশেষে নেমোছিল, 
এবং কোনো একটা বল খেলতে পাবার আগেই তার সঙ্গাণ বোল্ড হয়ে গেছল। 
বালক কিছুতে মানবে না তার খেলাও শেষ! ফলত দেখা গেল--দি বয় স্টৃড 
অন দি বার্নং প্লেন একা বালক দাঁড়িয়ে আছে জবলন্ত এ প্রান্তরে--সত্যই 
দিনটি ছিল তরল আঁপ্নিপ্রধাহের-আর 'সে ছাড়া সবাই পালিয়েছিল । 
কৌতৃকজনক কাণ্ড । আমরা অবশ্য বেচারা ছেলেটির জন্য দঃখবোধ করোছালমে 


সারাদিনের খেলা ২৮১ 
_যখন দেখা গেল, আকুল হয়ে কাঁদতে-কাঁদতে সে টেশ্টে ফিরল--তার 
নৈরাশ্যের শেষ নেই- হায়! যে-খেলাকে সে এত ভালবাসে তাতে সে নিজের 
নৈপ্‌ণ্য দেখাতে পারল না।” 


১৮৯৫ সাল থেকেই দেখা গেল, রনাঁজ-রহস্যের মধ্যে সাংবাদিকরা অক্লান্ত 
অধ্যবসায়ে ঢু 'দিচ্ছেন। কোথা থেকে এলো এই বিস্ময়াট, কী করে সম্ভব 
হল এ-বস্তু--প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে জেনে নিতে চাইলেন তাঁরা, এবং সংবাদ- 
পত্রের পাতা জোড়া ক'রে সেইসব সন্ধানফল ছাপাও হতে লাগল । আমার হাতে 
এ বছরের তেমন দুটি সাক্ষাংকার-এববরণ আছে। একাটি শক্রকেটার' পান্রকার, 
বেরিয়োছিল অমৃতবাজারে, ২৪ অগস্ট, ১৮৯৫, অন্যটি 'ডেইলি ক্লানকলে'র 
সেটিও অমৃতবাজারে বেরোয়, ২৭ অগগস্ট। 

ক্রিকেটারের সাংবাদক 'জনগণের নয়নমাঁণ,, প্রাচ্দেশীয় ভদ্রলোক' রণাঁজৎ- 
সিংজীর খোঁজে হাজির হন লর্ডস-মাঠে সকাল বেলাতেই, মিডলসেক্স ও 
সাসেক্সের খেলার শেষ 'দনে- খেলা আরম্ভের আগে । অবিলম্বে রনাঁজর দেখা 
ইনি পেলেন না, কারণ ভোর থেকেই প্রাচ্য ভদ্রলোকটি নেটে আছেন। তারপর 
খেলা শুরুর ঘণ্টা পড়া-মান্র তান মাঠে ছুউটলেন, মধ্যপথে সাংবাঁদককে বলে 
গেলেন, খেলা শেষ হলেই প্রাণখুলে কথা বলবেন। সাংবাদিককে অগত্যা ঘণ্টা- 
খানেক, কি তারও বেশি সময় ধরে, 'রনজির সুমোহন খেলা দেখতে হল, যখন 
তাঁর দলের অপর খেলোয়াড়রা একে-একে হার্ন এবং রালন-এর অসাধারণ 
ভালো বলে আউট হয়ে ফিরে গেলেন। রনাঁজও রালনের জোর বলে ব্যাটের 
কোণায় বল লাগিয়ে 'সহজ ক্যাচ' তুলে বিদায় নিলেন [ কার্ডাস নিঃ*বাস ফেলে 
বলেছেন, ধন্য আগেকার 'ক্রিকেট-সাংবাঁদকতা, যা সর্বদাই ব্যাটসম্যানের 'সহজ 
ক্যাচ তুলে বিদায়ের কথা" বলে, কিন্তু বলে না, ওটা ব্যাটসম্যানের দোষে নাও 
হতে পারে- খুবই সম্ভব, হয়েছে বোলারের বোলিংয়ের গুণে যা উত্ত 
উপায়ান্তরহীন ক্যাচ-দানে' ব্যাটসম্যানকে বাধ্য করেছিল! ]--কিন্তু তার আগে 
যা দিয়ে গেছেন, তাই নিজ দলের জয় সম্ভব | 

অতঃপর সাংবাদিক রনাঁজর কাছ থেকে সবিশেষ সৌজন্যপূর্ণ 'উত্তর' লাভ 
করেছিলেন- জেনোছিলেন যে, নামের শেষে সং, থাকলেও ঘ্ননাজ শিখ নন, 
রাজপুত, তাঁর জল্ম ১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ সালে, বর্তমান বয়স প্রায় তেইশ, 
তাঁর পিতী নবনগরের জামসাহেব ইত্যাদি । এর পরে রনাঁজর খেলাধূলা সম্বন্ধে 
কথাবার্তা : , 

“"আপাঁন 'কি ভারতে স্কুলে পড়ার সময়ে বাল্যে ক্রিকেট খেলেছেন ৯ হাঁ, 
তবে উ“চুদরের কিছু নয়। রাজকূমার কলেজে ইংরেজ-শিক্ষকরা ছিলেন, তাঁরা 
খরকেট খেলতেন। 

“তারপর আপনি ইংলশ্ডে এসে খেলতে শুরু করে দিলেন ?- হাঁ, তবে 
অংশত ঘটনাচক্রে । কেদ্রিজে যাবার আগে আম ৬ মাস ইংলশ্ডে কাটিয়োছ। 
বএএকদিন '্রীর্নাটি কলেজ-ম্যাচের টি: 
খজার করে নামিয়ে দেওয়া হল। ১৮৯২-এর গ্রণীতআ্অকালের ঘটনা 

সা 


২৮২ ক্রিকেট অমানবাস 


তবে এ বছরে আমি কো্ত্রজ র্‌ হতে পারিনি, যা হয়োছিলাম পরের বছর, 
১৮৯৩ সালে । 

“তারপর ঠিক করলেন, সাসেক্সে খেলবেন ?- হাঁ । ১৮৯৩ সালে ব্রাইটনে 
গিয়েছিলাম প্রধানত এ উদ্দেশেই, যাঁদও এই ১৮৯৫-এর আগে গ্রথমশ্রেণীর 
কাউীণ্টির পক্ষে খেলতে পারিনি, কারণ আমার জল্ম ইংলন্ডে নয়, এবং কোনো 
কাউাস্টতে অন্ততঃ আগে দ্‌' বছর কাটাইনি।... 

“এখন আপনাকে প্রশ্ন কার, ভারতে 'ক্লিকেটের বিস্তার সম্বন্ধে আপনার মত 
কি?-ক্রকেট ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় না হবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই ॥ 
বস্তুতঃপক্ষে তা দূত জনাপ্রয় হয়ে উঠছে। একথা মোটেই সত্য নয়--ভারতীয়রা 
এত অলস যে, খেলাধূলা করতে চায় না। শারীরিকভাবে সে ইংরেজের অন্নু- 
রূপ প্রাণশন্তিসম্পন্ন না হতে পারে, কিন্তু ক্রিকেট-খেলার পক্ষে প্রয়োজনীয় 
প্রাণশান্ত তার আছে, এবং বেশ খানিক নৈপুণ্যের মান পর্যল্ত সে উঠতে সমর্থ । 

“আপনি নিশ্চয় মনে করেন না, আমাদের শ্রেষ্ঠ একাদশ ভারতাগত কোনো 
দলের দ্বারা কখনো পরাভূত হবে ?- না, অতটা নয়, কিন্তু আম সত্যই মনে 
কার, আমাদের দেশে এই খেলার ভবিষ্যৎ আছে-_এমন-কি সেই ভবিষ্যৎ ক্রমেই 
বর্তমান হয়ে উঠছে।” 

এর পরে সাংবাঁদক স্বতঃই ভারতের বিখ্যাত নৈসার্গক উত্তাপের কথা তুলে- 
ছিলেন। উত্তরে রনাঁজ বলেন--না, যতটা শোনা যায় অতটা গরম নয়- দুপুরে 
দু-তিন ঘণ্টা একট; কষ্টকর, এই যা। ভারতাঁয় মাঠের কথা উঠোঁছল। ভারতে 
অনেক সময়ে ম্যাঁটং-উইকেটে খেলা হয়। ভালো ঘাসের উইকেট কিভাবে তোর 
করা যাবে তাও রনজি ব্যাখ্যা করে বলেন। কয়েক বৎসরের চেন্টাতে ও-বস্তু 
বানানো সম্ভব। তার জন্য ভালো মাটি চাই, তার উপরে ঘাস তৈরি করতে 
হবে প্রচুর জল ঢেলে, আবার পিচ ঢেকেও রাখতে হবে রোদ থেকে, যাতে ঘাস 
জবলে না যায়, ইত্যাঁদ। ইংলশ্ডের কোন্‌ মাঠ তাঁর পছন্দ-_ এই প্রশ্নের উত্তরে 
বলেন ক্লমমানে তারা হল- ফেনার, লর্ডস এবং ব্রাইটন। এর পরে রনাঁজর 
খেলার কথা এসে গিয়েছিল । 

“যাদের বিরুদ্ধে খেলেছেন সেইসব বোলারের মধ্যে সবসেরা কে ?--ঠিকভাবে 
বলা শন্ত, অনেকেই ভালো । তবে ফাস্টবোলারদের মধ্যে মোল্ড ও 'রিচার্ডসনকে 
আমার সবচেয়ে মারাত্মক মনে হয়। আর ধার-বোলারদের মধ্যে বিনা দ্বিধায় 
বলব--পীল। 

“আপনার সেরা রানগ্লি কি ?-কঠিন পিচে অস্যাবধার মধ্যে খেলার কথা 
বলছেন, না-ক সবোঁচ্চ রানের কথা ? প্রথম ক্ষেত্রে অজফোের বিরুদ্ধে আমার 
১৫৭ এবং সদ্য-সমাস্ত ইনিংসটি । উভয়ক্ষেত্রেই পিচ জঘন্যভাবে ভাঙা । (সত্যই 
তাই। নার্সারির দিকে হার্নে একটি ক্ষত পেয়েছিলেন, যার সাহায্যে তান 
প্রায়ই ব্যাটসম্যান ও উইকেটকীপারকে পরাভূত করাছলেন 1) ।” 

সাংবাদিক সংবাদ-হিসাবে এইস জামিয়েছিলেন, র্যাকেট, টেনিস, শিং 
ইত্যাঁদতেও রনীজি পারদ ফুটবলও খেলতেন, তবে হটি?র ব্যথার জন্য বর্ত- 
মানে তাতে বিরত। 

শরুকেটার' পাপ্রকার় এই রচমায় দর্শকি-প্রদত রনাঁজর কর়েকাঁটি ডাকনানের 


সারাদিনের খেলা ২৮৩ 
কথাও পাই-তার একটি 'রামসৃগেট 1জামি। অন্য নামটি দুবযগুণে সরস ও 
তপ্ত-+রাম-জিন-আ্যান্ড-হুইস্কি॥ এইসঙ্গে এ সময় পর্যন্ত রনাঁজর চমকপ্রদ 
ব্যাটিংয়ের হসেবও ওতে ছিল : 

এম-সি-সর সঙ্গে-৭৭ নেটআউট)--১৫০। নটস- ২৯-২। ল্যাঙ্কাশারার 
_ ৩৫৬৪৬ । ক্লস্টার্সশায়ার--১৯-৯। সমারসেট--৯৫-৫৭। 'মিডলসেক্স--২২- 
৬৪। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সাট-৩৮ (নেটআউট)-১৫৬৭। কেন্ট-৩০-৫৮। 
ইয়ক্শায়ার_&৯-৭৪। হ্যামশায়ার--৮৩-৪১। মিডলসেক্স--১১০-৭২। মোট-_ 
২১ ইনিংস (দুবার নটআউট) ১২৬০ রান, গড় ৬৬*৩১। 

২৭ অগস্ট, ১৮৯৫ অমৃতবাজারে পুনমর্দী্রুত ডেইলি ক্রুনিকলের সাক্ষাৎকার- 
বিবরণে রনজির ক্লীড়াচরিত্রের চমৎকার রেখাচিত্র ছিল : 

“রাজকুমার রণাঁজংসিংজীই প্রথম ভারতীয় নন, "যান প্রথমশ্রেণীর ইংলিশ 
কাউ্টি-ক্রকেটে আঁবর্ভত হয়েছেন। কিন্তু নৈপ্দণ্যের হিসাবে তিনিই প্রথম, 
সন্দেহ না রেখে । উইকেটে তাঁর দাঁড়ানোর ভাঁঞ্গতে সহজতা ও সৌন্দর্যের নিখুত 
সমাহার, কিন্তু তাঁর কঠিন দক্ষিণ হস্ত বলকে প্রহারে থে'তলে বাউন্ডারিতে 
পাঠাতে, কিংবা পরম শিল্পনৈপুণ্যে তাকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে লঙ-লেগে 
পাঠিয়ে দিতে সদাই প্রস্তুত। লঘদ, কমনীয়, নমনীয়, অথচ শাল্ততে সতেজ 
রণজিৎসংজী যখন একদ্টে বলকে লক্ষ্য করেন তখন শিকারের উপরে ঝাঁপ 
দিয়ে পড়তে তৈরি চিতাবাঘ ছাড়া আর কিছ মনে হয় না। রিচার্ডসনের বিরুদ্ধে 
1তাঁন যে-সহজ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলেছিলেন তাতে বোঝা যায়, এখানে 
এমন একজন খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে, 'যাঁন সাধারণ কাউী্ট- 

চেয়ে বদ যোজন এগিয়ে ।” 

“কথা বলতে রাজি কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি কিছ বলতে রাজি নন” 
-এমন রণাঁজতাসংজীকে সাংবাদিক “বৃটিশ জনগণের পক্ষে জিজ্ঞাসা করে- 
ছিলেন” রনাঁজর ইংলন্ডে অবস্থান দঈর্ঘস্থায়শ হবে কি-না? প্রথমশ্রেণীর 
খেলায় তাঁর প্রথম সেণ্যার সম্বন্ধে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে রমজি বলেন, 
"এই মরশুমের আগে তা আমি করতে পারি নি। ১৮৯৩ সালে আমার সবেচ্চ 
রান অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে &৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ নট- 
আউট। জেস্টলম্যান দলের বিরুদ্ধে (একবার আউট হয়ে) &১, এম-সি-সির 
বিরুদ্ধে ৫৫, সারের বিরুদ্ধে ৩৮। ইউানিভার্সীটতে পড়বার দ্বিতীয় বছরের 
সময়ে এজিনিস করেছি। ১৮৯৪-তে কিন্তু প্রথমশ্রেণাঁর ক্রিকেটে আরও ভালো 
করোছি। যাঁদও আমার সবোচ্চ রান হয় মাত্র ৯৪, কিন্তু ১২টি সমাপ্ত ইনিংসে 
আমার গড় ছিল ৩২। বর্তমান মরশ্মম অবশ্য আমার খেলার জীবনে সবচেয়ে 
সাফল্যময়। 

“আপাঁন কি বেশি বল করেন না? কদাচিং কারি । তবে মাঝে-মাঝে উইকেট 
পাই। যেমন লরসে আমি ডাঃ গ্রেসকে 'ফারয়ে দিই, তান ১০৩ করার পরে। 
এ অভিনন্দন [তিনি প্রত্যর্পণ করেছিলেন আমি ১৫০ রান করার ঠিক পরের 
বলটিতে আমাকে বোল্ড ক'রে। আমি তাঁকে প্রথম ইনিংসেও নিয়েছিলাম সব 
জাঁড়রে এ খেলার ৬টি উইকেট [িয়েছি।” 





২৮৪ ক্রিকেট অমানবাস 


জুন, ১৮৯৫) দীর্ঘ বিবরণ লিখে পাঠান, তার থেকে আমরা জেনে ফেলি, বৃটিশ 
জনগণ তাদের পা্লামেশ্টের ঘটনাবলণ বা সীমাল্তসংঘর্ষের ব্যাপারেও তত ব্যস্ত 
নয়, যত ব্যস্ত ক্রিকেট নিয়ে। 'সেজন্য আমার ভারতাঁয় পাঠকগণ হয়ত জেনে 
আগ্রহবোধ করবেন, কোনো ইংরেজ নন, একজন ভারতায়ই, এ-পর্যন্ত এ-বছরের 
চাম্পিয়ান ক্রিকেটার ।” 'ডিগাঁব 'সেন্ট জেমস গেজেট" থেকে রনাঁজ-সংবাদ পাঁর- 
বেশন করোছলেন। তারপর গনৈক প্রত্যক্ষদ্শ'র যে-ববরণ তিনি উদ্ধৃত 
করেন, তার মধ্যে অন্যান্য কথার সঙ্গে এও ছিল : 

“ক্‌মার রণাঁজখাঁসংজী চমকপ্রদ খেলা দেখিয়েছেন, প্রথমশ্রেণীর খেলার ইতি- 
হাসে কদাচিৎ সে-জানস দেখা গেছে। তরুণ ভারতীয় খেলোয়াড়াটি খন মাঠ 
তাগ করে যান তখন যে-সংবর্ধনা পেয়োছিলেন, বৃহৎ রানকারী কোনো ইংরাজ 
তা লাভ করেনান।...শুক্রবার তাঁর মাঠে প্রবেশ করবার সময়ে সাসেক্সের আশা- 
ভরসাহীন অবস্থা । কিন্তু যথার্থ রাজপুত যোদ্ধার মতো রণাঁজৎসিং সুদূর 
আশাকে আধকার করবার জন্য সাহসী আক্রমণ চালালেন, যার ফল ৭৭ নট- 
আউট । এটাই দারুণ ব্যাপার-_জনৈক 'ক্রকেট-লেখকের মতে, “স্মরণীয় ঘটনা"_ 
কন্তু পরাদনের ঘটনা স্মরণীয়তর । অজ্পাধিক আড়াই ঘণ্টার মধ্যে তিনি ভ্রুটি- 
হীন ১৫০ রান করলেন, যেখানে মার্ডক, িউহ্যাম, বেনান প্রমূখ আঁভজ্ঞরা জে 
ট হার্ন, ও মার্টনের উচ্চাঙ্গের ধৰংসাত্মবক বোলিংয়ে সহজেই খারিজ হয়ে গিয়ে- 
ছিলেন।...রনাঁজর ব্যাটিংয়ের মধ্যে যেটা বিশেষভাবে চোখে পড়ে_তনি মন্দ 
বলকে শায়েস্তা করতে কখনো ছাড়েন না। কাট-ই তাঁর প্রিয় মার, স্বচ্ছন্দে যে- 
কোনো সংখ্যার ফিল্ডসম্যানের মধ্য দিয়ে তিনি বল গলিয়ে পাঠান, ডবলিউ জি 
গ্রাস পষন্তি [ফিল্ডিং-কালে ] অন্য সঙ্গী নিয়েও তাদের থামাতে পারেননি । 
জনৈক লেখকের ভাষা-অন্যায়ী, তিনি তাঁর ক্ষুদ্র তনুদেহকে যে-কোনো দিকে 
বাঁকাতে, এবং তার দ্বারা বলকে যে-কোনো দিকে পাঠাতে সমর্থ ।...শর্ট-স্লপে 
তিনি তৎপর মার্জারের মতো প্রস্তুত।” 

পারাস্থতি এখন সম্ভাবনাগর্ভ, সুতরাং কল্পনা বাধাবন্ধহারা। শোনা গেল, 
উদ্দারনৈতিক ছোকরা রনাঁজ ইলেকশনে দাঁড়াতে চান। ইংলশ্ডের 'ইণ্ডিয়া” কাগজ 
লিখল, যাঁদ একবার "তান নির্বাচিত হয়ে পড়েন, কে বলতে পারে, দ্রুত প্রধান- 
মন্ত্রী হয়ে পড়বেন না- খেলাধূলার যে-রকম ডমৃডমার সময় যাচ্ছে এখন। পুনার 
'মরাঠা' এঁ সংবাদ পাঁরবেশনকালে ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬, ব্রাইটনের জনৈক 
কাঁবর রচিত লম্বা একটি কবিতা ছেপে বসল, যাতে রবীন্দ্রনাথের 'সাগাঁরকা' 
কিতা লাখত হবার বহু আগেই তার ভাব এসে গিয়েছিল । 'দাগরজলে 'সিনান 
করি” লশ্ডন বসেছিল, রাজকমার তকে জয় করতে চলে এলো সম্দ্রপথে 
ইত্যাঁদ। কাঁবতাটি মোটেই ভালো লেখা হয়নি, উচ্ছৰাসের কবিতা তা হয়ও না, 
কিন্তু ণপ্রন্স অব ক্রিকেটের" গুণগান-যে যথেম্ট করা হয়োছিল সহজেই বুঝতে 
ডাঃ গ্রেসের পাশেই এই বিদেশ কৃমারটিকে স্থাপন করতে চেয়োছিলেন। 

এই অবস্থায় অমৃতবাজার না-বলে পারেনি ৫৩১ অগস্ট, ১৮৯৫), 'যাঁদি ডাঃ 
গ্রেস ইংলপ্ডের এ্রকনম্বর ক্রিকেটার হন, তাহলে '্থিতীয় স্থান নিশ্চিত রণাঁজৎ 
শসংজীর। বয়স যখন তাঁর খুবই কম তখন কে জানে, তিনি কালকমে ডই খ্েসের 


সারাদিনের খেলা ২৮৫৬, 
জায়গায় উঠে পড়বেন কি-না ?, 


উঠে পড়বেন কি-উঠে পড়লেন-পরের বছরই! মর্যাদায় না হলেও রান- 
সংখ্যায় অল্তত। ইংলণ্ডে প্রথমশ্রেণীর খেলায় তাঁরই সর্বাধিক রান, এঁ বছর-_ 
২৭৮০। এর দ্বারা ডাঃ প্রেসের ১৮৭১ সালে করা ২৭৩৯ রানের রেকর্ড 
ভাঙলেন_ যা পপশচশ বছর ধরে বজায় ছিল। এই বছরই 'তাঁন সম্ভবত তাঁর 
জীবনের সর্বোত্তম খেলা খেলেছিলেন-অস্ট্রৌলয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে__ 
নিজ জীবনের প্রথম টেস্টখেলায়-__যার বিষয়ে পূর্ববতরণ রচনায় যথেম্ট লিখে 
এসোছি। এই খেলাটিই রনজিকে রূপকথার নায়ক করে দেয়। তাঁকে নিয়ে কাড়া- 
কাঁড়, মাতামাতি । কেম্ন্রিজে তাঁকে বিরাট ব্যাত্কোয়েট দেওয়া হয়- তার গৌরব- 
পূর্ণ বিবরণ ইংলশ্ডের সংবাদপত্রের পৃজ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়, এবং তা ভারতীয় 
সংবাদপন্রে উদ্ধৃত হয়ে এদেশে চাণ্চল্যের সৃম্টি করে। রনজির খ্যাতিকে কিভাবে 
ভারতের রাজনোতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা নিয়ে উত্তোজত 
'মস্তিজ্কে সম্পাদকণীয়ের পর সম্পাদকীয় লিখতে থাকেন ভারতীয় সম্পাদকেরা। 
(বিষয়াট নিয়ে আম ণীববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (২য়) গ্রন্থে 
লিখোছি)। ভারতের সাম্রাজ্যপ্রহরী “ইংলিশম্যান, কাগজ-পযন্তি বর্ণাভিমান 
ভুলে উদ্ারভাবে লেখে- রনাঁজকে অস্ট্রেলয়ার সঙ্গে প্রথম টেস্টখেলার সময়ে 
বাদ দেওয়া ঠিক হয়ান। 

এই বছরের দুটি সাক্ষাংকার-বিবরণের কিছ অংশ উপাস্থত করতে পারি। 
স্ট্রা্ড ম্যাগাজিন, থেকে অমৃতবাজারে উদ্ধৃত (৬ অক্টোবর ১৮৯৬) সাক্ষাৎ- 
বিবরণে, চমকপ্রদ কথাবর্তা ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসই ছিল। 
আছে প্রচণ্ড শান্ত, ইস্পাতের মতো তা কঠিন এবং আবেগতীর' এই রণাঁজৎ- 
সিংজী নিজের বাল্য-ক্রিকেট সম্বন্ধে যা বলোছলেন, ইতিপূর্বে তা অন্য 
বলেছেন বলে আমাদের জানা হয়ে গেছে। এখানে রনাঁজ স্কূলে পড়বার সময়ে 
কি ধরনের ক্লিকেট-ম্যাচ খেলতেন, তার কিছ বোশ বিবরণ 'দিয়েছেন। প্রাক- 
টিশের সময়ে বালকেরা দেশীয় পোষাকেই খেলত, যাঁদচ রনাঁজদের স্কূলে কেবল 
রাজারাজড়াদের ছেলেরাই পড়ত । প্রফেশন্যাল কোচ ছিল না, খেলা শিখতে 
হোত নিজেদেরই, ইংরেজ-শিক্ষকরা একটু-আধট; দেখিয়ে দিতেন এই পর্যন্ত। 
ইংলণ্ডে এসে কলেজে পড়ার সময়ে যখন ক্রিকেট ধরলেন তখন 'অনেক-কিছু 
ভুলতে হল" অনেক-কিছু শেখার সঙ্গে। শিক্ষা নিয়েছিলেন সারের পেশাদার 
খেলোয়াড় শার্প, রিচর্ডসন, ওয়াটস্‌ প্রভৃতির কাছে। কলেজ ও বিশ্বাবিদ্যালয়- 
পর্যয়ের ক্রিকেট নিয়েও রনাঁজ আলোচনা করেছিলেন। সেখানকার ব্যাটিং ও 
ফিল্ডিং কাউশ্টি-ক্রিকেটের সমমানের, কিন্তু বোলিং নয়, কারণ অনেক উপ্চুদরের 
পেশাদার বোলার এসে খেলা শিখিয়ে যান, যার জন্য বোলিংয়ের ঝঞ্চাট নিতে চায় 
না ছাররা। তবে কোম্ব্িজের তুলনায় অক্সফোর্ডে বেশি ভাল বোলার তোঁর হয়, 


হয় না। কাউন্টি-ক্রিকেটের বিশেষ প্রশংসা রন্জ করেনা তাঁর মতে সারে সেরা 


২৮৬ ক্রিকেট অমানবাস 


দল, তবে ভাল উইকেটে । আর সর্বশ্রেণীর উইকেটে ইয়কর্শায়ার অগ্রাতিঘল্যী। 
সারে-দল থেকে রিচার্ডসনকে সাঁরয়ে নিলে সে নেবে যাবে, ল্যাত্কাশায়ার থেকে 
মোল্ডকে সরিয়ে নিলেও তাই ঘটবে, কিন্তু সেকথা বলা যাবে না ইয়কর্শায়ার 
সম্বন্ধে__তাদের ভাঁড়ারে পদাজ অনেক এবং তারা সর্বাদকে এমন সম্পন্ন যে, 
কোনো-একটি ক্ষতিতে ভেঙে পড়বে না। 

'ম্যাণ্চেস্টার গার্ডয়ানে'র প্রাতাঁনধির সঙ্গে রনাঁজর সাক্ষাৎ-সংবাদের পৃন- 
মুদ্রণ করোছল সাহেবি কাগজ 'বম্বে গেজেট” ২০ অক্লোবর, ১৮৯৬। তার 
মধ্যে রনাঁজর '্রিকেট-জীবনের সূচনা, ঠিকভাবে বলতে গেলে, তাঁর সেণ্চরি- 
কীর্তির সূচনা সম্বন্ধে কিছ; প্রয়োজনীয় খবর 'ছিল। সাংবাঁদক প্রশ্ন করলেন 
- আপাঁন কি আপনার প্রথম সেণ্চরি কখন, মনে করতে পারেন ? রনাঁজ বললেন, 
হু, আমি আমার রেকর্ড সহজেই ভুলে মেরে দিই। খবরের কাখজগ্যলি আমার 
থেকে ও-ব্যাপারে বেশি জানে। তবে মনে পড়ছে, ১৮৯২-এর আগে তিনটি 
সেণ্চুর করোছি-ভারতে দুটি, ১৮৮৭ সালের শেষের 'দকে, এবং ইংলন্ডে 
১৮৮৭ সালের শেষের দিকে, এবং ইংলশ্ডে ১৮৯১ সালে একাঁট, স্যাগ্রন ওয়াল- 
ডনে। সেটিই ইংলন্ডে প্রথম সে:রি। এই সময়ে সেখানে উপস্থিত রনাঁজর এক 
বন্ধু জানিয়ে দিলেন, সেক্ষেত্রে এর সেঞ্সারর সংখ্যা ৪৩, ৪০ নয়, যা 
সাধারণত বলা হচ্ছে। 

এই সাক্ষাৎকারে ভারতীয় ক্রিকেট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রনাঁজর কণ্ঠে যেন 
একট; দেশপ্রণীতর সুর লেগেছিল। তিনি বলেন, ক্রিকেট সম্বন্ধে ভারতে আগ্রহ 
ক্রমবর্ধমান। কিন্তু পেশাদার খেলোয়াড়রা না থাকায় ইংলন্ডের পর্যায়ে ওঠা 
কঠিন হবে। 'তবে ইংরেজ খেলোয়াড়দের সম সুযোগ দিলে আমার দেশবাসী 
আপনারা যে-ক্লীড়ামান এখানে সৃম্টি করেছেন, তাতে কেন পেশছবেন না তার 
কারণ দেখি না। সাংবাদিক আপান্ত তুলে বলেন, রনজি এক্ষেত্রে অনেক বিশে- 
বজ্ঞের ধারণার বিরোধিতা করছেন। রনাঁজ বলেন--আমাদের জনগণ উত্তম 
গক্তকেটার হবার পক্ষে বোশ চগ্ুলমন- আপাঁন সম্ভবত এই সমালোচনার কথাই 
বলছেন। জানি, একথা বলা হয় যে, আমরা ভাল বোলার হতে পারব, কদাপি 
প্রথমশ্রেণীর ব্যাটসম্যান নয় । রনজি কথা বাড়ানানি, কিন্তু সাক্ষাৎকার সাংবাদি- 
কের বন্তব্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ যে স্বয়ং রনজি, সেকথা উত্ত সাং- 
বাদক সহাস্যে স্বীকার না করে পারেনান। রনাঁজ 'নজের সম্বন্ধে এইটুকু 
বলেন, 'বোধহয় আধকাংশ ভারতায়ের তুলনায় স্বভাবে আম কম স্পর্শকাতর । 
ইংলণ্ডে আমার অবস্থান আমার স্পর্শকাতরতা আরও কমিয়ে দিয়েছে। আমাদের 
দেশের মান্ুষ খ্দব ছোটখাট ব্যাপারেও আদবকায়দা ও চর্চা 
করে-_ক্রিকেট-মাঠ কিন্তু তার অন্ক্ূল স্থান নয়।” 

বন্বে গেজেটের এই উদ্ধৃত রচনার গোড়ায় রনাঁজর 'বিষয়ে সাধারণ কিছ | 
মন্তব্য 'ছিল। “সম্ভবত তাঁর তুল্য জনপ্রয্নতা এ-পর্যন্ত কোনো ক্রিকেটার লাভ 
করেননি । জনসাধারণের কল্পনাকে তিনি যেন বঝঞ্জাবেগে লুণ্ঠন করে নিয়ে- 
ছেন।...মা আট বছর আগে 'যান দেশীয় পোষাক পরে ঘুরতেন তিনি এখন 
যেভাবে আআংলো-স্যাক্সন খেলাটি আঁধগত করেছেন, তার মধ্যে বিচিন্ন ফিছু্‌- 
'একটা আছে-_-তা অত্যাশ্চর্ধ ভাবে, আঁনবার্ধভাবে, মনোহারণী।” 


সারাদিনের খেলা ২৮৭ 


রনজির প্রাথামক ক্রিকেট-জীবনের আরো কোনো-কোনো সংবাদ আমরা 
সংবাদপন থেকে পেয়ে যাই, বিশেষত বড় ক্রিকেটের স্বপ্ন 'িভাবে তাঁর মনকে 
প্রথম আচ্ছন্ন করেছিল, তার বিবরণ উপাদের। অমৃতবাজারে (১৫ অগস্ট, 
১৮৯৬) এবং হিন্দু পৌষ্রিয়টে 0১৪ অগস্ট) এ বিবরণ বোৌরয়েছিল-ইংলণ্ডের 
*ওভারল্যাণ্ড মেল" থেকে সংকলন ক'রে । ১৭ বছরের গুজরাটি রাজকূমার বছর- 
সাতেক আগে সদ্য ইংলশ্ডে এসেছিলেন আরও দুটি ছান্রের সঙ্গে শিক্ষালাভের 
জন্য- সেই সময়ের ঘটনার কথা ডবালিউ ক্যাম্বেল পারাট্রজ বার্মিংহাম গেজেটে 
ণলখেছিলেন-ওভারল্যান্ড মেল" সেটিকে উদ্ধার করোছল । পারাট্রজ, রাজ- 
রন ইরা রারিসাানা লিগার 


০টি দহন রাত নিগার বানি ররর 
কোনো খেলা দেখেননি । ওভালে সারের সঙ্গে অস্ট্রোলয়ার খেলা দেখতে 
যাওয়ার প্রয়োজন ছিল তাঁর- সেই উল্মাদনার জাগরণের জন্য-যা অত্যাশ্চর্য 
ফলোৎপাদন করেছে পরবরতাঁকালে। রনাঁজর সমস্ত জীবনের গাঁত পারবার্তত 
করে দিয়েছে ঘটনাটি । আমি ঘটনাটির প্রত্যক্ষদ্শ” ব্যান্তগতভাবে তার সঙ্গে 
সংশ্লিম্ট। ঘটনাটি নিয়ে, সস্তাহ-তিনেকও হয়নি, কথাবার্তা বলেছি অস্ট্রে- 
'লিয়ার অধিনায়কের সঙ্গে । ১৮৮১ সালের সফরের সময়ে অস্ট্রোলয়ার গোড়া- 
কার একটি খেলা- সারের সঙ্গে। রাজকমারের শিক্ষক খেলাটি দেখতে যাওয়ার 
প্রস্তাব করলে তা তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে গৃহীত হল। সারের সেক্রেটারির কাছে 
একান্তে কুমারের পাঁরচয় দেবার পরে তাঁদের প্যাভালিয়নের উপরে বসবার 
আসন দেওয়া হল। খুবই সুবিবেচনা দেখিয়ে মিঃ আলকক অস্ট্রোলয়া-দলের 
কয়েকজন বিশিম্ট খেলোয়াড়কে আনলেন কথাবার্তা বলার জন্য, যাঁদের মধ্যে 
বশেষভাবে উপাস্থত ছিলেন ম্যাকডোনেল, স্কট এবং সি এইচ এস ট্রট-_ 
বর্তমানে যিনি ক্যাপ্টেন। গৌরবময় 'ক্রকেট খেলা হয়েছিল সেই 'দিনাঁটতে 
_সারেদল অপূরব বোলিং ও ফিল্ডিং করোছিল, অপরপক্ষে অস্ট্রেলয়ার 
সি টি বিটার্নার সমস্ত আক্রমণ অগ্রাহ্য ক'রে ১০৫ রান করেছিলেন। অর্থাং 
আহাবীরগণের সংগ্রাম। আর কী উন্মাদনা তাতে! ভারতীয়দের স্বভাবগত 
ভাবদমনের অভ্যাস সত্তেও দেখা গেল, তারা আনন্দে আত্মহারা! সেই 'দিন 
থেকেই রনাঁজর স্থির 'সিদ্ধান্ত--তিনি ক্রিকেটার হবেন। বস্তুত এটিই সূচনার 
প্রহর ।” 

ক্যাম্বেল পারা্রিজের স্মাতিকথা উদ্ধৃত করার পরে ওভারল্যান্ড মেল মন্তব্য 


পক্তকেটের রোমাল্সে যৃ্ত হল আর একটি পারিচ্ছেদ। সাত বংসর আগেকার 
এক অপ্রাপ্তবয়স্ক ভারতশয়--আমাদের জাতায় ক্রীড়াঙ্গনে অপাঁরচিত বিদেশশ 
আগন্তুক-তানিই পরে হয়ে উঠলেন বিরাট এক আন্তর্জাতিক প্রাতযোগিতায় 
ইংরাজ-দলের হশরো-এবং তিনি সে-ই অস্টোলিয়ান-ক্যাপ্টেনের বলকে পিটিয়ে 
মাঠের বাইরে পাঠাতে লাগলেন যান ১৮৮৯ সালে ওভালের গ্রাস্ডস্ট্যান্ডে 
বসে সদয়ভাবে তাঁকে ক্রিকেটের প্রাথমিক জ্ঞান দান করোছলেন।” 

রনভ্ির স্টাইলের উপরে এই সময় থেকে আলোচনা আরম্ভ হয়ে ধায়। 


দিকে বাউগ্ডারতে খোঁদয়ে দেয়_সৌঁট বোলারদের ঘৃণা ও বিতৃষ্কার বিষয়- 
বস্তু। বলা বাহ্‌ল্য স্মবিখ্যাত রনাঁজ-লেগ-্লান্স সম্বন্ধেই এই মন্তব্য ॥ 
ইপ্ডিয়ান নেশন & জুন, ১৮৯৬) লশ্ডনের 'ডেইলি ক্লুনিকল' থেকে রনাজর৷ 
ব্যাটিংয়ের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছিল। শেফিজ্ড-পার্কে লর্ড শোঁফজ্ডের দলের 
পক্ষে অস্ট্রেলয়ার বিরুদ্ধে রনজির খেলার সূত্রে মন্তব্য করা হয় : 

“ডাঃ গ্রেসের খেলাকে যাঁদ 'গ্রেট” বলতে হয়, তাহলে রনাজধাঁসংজীর অনবদ্য 
ইানংসটির বিষয়ে আমরা কী বলব? ভারতীয় রাজকুমার প্রথমাবধি চড়োন্ত 
আত্মাবশবাসের সঙ্গে খেলেছেন। এক ঘণ্টা কুড়ি মানট উইকেটে অবস্থান- 
কালে বোলিং সম্বন্ধে কোন্‌ ব্যবহার করবেন তা 'নয়ে তাঁকে কোনোপ্রকার 
চন্তায় পড়তে হয়নি। সদাই আক্রমণ যেন তাঁর স্বাভাবিক রীতি। অপর 
ব্যাটসম্যানেরা যখন থরহরি হয়ে পরাভূত হচ্ছেন, তখন তাঁর এঁ খেলা উত্তোজত 
দর্শকদের উল্লাসধযনিতে প্রাপ্য সংবর্ধনা লাভ করোছিল। বিরাট হাঁনংস 
খেললেন তিনি, যা সবোঁচ্চ শ্রেণীর ব্যাটসম্যানরূপে তাঁকে চাহন্ত করল ।... 
ছিপাঁছপে লঘু খাটো চেহারা সত্বেও নিশ্চম্স তাঁর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শাল্ত, 
সেই সঙ্গে কাষ্জর জোর। লাবণ্যের মূর্ত বিকাশ তাঁর ব্রীড়ারীতি। কঠিনতম 
মার দেন বাহ্যত কোনো চেষ্টার লক্ষণ না দৌখয়ে। 'ক্রকেট-মাঠে ডবালিউ জি 
গ্রেস জনাপ্রয় চাঁরন্রছিলেন আছেন থাকবেন--কিন্তু 'ক্রকেটারদের মধ্যে 
ভারতীয় রাজকমারের অন্রাগীর সংখ্যা অধিকতর 'কিনা ভাববার 'বিষয়।” 

লশ্ডনের 'ইপ্ডিয়া' পান্রকায় রনাঁজ-স্টাইলের আর এক বর্ণনা (বেঞ্গলীতে 
উদ্ধৃত, ২৯ অগস্ট, ১৮৯৬) : 

“তাঁর স্টাইল সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে বলা যায়, তা হল-_গাতির কবিতা । কতক- 
গাল মার এককথায় অপূর্ব । যেমন দ্রুতগাঁত, তেমাঁন সুক্ষম-ভারতীয় বাদ 
করের চাঁকত চমকিত অথচ পাঁরমাপিত কৌশলের মতোই অন্রান্ত।...রনাজ 
জানেন, তাঁর ইচ্ছায় কোথায় যাবে বলাঁট--তাঁর চোখ ও হাত এমনই এক তারে 
বাঁধা। অধিকাংশ ইংরেজ-ব্যাটসম্যানের চেয়ে দেরিতে তানি মারেন। বলের বাঁক. 
শেষ হয়ে যাবার পরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে তাকে নিয়ে খেলবার স্বাধীনতা 
তিনি উপভোগ করতে পারেন। তাঁর শরীরের দু-এক ইণ্টির ব্যবধানে বল 
ছুটে যাচ্ছে অথচ তান আবচলিত দাঁড়িয়ে আছেন- দেখে তাজ্জব হয়ে যেতে 
হয়। ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে অপার্থিব রহস্যময় হয়ে দাঁড়ায় যখন তিনি 
মাথা-উণ্চছ্‌ বলকে কাঁধের কাছ থেকে পাঠিয়ে দেন লেগে । অন্য কেউ হলে 
মাথা বাঁচানো ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না। তারপর লেগের দিকে 
তাঁর আধা-্লান্দ ও আধা-পুশৃ-জাতাঁয় মারাটি-ওর থেকে কার্যকর কোন্‌ 
মার সম্ভব ? এমন কি পয়েন্টের সামনে 'দিয়ে তাঁর সুন্দর কাট--কিংবা' ছন্দোময় 
হস্ত ও কমনণয় কাঁষ্জর সাহায্যে লাবণ্যমযন ভাঙ্গাতে 'স্লিপের মধ্য দিয়ে তানি 
দ্রুত মার্ট-ঘে'ষা যেসব লেট-কাট করে থাকেন--তারাও কার্ধকারিতায় এ 
মারাটর সমতুল নর ॥ অথচ প্রিন্স রনাঁজংসাজশর বরস এখনো চব্বিশ হয়নি।” 

টাইমস অব. ইন্ডিয়া ওয়াল্ড পর্িকা থেকে রনজিয়- স্টাইল সম্বন্ধে অনেক 


সারাদিনের খেলা ২৮৯ 


কথাই তুলেছিল (১৫ অক্টোবর), তার মধ্যে পাই : 

প্রত্যেকেই জানেন, রনাঁজ কিভাবে তৎপর পদে প্যাঁভালয়নের 'সিশড় 'দিয়ে 
নেমে আসেন, উইকেটের দিকে অলস ভঙ্গিতে এগয়ে যান। কিন্তু উইকেটে 
পেশছবার পরে তাঁকে পুরোপুরি চোখে ধরে রাখা সহজ নয়-_-তাঁর কোনো- 
কোনো মার এমনই দ্ঢত। ভারতীয় ব্যন্তিটির শকুনের চোখ আর টোলেডো- 
ইস্পাতের মতো কব্জি-সেই সঙ্গে ঠিক সময়ে বল মারার সবণষ্গসুল্দর শিল্প- 
কৌশল । অপরে তাঁর থেকে জোরে ব্যাট চালাতে পারেন..ণকিল্তু তাঁর ক্ষেত্রে 
ব্যাট থেকে বল ছুটে যায় ণচন্তার থেকেও দ্ুতবেগে" যে-কথা প্রাচীন লেখক 
নঈরেন বলেছেন বেল্ডহ্যামের কাট্‌ সম্বন্ধে ।...ইচ্ছানুরূপ জায়গায় বল 
পাঠানোর ব্যাপারেও তাঁর অসাধারণ নৈপণ্য-এই চারু কৌশলের ক্ষেত্রে তান 
ডাঃ গ্রেসের শ্রেষ্ঠ রূপের সমতুল। যে-বলকে দলে-দলে প্রথমশ্রেণীর ব্যাটসম্যান 
একমান্ত কভার-পয়েন্টেই পাঠাবে, অন্য কোথাও পাঠাতে পারবে না, তাকেই 
এই সামল্তরাজ ওখানকার ফিল্ডসম্যানের নাগালের অল্ততঃ এক ফট দূর দিয়ে 
চালিয়ে দেবেন, ধরা-ছোঁয়া অসম্ভব ক'রে, সে ফিল্ডসম্যান স্বয়ং বিগ্রস- কিংবা 
পৃণ্যস্মৃতি চিরধন্য ভেরনন রয়লি, 'যাঁনই হোন, কিছু যাবে-আসবে না। এই 
সুক্ষ কৌশলের ব্যাপারে রনজি সম্ভবত তাঁর প্রাচ্য কাঠামোর কাছেই খাণী ।” 

এর পরে, লম্ডন টাইমস, যত রক্ষণশীল কাগজই হোক, নিম্নের মন্তব্য না 
ক'রে পারোন : পেরেইস আযন্ড রায়ত' কাগজে ২৬ সেপ্টেম্বর উদ্ধৃত) : 
ভৃত হয়েছে এক গোরবান্বিত নূতন তারকা-_না, নূতন সূর্য ।” 

আর স্দবিখ্যাত ব্যজ্গাচত্রের পান্রকা “পাণ্ট' বারবার হাসতে-হাসতে নমস্কার 
করল চিন্রে ও কবিতায় 'নৃতন সূর্যকে ।, টাইমস অব ইন্ডিয়ায় ২০ অক্টোবর 
উদ্ধৃত পাণ্টের কাঁবতার শেষ কয়েক লাইন : 
[010012 177125 0069 10 9108 100 01011069, 
9190 17507 1) 81706 10051 
1070519100, 1095 10960. 0£ 0069 5010)9010)09-. 
910557175 1201505 12011510517) | 

অন্য একটি কবিতায় হাসির পাণ্চ খুশিতে 'বিহবল হয়ে যে-কথা লিখোছল 
€'রইস আ্যান্ড রায়ত' এবং অন্যান্য ভারতাঁয় কাগজে উদ্ধৃত), তা যে সত্যই 
কোনোদিন 'লাখিত হয়েছিল বিশ্বাস হয় না। এই দীর্ঘ কবিতাটিতে রনজির 
চূড়ান্ত আদর্শ নিখুত আঙ্গিকের কূহুক।” কবিতাটির শেষাংশের মূল 
৯০ 


২৯০ ক্রকেট অমনিবাস 


কিংবা স্টডার্ড ও উইনিয়ার্ডের ঝলক, 

এবং সারের সাহসী বব-এর ধৈর্য 
তখন-_আগচ্ছ রণাসংহ, ক্লিকেটস্য কৃফকূমার। 
এসো এসো, রনাঁজ এসো, 
'ক্কেটের ব্লাক প্রিন্স, 

শুরু করো খেল ভাই! 

১৮৯৬ সালে, রনাঁজ-পার্ণমার সন্ধ্যালগ্ে, অপ্রাকীতিক ব্যাটিংয়ের সৌন্দর্য 
দেখে যখন আনন্দে অপ্রকাতিস্থ ইংরাজেরা, তাদের সংবাদপত্রের অক্ষরগুলো 
পুলকে নাচিছে পাতে-পাতে, তখন সেই মাতামাতির সময়ে যাঁদ অমৃতবাজারের 
লশ্ডন-সংবাদদাতা নিম্নের কথাগুলি লিখে পাঠান (২৩ অক্টোবর), সত্যই 
ক কিছু অন্যায় করেন ?-- 

“ঠিক বতমানের ইংলশ্ডে সবচেয়ে জনাপ্রয় মানুষ 'মঃ গ্লাডস্টোন বা লর্ড 
সলসবেরী নন-তিনি নান্দিত বন্দিত 'প্রন্সপ রনজিৎসিংজী ।...এই মরশুমে 
ণতূনি সকল ক্রিকেটারকে ভূপাতিত করে এগিয়ে গেছেন। এই তরুণ অপূর্ব 
ভারতীয্নাট কেবল যে প্রথমশ্রেণীর খেলায় ২৮৭০ রান করে সর্বাঁধক রানের 
রেকর্ড করেছেন (সর্বোচ্চ ১৭১ নটআউট; && ইনিংস খেলে গড় &৭ই), 
তাই নয়, তান প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে এক মরশূমে সর্বাধিক রানের রেকর্ডও 
করেছেন। ১৮৭১ সালে ২৭৩৯ রান করে ডাঃ গ্রেস যে-রেকর্ড করেছিলেন, 
তাকে পরে 'তান বা অন্য কেউ রনাঁজ আঁবর্ভৃত হবার আগে ভাঙতে পারেন- 
দন। আমি এই মরশুমেই লর্সে রনাঁজর খেলা দেখতে গিয়োছলাম। যখন 
তিনি প্যাভিলিয়ন থেকে উইকেটের দিকে হেটে যাচ্ছিলেন, তথন কাঁড় 
হাজার কণ্ঠ যে-ঘোর আনল্দনিনাদে বিদীর্ণ হয়েছিল, তার কথা কখনো ভুলতে 
পারব না।...আমার সামনে এখন ডজন-খানেক নামী সংবাদপন্র পড়ে আছে, 
সেগুলিতে রনাঁজ-প্রশাস্তপূর্ণ সম্পাদকীয়ের পর সম্পাদকীয়। রনাঁজ যাঁদ 
পার্লামেন্টে প্রবেশে ইচ্ছুক হন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার দুভগ্য আমি 
গ্রহণ করতে চাইব না। এখন বিয়ে করতে চাইলে তিনি ইংরাজ আঁভজাত 
পারবার থেকে শত-শত কন্যা পেয়ে ধাবেন।” 


পরের বছর ১৮৯৭ সালে রনাঁজকে কিছুটা নীচে নামতে হল, কেননা 
নিয়মিত অলৌকিক করা কঠিন বিশেষতঃ যাদুকরকে যাঁদ রোগে ধরে। এই 
বর হাঁপানিতে ভূগেছেন রনজি। শেষের দিকে খেলতে পারেনান, ১৯৪০ 
রান কারে মোট রানের ব্যাপারে নেমে শ্রিয়েছিলেন পণ্চম স্থানে, যদিও সে- 
অবধি সর্বোচ্চ রান ২৬০ করেছিলেন লর্ভসে এম-স-স'র বিরদ্ধে । 
রনাঁজ কিন্তু মরশুম শুরু করেছিলেন পতাকা ডীঁড়কে- ব্যাধির প্রকোপ যখন 
যথেচ্ট হয়নি। আর বোলারের উপরে ব্যাটসম্যানের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে আর্ত 
নাদ তথাঁন উঠতে আরম্ভ করেছিল। অভিযোগ করা হল, ব্যাটসম্যানের শিট 
তৈরি করা হচ্ছে। স্টেটসন্যানের বিলাতশী সংবাদদাতা এ-সম্বন্ধে যা লিখে. 
পাঠালেন, (১৩ জুন, ১৯৮৯৭) তায় মধো ক্রিফেট-ইীতিহাসের পক্ষে দরকার” 
কতকগুলি কথা আম? 


সারাদিনের খেলা ২৯৯ 


শক্ষুকেট-মরশুমের এখনো তিন সপ্তাহ কার্টেন, এরই মধ্যে অস্বাভাবিক 
বোঁশ রানের ছড়াছাঁড় চতুর্দিকে। দু'শোর উপরে ব্যান্তগত রান করেছেন-- 
প্রল্স রণাঁজংসিংজী, মিঃ ডিজন, মিঃ এন এফ ড্রুল্স, এবং আবেল। শত বা 
শতাধিক রানকারীদের মধ্যে আছেন প্রিন্স রণাঁজংসিংজী-সহ তেরো জন... 
যত বছর যাচ্ছে ততই যেন বলের উপরে ব্যাটের প্রাধান্য বাড়ছে। ১৮৮৮ সালে 
যেখানে গোটা মরশনমে প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে মাত্র ২৮টি সেগ্ছার হয়েছিল, 
সেখানে এই মাসে ১৪টি খেলায় সেণ্চুরি হয়েছে ১৭টি। বস্তৃত এখন সবই 
যেন ব্যাটসম্যানের পক্ষে-উন্নত পিচে ভালো আবহাওয়ায় বোলারের দঃখদিন 
কাটে মাঠে । অথচ এই পটভূমিকায়, রাউণ্ডআর্ম বোলিং যখন সত্তর বছর আগে 
লিলি-হোয়াইট কর্তৃক প্রবার্তিত হয়েছিল, তখন তার বিরুধে যে-সমালোচনার 
ঝড় উঠেছিল, তা কী কৌতুকজনক বোধ হয়। [ আগে আশ্ডারহ্যান্ড বল দেওয়া 
হোত। মহিলাগণের ফাঁপানো পোষাকে হাত বেধে গিয়ে অসুবিধা হোত বলে 
রাউণ্ডহ্যাপ্ড বল দেওয়া চাল হয়।] তখনকার কালের ক্লিকেট-লেখক মিঃ 
ড্যান্লসন ভাবিষ্যংবাণী করেছিলেন-_এর ফলে কেবল রানের সংখ্যা কমে যাবে 
তাই নয়, পয়েন্ট বা স্লিপে বল কাট: করা প্রা হবে না, সামনে ড্রাইভও নয়। 

“এই সপ্তাহের বিস্ময়কর খেলা-এম-সি-স'র হাতে শান্তশালী ল্যাগ্কা- 
শায়ারের সুনিশ্চিত পরাজয়-_এম-সি-স প্রথম ইনিংসে মানত ১২৬ রানে আউট 
হওয়া সত্তেও। এর মূলে আছে প্রিন্স রর্ণাজতাসংজীর অনবদ্য খেলা যিনি 
দ্বিতীয় ইনিংসে নিখুত রীতিতে খেলে ১৫৭ রান করেছিলেন-__এমন খেল- 
ছিলেন যে, স্বচ্ছন্দে আরও চালিয়ে যেতে পারতেন যাঁদ-না রান-আউট হয়ে 
যেতেন। 'নিঃসন্দেহে তাঁর এই খেলা কয়েকদিন আগে এম-সি-সির বিরুদ্ধে তাঁর 
২৬০ রানের বিশাল ইনিংসের চেয়ে উপ্চু্দরের শিজ্পকৌশলপূর্ণ। বিচিত্র এই) 
রণাঁজধাসংজী ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে পূর্বঅবতরণে ১০০-এর বোৌশ রান 
করেছিলেন, এবং সাসেজের পক্ষে ল্যা্কাশায়ারের বিরুদ্ধে ফিরাতি-ম্যাচে করে- 
ছিলেন ১৬৫। আরও স্মরণ করা যায়, ওটিই সাসেক্সের পক্ষে একাঁদিক্রমে তিনি 
যে-তিনটি সেঞ্জর করেছিলেন তার প্রথমাঁট_একই সপ্তাহে তিনি চাম্পিয়ান 
কাউন্টি ইয়কর্শায়ারের বিরুদ্ধে ১০০ এবং ১২৫ নটআউট করেন। গতকাল 
পর্যন্ত তাঁর আযভারেজ ৮১, যখন প্রত্যেকেই দুঃখের সঙ্গে দেখলেন, তিনি 
সারের বিরদ্ধে খেলায় কোনো রান করার আগেই ব্রুকওয়েলের বলে বোল্ড হয়ে 
গেলেন। একটি অল্ভুত ঘুটনা হল, বার কথা রণাঁজংসিংজীও সাম্প্রাতক এক 
 ইন্টারভিউয়ের সময়ে বলেছেন, সারের বিরদ্ধে তাদের মাঠে তিনি উল্লেখযোগ্য 
কোনো রান করতে পারেননি।” 

১৮৯৭-৯১৮ সালে এই স্টডার্ডের দলের সঙ্গে যখন রনাঁজ অস্বোলিয়া-সফরে 
গেলেন, তখনো তাঁকে বেশ খানিক বেধে রাখল মন্দ স্বাস্থ্য, কিল্ছু সম্পূর্ণ বাঁধতে 
পারেনি। অস্ট্রেলিয়ার সেবার ইংলস্ড-দলের খেলা আশানুরূপ হয়নি, যদিও 
৮৯ পপ সপ 

॥ জস্ণস্থতা সন্বেও অজ্জ্ত ॥ সেই- 
সঙ এ নি ম্যাকলামেনও। 'কিদ্ছু বাঁক অটছন 'চদংকার ব্যাউসম্যাদের' শোফা- 


৯২ 'ক্রকেট অমনিবাস 


টেস্টম্যাচ-স্হদ্ধ সকল খেলাতেও তাই- গড় ৫৪"৮৮। টেস্টম্যাচে কিন্তু ম্যাক- 
লারেন তাঁর উপরে থাকেন, যাঁর গড় ছিল ৫৪"২২- রনাঁজর ৫০'৭৭। 

রনাজির অপেক্ষাকৃত ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ভারতাঁয় সংবাদপত্রে বিবরণ স্বতঃই কিছ 
ডি ৮৮৬ গজরাট'তে সংকলিত (১৪ নভে- 

দবর, ১৮৯৭) এই কথাচিত্রট নিশ্চয় নিন্দনীয় নয় 

“ছুপছিপে, একেবারে ছোট্ট মান্য মাঠে তাঁর সবিতা ক্ষেরাবশেষে চিতা- 
বাঘের কথা মনে পড়ায়। মাঠের বাইরে কিন্তু আগোছালো, 'ক্রিকেট-ভিন্ন অন্য 
এনগেজমেন্ট প্রায়ই ভোলেন। ধূমপান করেন না, মদ্যপানও নয়। যাঁদচ চূড়ান্ত 
স্কর্তির পার্ট দেন, তথাপি দাবি করেন, নিজেকে খাড়া* রাখতে পারেন ।... 
ভ্রমণের সময়ে প্রত্যেক স্টেশনে খোঁজ নেন_সেখানকার খেলাধূলার ব্যবস্থা কি 
রকম? অত্যন্ত উদার, সর্বদাই আঁতথাদানে প্রস্তুত, উত্তম গঞ্প বলবার 'বাচত- 
মধুর পদ্ধাত আয়ন্তে।...প্রচণ্ড উগ্র মেজাজ, যাকে সংস্পন্ট সামর্থোর সঙ্গে 
সংবত রাখেন। জনসাধারণ তাঁকে বন্দনা করে।” 

অস্ট্রেলিয়ায় রনাঁজর খেলার উপরে শ্ডিয্লান স্পেকটেটারের' 'নম্নের মন্তব্যে 
১৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৭) তাঁর সাফল্যের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে : 

“অস্ট্রেলিয়ার "ক্রিকেট মাঠে প্রিন্স রণাজধাঁসংজীর কণ্ঠে নতুন বিজয়মালচ 
দুলেছে। চ্যাম্পিয়ানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটি নৈরাশ্যজনক টেলিগ্রামের পরে 
রয়টার তৃপ্তিকর সংবাদ পাঠিয়েছে-_সিডাঁনর মাঠে তিনি পূর্ণ প্রভায় আত্ম- 
প্রকাশ করেছেন। ৩৫১ রান করার আগে ইংলপ্ড-দলকে অস্ট্রেলিয়ানরা খারিজ 
করতে পারেনি-এঁ রানের মধ্যে রাজকুমার করেছেন ১৭৫ । অপূর্ব কীর্তি । 
অস্টরেলিয়ানরা তা দেখে উৎসাহে উন্মত্ত হয়ে যাবে, তাতে বিস্ময়ের িছব নেই।” 


দুই মহাদেশের উপরে জয়পতাকা প্রোথিত ক'রে রাজকুমার ভারতে এলেন 
১৮৯৮ সালে কী প্রচণ্ড উৎসাহের আর আঁভনন্দনের বন্যা বয়ে গেল ভারতের 
বিশেষত ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের উপর দিয়ে, তার ইতিহাস আম উপাস্থত 
করতে চাই না, বদিও আমার সংগ্রহে সে-সম্বন্ধে থেন্ট সংবাদই আছে। রণজিং- 
সিংহ ণবজয়াঁসংহ' হয়ে হেলায় ইংলস্ড জয় ক'রে, উদারতাবশত সে দেশের নাম 
রনাঁজল্যান্ড না রেখে, স্বদেশে ফিরেছেন_অভাগিনী ভারতজনন" ছে'্ড়া আঁচলে 
আনন্দাশ্র; মুছে ছেলেকে কোলে 'নিতে গেলেন-_ চমকে শুনলেন- সে ছেলেকে 
দত্তক নিয়ে নিয়েছে ইংলস্ড। রনাঁজ জানালেন, তাঁর মাতৃভাঁম তাঁর বাসভূমি 
নয়, ইংলগ্ডে তিনি 'আযাট হোম'। উপায়ও ছিল না- প্রাণের ভয়ে তাঁকে দেশ 
ছেড়ে চলে যেতে হয়োছিল, বা তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়োছল। রনাঁজ ভারতে 
অনেক মালা পরলেন, উপহার নিলেন, সবিনয়ে কিছ বন্তুতা করলেন এবং 
ক্রকেটও খেললেন। 

এইখানে একটু ছন্দপতন হল। ১৮৯৮-এর গোড়ায় ভারতে যে-কয়াট ম্যাচ 
খেললেন, তাতে রনজি বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। চারাদিকে আতর্নাদ 
_এ কি। ইংলশ্ডের রানভরা ব্যাট ভারতে এসে চৌঁচর-ভজারত এত উত্তন্ত! 





সারাদিনের খেলা ২৯৩ 


- বলেই ফেলি' করে বলেই ফেললেন-__ক বলেন, একট; স্পন্ট কথাই বলি ?+ 
“তা বলুন, রনাজি হাসলেন। 'পাবাঁলিক যে বড্ড নিরাশ হয়েছে-_তাদের মনোমতো 
গণ্ডায়শণ্ডায় সেঞ্ছার তো আপাঁন হকিড়াতে পারছেন না! রনাঁজ বলতে 
বাধ্য হলেন-_ “আপনাদের পাবলিক মশাই ভূলে গেছে, ক্রিকেট-ব্যাপারটা একে- 
বারেই আনশ্চিত। বলার আগে অনেক-কছ্‌ হিসেব ক'রে বলা উচিত, তাকে 
মনে রাখে ? সত্যই, কেউ মনে রাখে না, নচে তাদের জানা উাঁচত 'ছল, মাস- 
ছয়েক ভারতে থেকেও রনাঁজ মান্র ছ”ট খেলা খেলেছেন, প্র্যাকঁটিশ একদম নেই। 
“নিশ্চয়ই' সংবাদপন্রের প্রাতানাধ রনাঁজর কৈফিয়ত সম্পূর্ণ স্বীকার করেও যোগ 
ক'রে দিলেন মূচাঁক হেসে, পকন্তু পনায় পাওয়া আপনার এঁ চশমাখানা--ওতে 
'আপনার রেকর্ড ভেঙেছে, কি বলেন ? [চশমা পাওয়া মানে কি, আশাকার 
গো-গো চশমার যুগে কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। চশমার. দ্বারা জোড়া 
গোজ্লা যেমন বোঝায়, তেমনি তার ব্যঞ্জনা- ব্যাটসম্যানের চোখে এখন ছানি ]। 
সাংবাদকের কাছ থেকে খুব খারাপ একটি বল পেয়ে রনজি বিব্রত হয়ে 
বললেন, “হাঁ, এঁ চশমাটা আমার নতুন সম্পদ সন্দেহ নেই । হোমে ও-বস্তু আম 
কখনো করিনি। ইংলশ্ডে আমরা খুব যয়ের সঙ্গে উইকেট তোর করি। ভালো 
নয় এমন উইকেট সেখানে কদাচিৎ দেখা বায়। আর, ভারতের উইকেট “ভালো 
নয়+ এই কথাটাই যথেম্ট নয়, তারা মন্দ। পুনায় উইকেট বৃম্টিতে একেবারে 
নম্ট হয়ে গিয়েছিল ।” 

প্রশ্নের উত্তরে রনাঁজ আরও জানালেন, তাঁর মতে, ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান 
ক্যাপ্টেন গ্রীগ । সেরা বোলার কে, তা বলতে সমর্থ নন, কারণ ভালো উইকেটের 
ভালো বোলারকেই সেরা বলা যায়-ভারতে সে উইকেট তো নেই। হোমে রনাজর 
কোন্‌ খেলা শ্রেম্ঠ_তার উত্তরে তান ১৮৯৬-এর ম্যাণ্টেস্টার টেস্টের উল্লেখ 
করেছিলেন। এই সময় প্রাতিনিধ বসে-বসে খ্যাতির বিড়ম্বনাও দেখতে 
লাগলেন অজন্্র নিমন্্রণ আসছে- যেগুলি রনাঁজর পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। 
এদেশের মানুষ আবার এসব ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর । রনজি বললেন, “হাঁ, 
আমাকে যে প্রচ্র 'নিমন্মণ করা হচ্ছে, তার জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু প্রাতাঁদন মধ্য- 
রান্নি পর্যন্ত জেগে থাকা নিশ্চয় ভালো ক্রিকেটের পক্ষে অনুকূল নয় । হোমে 
আমরা বড় ম্যাচের আগে বিশ্রাম নিয়ে শান্তসগ্য়ের চেম্টা কার।, 

[ রনাঁজর বাংলা জীবনীকার শ্রীখেলোয়াড় বড় খেলার আগে রনাঁজর বিশ্রাম 
নেওয়ার কথায় নিশ্চয় মৃদূহাস্য করবেন। তিনি রনাঁজর জীবনের একটি 
কাহন" জানিয়েছেন : শিকার করা ও মাছধরা রনাঁজর প্রচ্ড নেশা । সারারাত 
তান ছিপ নিয়ে জলের ধারে বসে থাকতেন। রনাঁজর কাউপ্টি-অধিনায়ক তাঁর 
এই নেশার কথা জানতেন। তাই বড় খেলার আগে রনজিকে চোখে-চোখে 
রাখতেন। সমারসেটের সঙ্গে খেলা । সমারসেট প্রথমদিন ভালো রান করেছে। 
বনাঁজর আধনায়ক মার্ডক খাওয়ার টেবিলে বসে খেলোয়াড়দের সকাল-সকাল 
শুয়ে পড়তে বললেন। খাওয়ার পরে 'তিনি 'নিজে রনাঁজকে লেপ-চাপা দিয়ে 
শুইয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। জ্যোৎস্না রাত। মার্ডক চলে 
যেতেই রনজি দুদ্টট ছেলের মতো পা টিপে-টিপে জানলা দিয়ে গলে বেরিয়ে 
পড়লেন। সারারাত মাছ ধরে তোরে কেউ উঠবার আগে ঘরে ফিরে এলেন! 


২৯৪. ক্রিকেট অমনিবাস 


টায়ের টেবিলে যথাসময়ে হাঁজর। খেলা আরম্ভ হতেই ঝড়ের বেগে রান করে 
চললেন। স্কোরবোর্ডে বখন তাঁর রান ২৮৫, তখন বৃন্টি আরম্ভ হওয়ায় খেলা 
বন্ধ হয়ে গেল। প্যাঁভীলিয়নে মার্ডক রনাঁজর কাঁধে হাত রেখে অন্য খেলো- 
যাড়দের উদ্দেশ ক'রে বললেন, দেখলে তোমরা ! রনাঁজকে সকাল-সকাল শুইয়ে 
এসোছলাম--তার কী ফল 2] 

সাংবাদকের অনুরোধে রনাঁজ ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য বাণী দিলেন : 

পৃশখতে চেম্টা করো ধাপেনধাপে। যখন কিছু শিখেছ, তখন আরো শেখার 
পথ বন্ধ করে 'দিও না অহঙ্কারে। পূর্বের মতোই উন্নাতির চেষ্টা চালিয়ে যাও। 
ক্রিকেটে জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও এই নীতি গ্রহণ করো : শেখার শেষ নেই।” 

রনজি ভারতে ভালো খেলতে পারুন বা না-পারুন, ভারতীয় সাংবাদিকরা 
লেখনী-ললায় পেছিয়ে থাকতে রাজি ছিলেন না। সৃতরাং যে-দ?' একটি ক্ষেত্রে 
অর্ধশত পোঁরয়োছিলেন, তারই বর্ণনায় সূচার বাক্যাবলী ঢেলে দেবার চেষ্টা 
স্তুতি ছিল, সেগুল বাদ দিয়ে আমরা স্মরণ করতে পার ইণ্ডিয়ান স্পেকটে- 
টরের ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮-এর রচনাটিকে, যার মধ্যে রনাঁজ-সল্লে তৎকালীন 
ভারতীয় 'ক্রিকেটের কিছু সংবাদও মিলে যায় : 

“কূমার রণাঁজংসিংজী ক্রিকেটে বিপ্লব এনে 'দিয়েছেন। ক্িকেটের এই নূতন 
জীবনর্পই তাঁকে জনবুলের কাছে এত জনাপ্রয় করেছে। ব্যাঁটংয়েই তাঁর 
বিশেষ দক্ষতা । সতর্ক সাবধান খেলোয়াড়দের . সঙ্গে আমরা পাঁরচিত, যাঁরা 
ব্রীজে থেকে স্টাম্প-রক্ষাকেই প্রথম কর্তব্য বিবেচনা করেন, এই ধারণায়-_ 
[টিকে থাকলেই রান এসে যাবে । ভারতে এই রাঁতির সেরা প্রাতীনাঁধ মিঃ গ্রীগ। 
ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলয়ার সেরা ব্যাটসম্যানদের বিষয়েও একই কথা বলা চলে। 
এই পাথর-গাঁথার প্রয়াস দর্শকদের কাছে অন্তত খেলাটিকে ক্লান্তিকর ক'রে 
তোলে। তারা বোম্বাইয়ে, ইংলশ্ডেও, ঠ্যাঙাড়ে খেলোয়াড়দেরই পছন্দ করে। 
মারকূটে ব্যাটসম্যানেরা প্রাতটি বলে পেটাবে, উইকেট খোয়াবার ঝুকি নিয়েও । 
ভারতে এই ঠ্যাঙাড়েরাই সংখ্যাগুরু, দু'একটি উত্তম ব্যাতিক্রম আছে, যথা মিস্ত্রী 
ও ছোনকর।...রণাঁজধাসং কিন্তু ঠ্যাঙাড়েও নন, বা পাথরজমানো খেলোয়াড়ও 
নন- উভয় রীতির শ্রেষ্ঠ বস্তুর সমাহার 'তানি। তানি সেই মারিয়ে-খেলোয়াড় 
যিনি উইকেট বিশ্বাসঘ্বাতকতা না করলে বল ফসৃকান না (ভারতের উইকেট 
অবশ্য অধিকাংশক্ষেন্রে এ চরিত্রের), এবং নিজেকে বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে 
যান না, কারণ প্রাত বলে নিখুত মার অরধারত।...দৃশ্যঁট চেয়ে দেখবার 
মতো-রনজি উইকেটে দাঁড়য়ে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের দিকে একনজর দেখে 
নিলেন। তারপর দেখলেন- বোলারের হাত থেকে বল বোঁরয়ে আসছে। তার- 
পরেই-যে-মৃহূর্তে বলাট মাটি স্পর্শ করল তথখান ঝলক--এবং বলাট তাড়িত 
হয় ছুটে গেল নির্ধারিত লক্ষ্যে চাঁকতে তা ঘটেছে--পায়ের, পিঠের, হাতের 
হিসেব সণ্টালনের দ্বারা, বলের লাইনে তাদের এনে সোজা আঘাতের জ্বারা। 
অদ্ভূত স্বাচ্ছন্দোের সঙ্গো এই ক্রিয়াকাশ্ড করেন, যাতে কোনোপ্রকার উত্তেজনা 
ঘা প্রয়াসের লক্ষণ থাকে না। অপূর্ব শান্ত আত্মস্থতা, সৌভাগ্য বা দূর্ভাঙগয 
ধাকে বিচলিত করতে সমর্থ নয়। এ সকলই দোঁখয়ে দেয়, তিনি যেন ক্রিফেটের, 


সারাদিনের খেলা ২৯৫ 
স্বতহঃাঁসম্ধ পুরুষ, তাঁর রীঁতিকে অভ্যাসে পাওয়া যাবে না, অনুকরণও অসাধ্য ।” 


১৮৯৯, ১৯০০, ১৯০১-_রনাঁজর সেরা তিন বছর। প্রথম দুই বংসরে তানি 
তিন হাজারের উপর রান করোছলেন। ১৮৯১৯ সালে যখন তন হাজার রানের 
মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন সমস্ত ইংলশ্ড উত্তেজনায় ফেটে পড়ে বাঁঝ- 
ক্রুকেটের হীতিহাসে যা ঘটেনি তা কি ঘটবে- এক মরশৃমে তিন হাজার রান 
করতে পারবে কোনো ব্যাটসম্যান? অমৃতবাজারের লন্ডন সংবাদদাতা সেই 
ওৎসৃক্যে উল্লাসে আন্দোলিত ইংলশ্ডের কথা জানিয়েছেন (১০ সেপ্টেম্বর, 
১৮৯৯) : 

“গত সপ্তাহে রনাঁজ তিন হাজার রানের ৩৬ রান পিছনে দাঁড়িয়ে 'ছলেন। 
'ক্রকেট প্রবর্তিত হবার পরে কোনো ক্রিকেটার এক মরশুমে তিন হাজার রানে 
পেশছতে পারেনি। এই সপ্তাহে বিরাট জনতা পোরটসমাউথ-মাঠে হাজর 
মূষলধারে বৃস্টির মধ্যেও_এই দেখবার জন্য--রনাঁজ কি এমনভাবে বল 
পেটাতে পারবেন, যাতে তিনি তিন হাজার রানের স্বর্গলোকে পেশছে যাবেন ? 
তারা নিরাশ হয়নি। গগনাবিদারী হষধ্বনির মধ্যে তিন হাজার রানে তান 
পেশছে গিয়ে ৩০৩৬ রান পযন্ত এগিয়ে গেলেন। মরশুম শেষ হবার আগে 
এখনো দুটি ম্যাচ বাঁক।” 

এই বছরই রনাঁজ নাঁটংহ্যাম-টেস্টে অস্ট্রোলয়ার হাতে নিশ্চিত পরাজয় থেকে 
ইংলণ্ডকে বাঁচয়েছিলেন, যার বিষয়ে ম্যান্েস্টার গ্ার্ডয়ানের সংবাদদাতা 
লেখেন (বেঙ্গলীতে ১ জুলাই, ১৮৯৯ উদ্ধৃত) : 

“ইংলগ্ডের পক্ষে রণাঁজখাঁসংজী এমন একটি হাঁনংস খেলেছেন বা হীতহাসে 
চিরজীবা হয়ে থাকবে । এক্ষেত্রে তিনি যেন নিজের গুণগরিমাকে পর্যন্ত আঁত- 
করম করেছিলেন । দ:' ঘণ্টা পণ্টাশ মিনিট ধরে তিনি হেওয়ার্ড ও টিলডেসলির 
সহায়তায় কঠিন লড়াই চালিয়ে গেছেন। এঁকালে এমনভাবে ঠেকিয়ে আটকে- 
ছেন, যা কখনো পূর্বে করেনীন। সেই সঙ্গে করেছেন স্বাভাবিক রীতিতে 
কল্পনাতাঁত সুন্দর কাট ও ড্রাইভ। জনতা একেবারে আনন্দে ক্ষিপ্ত, উদ্দাম 
নৃত্য করাছিল, যখন,রনজি শেষপ্যন্তি ইংলশ্ডকে বাঁচাতে পারলেন। সমবেত 
হাজার-হাজার মানুষের প্রত্যেকে চেশচয়ে গলা ভেঙে ফেলল। গোঁরবময় ঘটনার 
যোগ্য সংবর্ধনা । রণাঁজৎসিংজশী স্পম্টতই আঁভভূত, ভরা হাসি, সেইসঙ্গে 


চোখে জল। ইংলণ্ডের প্রথম ইীনংসের ১৯৩ রানে রনাঁজর দান ৪২, এবং 
দ্বিতীয় ইনিংসে (১৫৫, ৭ উইকেটে) রনাঁজ ১৯৩ নটআউট। বলাবাহুল্য তা 
দলের সবোচ্চ রান।” 


এই ৰছরের একাঁটি খেলার সংক্ষিপ্ত সংবাদ আযলথামের 'ক্রিকেট-ইতিহাস 
থেকে হাজির করা যায় : 

“্রনাঁজর এই সকল বিরাট রানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, হোভে 'মিডল- 
সেক্সের বিরুদ্ধে একটি ইনিংস । খেলার শেষ 'দিন। বস্ভ্রবিদ্যুংসহ প্রচ্ড বৃদ্টি- 
পাত হয়েছে। তাতে উইকেট বিশেষ ক্ষাতিগ্রস্ত। বোলার-_আযালবাট" ঘট, হার্নে 
রালন। আগের দিন ফ্রাই ও 'কিলিক ভাল রান করেছিলেন, কিন্তু শনিবার 
দলের বাকি সকলে দেখলেন, রান -করা 'নিরাঁতশয় কঠিন। ভাইন করলেন ১৭। 


২১৬ 'ক্রকেট অরানবাস! 


বাকি আর কেউ দশ পর্যন্ত উঠতে পারলেন না। রাজকূমার-_২০২ !” 
১৯০০ সালেই রনাঁজর 'ক্রকেট-জীবন শিখরস্পর্শ করোছিল, সেকথা সকল 
সমালোচক একবাক্যে স্বীকার করেন। কিভাবে সাঁসাঁ ক'রে তলা থেকে উপরে 
উঠেছিলেন তার বিবরণ উদ্ধার করেছিল 'মরাঠা* (জুলাই ৮, ১৯০০) 
'লয়েডস্‌ নিউজপেপার' থেকে ।-“এক সপ্তাহ আগেও আ্যাভারেজ-তালিকায় 
ভারতীয় রাজক্মারের স্থান ছিল একাদশ ।...এখন 'তাঁন সরবশীর্ষে গড় 
৮০৫৫ । ক্রিকেটের বিরল ঘটনা_পরপর তিনটি সিঞ্চুরি- ব্যান্তগ্তভাবে 
দ্বিতীয়বার সে-কাজ করার গোরব খুব অল্পের জন্য তাঁর ফসকে গেছে ।” 
'ইশ্ডিয়ান স্পোর্টিং টাইমস" রনাঁজকে 'সর্বশ্রেম্ঠ জীবিত ব্যাটসম্যান, ঘোষণা 
ক'রে লেখে : শীবচিন্ন ঘটনাচক্রে যে-মরশুমে ডাঃ ডবলিউ 'জি গ্রেস প্রথমশ্রেশীর 
ক্রিকেট থেকে কার্যত বিদায় নিয়েছেন, সেই মরশুমেই আর এক ব্যান্ত উইলো 
কাঠের অস্বধারীদের মধ্যে তর্কাতীত প্রাধান্যের উচ্চস্থানে উঠে পড়েছেন। 
১৯০০ সালের 'ক্রিকেট-বছর কে এস রণাঁজৎসংজীর চিত্তাকর্ষক তেজোদ্দীস্ত 
ব্যন্তিত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত । অন্যান্যরা প্রচুর রান করেছেন এমন এক 
মরশূমেও তিনি স্বচ্ছন্দে ব্যাটিং-আযভারেজের চড়ার আছেন।...প্নর্বার তানি 
এক মরশুমে তিন হাজার রান করার অনন্যসাধারণ কাণ্ড করলেন। বছরের শেষে 
দেখা গেল- সবশ্রেন্ঠ জীবিত ব্যাটসম্যান হবার দাবি নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রাত- 
দবন্িতা করবার মতো আর কেউ নেই।” 'ইীলিংশম্যান' পান্রকায় রনাঁজর চমতকার 
মূল্যায়ন করা হয় সমকালীন অন্যান্য ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে তুলনা করে : “এই 
বিরাট ভারতীয় খেলোয়াড় উনিশ শতকের শেষে চমকপ্রদ বাটিংয়ের দ্বারা 
ক্রিকেট একেবারে বৈস্লাঁবক পাঁরবর্তন এনে 'দয়েছেন। তাহলেও বলতে হবে, 
দ্বিতীয়বার তিন হাজারের বোৌশ রান করে 'তাঁন ক্রিকেট-হীতিহাসে নিজের 
নামকে অমর করে গেলেন। ডবলিউ-জ প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে- 
ছেন।...তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ইংলশ্ডের ক্লিকেট-প্রোমিকরা চাম্পিয়ান বলতে 
ইচ্ছুক নয়।...কন্তু রনাঁজৎসিংজীর সাম্প্রাতক কীর্ত দেখিয়ে দেয়, তিন 
চাম্পিয়ান শব্দের যোগ্য উত্তরাধিকারী । দেশের অন্যান্য শ্রেম্ঠ ব্যাটসম্যানগণ-- 
এ সি ম্যাকলারেন, সি বি ফ্রাই, আর ই ফস্টার, আযবেল, হেওয়ার্ড- প্রভৃতির 
সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, মোট রান ও গড় রানের ক্ষেত্রে রনাজ যেন স্বতন্ত্র 
একটি শ্রেণী । গত পাঁচ বছরে রনাঁজর কয়েকাঁট সেরা কীর্তির সঙ্গে অপরাপর 
সেরা আযামেচার ও প্রফেশন্যালদের তুলনা করলে তাঁরা তুচ্ছ হয়ে যান। রনাজ 
দৃশ্যপটে আবিভূত হবার আগে বছরে দু'হাজার রান করা যেন অসম্ভব কাণ্ড 
মনে হোত। সাসেক্সের এই খেলোয়াড় দু'বছর আগে যখন ডাঃ গ্রেসের সবেচ্চ 
রানের রেকর্ড ভাঙলেন, তখন মনে হয়োছিল, তাঁর এই নতুন রেকর্ড ব্টাঁঝ 'চির- 
দন অনাঁতক্রান্ত থাকবে । কিন্তু কোথায় 2” 

রনাঁজ এগারোটি সেন্সর ক'য়ে এই মরশমে আরও একটি রেকর্ড করোছলেন। 
কেশ্টের সঙ্গে খেলার সময়ে এ রেকর্ড হয়, এবং চতুর্দিকে ধন্য-ধন্য পড়ে যায়। 
বেঙ্গলখীতে উদ্ধৃত (১১৯ সেপ্টেম্বর) তেমন একটি বিবরণ : 

“নাজির লেপ্চার করার রেকড। কেস্টের বিরদ্ধে প্রচণ্ড প্রহারের.২২০ রান। 
ভারতীয় রাজকূমার এই মরশৃমে এগারোটি সেপ্টুরি করেছেন। সাসেক ৬-৩৬৬। 


সারাদিনের খেলা ২১৯৭ 


গ্রতকাল ব্রাইটনে সাসেক্স ও কেণ্ট তাদের শেষ খেলা যখন খেলাছিল তখন রনাজ 
অদ্ভূত সুন্দর ২২০ রান ক'রে এক মরশুমে এগারোটি সেঞ্চুরির রেকর্ড 
করলেন। 

“কেন্ট-দলে, কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। সাসেক্সে দি বদল হয়োছিল !... 
সাসেক টসে জিতলে ফ্রাই এবং রেলফ শুরু করেন। ফ্রাই দলের ৪২ রানের 
মধ্যে ৩৩ রান করার পরে দর্‌র্ভাগ্যবশত একটি বল টেনে নিলেন নিজ উইকেটের 
উপরে । তারপর কিছু সময় সাসেক্সের মন্দ বরাত চলল । ল্যাথাম কোনো রান 
না করে লেগের দিক থেকে ঢুকে-আসা বলে বোল্ড হয়ে গেলেন। রেলফ- সম্তর 
রানের সময়ে লঙ-অনে কট। কিলিকও যখন কট আ্যা্ড বোল্ড হয়ে গেলেন 
'তখন সাসেক্সের চারাঁট ভালো উইকেট চলে গেছে ৮৭ রানে। তারপর রনাঁজ ও 
কলিনস জুটি বাঁধলে খেলার চেহারা দ্ূুত বদলে গেল। রনাঁজই বোঁশ রান 
করছিলেন। তাঁর খেলা বান্তগত ৯৮ রান পর্যন্ত নিখসুত। এ রানের মাথায় তিনি 
স্টা্পড্‌ হতে পারতেন। তারপর অবিলম্বে তানি সেণ্চুর করলেন, একঘণ্টা 
'পণ্ঠান্ন মানটে। দ্বিতাঁয় শতরান মান্র একঘণ্টা পাঁচ মিনিটে । এই জুটি দঃস্ঘণ্টা 
শপণ়ন্রিশ মিনিট একত্রে থেকে ২৪৬ রান করেছেন। কলিনস্‌ আগে যান...তার- 
পরে রনজি। তিন ঘণ্টা পশচশ মিনিট উইকেটে থেকেছেন, ৩৪টি বাউন্ডারি 
করেছেন। 

“রনাঁজর সেণ্যারর হিসাব : কেম্ব্িজের সঙ্গো--১৫৮। এঁ_-২১৫ নটআউট। 
সমারসেট-২২২। গ্লস্টার্সশায়ার-১২৭। কেন্ট--১৯২ নটআউট। নটস-. 
১৫৮। লিস্টার্সশায়ার_-২৭&। সারে- ১০৩। মিডলসেক্স ২০২। গ্লস্টার্সশায়ার 
_-১০৯। কেন্ট-২২০।...এই মরশুমে হেওয়র্ড ও আবেল ১০টি এবং ফ্রাই 
৯টি সেণ্টার করেছেন। অন্য সুপরিচিত ব্যাটসম্যানের মতো রনাঁজ 'কন্তু এই 
'মরশুমে উভয় ইনিংসে সেণ্চার করতে পারেনান, তবে গ্লস্টার্সশায়ারের বিরুদ্ধে 
প্রথম ইনিংসে ৯৭ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১২৭ করেছিলেন।” 

ডেইলি ক্লনিকলে রনাঁজর উপরে উচ্চাঙ্গের একটি লেখা এই বছর বোরিয়েছিল 
(অমৃতবাজারে ২০ সেপ্টেম্বর উদ্ধৃত), যাতে ডাঃ গ্রেসের সঙ্গে রনাজর তুলনা 
করে খেলোয়াড়-হিসাবে রনজির ব্যান্তবোশিল্ট্যের উপরে ব্যাদ্ধদীপ্ত মন্তব্য করা 
হয়। রনাঁজর সমকালীন এই মূল্যায়ন চিরকালীন মূল্যায়নের অংশ হতে পারে 
বলেই আমাদের বিশ্বাস : 

“ক্রকেট-জগৎ কে এস রণাঁজংাসংজশর রেকর্ড-সংখ্যক সেণ্চর-কীর্ততে 
বিস্ময় ও উৎসাহে এখন পূর্ণ ।.. কিন্তু প্রায়ই ভূল করে বলা হয়_এগারোটি 
সেঞ্চুরি করেছেন বলেই তিনি গোঁরবান্বিত। না, তা নয়-_সারা মরশুমে তিনি 
'যে-ভাবে খেলেছেন গোঁরবান্বিত তার দ্বারাই । 

“এই যে-সব রানসংখ্যার দ্বারা রনাঁজর রেকর্ড হয়েছে, তাদের ছাড়া অনেক- 
বারই তিনি ৮০-৯০-এর কোঠায় ছিলেন, এবং আযভারেজ সম্বন্ধে বথোচিত ও 
সৃউচ্চ ঘ্‌ণায় তান সাসেক্সের আধনায়কর্‌ূপে একাধিকবার হীনংস 'ডিক্রেয়ার 
করেছেন, খন আর সামান্য সময় ক্লীজে কাটালেই তিনি নিজ সেপ্জরিতে পেশছে 
ভাবাবেগের হাততালি পেতেন। পূর্বে অনেকবার আম শত রান অথবা অর্ধশত 
রানের উপর কোন্‌ ভ্রান্ত গোরব অর্পণ করা হয়, তার দিকে দূদ্টি আকর্ষণ 


২৯৮ ক্রকেট অমনিবাস 


করেছি। চমতকার ৪০ কিংবা ৮০-এর তুলনায় হার, অনেক বেশি সংখ্যায় করা, 
হয় বরাতেশ্পাওয়া &০ বা ৯০০ রান। 

“রণাঁজধাঁসংজী জনবাল্দত এইজন্য যে, তিনি যথার্থ ক্রিকেট খেলেন। তাঁর 
খেলার নিখুত আঙ্গিকের 'বিষয়ে প্রশ্ন করার সাহস কারো হবে না, অথচ একই- 
সঙ্গে তা প্রদীপ্ত এবং উন্মাদনাকর। প্রাচ্যের এই অসাধারণ খেলোয়াড়ের সামর্থয- 
শান্ত বুঝবার জন্য কারো স্কোরবোর্ড বা সাংবাদিকের হিসাবখাতার উপর নির্ভর 
করার প্রয়োজন নেই। কয়েক বছর আগে রনজিধাঁসংজীকে খেলোয়াড় অপেক্ষা 
বল্বিজ্ঞানী বলতে বোশি ইচ্ছা হোত। এই মরশুূমে তিনি তাঁর পুরাতন সুক্ষ 
সংগ্রামকোশল ত্যাগ ক'রে সরাসার বার্যোদ্দনস্ত ব্যাটিং-রাঁতি গ্রহণ করেছেন, 
যা আঁধকাংশ দর্শককে আরও প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে । এবিষয়ে কোনো সন্দেহই 
নেই- রশাঁজংনিংজশী এ-যগের সর্বশ্রেষ্ঠ বয়টসম্যান। আবেল এবং হেওয়ার্ড 
উভয়েই ১০ করে সেন্টার করেছেন ।...কিন্তু গোঁড়া সারে-ভন্তও হেওয়ার্ডকে 
রনজির সমতুল ভাববে না। হেওয়ার্ড অবশ্য যাঁদ অপেশাদার হতেন, তাহলে 
হয়ত আরও আকর্ধক ব্যাটসম্যান হতে পারতেন, তাঁর ব্যান্তত্বও আঁধক মনোহারী 
হত। সত্য কথা বলতে কি, আযভারেজ বাড়াবার চেষ্টায় বাস্ত থাকায় হেওয়াডেরি 
জনাপ্রয়তায় ঘাটাতি ঘটেছে । কিন্তু রনাঁজ সংখ্যার কথা ভুলেই ক্রিকেট খেলেন ॥ 
তানি যে, তাঁর রতি বদলেছেন, তার কারণ মনে হয়, তিনি এই নতুন পদ্ধাততে 
বোঁশ আনন্দ পান। রনাঁজ সর্বাধিক জনরঞ্জক খেলোয়াড়, একথা যেমন সত্য, 
তেমাঁন সত্য 'তাঁন যথার্থ আত্মতৃস্ত খেলোয়াড়_যান নিজের, খেলাকে নিজেই 
উপভোগ করেন। ডাঃ গ্রেসের সঙ্গে রণাঁজতাঁসংজীর তুলনার ব্যাপারটি এড়ানো 
সম্ভব নয়। পুরনোপন্থীরা গ্রাযা্ড ওল্ড ম্যানের রীতির প্রচণ্ড সমর্থক । এ'রা 
বিশেষভাবে জানাতে চান, কোন্‌ পারিস্থাতিতে ডাঃ গ্রেস রান করেছেন। গ্রেস 
সর্বপ্রকার উইকেটে খেলেছেন, অধিকাংশক্ষেত্রে মন্দ উইকেটে । এই কারণে “দুই 
রাজাকে' একস্থানে স্থাপন করা বিবেকসম্মত হবে না। কিন্তু একালের ক্লাড়ান্‌- 
রাগণীরা ভাবতেই পারেন না- রণাঁজসংজীর ব্যাঁটংয়ের চেয়ে কোনো ব্যাটিং 
ভালো হতে পারে, তখন বা এখন। সব জাঁড়িয়ে গ্রেস অনেক সহজ বোলিংয়ের 
ীবরুদ্ধে খেলেছেন ।...এটা পাঁরজ্কার- রাঁতি এবং পাঁরমাজনায় রণাঁজৎসিংজীর 
স্থান সর্বাগ্রে। এই অভ্তপূর্ব সাফল্য তিনি কিভাবে অর্জন করেছেন বলা 
সহজ নয়। কিছুকাল আগে আমাদের সর্বসম্মত ধারণা ছিল--উইকেটের সামনে 
বেড়ে খেলার মতো তেজ তাঁর নেই। এখন তান, প্রায় জেসপের পাঁরমাণেই 
উইকেটের সামনে মেরে রান করেন। শুধ্য তাই নয়, তাঁর রানগাঁত প্লস্টার্স- 
শায়ারের উন্ত সাইকর্লোনের শিহরণজাগানো গাঁতির কাছে প্রায়ই পেশছে যায়। 

“যে-সব পাঠক সংখ্যালোভাঁ, তাঁদের সেবনের জন্য ভারতীয় ব্যান্তীটর আর 
একটি রেকডের দিকে দূন্টি আকর্ষণ করা যায়-তিনি এ-বছর পাঁচটি দ্বিশতা- 
ধিকের ইনিংস খেলেছেন। কোনো খেলোয়াড় এ-পর্যন্ত চারটির বেশি ও-জনিস 
করতে পারেনাঁন। কিন্তু ররণাজতাঁসংজা যাঁদ সংখ্যার উপর কোনো গ্‌রুত্ব আরোপ 
করতেন, তাহলে কদাপি কেশ্টের 'বরুদ্ধে নিজের ১৯২ নটআউটের ' মাথায় 
ইনিংস ডিক্রেয়ার করতেন না।” 

রনাজর স্টাইর্জের প্রশংসায় সংবাদপত্রের পঙ্ঠো এইসময় পর্ণ । তাঁর ভঙ্গিতে . 


সারাদিনের খেলা ২৯৯ 


প্রচণ্ড ব্যন্তিক্কের' কথা বলোছিল 'ইশ্ডিয়ান স্পোর্টিং টাইমস' “অনন্য তা, অনন্ব- 
করণীয় । অন্মকরণ অসম্ভব এইজন্য যে, তাঁর অনুরূপ তীক্ষয দৃষ্টি ও চাবুকের 
শরীর ছাড়া ও-বস্তু ঘটানো যায় না। ক্ষুদ্র শরীরে শাল্তশালী কাঞ্জি, তার 
সহসা মোচড়ে তিনি যেভাবে বিদুযুংগাঁতিতে বল বাউন্ডাঁরতে পাঠান, সেই কাজই 
গিলবারট্ট জেসপ করেন তিন গজ ধেয়ে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যাট নাড়িয়ে বলে প্রহার 
ক'রে। 
রনাঁজ এখন কেবল খেলার নায়ক নন, কাহিনীর নায়কও হয়ে উঠেছেন।' 
রনাঁজ-লিজেশ্ডের একাঁটি পরিবেশন করেছেন সূবিখ্যাত ক্রিকেটার এফ এস 
জ্যাকসন 'ডে লাইট" পত্রিকায় (মরাঠায় উদ্ধৃত, ৮ জুলাই) : 

কেম্ব্িজ ইউনিভার্সটর সঙ্গে ইয়কর্শায়ারের খেলা । জ্যাকসন টানারুফের 
বিরুদ্ধে বল করছেন। 'স্লিপে রনাঁজ। টানাক্রফ কাট করলেন--বলটি তাঁর ব্যাট 
থেকে বেরবার পরে আর দেখা গেল না। ব্যাটসম্যান জানেন তিনি নির্ঘাত 
বাউন্ডারি করেছেন- সুতরাং রান নেবার জন্য ব্যস্ত হলেন না। রনাঁজ চুপচাপ 
দাঁড়িয়ে। পকেটে হাত। হাসছেন। বলটির বিষয়ে তারও কোনো ব্যস্ততা নেই।' 
জ্যাকসন দেখে অত্যন্ত বিরন্ত-_-বললেন, কি ব্যাপার, দাঁড়য়ে-দাঁড়য়ে চেশায়ার- 
বেড়ালের মতো হাসছ, বল কুড়োবার মতলব নেই ? তখন রনাঁজ পকেট থেকে 
বল বার করলেন_সোট লুফে, তামাশা করে তিনি পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছেন, 
যা অন্য কারো চোখে পড়োনি। 

বেচারা ব্যাটসম্যান। বাউন্ডারির বদলে আউট। কিন্তু আউটের বদলে নট- 
আউটও পেয়েছে কেউ-কেউ রনাঁজর মহানুভবতার দৌলতে । তেমন একটি 
কাহিনী বম্বে গেজেটে বেরিয়োছিল (মরাঠায় উদ্ধৃত, ২৯ জুলাই) । হ্যালোজ 
বিপক্ষের ব্যাটসম্যান পয়েন্টে বল পাঠিয়েছেন। সেখানে রনাঁজ ফিজ্ডিং কর- 
ছিলেন। বলাঁট তাঁর একেবারে আঙ্লের কাছে উচ্চ হয়ে ছুটে এলো । সোঁট 
ধরেই উপরে ছশুড়ে দিলেন- ক্যাচ ধরার পরে যেভাবে ছুড়ে দেওয়া হয়। কে 
একজন আবেদন করল, আম্পায়ারের আঙুল উঠে গেল- ব্যাটসম্যান বিদায় 
নিলেন। যখন তান পয়েন্টের কাছে রনজির কাছে পেশছলেন, রনাঁজ তাঁর সঙ্গে 
অল্পক্ষণ কথা বললেন। তারপর দেখা গেল, ব্যাটসম্যান ও রনাঁজ হাত-ধারাধার 
করে উইকেটে ফিরছেন। রনাঁজ জানালেন, ক্যাচটি ধরা হয়নি। সৃতরাং ব্যাটস- 
ম্যান আবার ব্যাট করে চললেন, এবার ঝড়ের গাঁতিতে-_শৈষপর্যন্ত নটআউট। 


১৯০০ সালের গিরিচ্ড়া থেকে রনাঁজ যখন ১৯০১ সালের খাদে--তখন চারি- 
দিকে হায় হায়। কিন্তু অল্প পরেই মাথা তুললেন। এইতো প্রত্যাবর্তন !- 
বেঞ্গলশর লশ্ডন-সংবাদাতার বিবরণ (৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০১): “মাত্র কিছাঁদন 
আগেই তো আমরা নিশ্চিতভাবে ভেবেছি, এবার আর রনাঁজ নিজেকে 'ক্িকেটের 
রাজকৃমার করে তুলতে পারছেন না। মন্দ স্বাস্থ্যই তার কারণ। তারপর যখন 
বিলম্বে তানি খেলা শুরু করলেন, তখন অগণিত অন্রাগ্ীয় সঙ্গে আমরা 
গভশীর দুঃখে দেখলাম--আমাদের চাম্পিয়ান সেরা ফর্মে নেই। রান অপ্রচুর, 
এবং স্টাইল সেই সৌন্দর্যের মাদকতা হারিয়েছে, যা দেখে জনৈক অন্যরাগণ 
বলেছিলেন, 'রনজি তো ক্রিকেট খেলেন না, তিনি বল নিয়ে বাদ খেলেন। ফলে 


+৩0০ ক্রিকেট অমানবাস 


দেখা গেল, সপ্তাহে-সপ্তাহে প্রকাশিত ব্যাটং-হিসাবের তাঁলকার তাঁর নাম উপরে 
নেই।...কিন্তু সিজন যতই এগুতে লাগল, দেখা গেল, যাদুকর ক্রীজে 'নিজ 
স্থান করে নিয়েছেন। কয়েকটি সুন্দর খেলার পরে এখন তাঁর স্থান 'দ্বতীয়। 
তাঁর প্রাতিদ্বন্থী তাঁরই দলীয় মিঃ সস বি ফ্রাই ।...এবছর আর একট রেকর্ড 
তিনি করেছেন--২৮৫ নটআউট। ক্রিকেট-ইতিহাসে এই আঁম্বতীয় ঘটনা ঘটা- 
বার গৌরব জনৈক ভারতাঁয়ের 1” 

এই বংসর সর্বোচ্চ মোট রান সি বি ফ্রাইয়ের। তব সকলেই স্বীকার 
করলেন, রনাঁজই শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। তা সবচেয়ে বোঁশ স্বীকার করলেন ফ্রাই, 
ডেইলি একসপ্রেসে এক রচনায় (েষ্গলীতে উদ্ধৃত, ৯ অক্টোবর) ফ্রাই 
বললেন, “যত খেলোয়াড় তিনি দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে বল দেখে বোঝার চোখ 
রনজির তুল্য কারো নেই। মারের সৌকর্ষেও 'তাঁন অগ্রাতিদ্বল্বী। সর্বোপাঁরি 
তাঁর অননাসাধারণ দেহ-গাতি। ব্যাট নিয়ে বলের সম্বন্ধে রনাঁজ বহু সংখ্যায় 
অসাধারণ [জানিস করতে পারেন- সেখানে অপর ব্যাটসম্যানরা রনাঁজর মতোই 
ভালভাবে করতে পারেন_ অনেক নয়-কোনো একটিমান্র জিনিস! ভালো 
ব্যাটসম্যান যেখানে কোনো বলে দুশতন রকম মারতে সমর্থ সেখানে রনাঁজ 
তাদের মধ্যে সেরা মারাট মারতে পারেন-_ আবার বাকি উপায়গলিরও সর্বোত্তম 
প্রয়োগ করে থাকেন। তার চলাফেরার 'বদ্যুংগাঁতই এর মূলে । তান স্বচ্ছন্দে 
ঝুকি নিতে পারেন, যা আমরা পারি না, কারণ ভ্রান্তির ফাঁক তাঁর নেই। 
কার্যত প্রথম যে-খেলাটি তাঁকে খেলতে দেখোছি, তাতে উইকেট ছিল অত্যন্ত 
দত এবং আগ্নেয়_সেই উইকেটে প্রচণ্ড ফাস্টবোলারের সেরা গুডলেংথ বলকে 
[তিনি অস্বাভাবিক সহজতার সঙ্গে পুল করছিলেন, তা আমার মনের উপরে 
অনপনেয় প্রভাব রেখে গেছে।" 

ইংলশ্ডের 'স্টার' পান্নকা িখোঁছিল, 'ষে তাঁকে খেলতে দেখোঁন, সে কোনো- 
দিন তাঁর ম্যাঁজক বুঝতে পারবে না। তিনি অপর সকল ব্যাটসম্যান থেকে 
স্বতল্ল । 

ফ্লাইয়ের রনাঁজ-দর্শনে ফিরে যাওয়া যাক। তার আগে জানানো যায়, ১৯০১ 
সালে রনাঁজ তিন হাজার রান করার অভ্যাস ত্যাগ করোছিলেন। এঁ বছর রান 
--২৪৬৮, গড় ৭০*৫১। ইশ্ডিয়ান স্পেকটেটার কাগজের লম্ডন-সংবাদদাতা 
ইংলশ্ডের শক্রকেটার' কাগজ থেকে ফ্লাইয়ের লেখা রনাঁজর সর্বোচ্চ রেকর্ড 
রানের একাঁট মনোরম বর্ণনা পাঠিয়েছিলেন। ফ্রাইয়ের সরস হাস্যে পূর্ণ এই 
বর্ণনা ক্লিকেট-সাহিত্যে স্থানলাভ করেছে (ইন্ডিয়ান স্পেকটেটরে উদ্ধৃত, 
১ সেপ্টেম্বর) : 

“গত শুক্রবার সন্ধ্যায় সমারসেট ৫৬০ রান তুলে, সাসেক্সের উপরে ৩২৪ 
রানের আধিক্য ধার্য ক'রে, আট উইকেটে ইনিংস 'ডিক্রেয়ার করেছিল । সাসেক্সের 
পক্ষে রণাঁজখাঁসংজী ও ভাইন অবাঁশস্ট আধঘশ্টা কাটালেন ৪০ রানের 'বানি- 
ময়ে। খেলার পরে রণাঁজংসিংজীর দলের কাঁমিটি-মিটিংয়ে স্মনিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হল-রাজক্মারকে শনিবার সারাদন খেলতে হবে এবং ৩০০ নট- 
'আউট থাকতে হবে। . 

“এ-ব্যাপারে রনাজর আপত্তিকে সম্পূর্ণই অগ্রাহ্য করা হয়োছল, যঁদিচ 


সারাদিনের খেলা ৩০৯, 


উইকেটের অবস্থা ও বোলিংয়ের প্রকাতি বথাযোগ্যভাবে বিবেচিত হয়াঁন তা 
নয়। স্থির হয়, দুটির বোশি উইকেট খোয়ানো য্যান্তযুন্ত হবে না, আর রান 
করার দায়ত্ব রনাঁজরই। 

''ঘঘটনাগতি দাঁড়াল-দু'বার দু” পশলা জল ৪০ 'মানটের মতো সময় ক্ষয় 
করায় রনাঁজ কেবল ২৮৫ রান করতে পারলেন। 

“সব জাঁড়য়ে, কমিটি রনাজির উপরে যে-আস্থা স্থাপন করেছিল, 'তাঁন তা 
রক্ষা করেছেন। বোলিং নিয়ে যথা-ইচ্ছা-তাই করেছেন। 1তাঁন যে কেবল চান্স 
নামক বস্তুর টিকিমাত্র দেখার সুযোগ দেননি, তাই নয়, ব্যাট-ক্রয়ায় কোনো 
দর্শনীয় ভ্রান্তিও ঘটানান। 

“কে ব্যাট করতে পারে, আর কে পারে না-এ-বংসর কে ব্যাট করতে পারছে 
আর কে পারছে না-এ-বিষয়ে সাধারণের মধ্যে বাচন্র ধারণা আছে। আমি 
খোলাখুলি বলতে শুনোছি- হায়, সে রনজি আর নেই। টন্টনে [ সমারসেটের 
বিরুদ্ধে] তাঁকে এই অত্যান্চর্য পরমোৎকদ্ট খেলা খেলতে যাঁরা দেখেছেন, 
তাঁরা আবিলম্বে স্বীকার করবেন-রনাজ সেই একই অপূর্ব খেলোয়াড় আছেন। 
বর্তমান ব্যাটসম্যান-কুলে তিনি একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী । 

“তাঁর সুপারচিত স্টাইলের কথা বাদ দিলে, তাঁর খেলার একা প্রধান 
বৈশিষ্ট্য-_ফিল্ডারদের মধ্য দিয়ে বল গলানোর অলৌকিক ক্ষমতা । পর্বোন্ত 
রান্রে একট প্রাতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন_ কোনো ক্ষেত্রেই পায়ে বল লাগতে 
দেবেন না। আমি যতদূর দেখোঁছ, তান একবারই মান্র ব্যর্থ হয়েছেন- পাঁচটা- 
নাগাদ উইকেটের ৬ ই বাইরে-পড়া একট লেগব্রেককে নিজের জুতোর ডগায় 
লাগতে দেন_ স্কোয়ারলেগের দিকে সেটিকে ধখন সুইপ করতে চেয়োছিলেন।” 


সমকালীন সংবাদপন্রের বিবরণ যথেম্ট হল। পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইছি_ 
ব্যাপারটা যথেম্ট নীরস দাঁড়াল। আভপ্রেত নাটকীয়তা এখানে নেই, যা 
ক্রিকেটারদের কাহিনীতে পাঠক পেতে অভ্যস্ত। সাঁবনয়ে জানাচ্ছি, এখানে 
আমার উদ্দেশ্য ভিল্নতর। এই খসড়া-রচনাটিতে ছু সংবাদ সরবরাহ করতেই 
চেয়েছি, তাও সব দিতে পারিনি, বাদ দিতে হয়েছে অনেক কিছ, খাঁটি 
ক্রিকেটের অনেক কথা, যথা, সমকালীন ক্রিকেটারদের কিংবা উইকেটের বিষয়ে 
রনাঁজর নানা মন্তব্য । না, একেবারে বাদ না দিয়ে সামান্য কিছু জানাই। যথা, 
সিংহলে পেশছে রনাঁজ টাইমস অব িলোন'-এর প্রাতনিধির প্রশ্নের উত্তরে 
যা বলোছলেন, সেই কথাগ্যাল। এ সূত্রে আমরা জেনেছি, এম-সি-সি কৃত্রিম- 
ভাবে উইকেট তৈরী করা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করলে রনাঁজ তার প্রাত 
পুরো সমর্থন জানিয়েছিলেন। রনাঁজর মতে, ওর দ্বারা ব্যাটিংয়ের কোনো 
ক্ষাীতই হবে না, যেহেতু কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত উইকেট বৃষ্টি পড়লে নরক, এবং 
বৃম্টি না পড়লেও উত্তম নয়। অপরপক্ষে বল “ছোঁড়া” প্রশ্নে বোলারের বিরুদ্ধে 
এম-সি-সি'র সিদ্ধান্তকে রনজি সমর্থন করতে পারেননি । বোলারের উপরে 
বাধনিষেধ আরোপের পক্ষপাতী তিনি নন। বল-ছোঁড়া প্রশ্নে বোলারের 
'অসুদিপ্রায়' সম্বন্ধে ক্রিকেট-আইনে যে-কটাক্ষ আছে, রনাঁজ তার বিরুদ্ধে 
কা 





৩০২ [ক্কেট অমনিবাস 


আমরা দেখি, ১৯০২ সাল থেকে রনাঁজর 'ক্রকেট ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে 
এগিয়েছে- স্বাস্থ্য একটা প্রধান বিরোধী ব্যাপার ছিল। ১৯০৩ সালে মোট 
১৯২৪ রান, গড় ৬৫৮; দ্বিতীয় স্থান। ১৯০৪ সালে ২০৭৭ রান, গড় 
৭৪১৭, প্রথম স্থান। তারপরে ১৯০৫-১৯০৭-এই তিন বছর খেলেনাঁন_ 
নবনগরের জামসাহেব হয়েছেন ইাতিমধ্যে। রাজকীয় ভার জাঁময়েছেন শরীরে । 
তারপরে আরও কয়েক বছর অজ্প-বস্তর খেলেছেন, তখন মাঝে-মাঝে রনাঁজি- 
ঝলক দেখা গেলেও পুরো রনাঁজকে অবশ্যই পাওয়া যায়নি। 

তারপর ঘটল সেই ঘটনা--দূুর্ঘটনা-যা রনাঁজকে সরিয়ে দিল মাঠ থেকে। 
১৯১৫ সেপ্টেম্বরে ইয়কশায়ারের ক্লসাক্ফ-মূরে শিকার করার সময়ে 'নিকট- 
বাঁ” চাঁদমারর জায়গা থেকে অসতর্কভাবে নাক্ষপ্ত গুলিতে ডান চোখে 
আহত হলেন, যার ফলে এ চোখ নস্ট হয়ে গেল। 'এ পৃথিবীতে মান দট 
মানুষ জানতেন-কে এ কাজ করেছে-_অপরাধাী স্বয়ং এবং রনাঁজ। রনাঁজ 
জানাননি-কে এঁ কাজ করেছে।, 

রনাঁজ জানাতেই পারেন না। তান ক্লিকেটার। কখনো কোনো বোলারের 
বিরুদ্ধে আভযোগ করেনান। এক্ষেত্রেও করলেন না। রনাঁজ-যাঁর ষূশ্ম নয়ন 
ও দৃম্টি সম্বন্ধে অগণ্য কাব্যিক শব্দ ব্যয়ত হয়েছে-একচোখে "ক্রকেটে ফেরা 
তাঁর পক্ষে স্বাভাঁবক নয়। তবু ফিরেছিলেন, ১৯২০ সালে যখন শেষবারের 
মতো ইংলশ্ডে প্রথমশ্রেণীর 'ক্রকেটে তাঁকে দেখা গিয়োছিল- এবং আঁনবার্ধ 
বার্থতা লাভ করেছিলেন_ চার ইনিংসে ৩৯ রান! 

রনাঁজ কেন ফিরোছিলেন ? দুই আশ্চর্য চোখের আলো জেবলে অলৌকিক 
সৌন্দর্যে ইংলগ্ডের 'ক্রকেট-মাঠে সণ্টরণ করার পরে কি তান দেখাতে চাই- 
িলেন- এক নয়নে অন্তত অর্ধ-অলোৌকিক সম্ভব__এই জন্য ? 

ব্যাপারটা অতটা কাঁব্যক কিছু নয়, কিন্তু অবশ্যই চমৎকার-জনক। উইস- 
ডেনের সম্পাদক এস জে সাদারটনকে রনাঁজ জানান : 

“মহাযুদ্ধের পরে 'ক্রকেট-মাঠে নামার কারণ, তান একটি বই লিখতে চান, 
যাতে কেবল একচোখে 'ক্রকেট-খেলার উপরে গূর্ত্ব আরোপ করা হবে।" 
না, এখানে রনাঁজ কেবল প্রান্তন যাদুকর নন, সাক্ষাৎ-বর্তমান খাষ। অনেক 
বছর পরে মনসূর আল পাতৌপদির একাঁট চোখ যাবে-_তাঁকে সাহায্য করবার 
জন্যই রনাঁজ এ কাজ করোছলেন। এবং মনসূর আিও পিতামহ রনাঁজর 
লেখা বা না-লেখা বইটি থেকে অনেককিছু শিখে এক চোখে যতখানি মহান 
ক্রিকেট সম্ভব তাই খেলবেন। 


শেষ করে দিতে পারতাম এখানে- একট নাটকের আভাস এখানে 'ছিল। 
কিন্তু পাঠক হয়ত জানতে চাইবেন, হীতহাসে রনজির স্থান কোথায় ঃ সম- 
কালীন বিচার কি চিরকালশন রায় ই এখানে আমন্মণ করে আনা যেতে পারে 





সারাদিনের খেলা ৩০৩ 


কিন্তু মন্দ উইকেটও যথেম্ট। আসল কথা, ব্যাটসম্যানেরা ছিলেন উচ্চমানের-_ 
যার দ্বারা সৃম্ট হয়োছল ব্যাটিংয়ের স্বর্ণবৃগ । আলথাম বলেছেন, রনাঁজ, ফ্রাই 
এবং জেসপ- এই তিনজন ডবলিউ জি-র পরে ক্রিকেটের জনীপ্রয়তা বাড়াতে 
সর্বাধিক করেছেন। এ+দের মাঠে দেখতে পেলেই দর্শক জানত, তাদের দর্শনীর 
মূল্য বহুগুণ অধিক ক'রে ফেরত পাবে। রনাঁজ ও ফ্রাই--১৮৯৯, ১৯০০, 
১৯০১- এই তিন বৎসরে কদাচিৎ ব্যর্থ । 'এক প্রান্তে বিশৃম্ধ [শল্পের বিস্তার. 
অন্যপ্রান্তে চূড়ান্ত আতআানর্মাণ ও নিখুত শারীরশান্ত। দিনের পর দিন, 
সর্বশ্রেণীর উইকেটে, সর্বপ্রকার বোলিংয়ের বিরুদ্ধে, তাঁদের খেলা--আর 
টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা চতুর্দিকে ছুটে যাওয়া : সবসেরা জট ব্যাটসম্যান... 
খেলছেন একই কাউন্টি দলে...ষে-রকম কখনো দেখা যায়ানি... 

রনজিকে আকাশ থেকে খসে-পড়া প্রাতিভারূপে গণ্য করার যে ভ্রান্ত ধারণা 
বলবৎ আছে, তাকেও আযালথাম দূর করতে চেয়েছেন। 'বস্তুতপক্ষে তাঁর থেকে 
কঠিন অন্মশীলন আব কোনো ক্রিকেটার করেনানি। বসন্তখতুতে এক মাস বা 
বেশি সময় তিনি সেরা পেশাদার বোলার 'নিষুন্ত ক'রে প্রাতাঁদন ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
অভ্যাস করেছেন আত্মরক্ষার কৌশল, যা তাঁর ভারতাঁয় অভিজ্ঞতা তাঁকে দান 
করেনি। অবশ্য তাঁর চূড়ান্ত স্বাভাবিক প্রাতিভা ছিলই ।. চমকে উঠত আই- 
িয়ার বিদদ্ুৎ মনে আর ঝলসে উঠত হাতের ব্যাট একই সঙ্গে । ধারণার উদয় 
আর তার রূপায়ণ-_যৌথ আবিভাব। যেভাবে ও-কাজ তানি করতেন তা আর 
কোনো মান্ষ করতে সমর্থ হননি, ভিন্তর ট্রাম্পাব পর্যন্ত নন।' 

ক্রিকেটের প্রধান এীতহাসিকের পরে প্রধান সাহিত্যিককে স্মরণ করতে পারি। 
নেভিল কার্ডাসও মনে-মনে ইতিহাসের পাতা উল্টেছেন। রনজির আগের যুগ্গ- 
ডাঃ গ্রেসের। 'নব্বুইয়ের দশকের সেই ক্রিকেট সম্পূর্ণ ইংরোঁজ খেলা । এমন-কি 
তাকে ভিক্রৌোরায়ও বলা যায়। ডবলিউ 'জ গ্রেস বছরের পর বছর ধরে ক্রিকেটের 
উপরে ইংরেজি-মাকা বসিয়ে গেছেন_যুগের ছাপ। সহজ প্রাথামক নীতির 
সেই যুগ- সোজা ব্যাটের সুদড় গণ্যমান্যতা এবং অনুরূপ মাপা বল। গন্ধে 
পুরো জনবুল।' তারপর হঠাৎ এলো প্রাচ্যের আলো । বদলে গেল সব_ নাঁতি- 


কার্ডাস বলতে চেয়েছেন-_-তা হল, মহিমান্বিত ব্যাকরণ, কিংবা গাঁণতের নিভদিল 
প্রয়োগ । 

কার্ডাসের সঙ্গে বাক্যালাপ হল সে-যৃগের বোলার টেড ওয়েনরাইটের । ওয়েন- 
বছর একই কাহিনী... । ব্লাইটনে 'গিয়োছ, উপরে ঝকঝকে সূর্য । লোহার মতো 
কঠিন মাঠ। হাল্...সাসেক্স টসে জিতল! ফিল্ডিং করতে নামলাম...বল শর 
হল...নির্ঘাত সাড়ে বারোটার সময়ে ভাইন আউট...স্কফোরবোর্ডে- সাসেক্স ১- 
২০। একটায় জর্জ হাস্ট কিলিককে নিয়ে নিলেন...সাসেক্স ২-৪৩। চমতকার, 
চিলাও পান্সি, ইরকশায়ার...কিন্তু...দনশেষে..সেই গ্রাতন কাহিনী... 
সাসের ২-৩৯3..রনজি, আনা, 


৩০৪ ন্রকেট অমনিবাস। 


দি বি ফ্রাই পারিচিত প্রত্যাশিত সুলাখিত ইতিবৃত্ত । কিন্তু রনাজঃ 
কার্ডাস বলেছেন : 

“আজ তিনি পৌরাঁণর কাহিনীতে পর্যবাঁসত। একালের 'ক্লকেট-প্রেমিকরা 
প্রাচীন কীতমানের মতোই আমাদেরই কল্পনার রচনা ।...এইসব সন্দেহবাদীরা 
যখন দেবানল্দা ক'রে যাবে তখন আমরা ধারা তাঁকে দেখেছি, নীরব থাকব। 
যা দেখোছ সে তো আমরাই দেখোছ। এখনো সেই কূহককে যেন স্পর্শ করতে 
পাঁরি_মনোরথে ফিরে যাই শান্তি ও প্রাচ্যের হারানো ইংলগ্ডে, তার আতস্ত 
দিবসে, যখন রনাঁজ ব্যাট করতেন, না-কি আমাদের সম্মোহত করতেন! 
বোলারকেও করতেন। সকলকেই করতেন। তারপর যখন আউট হয়ে চলে 
যেতেন, তখন সহসা যেন স্ব্ন থেকে জেগে উঠতাম। ক্রিকেটারের চেয়ে বেশি- 
িছ্‌ তিনি। খেলার চেয়ে বোশ-কিছু তাঁর খেলা ।” "ক্রকেট থেকে রনাঁজ 
যখন বিদায় নিলেন তখন খেলা থেকে চিরতরে বিদায় নিল বিস্ময় আর গৌরব । 
প্রকৃতির নিদেশ-__দ্বিতীয় রনাঁজ হবে না। আমাদের মতো রনাঁজকে যাদের 
দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, তারা যেন কৃতজ্ঞ থাকি। সত্যই কি তানি ছিলেন-_ 
না-কি কেবল স্বপ্ন!” 

আলফ্রেড জর্জ" গার্ডনার তাঁর ণপলার্স অব সোসাইটি” গ্রন্থের অন্তভন্ত 
এক অমর রচনায় রনাঁজকে আভিবাদন জানিয়েছেন। এ লেখায় বিশ্লেষণ করে 
দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন--রনাঁজর প্রাত ইংরেজ-দর্শকদের অতুলনীয় আকর্ষ- 
ণের কারণ কি। সাধারণ ইংরেজ প্রথমে চমকে উঠেছিল এই দেখে _অবজ্ঞাত 
পরাধীন ভারতবর্ষের একটি মানুষ ইংরেজের মতো করে ক্রিকেট খেলতে পারেন। 
না, ততোধিক- ইংরেজের সাধ্যাতীত উপায়ে খেলতে পারেন!! ইংরেজ-দর্শক 
দেখল-_পরাধীন দেশের লোকটি মাঠে দাঁড়য়ে এমনভাবে ব্যাট চালিয়ে যাচ্ছেন, 
যার কূহক-সোন্দর্য চোখের উপরে টেনে আনছে এক বিশাল স্বস্নময় দেশের 
ছাঁব, যে-দেশকে তারা শাসন করে, অথচ সন্ধান করোন তার গোপন রহস্যকে 
কোনোদিন। মুখের হাঁস ও হাতের ব্যাট নিয়ে জামসাহেব তাদের কাছে ভারতের 
শ্রেম্ভ দূত হয়ে দাঁড়য়েছিলেন। 

গার্ডনার তাঁর দেখা 'ক্রকেটারদের মধ্যে রনজকে সর্বোচ্ে স্থাপন করেছেন। 
বচারমূখে বলেছেন : “আগেও এই ক্রীড়ার রাজনাবর্গ ছিলেন, যাঁদের কাছে 
নতজানু হয়েছি ।' ইংরেজ-জাতির প্রথম পৃজা-বিগ্রহ বিপুল কৃষ্ণ শমশ্রুবহৃল 
মানুযট-ডাঃ গ্রেস-ধিনি দাউদাউ-জবলা আগ্নদেবতা। এমনই প্রতিভা তাঁর 
যে কার্পেশ্টার তাঁর বিরুদ্ধে বল করে সগ্গোরবে বললেন, যে-জ্রায়গায় আমি 
বল ফেলতে চেয়োছ ঠিক সেখানেই ফেলতে পেরেছি তারপর সসম্দ্রমে যোগ 


থেকে মহাবেগে নিক্ষিপ্ত ভল্লের মতো ছুটে এসেছিলেন, দুর্বার গতি ও প্রচশ্ড 
কামনার প্রতীক; লোম্যান : বহগ্কুণান্বিত, স্বচ্ছন্দ, সতেজ ও মৌলিক; জান 
ব্িগস্‌ : অনবদ্য ভাঁঙ্খাকারী, নবনবোন্মেষিত চতুরতাল্স আ্যাবেলের প্রতিযোগী; 
শির টয় 


সারাদিনের খেলা ৩০৫ 

“আশির দশকের গোড়ায় লর্ডসে অস্ট্রোলয়ার বিরুদ্ধে তাঁর ৯৪৮ মনে পড়ে ? 
ব্র্থ হয়ে ফিরে গেছেন গ্রেস, জুকাসও। ইংলম্ডের ভাগ্যাকাশ অন্ধকার । এক- 
গপুয়ে লাঁড়য়ে রিচার্ড বালেকে সঙ্গে "নিয়ে স্টীল ধাীরে-ধীরে খেলাটিকে টেনে 
ভুললেন। বোলিংকে মারলেন, ভাঙলেন, পদানত করলেন, ধূলায় 'মাঁশয়ে 
1দলেন।” 

গার্ডিনার বললেন : হাঁ, জামসাহেবের আগেও বিরাটাকার ব্যান্তরা 'ছিলেন। 
তথাপি একথা অনস্বীকার্য_এই ভারতীয় মানূষাঁট ইংরোজ-খেলাটির চূড়ান্ত 
শিক্পন্রন্টারূপে চিরাঁদন স্বীকৃত হবেন। তাঁর রান-কীর্তর হিসাবের উপরে এ 
মন্তব্য নিভরশীল নয়, যাঁদও সৌঁদক 'দয়েও এ দাঁব স্বীকার্য থাকবে । তিন- 
বার তিনি তিনহাজার রানের বেশি করেছেন, সে রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেনাঁন। 
এবং সেই বিস্ময়কর কাণ্ডাঁট-_ একাঁদনে একই খেলায় দু'ইনিংসে দুটি ডবল 
সেণ্চরি_কোনো দুর্বল আক্রমণের বিরুদ্ধে নয়, নানামুখী আঁভর্সান্ধতে পূর্ণ 
প্রতিজ্ঞাকঠিন ইয়কশায়ারের বিরুদ্ধে । 

কিন্তু গার্ডনার জানেন এবং অনবদ্যভাবে জানিয়েছেন, রনাজর মহিমা সংখ্যা- 
নির্ভর নয়। রনাঁজর স্টাইলই প্রথম ও শেষ কথা । রনাজর স্টাইলের উপরে 
গার্ডনারের অসামান্য রচনার মোটামুটি অনুবাদ এই : 

“কত সংখ্যায় [রান] করা হল তা 'দয়ে নয়, কিভাবে তা করা হল, তাই 
দিয়ে ক্রিকেটারের বিচার। ওয়াশিংটন আরাঁভং বলেছেন, 'সাহত্য এবং অর্থ- 
নীতিতে প্রচ্চর ছাপা কাগজ এবং প্রচুর দারিদ্রের সহাবস্থান সম্ভব” ক্রিকেটেও 
প্রভৃত রান এবং প্রভূত নীরসতা একন্ থাকতে পারে। ক্রিকেট যাঁদি এখন ক্রমেই 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়তে থাকে, তাহলে তার কারণ, এখন তা আনন্দময় দুঃসাহ- 
সকতার প্রবণতা ত্যাগ করে পাঁরসংখ্যানের উৎপাদক যন্ত্র হতে মনস্থ করেছে। 
খেলায় এমন-সব স্থূলস্বভাব কারিগর থাকতে পারে যারা, যন্ত্র যেভাবে বিনা 
চেতনায় আলপিন বের করে, ঠিক সেইভাবেই ব্যাট থেকে রান বের করে।... 
তাদের খেলায় না আছে রঙ, না রস, না প্রাণ না চরিন্র। খেলা-_খেলা নয় তাদের 
কাছে, 'নিছক ব্যবসা । যেমন ছিল শ্রুসবেরীর কাছে। বিস্ময়করভাবে নিখুত 
তাঁর আ্গক, 'িন্তু ছিল না আত্মার স্পর্শ। ছিল না সূর্যালোক, চাঁকত বিস্ময় 
কিংবা অপূর্ব নির্দ্বার্থতা ।...অপরাদকে জামসাহেবের খেলা তাঁর মুখের মতোই 
সোজ্জবল। কৃপণের সংগ্রহ তাঁর নয়, কোটিপাঁতর বিতরণ। অপূর্ব এক 
বিচারশীল আমতব্যয়িতা। মনে হত, তাঁর ঝাাঁলতে রান ভরে গিয়ে উপচে পড়ছে, 
সেগুলিকে "তান প্রত্যাশী উৎসূক বিপুল জনসংঘের উপরে আশাীরবাদের 
আকারে বর্ষণ করতে ব্যগ্র।... 

“্ক্লীড়ারীতির দিক দিয়ে একথা নিশ্চিত বলা যাবে, আমাদের কালে অন্তত 
তাঁর চাঁরত্রের কাউকে পাওয়া যাবে না। তাঁর রশতিতে বাহ্য প্রদর্শনীর অংশ 
কত অল্প।...আমাদের নিজেদের স্টাইলিস্টদের মতো বাহার-দেওয়া সৌন্দর্য 
তার নয়--তাঁর ছিল আশ্চর্য পরিমিত সক্রিয়তা। বোলার বখন ছুটতে শুরু 
করে তখন সাধারণ ব্যাটসম্যান স্বাভাবিক সংজ্কারে একইসঙ্গে গতিশীল হয়। 
খতুর গতির সম্গে সে তাল রাখতে চায়। নাটকে কাছিনণ যখন চরম সংকটের 
আঁডিমখী, তখন আবহলঞাশিত ধেভাবে চড়তে থাকে, এখানে ব্যাটসম্যানের, 
03৮8758:0, 


০০৪ ক্রকেট অমনিবাস 


ভাবভাঁঙ্গাও তেমনই হয় । তারপর যখন সে মার শেষ করে, দেখা যায় যে, চক্রবং 
ঘ্যরছে ব্যাট, স্থানচ্চ্যত হয়েছে পা, গতির বেগে শ্রন্ট হয়েছে সে পূর্বাব্থা 
থেকে । হেওয়ার্ডের মতো খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে এটা হয়ত পাঁরকঞ্পিত.“ূর্ণাবর্ত+ 
তাতে আছে নিখদুত নৈপুণ্য, একঘেয়োম এবং কর্মকৌশল--যা থাকে আইন- 
গ্লল্ধে-আর আইনের বই পড়ার ফলশ্রযাতও এখানে ঘটে__আনিবার্য নিদ্রা 
কিংবা হয়ত তা জন টিলডেসৃলির অপূর্ব উন্মত্ততার 'ঘূর্ণাবত, আনয়মের 
সাধনায় সিম্ঘগোৌরব যান, আইনকানুন ব্যাপারটা আছে কোনোদিন যেন 
শোনেননি, সবাকছুই করেন দ্রুত ঝলিত প্রেরণায় ।...জামসাহেবের স্টাইল 
সম্পূর্ণ িন্ন। বোলার যখন উইকেটের ?্দকে ছুটে আসছে তখন 'তাঁন 'নক্কম্প। 
বল দেওয়া হল--তখনও তাই। কোনো ব্যবস্থাই তিনি নেনান-_-বল এসে পড়েছে 
- এমন সময়, পূ্বপ্রস্তৃতির আড়ম্বর ছাড়াই, ব্যাট ঝলসালো, আর মারও শেষ 
হয়ে গেল। শরীরের নড়চড় হয়নি যেন, পা বাহ্যত অটল, ব্যাট যথাপূর্ব। কিছুই 
ঘটোন-__শুধু একটা আকাস্মিক ঝলক, একেবারে যথাসময়ে, নিীর্্বধায় ঘটে 
গেছে, চলচপলার চকিত চমকে ।' বিদদ্যতের আস্তত্বের কথা কি কেউ জানে 
যতক্ষণ না তা ঝলসায় ? 

“স্বজ্পতম প্রয়াসে সর্বাধিক ফললাভ যাঁদ সর্বোচ্চ শিল্পের লক্ষণ হয়, তাহলে 
ব্যাটসম্যান হিসাবে জামসাহেব স্বতন্ত্র জগতের অধাশবর ।...মহান রেখা-শিল্পী 
তাঁকে বাল 'যাঁন একটি রেখার টানে অনন্তকে উন্মোচন করেন। 'তাঁনই মহান 
নাট্যকার যিনি একটি সার্থক শব্দে আলোড়িত করেন আত্মাকে । কোলারজ 
বলেছেন, শালার ভয়ঙ্করতাকে আঁকতে একটি গোটা নগরীতে আগুন লাগিয়ে 
দেন; শেক্সপায়ার সেখানে একটি রুমাল ফেলে দেন, আর আমাদের রন্ত জমে 
হিম হয়ে যায়। অন্যান্য ব্যাটসম্যানেরা একটা বল খেলার জন্য কত-কি জাঁটল 
কায়দাকান্মনের মধ্য 'দিয়ে যান, সেখানে জামসাহেবের ক্ষেত্রে শুধ্‌ কব্জির মোচড় 
এবং মুহূর্তে বল গিয়ে ধাক্কা খার বেড়ায়। এটা ভোজবাজি ভেলাঁক নয়, এ হল 
লক্ষ্যে পেশছবার পক্ষে ন্যনতম অব্যর্থতম প্রয়াস।" 

এই রনাঁজ-বিদায় নেবেন ক্রিকেট থেকে-গার্ডনার লেখনীতে তুলে নিন্লেছেন 
মহান বদায়সঞ্গীত : ্ 

“শেষ বল গাঁড়য়ে গেছে মাঠের উপর 'দিয়ে। এবারের মতো খেলা শেষ।... 
লর্ডসের গ্র্যাশ্ড-্ট্যাপ্ড নির্জন, শূন্য। ক্রিকেটকে বিদায় দিয়োছি আমরা, আর 
বিদায় 'দিয়োছি ক্রিকেটের রাজাকে । 'ক্রকেট আবার আসবে যখন ফিরবে বসন্ত, 
নবীন তৃণ, তরু। কিন্তু রাজা ফিরবেন না। কারণ জামসাহেব এখন চজ্জিশে 
পৌঁছে গেছেন, দেহ হয়ে পড়েছে স্থূল। সেইসঙ্গে তাঁর রাজ্য নবনগর, সেখান- 
রাজকর্তব্য পালনের জন্য। প্যাভিলিয়নের 'িশড় 'দিয়ে মৃুখভরা হাসি নিয়ে 
লঘ্পদে নেমে আসতে আর তাঁকে দেখব না। সৃখরৌদ্রের মধ্যে আসীন থেকে 
তাঁর অতুলনীয় রপকলা দেখতে-দেখতে সারাদিন কেটে যেত। তারপর যখন 
সন্ধ্যার ছায়া আড়াআড়ি রেখা টেনে দিত তৃগাস্তীর্শ মাঠের উপরে তখন আমরা 
ফিরে যেতাম মাঠ থেকে তৃঁপ্তিভরা মন নিয়ে-না, তা আর ঘটবে না। বহহসমাদূত 
ধন্য আঁভনেতা শেষ রজনীর শেষে বিদ্বায় নিয়েছেন। এখন তান শৃধ্‌ জাতি 


সারাদিনের খেলা ৩০৭ 
_ সুখস্মৃতির রাজ্যে। নমস্কার করি নমস্কার । জামসাহেব! ক্ষদ্ুরাজ্যের রাজ- 
কূমার-_বৃহৎ খেলার সম্রাট ।” 


»* * * ভারত-অঙ্টোলিন্সা টেষ্ট-সরিজ-১৯৬৪ * * * 


মাদ্রাজে প্রথম টেস্ট 

১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট-সারজ খেলা 
হয়। তার আগের তিনটি সারজে ০৯১৪৭-৪৮, ১৯১৬৬-৫৭, ১৯৫৯-৬০) 
মোট তেরোটি টেস্ট খেলা হয়োছিল। ভারত জিতোঁছল মান্র একটিতে, হেরোছল 
আটটিতে, অমীমাংসিত চারাঁট। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রেকে দেখা যায়- উভয় 
দেশের টেস্ট-সিরিজে তখন-পর্যন্ত সর্বাধিক মোট রান ডন ব্রাডম্যানের। ১৯৪৭- 
৪৮ সিরিজে চারটি সেণ্চরিসহ রান ৭১৫। ভারতের পক্ষে ৬টি টেস্ট খেলে 
সর্বাধিক রান করেছেন নরা কণ্ট্রাকটার-৪৮০। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বোচ্চ 
বাটিং-গড় ব্রাডম্যানের ১৪৫ *০০। ভারতের পক্ষে বিজয় হাজারের--৪৭ '৬৬। 
বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বাধিক উইকেট বেনোডের--৮ টেস্টে ৫২ উইকেট 
_গড় ১৮"৩২। ভারতের পক্ষে মানকদের-৮ টেস্টে ২৩ উইকেট গড় 
৪১০০। ভারতের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যন্তিগত রান ব্রাডম্যানের-_২৩১। অস্ট্রে- 
লিয়ার বিরুদ্ধে হাজারের--১৪৫। অস্ট্রোলয়ার পক্ষে ৮ জন ১৫টি এবং 
ভারতের পক্ষে & জন ৭টি সেণ্:র করেছেন। অস্ট্রোলয়ার সবেচ্চ ইনিংস 
১৯১৪৭-৪৮-এ এডিলেডে_৬৭৪।একই স্থানে ভারতের সবোচ্চ রান_-৩৮১। 
সর্বানম্ন রান ১৯৫৯-৬০-এ কানপুরে--১০৫, ভারতের সর্বানম্ন 

রান ১৯১৪৮-৪৮ 'ব্রিসবেনে- ৫৮। 
এইসব ও অন্যান্য হিসাব সামনে ঝুলিয়ে ২ অক্লোবর ১৯৬৪, মাদ্রাজে নেহর্‌- 
স্টেডিয়ামে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্টম্যাচ আরম্ভ হল । পাতোৌঁদি সিম্পসনের 
কাছে টসে হারলেন। অস্ট্রেলিয়া সানন্দে আরম্ভ করল । ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা 
দিয়ে ল্যরী ও লিম্পসন রান ক'রে চলেন, না ক'রে পারেননি, কারণ ভারতের 
সূচনার বোলার রঞ্জনে ও জয়সীমা সুইংয়ের পিত্তরক্ষার জন্য অবতীর্ণ । ৬৬ 
রানের মাথায় দুরানী িম্পসনকে টেনে এনে সাঁরয়ে দেন-__উইকেটকীপার ইন্দ্্- 
'জিং সং তাঁকে স্টাম্পড্‌ করে ছিলেন। ল্যরী কিন্তু আবচালত, এবং নবাগত 
ও'নীল পুরো চক্ষত্সানের খেলা না খেললেও ভগ্যসম্পন্ন। তাঁদের সরাবার জন্য 
বোরদেকে আনা হলে, বোরদের নাতিবন্র, অস্থান-পাঁতিত বলের সাহায্যে তাঁরা 
রান বাড়িয়ে নিয়োছলেন। তখন উদত হলেন নাদকার্নি, অপরকে অস্তে পাঠা- 
বার জন্য । সেইকাজে তিনি সহায়ক পেলেন কপাল সিং ও দুরানিকে। ১২৭ 
রানের মাথায় তিনি লারীকে বোল্ড করে দিলেন, যিনি হিসেবী আক্রমণে ৬২ 
রানের সূম্ঠ ইনিংস খেলেছেন। “লাশের পরেই অস্ট্রেলিয়ার ধ্বসে-পড়া শর 
ইহয়। ভয়ঙ্কর ভূমিকা নাদকার্নর, 'যাঁন সর্বদা স্টাম্প আক্রমণ করে গেছেন, এবং 
ব্রেকের সঙ্গে সোজা বল মিশিয়ে ব্যাটসম্যানকে হতবৃদ্ধি করেছেন, বারা পিছিয়ে 
ব্রেক-বল খেলতে গিয়ে সহসা দেখেছে বলটি সোজা ছহটে আসছে ।...এই 'বিধবংসণী 
মেহেবিস্তারের সময়ে নাদকার্নির যোগ্য সহযোগী কপাল সিং। কালে অশ্টো- 
জয়ার শেষ পাঁচটি উইকেট গেছে ৭ ওস্তারে, ৬ রানে। ভারতের সবসেরা বোলিং 


৩০৮ 'ক্রুক্টে অমানবাস 


স্পেল-এর একাট এই ।” 

২১১ রানে অস্ট্রেলিয়া আউট । নাদকার্ন : ১৮-৬-৩১-৫। কপাল সিং: ১৮- 
&-৪৩-৩। দুরানি : ২১-৫-৬৮-২। 

নাদকার্নি ও কপাল সিংএর সংকর্মফল ক্ষয় করবার জন্য তারপর ভারত-পক্ষে 
মাঠে নেমে ইন্দ্রাজং সিং ও সরদেশাই ১৩ রানের মধ্যে বিদায় নিলেন। জয়সীমা 
ও মঞ্জরেকর অবশিষ্ট সময় কাটিয়ে দিতে পারায় দিনশেষে ভারতের রান হল, 
_২-৩৪। 

প্রথম দিনেই উইকেট স্পিন নিচ্ছিল, অস্ট্রোলয়ার মার্টিন বাঁ-হাতের উত্তম 
স্পিনার । ম্যাকোর্জর মতো সুইং-সমর্থ দ্রুত বোলারও সেই দলে আছেন, হকৃও 
অমর্যাদার পান্ন নন, আর...সম্পসন বিচক্ষণ আঁধনায়ক। দ্বিতীয় দিন সকাল 
থেকেই 'সম্পসন একাদকে মার্টিনকে লাগিয়ে রাখলেন, অন্যদিকে বদলে 
ব্যবহার করতে লাগলেন ম্যাকোঞ্জ ও হককে, ছাড়া ও টানার প্যাঁচ খেলায়। 
আকাঁজ্ত ফলও পেয়ে চললেন। অন্ল্লেখ্য রানে ক্রমান্বয়ে বিদায় নিলেন 
জয়সীমা, হনুমন্ত সিং ও মঞ্জরেকর। ভারতের রান দাঁড়াল & উইকেটে ৭৬। 
পাতোঁদ.ও বোরদে জুটি বাঁধলেন, ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অর্ধ ভগ্নাংশের 
উপরে । নৈরাশ্যের অন্ধকারের সঙ্গে তাঁরা ধীরে লড়াই ক'রে চললেন। লাণ্চের 
সময় পর্যন্ত তাঁরা থাকলেন_-ভারতের রান &--১০৮। 

এবং চায়ের সময় পর্যন্ত তাঁরাই থাকলেন- ভারতের রান ৫--১৮৮। পাতৌ'দি 
৬৯, বোরদে ৩৬। ভারতের আকাশ পাঁরচ্কার। এই জুট ঘাঁটরক্ষা করছে। 
চায়ের পরে নতুন বল নেওয়া হলে বোরদে ম্যাকোঞ্জর আউট-সুইঞ্গারকে 
অনুচিত স্পর্শে যখন স্লিপে সিম্পসনের হাতে তুলে দিলেন তখন তাঁর ব্যান্ত- 
গত রান ৪৯, পাতোঁদর সঙ্গে জুটি-বাঁধা রান ১৪২, ভারতের রান ২১৮-_ 
অস্ট্রেলিয়ার রানসংখ্যা পেরিয়ে গেছে। 

দুরানি এলেন- ম্যাকোঞ্জর শৃন্যে-বাঁকা বলে টলমল করতে লাগলেন_পতন 
ঘটল আঁচরে- নাদকার্ন এলেন-_ 

না, দুরানি, নাদকার্নিতে কারো মন নেই-সব চোখ গিয়ে আঠার মতো 
জুড়ে আছে পাতোঁদির ব্যাটে-কেবল সোন্দর্যের লোভে নয়, আরো কিছুর 
আকর্ষণে। 

লাণ্টের আগে ৫--৭৬ রানের সময় যে-পাতৌদি এসোছিলেন তিনি আধিনায়ক, 
তার্ণ্যকে উৎসর্গ করেছেন দায়িত্বের পায়ে। পাতোঁদ ধার লয়ে খেলেছিলেন 
বোরদের সঙ্গে । বৃদ্ধি না হারিয়ে, বিবেচনাকে সম্বল ক'রে, মাঝে-মাঝে প্রাতি- 
ভার দর্পণে নিজের মুখ দেখে নিয়ে, গহৰর থকে বেরিয়ে আসার সেই অনবদ্য 
প্রয়াস। তাতে সফল হয়েছিলেন। তারপর উপরে উঠে মোকাবিলা করতে 
চাইলেন শত্রুর সঙ্গে- যারা তাঁদের গর্তে ঠেলে দিয়েছে। চায়ের আধ ঘণ্টা, 
আগে থেকে তাঁর সন্দর প্রাতাহংসা ছুটে যেতে লাগল গ্লান্স, পুল, ড্রাইভের 
আকারে। শুন্য চিরেও বোরয়ে যেতে. লাগল বলের রন্তাবদঢুং। চায়ের পরে 
সবাই হঠাৎ সচেতন হয়ে দেখল, পাতৌদি যেন অজান্তে সকলকে টেনে নিয়ে 
গিয়েছেন একটি বিজয়মণ্চের কাছে, যার উপরে টাঙানো আছে তাঁর শিতার 


সারাদিনের খেলা ৩০৯ 


সঙ্গে প্রথম টেস্টখেলাতে যাঁরা সেপ্চার করেছেন...তারই নীচে এখন দাঁড়য়ে 
মনসূর আলি! তিনি চাইলেন, কাজটা আজকেই সমাধা করাই ভাল, কারণ 
আজ নগদ, কাল ধার..মলবে কি-না ঠিক নেই। ঝুকি নিয়ে কভারের উপর 
দিয়ে বল চালালেন, তারপর কাট করলেন, বলাঁট একটু উঠেও গেল, রান 
হল ৯৭। 'দনের শেষ ওভার এসে গেল। এখনো সুযোগ আছে। না, মানত 
একটি খুচরো রান নিতে পারলেন। অপরাজত ৯৮ নিয়ে এবং স্বগ্ন-জড়ানো 
উদ্বেগ নিয়ে, ফিরে চললেন প্যাঁভীলয়নে, তখন ভারত ৭ উইকেটে করেছে 
২৪১, এবং ম্যাকোর্জ উচ্চাঙ্গের বল করে পেয়েছেন ২৫_৬-৪৩-৪, সেই 
সঙ্গে মার্টন ২৫--১১-৫৫-২। 

তৃতীয়াদনে পাতোঁদ নিজেকে এবং হাজার-হাজার দর্শককে আলোছায়ার 
খেলা দেখালেন না-আলোই দেখালেন--পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুটি গ্লাল্সের 
সাহায্যে আকাঙ্ক্ষিত সেঞ্চুরি করে, ব্যাট উপ্চু করলেন উধের্ব সম্ভবত-_ 
সম্ভবত কেন নিশ্চয়ই-পিতার উদ্দেশ্যে। তারপর ব্যাট নামিয়ে চালিয়ে 
গেলেন, থামবার উপায় ছিল না, যেহেতু নাদকার্নি কপাল সিং রঞ্জনে দ্ুত- 
পদে দৌড় "দাঁচছিলেন, উইকেটের মধ্যে নয়, প্যাঁভিলিয়নের দিকে । পাতৌদ 
১২৮ করে, আউট না হয়ে যখন ফিরলেন, ভারতের রান তখন ২৭৬, প্রথম 
ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ৬৫ রান এগিয়ে । 

ল্যরীকে 'িয়ে অস্ট্রেলিয়ার 'দ্বতীয় হীনংস আরম্ভ 

করতে নামলেন- তাঁর সামনে প্রথম দায়িত্ব অপমান ও অস্বস্তিদায়ক ৬৫ 
রানের ব্যবধান মূছে ফেলা। দ্বিতীয় দায়িত্ব, ভারতীয় স্পিনারদের প্রাধান্য 
করতে না দেওয়া। তৃতীয় দায়িত্ব যত সময় সম্ভব উইকেটে থেকে, রান তুলে, 
উইকেটের স্বাস্থ্য নম্ট করে ভারতকে চতুর্থ ইনিংসে ম্যাকোর্জর মুখে ঠেলে 
দেওয়া, 'যান প্রথম ইনিংসে ৫৮ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ভারতীয় রন্তমাংসের 
প্রাত তাঁর আকর্ষণ দৌঁখয়ে দিয়েছেন। অস্ট্রোলয়ানদের পক্ষে ভারতায় 
্পনারদের মোকাঁবলা করার কাজটা সহজসাধ্য হয়োছল এইজন্য যে, উইকেট 
প্রথম দুশদন 'বিচন্রভাবে স্পিন নিলেও তৃতীয় দিন থেকে বলের বক্কোন্তকে 
অপছন্দ করছিল। তথাপি নাদকার্নর বিষদাতি ভাঙেনি। সিম্পসন-ল্যরী 
জুটি যখন ৯১ রান করেছে তান ফিরিয়ে 'দিয়োছলেন ল্যরীকে, ল্যেরী ক 
বদলী ব নাদকার্নি ৪১), একই ওভারে ও'নীলকে। লারী আগেই যেতেন, 
যাঁদ-না ২২ রানের মাথায় কৃপাল সিং নাঁতিব্যস্ততার আভিজাত্যে দুরানির বলে 
ওঠা তাঁর ক্যাচকে উপেক্ষা করতেন। ' 

কিন্তু একথা ভূললে চলবে না-_সিম্পসন ও ল্যরণ যখন ব্যাট করছিলেন, 
তখন সম্ভবত 'বিশব-একাদশের ওপোনিং জুটিই ব্যাট করছিল। 'সিম্পসন 
্বকার্য-সচেতন। ব্যস্ত ন্ম হয়ে, বিপক্ষকে ব্যস্ত না করে, তথাপি চাপা 
উদ্বেগের কাঁটা ফটিয়ে-ফ:টিয়ে, তিনি রান ক'রে গেছেন, ব্যবধান মুছেছেন, 
জমাও দিয়েছেন নিজ ভান্ডারে মাঝারি মাপের রান...এবং আত্মক্ষয় করেনানি। 
অস্ট্রেলরা দিনশেষে ২--১৫৪। সিম্পসন ৬৭, অপরাজিত। 

চতুর্থ দিনে ভারত ফি়্াত লড়াই শুরু করল। ২৩ মিনিটের মধ্যে সিম্পসন 
গেলেন রানআউট হয়ে-৭৭ রান ক'রে । তারপর বার্জ ও বুথ জুটি বেধে 


৩১০ ক্রিকেট অমনিবাসা 


৫৩ রান করার পরে হঠাৎ নামল ধ্বস--বার্জ গেলেন নাদকার্নির বলে এল-বি 
হয়ে (৬০)। ৪ রান পরে বুথ দুরানির বলে উইকেটকীপারের হাতে কট। 
রেডপাথও গেলেন আঁবলম্বে নাদকার্নর বলে উইকেটকীপারের হাতে। 
অস্ট্রেলয়া ৬--২৩৭। ১৫ মিনিটের মধ্যে ২৩টি বলে ৩ জন অস্ট্রেলিয়ান 
গেছেন। তারপর-- 

আগ্নেয়গিরর বিস্ফোরণ! লা ও চা-এর মধ্যে ৬টি ওভারবাউন্ডার। 
মার্টন ও ভিভার্স কাণ্ডটা ঘটালেন। সপ্তম উইকেটে ৫১ 'মাঁনটে ৬৪ রান 
ক'রে তাঁরা এ উইকেটে ভারতের 'িরুদ্ধে অস্ট্রেলীয় রেকর্ড করলেন। মার্টিন 
গেলে (৩১৯), িভার্স ম্যাকোঞ্জর সঙ্গে অস্টম উইকেটে জ্যাট বে'ধে আবার 
রেকর্ড করলেন, ৬৩ 'মানটে ৭৩ রানের । ভভার্স ৭৪, ম্যাকোরঞ্জ ২৭। 
অস্ট্রেলয়া ৩৯৭। ভারতের সঙ্গে ৩২৩ রানের ব্যবধান জিততে গেলে 
ভারতকে যা অতিক্রম করতে হবে চতুর্থ ইনিংসে । অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতাঁয় 
ইনিংসশেষে ভারত হিসাব মেলাতে গিয়ে একমান্র নাদকার্ন ছাড়া গৌরবের 
কিছ খুজে পায়নি । নাদকার্ন : &৪*৪-২১--৯১-৬। 

খেলা শেষ হতে ৫৮ মিনিট বাকি--ভারত 'ছ্বিতীয় ইনিংস শুরু করল-_ 
এবং যংপরোনাস্তি নিজের সর্বনাশ করল : জয়সীমা ব ম্যাকোরঞ্জ-০; ইন্দ্র- 
জিং সিং ব হক--০; পসরদেশাই ক রেডপাথ ব মার্টন-_১৪; কপাল সিং ব 
ম্যাকেঞজি-০। 

ভারত চার উইকেটে ২৪। 

পণ্চম দিনে ভারত আবার প্রতিরোধ শুর করল হনুমন্ত ও মঞ্জরেকরের 
সাহায্যে, লাণ্ পর্যন্ত দু'জনে খেলে চললেন, জুটিতে ৯৩ রান হল, “কিন্তু 
লাণ্টের পরেই যেতে হল মঞ্জরেকরকে। পাতোঁদ এলেন রেকড মাথায় চাঁপয়ে, 
এক রান করে রানের খাতা খুললেন, কিন্তু তাঁকে খাতায় আঁধক অঞ্কপাতের 
দায় থেকে ছাট দিলেন ম্যাকোর্জ-_-তাঁর ইয়র্কারে আঁবিলদ্বে ছিটকে গেল 
লেগস্টাম্প। এলেন বোরদে, ধারে, মাটি ছ“য়ে-ছুয়ে, ফিরে গেলেন একই- 
ভাবে, প্রথম বলেই তাঁর উইকেটও ভেঙে দিলেন ম্যাকেঞ্জি। নাদকার্ন আসছেন, 
হ্যাটান্্রক-লোভাী হায়নার মতো উইকেট ঘিরে আছে অস্ট্রোলয়ানরা, না, হ্যাট- 
রক হয়ানি, কিন্তু শেষপর্যন্ত ম্যাকোঞ্জ উইকেট পেয়েছিলেন ২০--৯-৩৩-. 
৪, দ?' ইনিংসে দশ উইকেট, এবং তাঁর সহযোগণ দুত বোলার হক মোট চার-__ 
তার দ্বারা দেখা গেল, ভারতের গাঁততে দু্গত! 

প্রথম ইনিংসে ৬৫ রানে অগ্রগামী ভারত যে, শেষপধর্ত চরম অপমানের 
পরাজয় লাভ করেনি, তার কারণ দ্বিতীয় ইনিংসে হনুমন্ত সং দলের দায় 
একার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অনবদ্য তার ৯৪ রান। ৪ উইকেটে ২৪ 
রানের মাথায় তিনি ব্রীজে আসেন। কিন্তু এ পরিস্থিতিও তাঁর ব্যাটিংকে 
প্রভাবিত করোন। অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণকে ফিরে আক্রমণ করা যায় তিনি 
দেখিয়ে দিয়েছেন। ২০৫ 'মাঁনটের অবস্থানকালে ১৮টি বাউন্ডারি করেছেন, 
খুচরো রান মান ১১। এবং এই সংখ্যাতত তাঁর ব্যাটিংয়ের সৌন্দর্য সম্বন্ধে 
কোনোই স্মবিচার নয়।' হন্মল্তকে সরাবার জন্য ন্যায়-অন্যায় পকল চেষ্টাই 
বোলার করেছে। হক তাঁর উপরে না-হক নরঘাতশী বীমার ছুড়েছেন, খাড়া 


সারাদিনের খেলা ৩১৬ 
দাঁড়িয়ে তাকে হুক করতে চেষ্টা করেছেন হন্চমন্ত, ব্যাট ঠিকভাবে লাগাতে 
পারেনান, তা ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছে উইকেটকাঁপার গ্রাউটের ডান কানে 
এবং সেখানে ফ্রাকৃচারসহ (বলাবাহুল্য এবার অন্তগ্ত হকের ব্যথাসহ) 
গ্রাউট মাঠ ত্যাগ ক'রে গেছেন ভাগ্যের পরিহাস কথাটাকে প্রমাণ করতে। 
অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টে জয়ী ১৩১৯ রানে। সারজে এক ধাপ এগিরে। 


বোম্বাইয়ে দ্বিতণয় চেস্ট 
ব্র্যাবোর্নস্টেডিয়ামে ১০ অক্টোবর দ্বিতীয় টেস্ট আরম্ভ হল পরণক্ষা- 


মোটেই পছন্দ করেনান, বিশেষতঃ উইকেটে যখন ঘাসের চিহ ছিল না, ফলে 
শ্পনারদেরই সুবিধা হবার কথা । আর, অস্ট্রৌলয়ানরা এ সন্দেহ করবার 
কারণ খুজে পেয়েছে বলে ভদ্রমন ভারতায়রাও সন্তুষ্ট হল না একটুও 
সূচনায় উইকেট সত্যই স্পিন নিয়েছিল, বলের লাফানোও আঁনশ্চিত ছিল, 
আকাশে মেঘাড়ম্বর কম ছিল না, কিন্তু ক্রমে উইকেট সহজ হয়েছে, বল 
নিয়মিত ছন্দেই লাফিয়েছে, আকাশের মেঘ কেটেছে এবং অস্ট্রেলয়া দিনশেষে 
লা লাগার রিয়ার 
ব্যাট করার সিদ্ধান্ত 

রা না 
যখন ৫৩ রানে তাদের তিন উইকেট পড়ে গিয়োছল। কিন্তু বাজ (৮০) 
প্রাতরোধ করেছিলেন কাউপারের ৫২০) সহযোগিতায়, চতুর্থ উইকেট 
জুটিতে ৮৯ রান, ৮০ মিনিটে), তারপর হাল ধরেছিলেন পূর্ব টেস্টের সফল 
আততায়ী ভিভার্স (৬৫ নটআউট), জার্মানের (৭৮) সঙ্গে জুটি বেধে, 
৬ষ্ঠ উইকেটে ১৫১ রানের রেকর্ড করে। 

ভারতপক্ষে আব্রমণে ধার এনোছিলেন পুরাতন নাদকার্নি। নিখুত তাঁর 
লেংখ, যা ব্যাটসম্যানের চাণ্ল্য নিবারণ করে। তাঁর বোলিংয়ে এমনই রান- 
গ্রত মিতব্যয়িতা যে, ব্যাটসম্যান শেষে ক্ষুধায় ছটফট করে। সে আঁম্থরতা সামা 
ছাড়ালে তাকে টুক্‌ করে তিনি তুলে নেন সাধু চৌর্ষের হস্তকোশলে। তরদণ 
চল্দ্রশেখর কিন্তু এতখানি প্রশাল্ত-নৈপৃণ্য নন, সর্বদাই আগ্রহে উদ্যত এবং 
দংশনে জবালাময়। সেইসঙ্গে তাঁর ভেদশন্তি মারাত্মক-_তা প্রমাণ করেছেন 
সিম্পসন ও বুথকে বোল্ড ক'রে। 

দ্বিতীয় দিন সকালে অস্ট্রেলিয়ার বাকি 'িনাঁট উইকেট আধ ঘণ্টার মধ্যে 
পড়ে গেল €ও'নীল ব্যাট করেনি)-মান্র ১৯ রানে- সম্ভব ছিল না চন্দু- 
শেখরকে নিবারণ করা তাঁদের পক্ষে-যিনি আরও দুটো উইকেট নিলেন। 
এইকালে চমকপ্রদ তাঁর বিষমায়া--৪--৩--১--২। সব জাঁড়য়ে ২--১০--৫০ 
--81 অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হল ৩২০ রানে। 

ভারত প্রথম ইনিংস আরম্ভ করে ৩০ রানে প্রথম ই উইকেট খুইয়েও 


৩১২ ক্রুকেট অমানবাস 


যে শেষপধন্তি এইদিন ৪ উইকেটে ১৭৮ রান করতে পেরেছে, তার মূলে 
জয়সীমা-মঞ্জটরেকর জুটির সতর্ক আত্মরক্ষা ও সাবধান পদক্ষেপ, যাঁরা একন্রে 
১১২ রান ক'রে দলের রানকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন ১৪২-এ। ওরই মধ্যে 
মঞ্জরেকর টেস্টে তিনহাজার রান করার গৌরবলাভ করেছেন (উমারগরই মান্র 
দ্বিতীয় ভারতাঁয় যান এ গৌরব পেয়েছেন) । উইকেট অল্পাঁবস্তর স্পিন 
'নিয়েছে। তাতে গাঁতিও ছিল। এবং 'সম্পসন 'স্পন ও পেস-এ সমহঞ্থধ তাঁর 
এ দুজনকে 'বিচাঁলত করতে পারেনান। তবে চায়ের পরে 'ভিভার্স লেগন্্র্যাপ 
আক্রমণ চালিয়ে, সফল পেয়েছিলেন- অল্প ব্যবধানে এ দুজনই বিদায় নেন। 
িভার্সের বোলিং তখন মৃত্যুচ্মম্বন দান করছে। তারই মধ্যে হন্মন্ত ও 
পাতোৌঁদি জুটি বাঁধলেন, বহু মন্দে ও বহু ভাগ্যে নিজেদের রক্ষা করলেন। 
দিনের শেষপর্যন্ত তাঁরা অবিচ্ছিন্ন ছিলেন। কিন্তু ভিভার্স লাভ করেছিলেন 
স্মরণীয় এক মোহবিস্তার-পর্ব : ১৯ ওভার--১৮ রান_-২ উইকেট। 

তৃতীয় দিনে মেঘাচ্ছত আকাশের নীচে একই প্রকার মন নিয়ে ভারতের 
খেলা আরম্ভ হল, অবস্থা-সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হতে লাগল, অল্প রানে 
বিদায় নিলেন হনুমন্ত ও বোরদে। ভারত ৬--১৮৬। স্হীর্ত এলেন, চান্স 
দিলেন স্লিপে, গ্রহণসৃখী 'সিম্পসনের হাতে, কিন্তু দেখা গেল সিম্পসনেরও 
ক্ষুধামান্দ্য, সূর্তি অব্যাহাত পেলেন। তখন সূর্তি 'স্থর করলেন আঁধনায়ক 
ও দলের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দেবেন। প্রয়োজনীয় এই সেবা-সদ্ধান্ত। কেন- 
না ইতিমধ্যেই পাতৌপি, তরুণ পাতৌঁদি, ভারতের মাঠের মেঘ দূর ক'রে 
মঙ্গলালোক বিস্তার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনবদ্য সেই খেলা, যাকে 
সমালোচকেরা কেবল 'অধিনায়কোচিত' বলে সন্তুষ্ট হনান, বলেছেন “মহা- 
বীরোচিত।, ধীরতার সঙ্গে বীরতার অপূর্ব মিশ্রণ। যে-সব মার জানলে 
ব্যাটসম্যান আখ্যার যোগ্য হওয়া যায়, পাতৌঁদ সেই সব মারই জানেন, 
তদুপার জানেন পুরনো যুগের কিছু রীতি, যখন মাটিতে আঁচড় কেটে বল 
পাঠানোর সঙ্গে ফিল্ডসম্যানের উপর দিয়ে টপকে বল পাঠানোর চল্‌ ছিল। 
সেকাজ পাতোৌদি যখন করছিলেন তখন দর্শক উত্ত ইচ্ছাকৃত উচ্চতাকে 
অনিচ্ছাকৃত উড্ডয়ন কজ্পনা ক'রে পতন-আশঙ্কায় ক্ষণেক্ষণে শিহরিত 
হয়েছে। উইকেটের মধ্যে ক্ষন দৌড়ের ধর্‌ 'দাঁক যাঁদ পাঁরস্‌ মজাও 
পাতোঁদি কম করেনানি। লাণ্টের সময়ে পাতোঁদি ৭৮ অপরাজিত। ভারত 
৭--২৬৯। লাণ্টের পরেও এগিয়েছেন, কিন্তু ৮৬ রানের মাথায় যখন ভিভার্সের 
বলে ম্যাকেঞ্জির হাতে ধরা পড়লেন, তখন ভারতের রান উঠে পড়েছে ২৯৩-এ। 
সে রানকে আরও টেনে নিয়ে যাবার দায়ত্ব পড়ল নাদকার্নর উপর, 'যাঁন 
সূর্তির বিদায়ের পরে পাতোৌঁদর সহযোগিতা করাছলেন। প্রধানত নাদকার্নর 
চেষ্টায়, ইন্দ্রাীজৎ সিংয়ের চেম্টারও অভাব ছিল না, ভারতের রান শেষপর্যন্ত 
দাঁড়াল ৩৪১, অস্ট্রেলয়ার থেকে ২১ রান এগয়ে। এই সিরিজে ভারত 
দ্বিতীয়বার প্রথম ইনিংসে অস্ট্রোলয়ার থেকে অগ্রগামী হল। 

_হোক গে, মাদ্রাজে তব্য আমরাই জিতোঁছ, এবারও 'জিতব, যাঁদ পরিকজ্পনা- 
“মতো কাজটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি, এখনো উইকেট আঁনা্চিত হয়নি, 


সারাদনের খেলা ৩১৩ 
অথচ হতে পারে আরও একদিন গেলে, তখন ভারত খেলতে নামলে দূত বা 
নাতিদ্রুত, উভয় প্রকার বল-প্রয়োগের সামথ্য আমার আছে--সম্পসনের মনো- 
ভাব যে এই রকমই ছিল, তা দেখা গেল গোড়া থেকেই। রান করতে হবে, 
দ্রুত রান করতে হবে, স্্ময় বোঁশ নেই, অপরাহে ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যে যতখানি 
জোগাড় করা সম্ভব তাই করা যাক-_অস্ট্রেলয়ানরা তাই করলেন বটে! িম্প- 
সন যাঁদচ নিজস্ব কযাঁড় রান ক'রে সূর্তির বলে বিদায় নিলেন, কিন্তু পৃথিবীর 
সেরা ওপেনিং জট মানে নয়, দু'জনই প্রাতবার একসঙ্গে বিরাট রান করবেন, 
িম্পসন গেলে ল্যরী থাকেন, এবার দায় তাঁর, যেহেতু গতবারে 'সিম্পসন 
কাজটা করেছিলেন_স্‌তরাং ল্যর দায়ত্ব পালন করলেন কাউপারের সহায়তায়। 
ঘাঁড়র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার রান ছদ্টে দিনশেষে দাঁড়াল এক উইকেটে 
১১২। ঘাটাত পূরণ ক'রে অস্ট্রোলয়া এখন ৯১ রানে এগিয়ে, হাতে ৯ 
উইকেট এবং-সামনে মাদ্রাজ-টেস্টের পুনরাবৃত্তির স্ুখ-সম্ভাবনা। ল্যরী 
অপরাঁজত ৬৩, কাউপার অপরাজিত ২২। 

চতুর্থ দিনে কিন্তু সাধ ও সাধ্যের পূর্বপরিণয়ে বিচ্ছেদের লক্ষণ দেখা 
গেল। প্রভাতী সূর্যমদ্যপানে উজ্জীবত তরুণ চন্দ্রশেখর তাঁর পদ্বতীয় 
ওভারের প্রথম বলে ল্যরীকে লেগ-বিফোর করলেন ।...তৃতীয় বল গুগাঁল- 
তচ্নচ্‌ করে দিল বার্জের স্টাম্প।' দশ মাঁনটের মধ্যে ৯ রানে দুটো উইকেট 
গেল। অস্ট্রোলয়া ৩--১২১। কাউপার কিন্তু অব্যাহত খেলে চললেন বূথকে 
সঙ্গে নিয়ে। আত্মশাসন ও আত্মীবস্তারের ইনিংস তাঁর-লাণ্টের পরেও ৪০ 
মানট তা এগিয়েছিল, তারপর নাদকার্নর বলে যখন উইকেটকীপারের হাতে 
ধরা পড়েছিলেন, তখন তাঁর ব্যন্তিগত রান ৮১, অস্ট্রোলয়া ৪-২৪৬। বুথ 
তখনো বজার আছেন, হাতে আছে ৬টি উইকেট, খেলা অস্ট্রৌলয়ার আয়ন । 
কিন্তু নাদকার্নি-_ আবার দেখা দিলেন। এবং চন্দ্রশেখর। অস্ট্রেলয়ার ২৪৬ 
রানের মাথায় নাদকার্ন কাউপারকে নিয়েছেন। তার পরেই 'ভিভার্স চন্দ্র- 
শৈখরের বলে এল-ীব। একই ওভারে জার্মান সোজা বোল্ড । বুথ চালিয়ে 
যাচ্ছিলেন; নিঃশব্দে পণ্াশ পৌঁরিয়েছেন, ষাট পোৌঁরিয়েছেন; চূয়াস্তর রানের 
মাথায় নাদকার্নির বলে স্টাম্পড। ম্যাকোঞ্জি একই বোলারের বলে কট । মার্টিনও 
তাই। ও'নীল নামলেন না অসংস্থতার জন্য। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ ২৭৪ 
রানে। লাণ-উত্তরকালে নাদকার্নর অসাধারণ যাদুক্রিয়া : ৯৪-৫-_-১৬--৪। 
চন্দ্রশেখর গোটা ইনিংসে ৩০--১১--৭৩--৪। 

অস্ট্রেলয়া নিজের জন্য যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটাতে না পারলেও যথেন্ট ক্ষতি 
করতে পারল পরের ক্ষেত্রে। ভারতের দ্বিতীয় হীনিংসে ৪ রানের মাথায় জয়- 
সীমা গত হলেন, কনোলির বলে-_কট। চায়ের সময়ে ভারত-_-১--১৮। চায়ের 
পরে ৭০ পধন্তি রান উঠল, তারপরেই দুরানি ও নাদকার্নর ক্রমান্বয়ে বিদায়। 
দুরানি (৩১) ও সরদেশাইয়ের (৩৬ অপরাজিত) কিছ কেজো ব্যাটংয়ের 
ফলে ভারত দিনশেষে ৩--৭৪। ভারতের হাতে ৭টি উইকেট--১৮০ রান করলে 
ীজতবে-নকাগজ-কলমে ভারত তা করতে সমর্থ, কিন্তু কোনোমতে পারবে না, 
কারণ-_পন্টম দিনের অত্যাচারত উইকেট- ম্যাকেঞ্জ-কনোলির আঁপ্নবাণ-_. 
শভজর্স-মার্টিনের গৃপ্ত চক্তান্ত- এবং ভারতের স্বভাবসঙ্গত উদার অসহারতা । 


০১৪ ক্রিকেট অমনিবাস 


তব পণ্চম দিনে, দশেরার ছুটির দিনে, স্বনলালিত সম্ভাবনাকে বুকে ধরে 
পণ্সাশ হাজার ভারতীয় দর্শক ব্রাবোর্নস্টেডিয়্ামে হাঁজর-কোনো এক 
অপমানজনক পরাজয়, আশ্চর্যজনক জয়, কিংবা জয়-পরাজয়কে সমআলোকে 
ধন্য করে এমন অপূর্ব খেলা- দেখবার জন্য। 

ভারত শুর করল তিন উইকেটে ৭৪ রানসহ'। সওয়া ঘণ্টার মধ্যে সূর্তি 
সরদেশাই, হন্মন্ত সিংয়ের বিদায়। িভার্স ও ম্যাকোঁঞ্জ দুই প্রান্তে খুনীর 
চোখ নিয়ে দাঁড়য়ে। এই পর্বে অস্ট্রোলয়ার্‌ “পাঁচ ওভার বল, দুটি মেডেন, 
ছয় রান, দুই উইকেট । ভারত--৬--১২২। 

অবধারিত পরাজয় ভারতের । কেননা জয়ের জন্য প্রয়োজন ১৩২ রান, হাতে 
আছে চারাঁট মাত্র উইকেট । আছেন পাতোঁদ-_কিন্তু বারবার একই খেল হয় 
না। আছেন মঞ্জরেকর, কিছুটা আটকাতে সমর্থ, কিন্তু ম্যাচ-জেতা খেলোয়াড় 
নন। নাদকার্নি করেন এবং করেন না, আর বোরদে-_একদা-খেলোয়াড়। অপর- 
দিকে অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেটি বলে দাঁত আর নখ--ছিণড়ে চিবিয়ে খাওয়ার জন্য 
হিং্রভাবে ছুটে আসছে। কিন্তু পাতোঁদি টিকে রইলেন, গেলেন না মঞ্জরেকর ॥ 
কনোলি ও ম্যাকোরঞ্জর গাঁতিভীষণ বলগুলির মুখশ্রী কলমে সরল হয়ে এল॥ 
ম্যাকেঞজি-কনোলি সরে গেলেন। তখন আসতে লাগল ভিভার্স-বুথের আঁকা- 
বাকা বিনোদনী বলগ্যাল। পাতোঁদ ও মঞ্জরেকর ভয়ের কিংবা লোভের, 
যে-কোনো 'মার-এর আক্মণের সামনেই স্থির রইলেন বোধিপাঠে। ফলে 
লাণ্ের সময়ে ভারত--৬--১৪৬। পাতোৌঁদ ১৬, মঞ্জরেকর ৯। এখনো চাই 
১০৮ রান। বহুদূর বহ্দদুূর। পথক পথ হারাইও না! 

লাণ্টের পরেও গুরুভোজনের আলস্য দেখালেন না পাতোঁদি। মাটন 
এসেছেন বল করতে, মিড-অনে তাঁকে স্মন্দরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন পাতোঁদি, 
[ভিভার্সকেও একইভাবে । দুটি বাউশ্ডারি। শান্ত আছেন মঞ্জরেকর। স্তব্ধ 
বলাই ঠিক। সিম্পসন দেখলেন, ম্যাচ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর 
নিজের হাতেই তো আছে দু-একটি ফাঁকি-বল, প্রতিষ্ঠার মধ্যে যা হঠাৎ দেখায় 
গোপন রল্ধ, কাউপারও সেই গুণে গুণী, সৃতরাং 'সিম্পসন ও কাউপারও বল 
করলেন, কিন্তু পাতোৌঁদি ও মঞ্জরেকর স্থির করেছেন বলে অবল হব না, না 
হব চতুরে ফতুর॥ ভারতের রান দুশো উঠে গেছে, পাতৌদি ৪৫, মঞ্জরেকর 
৩১। কাড়ি মিনিট বাকি আছে চা-পানের। 

কিন্তু দু"শো মানে নতুন বল- হাতে তুলে নিলেন সিম্পসন-_ভাঙো, ভেঙে, 
চুরমার ক'রে দাও--নতুন বল সমর্পণ করলেন ক্রমান্বয়ে ম্যাকেঞ্জি ও কনোলির 
হাতে। নব বলে বলীয়ান হয়ে ছুটছেন ম্যাকেঞ্জি, কনোলি-সাঁ-সাঁ ক'রে ছুটছে 
বল, কখনো লাফিয়ে উঠছে হঠাং-চমকে, কখনো ব্যাটের দিকে ধেয়ে এসে 
শিউরে বোরয়ে যাচ্ছে, কিংবা বে'কে ঢুকে আসছে শুন্য-পথে। রম্ত চাই রম্ত, 
যার নাম উইকেট--জিততে হবে অস্ট্রোলয়াকে- যেমন করে সে জেতে-- 

মৃদু মধ্‌ হাসিতে মুখ ভরে, টুপি খুলে কপালের ঘাম মুছে, *বাস টেনে" 
জয়লক্ষমীর দেহগম্থখ আঘ্রাণ করতে-করতে পাতোঁদ ও মঞ্জরেকরই ফিরলেন চা- 
সৈবনের জন্ম। উভয়ে একন্রে করেছেন ৬৯। পাতোৌঁদি ৫০, মঞ্জরেকর ৩৯1" 
ভারত ৬--২১৩। জয়ের জন্য প্রয়োজন মার ৩৯ রান। হাতে চারটি উইকেট ৪ 
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হা-হা-হাঁ-ক'রে উঠল অস্ট্রোলয়া চায়ের পরেই । কনোঁল প্রথম ওভারের 
দ্বিতীয় বলে মঞ্জরেকরকে খেয়ে নিয়েছেন_-স্লিপে 'সিম্পসন ধরেছেন। ভারত 
৭--২১৩। ধৰক্‌ করে উঠল পণ্টাশ হাজার দর্শকের বুক। শেষের শুরু £ 
জুটি ভাঙলেই ছাঁট। সত্যই! পাতোঁদ দু'রান বাড়ালেন। কনোলিকে কাট 
করলেন, গালিতে বল চলে গেল তীব্র বেগে- সেটা ক্যাচ নয়- ক্যাচ হয় না-- 
হয়, যাঁদ ফিল্ডসম্যান হয় অস্ট্রেলিয়ান, যারা এখন জয়ের গন্ধে লেজ আছ- 
ডাচ্ছে, লোভের জিভ বাঁড়য়ে হ্যা্যা করছে। কঠিনতম ক্যাচ ধরে বার্জ 
ফিরিয়ে দিলেন পাতৌঁদকে। পাতোদ ৫&৩। ভারত ৮-২২২। 

বোরদে খেলছেন ইন্দ্রজৎ সিংয়ের সঙ্গে । তিরিশ রান প্রয়োজন। যাও 
বোরদে, তুমি কতক্ষণ । বর্ণহারা তুমি। তোমাদের কেউ একজন গেলে বাঁক 
থাকবেন চন্দ্রশেখর-যেহেতু 'ক্রিকেট খেলেন সুতরাং ব্যাট ধরতে জানেন-_ব্যাট 
করতে পারেন £ পারবেন কেন, যখন বল করতে জানেন ? দীর্ঘ 'তারশ রান-_ 
এই পরিস্থিতিতে! প্রেতকৃত্যে অংশ নেবার জন্য প্রস্তুত দর্শকেরা । মানুষের 
মহাসাগর এতক্ষণ তরঙ্গে-তরজ্গে আছড়াচ্ছিল, হঠাৎ কোন্‌ দৈব হিংসায় জমে 
বরফ হয়ে গেছে। আর হাজার-হাজার মৃত চোখের উপরে ক্লিম্ট জীবনের মতো 
নড়ছে দুইজন, বোরদে ও ইন্দ্রাজৎ 'সিং। 

কিন্তু বোরদে যেন মন থেকে মুছে ফেলেছেন সবাঁকছ। পিছনে কি আছে 
জানি না, সামনে কি আছে জানতে চাই না। আম খেলাছি সেটাই একমান্র 
কথা-খেলাছ অস্ট্রোলয়ার সঙ্গে-ভিভার্সের বিষান্ত 1স্পনের বিরুদ্ধে, ম্যাকোঞ্জর 
সজোর সৃইংয়ের সঙ্গে-মোকাবিলা করতে-করতে। অপরাঁদকে ইন্দ্রীজং-_তাঁর 
কিন্তু স্মরণে আছে সবাঁকছ। অস্ট্রোলিয়ার যত 'লাক্ষমাণক' গুস্ত আব্রমণই 
হোক, 'ইন্দ্রজং অপরাজিত থাকবেনই। 

অস্ট্রেলিয়ার একটি-একটি বল পড়তে লাগল-দর্শকদের হৎপিশ্ডের উপরে । 
তোলপাড় তোলপাড় বুক। আর বোরদে আত্মবিশ্বাসের অবহেলায় সেই 
হৃদয়ের কাঁটা উপড়ে চললেন। ধারে রান বাড়ছে। প্যাঁভালয়নে কাঁপছেন চন্দ্র- 
শেখর । অস্ট্রেলিয়ার ম্যানেজার ছটফট করছেন। বেতার-ঘোষকদের কণ্ঠে 
ঘল্লণার পেষণ। রান বাড়ছে। যল্ণা বাড়ছে। কখনো আনন্দের কখনো 
উদ্বেগের । আর দশ রান বাঁক। সহ্য করা যাচ্ছে না। জল এল। সবাই স্বাস্তর 
ীন*্বাস ফেলল । এতক্ষণ গলা শুকিয়ে কাঠ। পাশের লোক পর্যন্ত দৃদ্টির 
অগোচর। বোরদে জল মুখে নিলেন! কূলি ক'রে ছড়িয়ে দিলেন। তাতে যেন 
দেখা গেল ইন্দ্রধনু। বোরদে ব্যট হাতে নিয়ে ভিভার্সকে অফে বাউপ্ডারিতে 
পাঠালেন। এখনো বাকি-এ-খ-নো । বোরদে ব্যস্ত হয়ো না। ধীরে বোরদে ধারে 
ব্যাটের মুখে আঠার মতো লেগে আছে ফিজ্ডসম্যান। ঠেলে বল পাঠাও ওরই 
ফাঁক দিয়ে। অসম্ভব । যেকোনো পৃশৃকে ক্যাচ করে তুলবে অস্ট্রেলিয়ানরা। 
আক্ণ্টিত আঙুলের নখগুলো নখরের মতো বঝলসাচ্ছে। ঢাল নয়, তরবাঁরই 
ব্যবহার্য এখন। বোরদে প্রচণ্ড বেগে বল পাঠালেন 'মিড-অনে। বাউ্ডারি। 
হো হো হো। জয়-জয়--জয়--। ভারত আট উইকেটে ২৫৬। বোরদে ৩০ 
অপরাজিত । ইন্দ্রজৎ 'সিং ৩, অপরাজত। ভারতের জয় দু উইকেটে । ভারতের 
হাতে অস্টেলিয়ার 'দ্বিতায় পরাজয়। সিরিজ এখন' পমান-সমান। লোক নেমে 
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পড়েছে মাঠে । বোরদেকে হেটে ফিরতে দেব না। তারা বোরদেকে কাঁধে তুলে 
নিয়েছে। বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ড্রেসিংরূমের দিকে। 
বিজয় মার্চেন্টকে প্রশ্ন করলেন ডিকি রত্নাকর-_কি রকম খেলা দেখলেন ? 
মার্চেট-এ খেলা কেবল স্ব্নেই দেখা যায়। 


ইডেনে তৃতীয় চেজ্উ 
প্রথম দিন : দিন দুরানশ 

অসাধারণ টেস্টম্যাচ ভারতবর্ষে অজ্পই হয়েছে। সদ্য সমাপ্ত তেমানি একাঁট 
অসাধারণের দিকে একবার পিছন 'ফিরে তাকিয়ে কলকাতার দর্শক পাগলের! 
মতো ছুটতে লাগল ইডেন গার্ডেনের দিকে_াদ্বিতীয় অসাধারণের প্রত্যাশায় । 
এই প্রথম অস্ট্রোলয়ার সঙ্গে সমান-উণ্চছ্ মাথা নিয়ে ভারত দাঁড়িয়ে আছে। 
বোম্বাইয়ের জয় হঠাৎ-পাওয়া নয়, অর্জন। মাদ্রাজেও হার নিতান্ত লাঞ্কনার 
ব্যাপার নয়__হার হয়েছে-জিতও হতে পারত। কাগজে-কলমে গণাঁবচারে 
নবযৌবনের চম্বক-শান্ত ওঠা-পাঙ্লাকে সজোরে নীচে টান দিচ্ছে। ভাগ্য- 
নরধধারক কলকাতার টেস্ট। ভারত কি সতাই জয়ণ হয়ে রাবার ছিনিয়ে নেবে 
অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে ? সে গৌরব যাঁদ নাও পায়, ড্র করে কি সারজ সমান 
রাখবে £ কিংবা হারবে, এমন হার যাতে অগোঁরব নেই ঃ অন্তত খেলা দেখতে 
চাই আমরা- খেলা-_খেলা--। আমরা চাই সেই খেলা যাতে রন্তু কল্লোলিত 
হয়ে ওঠে, স্নায়ু-শিরায় শিহরণ বয়ে যায়, চেতনার ঝঙ্কারে শোনা যায়__ 
ক্রিকেট, এই তো ক্রিকেট-যার নাম জীবন। 

অস্ট্রেলয়া-দলের ম্যানেজার মিঃ রে স্টীল বললেন_ দুটো খেলাতেই জয়- 
পরাজয় হয়েছে, ভাগাভাগি হয়ে গেছে সাফল্য-ক্রিকেট-প্রিয়রা আর কী আশা 
করতে পারে ক্রিকেট থেকে ? পারে, আরও কিছ পারে, শেষ আছে কি চাওয়ার, 
এমন-কি পাওয়ার ? 

১৯৬৪ সালের ১৭ অক্টোবর ইডেনগার্ডেনে রনাজ-স্টোডিয়ামে ভারত- 
অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শুরু হল। কলকাতার পরিচিত 
ক্রিকেট-ধতুতে খেলা হচ্ছে না--এবার শারদীয়া 'ক্রিকেট। একাদশীর দিন খেলা 
আরম্ভ। 

পাতৌদ অবশেষে টসে জিতলেন। অত্যন্ত অখুশি হলেন "তান পাঁরাঁচিত 


নিন্দা টেনে আনবে । আতাঁথ 'সম্পসনকেই প্রথম খেলার সূযোগ দিতে হবে 
তাঁকে । তাই দিলেন। টসে হেরেও অস্ট্রেলিয়া বাট করতে নামল। 
পাতোঁদর আতথিসেবার পিছনে অবশ্য ক্ষুদ্র একটি স্বার্থেদ্দেশ্য লুকিয়ে 
ছিল। পিচ পরাক্ষা করে বুঝোছলেন, বাইরে শন্ত চেহারা ধরলেও ইডেনের 
এই অক্টোবরের পিচ ভিতরে নরম-এই পিচে ম্যাকেঞ্জর লেগ-কাটার ফেটে 
ঢুকবে। ভারতের সূর্তিও এ কাজে সমর্থ কিন্তু এত নম্ভাবে তা করেন যে, 
উদ্ধত ব্যাটসম্যান স্বচ্ছন্দে তাঁকে তাঁড়য়ে দিতে পারেন। আগে পিচে বল 
পল়্ুক, দেখা যাক তার স্বভাব-চরিরর কেমন, তখন ব্যাট-ছাতে নামলেই চলবে” 


সারাদিনের খেলা ৩১৭. 


পাতোদি ভাবলেন। 
এই সিম্ধান্ত করার সময়ে বহদূর থেকে র্লাডম্যান ও বেনোডের কথাবার্তা 
তাঁর কানে ভেসে এসোছল কি-না জানি না। ১৯৫৮-৫১ সালে ইংলন্ডের সঙ্গে 


চতুর্থ টেস্টে টসে জিতেও যখন বেনোড ব্যাটং নিলেন না, তখন ড্রোসংরূমে 
বোনোডের দিকে এগিয়ে গিয়ে ব্রাডম্যান বললেন : শরচি, জানো কি, আগে এ- 
জানিস কখনো হয়ানি।' বেনোড : শক হয়নি ?, ব্রাডম্যান : 'এ-পরন্ত অস্ট্ে- 
লিকার কোনো ক্যাপ্টেন টসে জিতে ইংলন্ডকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে খেলা 
জিততে পারেনি ? স্যার ডোনাজ্ডের মতো গ্ালভরা হাঁস 'নয়েই বেনোড 
বললেন : কন্তু সব নতুন ঘটনারই তো একটা আরম্ভ থাকবে £ আমরা [ফিল্ডিং 
নেব, তাই ঠিক করোছ। সুতরাং নেমে পড়া বাক। আমরা নামলাম । বেনোড 
বাজি জতোছিলেন। 
ইডেনে বসে অনেকেই ভেবেছেন, পাতোৌঁদ কি বেনোডের মতোই বাজ 
জিতবেন 2 চাপা ধিক্কারে পূর্ণ গোটা মাঠ সারা সকাল ব্যঞ্গ ক'রে বলতে লাগল, 
বাহবা পাতোঁদি বাহবা! একটা টেস্ট জিতেই দেখা যাচ্ছে তুমি বেনোড হয়ে 
উঠেছ! অস্ট্রেলিয়া তখন ব্যাটিং করে চলেছে মল্থরপদে কিন্তু স্থিরলক্ষ্যে। 
ভারতের সূচনার আক্রমণে ভয়াবহ কিছ ছিল না, তবে দু-একাঁটি বল বেয়লাড়া- 
পনা করাছল, বাড়তি কিছু লাফানি-ঝাঁপাঁন, কিন্তু সারজ হারাতে সিম্প- 
সনের ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং তিনি ও ল্যরা সান্দগ্ধচোখে তাকিয়ে খেলতে 
লাগলেন, প্রথম তিরিশ মিনিটে বারো রান মান্র হল। অ-গাঁতর গাঁত জরসীমা 
ও সূর্তিকে মাত্র ৬ ওভার ডান ও বাম হাত চালাবার সযোগ দেবার পরে 
পাতোঁদ তাঁর স্পিনারদের ডাক দিলেন। সুইংবোলারদের প্রাত প্রভাতন 
সুবিচারের জন্য বিখ্যাত ইডেন-গার্ডেনে ব্যাপারটা আভিনব বটে। 'সম্পসন 
স্বস্তি বোধ করলেন না উত্তম ফ্লাইটের বাঁকা বলে, ভুল ব্যাট চালালেন একা ধিক- 
বার, বেচে গেলেন ভাগ্যবলে, দুরানী এবং চন্দ্রশেখর তাঁকে ৪& মিনিট ১৩ 
রানের উপরে বাঁসয়ে পশ্চিমী কৃসংস্কারে বিশ্বাস করার শাস্ত দিলেন, কিন্তু 
বিদায় নিতে তিনি এমনই অনিচ্ছুক যে, শলথগাঁত উত্তেজনাহণন খেলাকে 
ক্রমেই টেনে বাড়াতে লাগলেন, আর তার দ্বারাই অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্য-ভবনের 
ভিত্তিতে ইস্টক-যোজনা হতে লাগল, লাণ্টের সময়ে ল্যরীর সঙ্গে আবচ্ছিন 
বন্ধুত্বে তিনি ফিরে চললেন প্যাভিলিয়নে, তাঁর ৪৪, ল্যরীর ৩৪, অস্ট্রেলয়ার 
৯১। 
হাজার-হাজার দর্শকের নৈরাশ্যের শেষ নেই। যে গভাঁর আবেগ, প্রচণ্ড 
প্রত্যাশায় তারা অধাঁর হয়ে মাঠে ছুটে এসেছে, তার কোনো প্রতিফলন নেই 
খেলার মধ্যে। ভারতপক্ষে নেই আঘাতের ক্ষমতা, অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে নেই প্রাতি- 
ঘাতের ইচ্ছা । সদাচার-সাঁমাতিতে নাম লেখানো খেলা চলেছে। তখন উপায়াম্তর 
কী- প্রকৃভি ও পাঁরপার্বিকের দিকে দৃস্টি দেওয়া ছাড়া ? দর্শকদের নৈরাশ্যের 
উপরে ছড়িয়ে পড়ল শারদ প্রভাতের মধ্র ওঁদাস্য। আকাশ বাতাস মাঠ 
মানুষ-সব জড়ানো মগ্ন স্মখ। ঈষৎ গরম, তাই যাঁরা কোট-প্যাশ্টের কঠুন্পিতে 
পক সপন উপ কিপনিএাপাজািধ তাঁরা 
হয়ত এই ন্যাপ্ট দেখ সম্ঘজ্ধে হতাশ ছিলেন, এবং ঘর্গালত বর্ণগাধুীতে 


৩১৮ ক্রিকেট 'অমনিবাস 


কিছু-কিছ; ক্লীড়ারাঁসকা চিত্রিত হারণণ না হয়ে পারেনান--তবু শরতের সকাল 
তো, শরতের দুপুর তো-বাতাস বইছিল, দেবদার্‌ পাতা উড়াঁছল, হালকা 
মেঘ আনাগোনা করাছল আকাশের নীল প্রাঙ্গণে, তারই মায়ায় খেলা আর 
মেলার রঙে রঙিন ছিল মন। 

লাণ্ের পরেও ধীর লয়ে খেলা চলল । ল্যরাঁ পণ্ঠাশ পুরোলেন। অস্ট্রোলয়ার 
রান ৯৭। তারপর দূুরানী বোল্ড করে দিলেন অর্ধশত রানে ও রোদ্রে তপ্ত 
ল্যরীকে। স্বাভাঁবক চাণ্ল্য। দিনে একটা-দুটো উইকেট পড়েই। শেষপর্যন্ত 
অস্ট্রেলিয়ার তন উইকেটে ২৩১ অবধারিত। কাউপার এসেছেন। দুরানী একে 
ীকছন উত্ত্ন্ত করছেন। ব্যাট চালাতে ও ফসকাতে ইন জানেন; দরানীর হাতে 
এখন কিছ 'দিবা-দুঃস্বস্ন দর্শন করছেন। তাহলেও ওটা কিছ নয়। ও-রকম 
হয়ই গোড়ায়-গোড়ায়। ভ্বে-ড্বে জল খেয়ে ছেলে তোর হয়ে উঠবে- এমন 
সময়ে দেড়টা বাজল-_কালপ্রহরের ঘণ্টা বাজল 'কি 2- দুরানী হাইকোর্ট-প্রান্তে 
হাত তুললেন-_তাঁর হাতে ও কা, মুষল ?- না বল-_ 


্্‌ উধর্বহস্ত থেকে ঘুরতে-ঘুরতে বল ছুটে গেল- চক্রবৎ পাঁরবর্তন্তে 
দুঃখানি চ সৃখানি চ। 

কাউপার আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ব্যাট এগিয়ে পেতেছেন। লেগন্ট্র্যাপ করছেন 
দুরানী। ব্যাটের কোণায় লেগে বল চলে গেল নাদকার্নর দিকে বাঁপ 'দিয়ে 
অসাধারণ ক্যাচ তুলে নিলেন 'তাঁন। কাউপার আউট । অস্ট্রেলিয়া ২-_-১০৪। 
কাতর কাউপারের জায়গায় এলেন বৃহৎ বার্জ। দুরানীকে শিক্ষা দিতে প্রথম 
বলেই শটলেগে পুল করে প্রচণ্ড বাউন্ডারি । পরেরটি নো-বল। চতুর্থ বল-_ 
শানজের দৈঘ্যকে পূর্ণ ব্যবহার করে দুরানী বলে ষথেম্ট বাতাস ও মতলব 
ভরে দিয়েছেন। বার্জের কেয়ার নেই। সজোরে পেটালেন পূর্ববৎ শর্ট স্কোয়ার- 
লেগে-_বাউশ্ডারি...আ হাঃ...বাঁদিকে মনোবেগে সরেছেন হন্মমন্ত আর ধরে 
ণনয়েছেন এক হাতে বলটি! অপূর্ব অসামান্য! প্রদেয় বন্ত্ুগ্লিকে বগলে 
পুরে বার্জের 'বিদায়। অস্ট্রোলয়া ৩--১০৯। এলেন বুথ, যেন ভৃতগ্রস্ত। 
দুরানীর বল এলোমেলো এসে তাঁকে এবং উইকেটকে এলোমেলো করে 'দয়ে 
বেরিয়ে গেল। অপূর্ব অদ্ভ্ুত। দর্শকের বুক-ফাটা আনন্দ ধৰক্‌ করে স্তব্ধ 
হয়ে গেল।-_তবে কি-তবে কি-হ্যাট্রক দেখব টেস্টে? এবং এক ওভারে 


ফল্ডার 'দয়ে ঘিরিয়ে দিলেন তাঁকে, তব রেডপাথ বলটিকে থামাতে পেরে- 
ছিলেন, হ্যটাট্রককেও, কিন্তু থামাতে পার়েনাঁন কয়েক মিনিটে দুরানীর খণ্ড 
ইতিহাসের নায়ক হওয়াকে। 

সম্পদন ও রেডপাথ দুরানীর সঙ্গো ফঝে ৪--১০৯-কে ১৪৫ পর্যন্ত টেনে 
নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সার্তির বলে সিম্পসন এল-ব (৬৭)। প্রয়ো- 
জনীয় সেবার পূর্ণ তাঁর ইনিংস। কড়ি সিট পরে ভিভার্স দূরানীর বলে 


সারাদিনের খেলা ৩১৯ 


কট। তাঁর পণ্চম শিকার। জার্মানও যেতে পারতেন, কিন্তু কীতর্রান্ত দুরানী 
সূর্তির বলে জার্মানের সহজ ক্যাচ ফসকেছিলেন। অস্ট্রৌলয়া খন ভেঙে 
পড়ার মুখে, ৬--১৬৭, তখন আম্পায়াররা ইংলণ্ডে টেস্টম্যাচ খেলানোর স্বপ্ন 
চোখে নিয়ে খেলাটির অকাল বিজয়া ঘটালেন। মাঠে কটকটে রোদ না থাকলেও 
ঘুটঘুটে অন্থকারও ছিল না। অন্তত এমন আলো 'ছিল যাতে আঁশ বছরের 
বৃন্ধ বর্জাইসে ছাপা ফু্টনোট পড়তে পারেন। কিন্তু বৃদ্ধের চোখ নয়, 
আম্পায়ারের জবলন্ত চোখই এক্ষেত্রে গ্রাহ্য লাইট-মটার। ফলে পণ়নিশ মিনিট 
আগে খেলা বন্ধ । 

খেলা আগেও একবার বন্ধ হয়োছিল। দুটো পনের 'মানিটের সময়ে দক্ষিণ 
থেকে সাঁ-সাঁ করে ধেয়ে এসেছিল ঝড়, মৃহূর্তে ধূলিতে আচ্ছন্ন সর্বাদক, 
দেবদারু গাছ নাড়া খেয়ে পঙ্গপালের মতো পাতা ডীঁড়য়ে দিয়েছিল লাখে- 
লাখে, চটের পালে আথালপাথাল চেউ, চোখে হাত চাপা দিয়ে মাঠে বসে 
পড়েছে খেলোয়াড়, মালীর দল ছুটে ঢুকেছে মাঠে, খেলোয়াড়রা উঠে মাঠ 
ছেড়ে যেতে শুর করেছে, এমন সময়, এ কাঁ কাণ্ড, দুটি টনের বাঁড় সচল 
হয়ে মাঠে ঢুকছে কেন £ বুঝলে না ? মাঠ ঢাকা দেওয়া হবে। ত্রিপলের উপর 
আস্থা নেই, তাই পণচশ হাজার টাকা খরচ করে পিচ ঢাকার এই নয়া ব্যবস্থা । 
মালীরা আযল্মামিনিয়াম-চালার চারপাশে কম্বল বিছিয়ে জলশোষণে 'নিরত 
ছিল, তখন এক মাহলা উদ্ারকণ্ঠে প্রস্তাব 'দিয়োছিলেন'- প্রয়োজনে 'তাঁন তাঁর 
হেয়ার-দ্রায়ারটা ধার দিতে পারেন। এবং এই সময়েই এক মধ্যাবন্ত আকারের 
মাহলা দুই বৃদ্ধকে অন্নয় করলেন, দোহাই, আমার বাচ্ছা ছেলেটাকে ক্‌- 
'শিক্ষা দেবেন না। উতন্ত দুই বৃদ্ধ তখন আসনের দাঁব নিয়ে দ্বৈরথ সমরে 
প্রবৃত্ত। 

খেলা যখন শেষ হল- তখন সকলেই অন্ভব করেছে, অনেক সম্ভাবনায় 
ভারাতুর হয়ে আছে আগামী দিনগুলি। প্রকৃতিতে আছে মেঘরোদ্রের আনশ্চয়তা, 
মাঠের পিচে বলকে দক্ষিণে ও বামে আকর্ষণ করার মতো কোমল আহ্বান, 
অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ে দুর্বলতা এবং ভারতের ব্যাটিংয়ের দেবা ন জানাল্তি 


চরিন্র-_সৃতরাং__ 
অস্থ্েলিক্সা : প্রথম ইনিংস 

ল্যরী ব দূরানী-&০; 'সিম্পসন এল-বি ব স্ার্ত-৬৭; কাউপার ক নাদ- 
কার্নি ব দুরানী--8; বাজ ক হন্মল্ত ব দুরানী--8; বুথ ব দুরানী-০; 
রেডপাথ ব্যাঁটং-_২৫; ভিভার্স ক পাতোঁদ ব দুরানী-_২; জার্মান ব্যাটং-১। 
'আঁতারন্ত--১৪। মোট €৬ উইকেটে )--১৬৭। 

বোলিং : সূর্তি-১৬-৩-৩৭-১; জয়সীমা-৫-৩-২-০; দুরানী-২৪-৭-৭৩- 
€; চন্দ্ুশেখর--১৯-৯-৩৩-০? নাদকার্ন- ২-০-৮-০। 


[তীয় [দিন : রোছু ও মেখ 


প্রথম দিন দূরানী-সেনার করে বিপর্যস্ত অস্টেলিয়া দ্বিতীয় দিন সকালে 
খেলতে নেমে ৫০ মিনিটের মধ্যে যথালাভ ভাঙ্গতে ৭ রান বাগিয়ে নিয়ে ১৭৪ 


৩২০ ক্রুকেট অমনিবাস্ক 


রানে প্রথমবারের খেলা খতম ক'রে বিদায় নিয়েছিল । উইকেট স্পিন নিচ্ছিল-_. 
এবং ও-ব্যাপারে ব্দান্য ভারতীয় বোলাররা প্রস্তুত ছিলেন। তার ফল: দুরানী 
ও চন্দ্রশেখরের প্রথম ৩১টি বলে কোনো রান নেই। বা্শতম বল-রান নেই, 
উইকেট আছে । দুরানীর বলে জার্মান সামনে ব্যাট পেতে ছিলেন, ফাঁক দিয়ে 
উইকেট ভেঙে 'দিয়ে বল ছুটে গেছে। পরের ওভারে ম্যাকেঞ্জি বাঁচলেন, চন্দ্র- 
শেখরের বলে ক্যাচ 'দিয়ে, দুরানীর শলথগাঁতর জন্য। দুরানী হড়কে পড়ে, 
হাতে ব্যথা লাগিয়ে, দোষের খেসারত 'দিলেন। দুরানীর জায়গায় সার্ত এলেন। 
সৃর্তর লেগ-কাটার এখন আয়ুকর্তনে আভিলাষা- ম্যাকেঞ্জি ক্যাচ তুললেন__ 
ম্যাকোঞ্জর ক্লীড়া-মৃগ্ধ নাদকার্নি সেটি ফেললেন। এক মেডেন ওভারে তিনি 
দু'বার প্রাণ্প্রা্ত। কিন্তু নিয়াতর সঙ্গে বৃথা সমরের আিপ্রায় তাঁর ছিল 
না। এই উইকেটে ভারতায়দের দেখিয়ে দেব--বল করা কাকে বলে- ম্যাকোর্জ 
সেই আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে, সূর্তির পরের বলেই ছ্ুত এঁগয়ে গেলেন, মনে 
হয় মারবার জন্যই, কিন্তু বল কোথায় ? উইকেটকীপারের হাতে-এবং সেই 
হাতের ঝোঁকে বেল ছিটকে গেছে-স্টাম্পড। সেলার্স এলেন। তারপরে একটা 
দারুণ কাণ্ড হয়ে গেল : একাদশ ওভার খেলা চলছে, এমন সময়ে রেডপাথ 
চন্দ্রশেখরের বলে একটা রান নিলেন-দিনের প্রথম রান!!! সৃর্তির বলেও 
তান একটা রান করে ফেললেন--দিনের "দ্বিতীয় রান। কিন্তু তার ফলে 
সেলার্স সার্তর মুখে। সেলার্স বোল্ড। রেডপাথ কিন্তু মোটেই অস্াবধা বোধ 
করছেন না। নিখুত আঙ্গিকে তিনি মারাত্মক স্পিন খেলছেন। চন্দ্রশেখরের 
বলে পাঁচ রান জোগাড় করলেন। অপরাঁদকে কনোলির রানগত আঁভপ্রায় ছিল 
না বলে চন্দ্রশেখরের বলকে আকাশলক্ষ্যে তুললেন, সোঁট নিম্নগামী হতেই 
হনুমল্ত ধরে নিলেন। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ-১৭৪। সকালে স্বর্তস্পেল : 
৫&-৪--১--২। শেষ চার উইকেটে অস্ট্রেলিয়া মান্র ৭ রান করেছে- সবটাই 
করেছেন অপরাজিত রেডপাথ, তাঁর রান যাঁদও ২৫ কিন্তু গণান্বিত। 
রবিবারের পঞ্চাশ হাজার দর্শক এখন সৌভাগ্য-চন্দ্রোদয়ে অম্বুরাশির মতোই 
উদ্বেল। প্রত্যাশার অন্ত নেই সেখানে । 'এসো বার জয়সীমা এসে গেছেন, 
তুমিও কি কম" সরদেশাইকে সহযানী করে। ঈষখ আশঙ্কা যে-পিচে 
অস্ট্রেলিয়া ধহসে পড়েছে, তাতে কি দাঁড়াতে পারবে ভারত ? পারবে না মানে? 
ম্যাকেঞ্জ যতই লাফান, এ হল স্পিনারদের উইকেট, ভারতীয়রা যে বল-সর্পের 
সরাঁসৃ্প-গাঁতির সঙ্গে 'যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।* এই পিচে অবশ্যই 
সে অক্রেশ-পরমানন্দ হবে না। তা হলেও-_বাঁকা হয়ে আছো সখা তবু আমার 
প্রাণসখা ! 

জনতার প্রাণচ্ছন্দে ছন্দ 'মাঁলয়ে সরদেশাই উইকেটের উপর পদসণ্টার এবং 
ব্যাট-সণ্টালন করতে লাগলেন। সওয়া এক ঘণ্টার মধ্যে তরুতর: করে রান উঠে 
গেল ৬০-এ--তার মধ্যে সরদেশাই একা করলেন ৪২। জয়সীমা তাঁর তুলনায় 
গ্টিয়ে। অদ্ভুত তাঁর মনোপ্রকীত-_ফখনো এনার্জর বোতাম টিপে দেন, 
স্প্রিংয়ের চাবুকের মতো ব্যাট সপাসপ বলকে পিটিয়ে দেয়। তারপরেই তাকে 
খাপে পরে দাঁড়িয়ে থাকেন পরবত"”" প্রেরণার জন্য । ৪০ 'মানিট রান না করে 
দাঁড়িয়ে থাকা জয়সীমায় পক্ষেই সম্ভব--সাহারা মযঙমির উপরে উত্তরমেরন্ধ 


সারাদিনের খেলা ৩২১ 


সব বরফ চাপিয়ে ঝিমানো-কথাটা কে বলেছেন ? শরাদন্দ্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছাড়া আর কেই-বা এমন বলবেন ? 

তার পরে, সরদেশাই যখন বুথের ফুলটস বলে ভিভার্সের হাতে স্কোয়ার- 
লেগে ক্যাচ তুলে বিদায় নিলেন, তখন ভারতাঁয় ব্যাঁটং রানভক্ষণের বদলে 
খাবিভক্ষণ করতে লাগল বাঁক সময়। ভারতের রানগাঁতি সরকারী অফিসের 
কর্মগাঁতর পারিচিত ন্রিগাতি-সূত্র অবলম্বন করল- ধীর, ধীরতর, ধীরতম। 
ফলে জয়সীমার মতো ব্যাটসম্যান তিন ঘণ্টারও বোঁশ সময়ে করেছেন &৭. এবং 
মঞ্জরেকর এক ঘণ্টারও বেশি সময়ে-১। বহদর্শ শ্রীযযন্ত বেরী সর্বাধিকারশী 
পর্যন্ত বিতৃষফণায় বলতে বাধ্য হয়েছেন : 'মঞ্জরেকরের কথা ছেড়েই দিলাম। 
নিদসতজ, প্রাণহ”ীন, জড় ব্যাটিং করে, ভারতের বিপদ ডেকে এনে, ভরাডাবর 
সময়ে আধিকাংশক্ষেঘ্ে বিপদ ভঞ্জনরূপে দেখা 'দিয়ে তান সারা ভারতের প্রশংসা 
পেয়ে থাকেন। আর কতদিন আব্বাস আলণী বেগের মতো ব্যাটসম্যান ড্রোসংরূমে 
বসে থাকবেন 2 

দিনশেষে ভারতের রান &-১৩০। 

আজকের উইকেটে ম্যাকোঞ্জ, কনোিকে উপযক্তভাবে বাবহার করতে না 
পেরেও, লিম্পসন তাঁর সংসারের 'স্পিন-অসচ্ছলতার মধ্যেও, ভারতীয়দের 
ঘথেম্ট ক্ষয় করেছেন। অফ-স্পিনার ভিভার্স লেংথ বজায় রেখে একটানা তিন 
ঘণ্টা বল করে গেছেন উইকেট লক্ষ্য করে, পুরস্কৃতও হয়েছেন সেইভাবে। 
ভিভার্স সত্যই বাঘ। কিন্তু 'কাগজের বাঘ' বুথও রন্তমাংসের বাঘ হয়ে ভারতের 
ঘাড়ে থাবা বাঁসয়েছেন। আধিনায়ক 'সিম্পসন হাত ঘুরিয়ে যেসব নাড়্দ দিয়েছেন, 
সেগ্‌লি রীতিমতো দজ্পাচ্য ঠেকেছে ভারতীয় উদরে। 

এই অবস্থায় ভারতীয় দর্শকদের মনে যখন শারদীয়া 'ক্রকেটে, দ্বাদশনর 
দিনে বিজয়া দশমীর স্[র--'সকলি ফররায়ে যায় মা'--তখন অকাল সন্ধ্যায় ম্লান 
আলোর বিরুদ্ধে পাতোঁদ ম্লান কণ্ঠে আম্পায়ারদের কাছে আভযোগ জানিয়ে- 
ছিলেন, তাঁদের সহানুভূতি আকর্ষণে শেষপর্যন্ত সফলও হয়োছিলেন--তারশ 
মানট আগে খেলা শেষ হয়োছিলও--তখন সবাই ভেবেছে-কলকাতা-টেস্ট 
দাঁড়য়ে কোথায়? কেউ জানে না। এইটুক্‌ বলা যায়, দস্দলের কারো হাতে 
নয়-_বিধাতা নামক দুজ্দয় চরিন্র্টর হাতে। 

ভারত কি অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রানকে পেরোতে পারবে £ পারবে কি, 
যখন দেখা গেছে দুরানী, মঞ্জরেকর, হন্মল্ত- এ*রা কেউই সাড়া-দেওয়া পিচের 
স্পিন-বলকে সধৈর্ধ তাড়নায় বিদায় দিতে পারেননি । মনে রাখতে হবে, এই 
শেষ নয়-_ভারতকে চতুর্থ ইনিংস খেলতে হবে এমন হিলিমালি বলের সঙ্গে । 
তবু সব শেষ হয়ে যায়ান। এখনো অবাঁশম্ট আছেন পাতোঁদ, যান একাঁট 
চোখ হারানোর অল্থকারকেও নিজ প্রতিভায় আলোকিত করতে পারেন; আছেন 
নাদকা্ন যাঁর শরীরে মেদ নেই, আছে শধ প্রাতিজ্ঞা; এবং যে-কোনো বরদানে 
সমর্থ বোরদে অপেক্ষমাণ 

সকালে দেখোছিলুম নরমালাবিভূষণা ইডেনকে-_কিন্তু ভয়ঙ্করী নয়-_ 
সন্দরশ। অপরাহ্রে শরতের মেঘল আকাশের সমস্ত সৌন্দর্যের সমারোহ সত্বেও 


সেই ইডেল্ুক যেন দেখল:ম-_ 


৩২২ ক্রিকেট অমনিবাস 
না, ভয়ঙ্করীকে চাইনা । স্ন্দরী ইডেনই আমাদের ক্পনার অধীশ্বরাী । 


অস্ট্রেলিয়া প্রথম হীনংদ 
.,রেডপাথ নটআউট--৩২; জার্মান ব দুরাননী--১; ম্যাকোঞ্জ স্টাঃ ইন্দ্রীজৎ ব 
সর্ত--9: সেলার্স ব সার্ত-০; কনোলি ক হন্ুমন্ত ব চন্দ্রশেখর-০। আতি- 
রস্ত--১৪। মোট--১৭৪। 
বোলিং সূর্তি: ২১-৭-৩৮-৩; জয়সীমা : &-৩-২-০; দুরানী : ২৮-১১- 
৭৩-৬ , চন্দ্রশেখর : ২৮৫-১৬-৩৯-১; নাদকার্নি : ২-০-৮-০। 


ভারত প্রথম হীনংস 

সরদেশাই ক ভিভার্স ব বুথ-৪২; জয়সীমা ক বুথ ব সম্পসন -৫৭; 
দুরানী ক সিম্পসন ব ভিভার্স-১২; মঞ্জরেকর এল-বি িভার্স_-৯; হনুমন্ত 
সং ক খার্জ ব ভিভার্স-&; পাতোঁদ ব্যাটং_১; নাদকার্ন ব্যাঁটিং--০; আতি- 
রিস্ত- ৪1 মোট (পাঁচ উইকেটে)_ ১৯৩০। 

বোলিং ম্যাকেঞ্জ : ৫-০-১০-০; কনোলি : ৪-৩-৩-০; ভিভার্স : ৩৫২- 
১৩-৪৭-৩ , সেলার্ঁস ১৫-১-১৭-০: বুথ : ১০-৫-২০-১: কাউপার : ৬-০- 
১৪-০: [িম্পসন - ১৬-৬-১৫-১। 


তূতীক্ দন : কোজাগন্বশী ক্রিকেট 

মধ পক্ষ নানূষকে পাগল করে বলটা উড়ে গিয়ে পড়ল ইডেনের পূর্ব দিকের 
বেড়ার বাইবে। হা-হা-হা করে উঠল সারা মাঠ । বোরদের 'সিক্সার, বুথের বলে। 
সময একটা বেজে পাচ, বোরদে শেষ উইকেটে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে খেলছেন। 
বোবদে খেলছেন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে-এবং বাঙালীর সঙ্গে । তাজমহল-গমনে 
অসমর্থ কাবাপ্রাণ বাঙালী কোজাগরী পার্ণমার অপূর্ব মধ্যাহ্ন যাপন করল 
বোরদের প্রাতভার সঙ্গস্‌খে। বোরদের মধ্যে আছে সেই দযাতিময় ব্যানতত্ব, যা 
এই রূপতৃফণ জাতির ব্রড়ারাসকদের মোহিত করে । আমার এক বন্ধুর 'তন্ত 
প্রশন মনে পড়ছে : 'বলতে পারো, বোরদেকে দলে রাখা হয়েছে কেন » আম 
বলল,ম, 'সে কি. অত বড় অলরাউপ্ডার % বিরান্তিতে বন্ধুর মূখ আরও কৃগিত : 
'তাই বটে! অষ্টম খেলোয়াড় হিসেবে উনি ব্যাট করতে নামেন, এবং প্রায়ই বল 
করেন না। ক্রিকেটের ইীতিহাসে কখনো পাঁড়ানি, অস্টম উইকেটে ব্যাট করার জন্য 
কাউকে টেস্ট-দলে স্থান দেওয়া হয়েছে । আমি হেসে বলল.ম, 'অথচ এই বোরদে 
পাতোঁদর সঙ্গে আঁধনায়কন্ধের প্রাতত্ান্বিতায় কাষ্টিং-ভোটে হেরে গেছেন। 
দলের পক্ষে নজের মূল্য বোরদে যথেম্ট বাঁঝয়োছলেন আগের টেস্টে । লোকে 
বলেছে, 'বোড়ের চালে' অস্ট্োলয়া মাত হয়োছিল। এই টেস্টেও সেই বোড়ের 
চালের চেহারা দেখা গেল । ভারতাঁয় ইনিংসের শেষ পর্যায়ে খেলতে এসে বোরদে 
৬৮ রানে অপরাজিত । 

ভারতের অসমাপ্ত ইনিংস সকালে আরম্ভ করেন পাতোঁদি ও নাদকার্ন। 
$-১৩০। বহ: প্রত্যাশা নিয়ে দর্শক অপেক্ষা করছে মনস্‌রের মনোহারশী সুর- 
ধিস্তারের জন্য। দূর্ভাগ্য তাদের। প্রভাতী আলস্যে ধরা দিলেন পাতোঁদি-_ 


সারাদিনের খেলা ৩২৩ 
বিপক্ষে ছিলেন 'বলকারক' দলনায়ক 'সিম্পসন। তখনো দশ মিনিট কাটেনি, 
নসিম্পসন লেগস্টাম্পের বাইরে বল ফেললেন, লেগব্রেক ঘূরল বিষান্তভাবে, 
পাতৌঁদি আত্মবি*বাসে ভরপুর, সুতরাং উইকেট কভার না করেই লেগ-সৃইপ 
করতে গেলেন- বোল্ড । ভারত- ৬-১৩৩। বোরদে এলেন। নাদকার্ন ও বোরদে 
খেলেছেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পণ্ঠাশ হাজার মানুষের আনন্দকামনার উপরে 
কৃষ্মেঘের চন্দ্রাতপ। পুরাতন ছবি। স্থির কঠিন প্রতিজ্ঞামূর্ত নাদকার্নি, 
ছুরির ফলাটুকুর মতো বাহলাহনীন আকার, কোমর বাঁকিয়ে স্টান্স নিয়েছেন, 
যেন ৪৪০ মিটার দৌড়ের জন্য প্রস্তুত, কেবল মূখাঁট বোলারের দিকে ফেরানো । 
সঙ্গে আছেন সকেশ বোরদে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে, 'কার 'কি' ভাঙ্গতে নড়াচড়া করছেন। 
এই দুজন ভারতের আহত দেহে রন্ত সণ্টার করতে পণবদ্ধ। নাদকার্নর সুইপে 
আসান্ত দেখা গেল, পতনের মুখে স্পিনের জঞ্জালকে ঝেশটয়ে বিদায় দেওয়াই 
তাঁর আভপ্রায়। রান উঠতে লাগল ধীরে । সপ্তম উইকেটে তাঁদের জুঁট-খেলা 
অস্ট্রেলিয়ার রানসংখ্যার কাছে টেনে নিয়ে গেল ভারতের রানকে, মান্র আট রান 
বাকি, এদের এমনই সচ্চরিন্নর আচরণ যে, সুস্বাস্থ্য দীর্ঘজনীবতা অপাঁরহার্য_ 
তখনি নাদকার্নর ব্যাটকে ভেদ করে ঢুকে গেল ম্যাকোঞ্জর দ্রুততর একটি বল 
-বোল্ড। নাদকার্ন ২৪, ভারত ৭-১৬৬। 

সৃর্ত এলেন। বোরদে ছড়াচ্ছেন। তাঁর মনোরম কভার ড্রাইভের বাউণ্ডারিতে 
ভারতের রান হল ১৭৭, অস্ট্রেলয়ার রান পেরোল। সকাল থেকে ভিভার্স হাই- 
কোর্ট" প্রান্ত থেকে বল করছিলেন, তাঁকে বিশ্রাম দিতে 'সিম্পসন এলেন, স্যার্তিকে 
বিশ্রাম দেওয়াও তাঁর ইচ্ছার মধ্যে ছিল, আস্তে ভাসিয়ে দিলেন একটি বল, 
সোট'ক ফানুসের মতো পুনশ্চ ডীড়য়ে দেবার জন্য হাত খুলে ব্যাট চালালেন 
সু ডিপ দ্কোয়ারলেগে সেলার্স যেন বাউণ্ডারি-সঈমানায় সৌঁটকে লঙ্গর 
করে নাময়ে নেবার জন্যই দাঁড়িয়ৌোছলেন। সার্তি আউট। রাস সর্তি নাফ 
কিছ্‌ রান করতে চেয়েছিলেন-ফৃর্তি হারিয়ে ফিরে গেলেন প্যাভিলিয়নে । 
ইন্দ্রজতের আগমন। অল্প পরেই মধ্যাহ্ভোজনের সময় এসে গেল। ভারত তখন 
৮-১৯৫, বোরদে--২৯, ইন্দ্রজৎ_-২। 

ভোজনশেষে খেলতে নেমে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইন্দ্রাজৎ তাঁর লক্ষমণকে 
দেখলেন বৃথের মধ্যে-_তাঁকে স্টাম্পড করলেন জার্মান। ভারত-_-৯-১৯৬। 
বোরদে এখন চন্দ্রশেখরের হাত ধরে দাঁড়য়ে। কিংবা ছুটছেন তাঁকে নিয়ে ? 
দেখা গেল সংকটের সংগ্রামীকে। বোরদে গোড়ায় দ্রুত শুর করে পরে খানিক 
থতিয়ে দিলেন। সেইকালে নানা জনের সঙ্গে খেলার মধ্যে 'অজ্পে সুখমাঁস্ত+- 
দর্শনে বিশ্বাস ক'রে ক্ষুদ্র রানল,ুব্ধতা দেখিয়েছেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের 
শয্যশাঁয়ত নব-নব জন্মাদনের মতো ভারতের রান তখন একে-একে বেড়েছে। 
আবরাম হস্তচালনে কিংবা ভিতরের উত্তেজনায় বোরদের হাত ঘেমেছে-_প্লাভস 
খুলে মাঁটতে হাত ঘষে [নিয়েছেন। ক্রমে একের পর এক সঙ্গী হারিয়েছেন 
তানি। শেষ সম্বল যখন চন্দ্রশেখর তখন বোরদে বেপরোয়া । ড্রাইভে কাটে পুলে 
ফ্‌লে-ফুলে উঠতে লাগলেন। ওভারের শেষ বলে রান নিয়ে ক্ষাথজীবা চল্দু- 
শেখরকে বাঁচিয়ে রেখে, লোভশী আয়াঁতর ক্ষুধায় গোগ্রাসে গিলেছেন রান-মাধস। 
চাঁদ ও “চন্দ ওভারের শেষ বলে রানারানির মীতামাতি। অবশেষে 'সিম্পগন 
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চন্দ্রশেখরকে কেড়ে নিলেন_কন্তু তার আগে শেষ উইকেউ-জুটিতে ৩৯ রান 
হয়েছে, তার দ্বারা ইডেনেই বেনোডের দলের বিরদ্ধে দেশাই-প্যাটেলের ২৩ 
রানের রেকর্ড ভেঙেছে । এ ৩১ রানের মধ্যে বোরদে করেছেন ৩৮- চন্দ্রশেখর 
--১1!! ভারত প্রথম ইনিংসে ২৩৫ । 

বোরদের খেলায় এক বিচিন্র পদ্ধাত লক্ষ্য করেছি। আগেই বলোছ, 'তাঁন 
শুরু করেন দ্ুতগাঁতিতে, তারপর 'ঝাঁময়ে পড়েন, পরে আবার জেগে ওঠেন 
উল্মাদনায়। কেন এমন হয়? হয়ত, কে জানে, বোরদে যখন প্যাঁভলিয়নের 
কাঠের পড় থেকে সবৃজ মাঠে পা দেন, চলতে থাকেন তৃণে পুলকিত মৃত্তিকা 
উপর দিয়ে, তখন তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে পুরাতন বোহেমিয়ান শিল্পী । আরচ্ভে 
তাই 'নর্দীয়ত্ব সৌন্দযচর্চা করে যান। কিছু পরে তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে যায়-_ 
কী অন্যায়, আমি তো প্রোফেশন্যাল! বোরদে তখন রান কুড়ুতে শুরু করেন 
সদ্য ভোজনের জন্য নয় শুকিয়ে রেকর্ড-হাঁড়তে আমসত্ব ক'রে রাখবেন 
বলে। বেশ খানিকক্ষণ সেই কাজ করার পরে অন্নদাসত্বের গ্লাঁনিতে যখন মন 
ভারাতুর হয়ে ওঠে, তখন সান্ত্বনা খুজতে তুলে নেন বাদ্যযন্ত্- ঝঙ্কার ওঠে 
রানের- গানের । 

বোরদে চলে গেলেন, উঠে এলেন আর একজন-__সিম্পসন। 'সিম্পসন যা 
করলেন! অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস-সূচনায় পুনশ্চ ভারতের পশ্চাদ্ব্তাঁ। 
সেই রান পরিয়ে, এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে দলকে । সিম্পসন অত্যন্ত ব্যস্ত। 
কাজটা করতে হবে। ওটা করা তাঁর পক্ষে দৈনান্দনের কাজ যেন-__করলেন-_ 

যাঁদ একথা বাল, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আর কোনো খেলোয়াড় একা গোটা 
দলকে বহন করছেন না যেমন করছেন 'সিম্পসন- তাহলে কোনো মতভেদের 
সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি না। গত ইংলম্ড-অস্ট্রেলিয়া 'সারজকে 'সিম্পসন- 
[সারজ বলাই উচিত। এই কলকাতার টেস্ট ধরলেও দেখা যাবে, একক গৌরবে 
দু'দলের বাইশ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে সিম্পসনের স্থান এখনো সর্বোচ্চে। তানি 
আঁধনায়ক, দলের অন্যতম প্রধান বোলার, বিশ্বের আদ্বতীয় 'স্লিপ-ফিজ্ডার, 
এবং পৃথিবীর সেরা ওপেনিং-ব্যাটসম্যান। যে-অনবদ্য ব্যাটিং আজ করেছেন, 
তা যে শুধু অস্ট্রেলিয়াকে সাচ্ছল্যের 'ভীত্ততে স্থাপন করেছে তাই নয়, এঁ 
ব্যাটংয়ের শালঈনতা ও সৌন্দর্য মৃশ্ধ করেছে ব্রীড়া-রাঁসকদের। একথা সত্য, 
ব্যাটসম্যান 'হসাবে তান ব্যান্তত্ববান নন। যে-গরীয়ান্‌ মহিমা আছে একজন 
ডেক্সটারের মধ্যে, যে-প্রথর গর্জন দেখা যায় উইকস বা অমরনাথের মধ্যে, কোনো 
এক ওরেল বা মুস্তাক আলী যে রাখ-দীপকে জ্হলে উঠতে পারেন_ সে-সব 
বন্তু নেই সিম্পসনের মধ্যে-_কিন্তু আত্মবি*বাস ও আঁধকারের উচ্চারণ কখনো 
অশ্রুত থাকেনি, ন্যনতম প্রয়াসে বৃহত্তম অর্জনের দক্ষতা অলক্ষিত ছিল না, 
তিনি ব্যাটিংয়ের কার্যকারিতাকে আকর্ষণ ক'রে শিল্পসাম্টর দ্বারপথে স্থাপন 
করতে পেরোছলেন। 

সিম্পসন ও ল্যরী জুটিতে ১১৫ রান হয়েছে ১১৮ 'মাঁনটে । সিম্পসন নিজস্ব 
পণ্ঠাশ করেছেন ৭৭ মিনিটে । চায়ের পরে তাঁর বোলার-শাসনের স'মা ছিল না। 
নিজস্ব ৫৯ রানের মাথায় সূর্তির বলে '্লিপে নাদকার্নকে কঠিন একটি 
সুযোগ দেওয়ার পরে অব্যাহাত পেয়ে, এ ওভারেই ম্যান্ত-উৎসব পালন করলেন 


সারাদিনের খেলা ৩২৫ 
[িতনাঁট বাউশ্ডাঁর করে, একাঁট কভারে, বাকি দ্যাট স্কোয়ারলেগে। এরইমধ্যে 
[তান ৭১ রান করে ফেলেছেন, অনায়াসে ১৪ট বাউণ্ডারি হয়ে গেছে, আজকেই 
স্ণ্চুরিটা হওয়ার কোনো বাধা নেই, প্রয়োজনীয় সময়ও আছে-স্ার্তর অম্টম 
ওভারের প্রথম বল, সামনে ব্যাট বাড়িয়ে সোঁটকে স্বচ্ছন্দে ঠেলে দিলেন, ওক, 
দিলি মিউঅফের হনুমন্ত সিং ঝাঁপ দিয়ে বলাট হাতে পেয়ে গেছেন! না, হল 
না, হন্দুমন্ত ভারসাম্য হারিয়েছেন, গড়াচ্ছেন পিচের উপরে...এক পাক...দ্ু 
পাক...নাঃ হল, সত্যই হল, হনুমন্ত বল ছাড়েন নি। সম্পসনের যোগ্য 'বিদায় 
এক অসাধারণ ক্যাচে। 

সিম্পসনের সৃচনা-সঙ্গী লারণ, অর্ধশতের নিকটবতাঁ+, দিনান্তে অপরাজিত, 
কিন্তু সিম্পসনের সুম্ঠূতা ছিল না তাঁর খেলায়, ষথেস্ট খসুচিয়েছেন, খুচিয়ে 
ঘা করা ইনিংসাঁট এখনো বেচে আছে. দুঃখের বিষয়। 'দুঃখের বিষয় এইজন্য 
যে, ল্যরীর এ ৪৭ রানের মধ্যে ৪1ট রান তৃতীয় শ্রেণীর লোলনপতার স্মারক। 
ক্রিকেটকে 'লাঠি-পেটা' করে ল্যরী এ রান-কটি জোগাড় করেছেন। সূর্তির 
হাত-ফসকানো একটি বল যখন মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়ে, তখন সম্পূর্ণ স্থির 
বলাটর কাছে গিয়ে ল্রাঁ গলফ--লাঠির মতো ব্যাট চালিয়ে তাকে বাউণ্ডারিতে 
পাঠান। তার দ্বারা ল্যরী ক্লিকেটের আইন ভাঙেনান, ক্রিকেটকে ভেঙেছেন। 

আজ অনবদা অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিং_'রান মেরে জান” করে তাঁরা বল 
আঁকড়েছেন। স্বচ্ছল্দে বলা যায়, অস্ট্রৌলয়ার মিঃ 'ফাঁল্ডং অল্তত &০ রান 
করেছেন। অপরপক্ষে ভারতের ফিল্ডিং আবার আয়েশী নিদ্রার সখলোভাী। 

দিনশেষে মনে হল, অস্ট্রোলয়া ও ভারত- দুই মুখেই সমান ভালবাসার 
চুম্বন করছে খেলাটি । ভারত জিততে পারে । যাঁদ জেতে, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার 
সঙ্গে 'সিরিজ-জয়। ইংলশ্ডের সঙ্গে সিরিজ জিতে সে নাবালকত্ব কাটিয়েছে, 
এই জয় হলে তার যৌবনলাভ। তা কি হবেঃ আজকের ভারতের বোলিং- 
ফিল্ডিং দেখে সে আশা খর্ব । অস্ট্রোলয়ার দূত রানও সে আশার পরিপল্ধাী। 
অস্ট্রেলিয়ার হাতে এখনো ৯টি উইকেট, সে ৮২ রানে অগ্রগামী (অস্ট্রেলিয়া 
১১৪৬), পিচ সহজ হয়ে উঠছে, এক্ষেত্রে সুবিধা আদায় করতে পারে 

। অস্ট্রোলয়ার আছে ম্যাকোঁঞ্জ, কনোলি। পিচ ভাঙলে আরও 

সুবিধা, ভারতকে খেলতে হবে চতুর্থ হীনংস-_ 

থাক ও-চিন্তা। গৌরবময় একটি দিনের শেষে মনে হচ্ছে-আজ জিতেছে 
দু'পক্ষই। তার মানে জিতেছে ক্রিকেট । শেষপর্যন্ত এই খেলায় ভারতই 'জিতুক 
বা অস্ট্রেলয়াই জিতৃক, কিংবা দ্র হোক, আমরা যেন অন্মভব কার পাঁচ দিনের 
শেষে_শেষ জয় খেলার, শুধু খেলার। 


অস্ধ্রোলয়া--প্রথম ইীনংস-_-১৭৪ 
ভারত-- প্রথম ইনিংস 
.,পাতোঁদি ব সিম্পসন- ২; নাদকার্নি ব ম্যাকোঁ্জ ২৪; বোরদে নটআউট 
৬৮; সার্তি ক সেলার্স ব সিম্পসন--৯; ইন্দ্াজৎ 'সিং স্টাঃ জার্মান ব বুথ 
-২; চন্দ্রশেখর ব দিম্পসন- ৯। আতিরিস্ত--৪। মোট--২৩। 
বোলিং: ম্যাকেজি--১৯-৯-৩১-১; কনোলি--+৮-৪-১০-০; ভিভার্স--৫২- 
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১৮-৮১-৩; সেলার্স_&-১-১৭-০; বুথ--১৮-১০-৩৩-২; কাউপার--৬-০- 
১৪-০; সিম্পসন--২৭ *৩-১২-৪৫-৪। 


অন্দ্রেলিয়া-_শ্বিতীয় হীনংস 
সিম্পসন ক হন্মন্ত ব সৃর্তি-৭১; ল্যরাী ব্যাটিং--৪৭; কাউপার ব্যাটিং__ 
১৪। আতারস্ত--১১। মোট (এক উইকেটে)--১৪৩। 
বোলং: সুর্তি-১০-২-৩৭-১; জয়সীমা-_-২-১-৪-০; দরানী--১৮-৩- 
৫৯-০; চল্দ্রশেখর-৮-৩-২৭-০) নাদকার্ন_৮:৬-৫-০। 


চতুর্থ [দিন : বৃষ্টির মধ্যে কর্মকতণাদের খেলা 

চতুর্থ দিন বৃষ্টির জন্য খেলা হয়াঁন। এ-বিষয়ে শ্রীষদন্ত বেরী সর্বাধিকারীর 
বিবরণ এই : 

“মাঠে জল, গ্যালারির দর্শকদের মনে আগুন । ৩-১৫ 'মানিটে ইডেন-উদ্যানে 
মাইকে ঘোষণা- বৃন্টির জন্য টেস্টম্যাচের চতুর্থ দিনের খেলা বন্ধ । সঙ্গে-সঙ্গে 
বিপুল দর্শকের বিক্ষোভ। শেষে গ্যালারির চাঁদোয়ায় সাঁত্য-সাঁত্যই আগুন। 
1বক্ষোভকারীদের পুলিশ সামান্য লাঠি চালিয়ে আয়ত্তে আনে, আর আগুন 
নেভাতে ছন্টে আসে স্বেচ্ছাসেবক। দমকল আসে কিছু পরে। সামান্য আগুন। 
ক্ষত হয়ান বললেই চলে। 

“সারাদিন খেলা হবে-হবে বলে দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে। 
বারে-বারে আম্পায়াররা শ্পিচ দেখেছেন। দুই আঁধনায়ক, পাতৌঁদ ও 'সিম্পসন 
পিচ দেখে খেলা হবে বলে একমন হননি । অবশেষে আম্পায়ার পিচ দেখে 
সন্তুষ্ট হলেন। তবে দক্ষিণপ্রান্তে জল থাকার খেলা সম্ভব নয় বলে ঘোষণা 
করলেন। দর্শকদের ধৈর্যচ্যাত ঘটল ।” 

দর্শকদের ধৈর্যচ্যতি অকারণে নয়। ক্রিকেট-কর্তৃপক্ষ দর্শকদের সঙ্গে মোটেই 
ভালো খেলেনান। ফল শেষপর্যন্ত সূবিধের হয়নি। এ-বংসরের মৃদ্‌ বিক্ষোভ 
কয়েক বংসর পরে বজ্্রের মতো ফেটে পড়ে কলকাতার ক্লিকেট-ইতিহানে আগ্নেয় 
ইতিহাস সৃষ্টি করবে। সে ইতিহাস যে, বহাঁদিনের সত দাহ্য পদার্থের 
্বারাই রাঁচত হয়োছিল, তার পক্ষে কিছ: প্রমাণ দেবার জন্য, আমি ২২ অক্টোবর, 
১৯৬৪ তাঁরখে ণস-এ-ব জবাব দন বলে সাধূৃভাষায় ষে-লেখাটি িখোঁছলাম, 
তার বড় অংশ এখানে উপস্থিত করাছি : 

“কলকাতা-টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা, সকাল ৯টার সময়কার এক পশলা 
বর্ষণের জন্য বন্ধ থাকে । এই বন্ধ থাকা লইয়া নানা প্রকার প্রশ্ন উঠিয়াছে, 
অধিকাংশ আভযোগ ি-এ-ীব-র বিরুদ্ধে। 

“শোনা গেল, অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়-মহলে বৃষ্টির সময়ে মাঠ ঢাকা লইয়া 
নানা প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। মাঠ সমর়মতো ইচ্ছা করিয়া ঢাকা হয় 
নাই, এরপও নাকি আভাসে-ইঞ্গিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। অস্ট্রোলয়া-পক্ষে 
এরুপ সন্দেহ স্বাভাবক। তাঁহারা ব্যাঁটং কাঁরতোঁছলেন, ?চ 'ভাঁজলে তাঁহা- 
দের ক্ষাত। তৃতশীয় 'দিনের খেলা অন্যায়, খেলার উপরে তাঁহারা আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছেন। এই অবস্থায় কতৃপক্ষের গাফিলাতিতে পিচ ভিজিলে 
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তাঁহাদের সন্দেহ করিবার বা আঁভযোগ কারবার যথেষ্ট কারণ থাকে। 
“আমরা ধারয়া লইতে পারি, কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা কারয়া শিচ ভেজান নাই। হঠাৎ- 
বৃম্টির জন্য পিচ আবলম্বে ঢাকা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সত্যই কি বৃজ্টি 
হঠাৎ পাঁড়য়াছিল ?£ তাহা নহে । বেশ কিছ সময় পূর্ব হইতে আকাশে মেঘ 
ঘনাইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে, খেলা শরৎ কালে হইতেছে, যখন হঠাৎ-বৃষ্টি 
স্বাভাবিক। এবং গত 'তিন 'দিন বাঁন্ট বা মেঘের জন্য খেলা 'বাঘনিত হইয়াছে। 
সূতরাং প্রস্তুত না থাকাই অপরাধ । বিশেষতঃ খেলাটি যখন আন্তজাতক 
এবং ইহার সঙ্গে হাজার-হাজার -মান্দষের অর্থ ও আকাঙ্ক্ষা জাঁড়ত। কিছ 
হিসাবের কথা এখানে উঠিতেই পারে । শ্নিয়াছ, পণচশ হাজার টাকা খরচ 
করিয়া পিচ ঢাকার জন্য কতকগালি আযালবাঁমনিয়াম আচ্ছাদন 'নার্মত হইয্া- 
1ছল। অনেকগুলি কম্বল নাকি একই উদ্দেশ্যে ক্লীত এবং বহুসংখ্যক মালণও 
নিষুন্ত। এই বিপুল অর্থব্যয়ের পরে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে দায়িত্ব কাহার ? 
“তিনটার পরে আম্পায়ারগণ জানাইলেন, মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ খেলার 
অনুপযোগী থাকার জনা খেলা হইবে না। এ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জল শুকাই- 
বার চেম্টা করা হয় আড়াইটার পর হইতে । বেলা ৯টাম়্ জল হইয়াছিল, 
এগারোটায় জল অনেক সাঁরয়া গিয়াছিল। এগারোটা হইতে আড়াইটা- এই: 
সাড়ে তিন ঘণ্টা মাঠের এ অংশের জল শুকাইবার চেস্টা করা হয় নাই কেন? 
বিশেষত মালদের যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠে শুইয়া বাঁসয়া গুলতানি করিতে 
দেখা গিয়াছে ?” 

পণ্চম দিনেও খেলা হয়ান। তার ফলে ১৯৬৪ ভারত-অস্ট্রৌলয়ার টেস্ট- 
সারজের ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। “মহান আঁনশ্চয়তায়” 'চাহ্ত 
'ক্রকেটের উপর অনিশ্চিত প্রকৃতির সরস পরিহাসের প্রভাব কম নয়, কলকাতার 
দর্শক নৈরাশ্যের মধ্যে বকুঝেছিল। আর একটি গ্রেট টেস্ট হবার প্রাতশ্রুতি 
জলাটে ধারণ করে যে-খেলা অগ্রসর হয়েছিল, তা মধ্যপথে বিধাতার মারে গতায়ু 
হয়ে শোকাচ্ছন্ন করে রেখোঁছল ক্রীড়ারসিকদের। 

মেশাবার ইচ্ছা ছিল না। আমার 'প্রয় দর্শকদের অব্যাহতি 'দিয়োছিলাম। 'নজে- 
দের নিয়ে আর কত খেলা করব। এমন সময়ে হাতে এসে পড়েছিল নম্্ান ও 
নীলের ক্রিকেট-গ্রল্থ, যাতে ভারতীয় দর্শকদের বিষয়ে অনেকাকিছু লেখা আছে। 
ভারতের দর্শকেরা যাতে বিপক্ষের চোখের আয়নায় নিজেদের দেখতে পারেন, 
তার জন্য 'ও'নীলের চোখে ভারতের দর্শক' বলে একটি রচনা পাঠকদের উপহার 
দিয়েছিলুম। 

ও'নলের কথা বিশেষভাবে মনে উঠেছিল এইজন্য যে, অসস্থতার কারছে 
তিনি মধ্যপথে দেশে ফিরে যান। (কিকেট-বাহর্ভত. কারণে প্রস্থান, একথা 
বলোছিলেন কেউ-কেউ, তাতে অস্ট্রেলিয়ার ম্যানেজার দ় প্রতিবাদ করেন) । 
ও'নীলের লেখায় পূর্ববতাঁ ১৯৫৯-৬০ সফরের সময়কার শিবিরের 
ব্যাধ-সংবাদ প্রাধান্য পেয়োছল। আমরা জেনৌছ, ভারতের আকাশে বাতামে ও - 
খাদ্যে ছড়ানো ব্যাধির কথা । যাঁদচ সফরের আগে শরণীর সম্বম্ধীয় উপদেশের 
অন্ত ছিল না, দলে ডান্তারও ছিল, তব্য তিনজন হেপাটাইটিস রোগে আক্লাল্ত 


৩২৮ ক্রকেট অমানবা্ 


হন। তার ফলে দু'জনের 'ক্রিকেট-জীবন খর্ব হয়ে যায়। অনেকের সঙ্গে 
ও'নীলেরও পেটখারাপ হয়। এই স্বাস্থ্যবান ভোজনাবলাসশী ষুবকাঁটর পাঁক- 
স্তানের বিরুদ্ধে স্থায়শ আভিযোগ__ ওখানে "তানি প্রায় না-খেয়ে মরাঁছলেন। না, 
পাকিস্তানীরা মোটেই কৃপণ নন, খুবই আঁতাঁথবৎসল, রোজ তাঁরা আতাঁথদের 
মুরগির কালিয়া খাইয়োছলেন--কিন্তু এই সায়েবের যে আবার গরু না হলে 
চলে না- এবং হা হতোঁস্ম! অন্য কোথাও নয়, পাকিস্তানে, ও'নীল গোমাংস 
পেলেন না খাবার জন্য !! 

দর্শকদের কথায় আসা যাক ও'নীল লিখেছেন, "খেলা ও ভ্রমণের সময়ে আতি- 
উৎসাহ হাজার-হাজার দর্শকের আবরত মনোযোগের ঠেলায় আমাদের প্রাণাল্ত। 
অপরপক্ষে বসতে হবে, আমরা রাজার হালে ছিল্‌ম। এবং প্রাঁতাঁট ক্ষেত্রে একে- 
বারে ঠাসা মাঠে খেলে যাওয়া এক ধরনের মাদকতাময় আভজ্ঞতা বৈকি ।' 
ক্রিকেট-পাগল ভারতীয়দের ছবি পরপর এই রকম : ঢাকা যাওয়ার পথে দমদম 
বিমানঘাঁটিতে দূস্বন্টার জন্য অবতরণ করে অস্ট্রোলয়ানদের চক্ষস্থির-_ওরে 
বাবা-ঈ কাঁ কাণ্ড !! “বিমানঘাঁট ছেয়ে আছে হাজার-হাজার লোক- গ'তো- 
গতি ঠেলাঠোল করছে ক্ষেপে গিয়ে, অটোগ্রাফ সংগ্রহের চেষ্টায় । মত্ত উৎসাহের 
চেহারা দেখে আমরা অবাক। এখন তো কলকাতায় খেলার কথা নয়। সফরের 
শেষ খেলা তো সেখানে! আমাদের তখনই বোঝা উচিত ছিল, ভাবষ্যতে শুধু 
দিল্লীর দর্শক : “দজ্লশ-টেস্টের পূর্বে প্রাকাটিশের সময়ে অদ্ভূত কাণ্ড।... 
নেটের আশপাশ কিংবা বোলারের পিছন থেকে দর্শকদের সরানো গেল না, অথচ 
এসব জায়গায় তারা অরক্ষিত অবস্থায় । একজন কর্মকর্তা ছাড় ঘুরিয়েও তাদের 
সরাতে পারলেন না। আলান ডেভিডসন ও ভারতাঁয় আঁধনায়ক রামচাঁদের মতো 
কড়া মারিয়ে প্রাকাটিশ শুরু করলে বোঝা গেল, এবার কেউ না কেউ আহত 
হবেই। ডোভডসনের একটি প্রচণ্ড ড্রাইভ কপালে লেগে সত্যসত্যই রক্তারান্ত 
কাণ্ড ঘটল কিন্তু তাতেও নড়বার নাম নেই। তখন প্রাকাঁটশ অসময়ে বন্ধ করা 
ছাড়া উপায় রইল না- আমাদের হাতে কারো মত্যু ঘটক আমরা চাইনি । 
ছুড়তে লাগল । তারা সর্বপ্রকারে গোলমাল করল- বোলার দৌড় শুরু করা 
থেকে শেষপর্যন্ত চীৎকারের ক্মবাদ্ধ ঘটতে লাগল ।...কোনো খেলোয়াড় 
সেঞ্চুরি করলে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলে মাঠের মধ্যে ছুটে গিয়ে তাঁকে 
মাল্যদান করে, সেইসঙ্গে টাকাকাঁড় ও অন্যান্য জানিস উপহার দেয়। দর্শকদের 
ক্লড়াপ্রীতিতে সন্দেহ করতে পারি না, যখন জেনোছি, এদের অনেককেই 
সপ্তাহের বা গোটা মাসের মাহিনা ব্যয় করতে হয়েছে টেস্টম্যাচ দেখার জন্য।” 
দর্শকদের ভালবাসার গুতোয় অস্ট্রেলিয়ানরা আঁস্ধর। “পঠ চাপড়ানো, 
হ্যাপ্ডসেক, ঠিকভাবে বলতে গেলে হাত ধরে হাড়-ঝাঁকানো- সফরের স্থায়ী 
বিষয় হয়ে দাঁড়য়েছিল।” বাঙ্গালোরের দর্শকদের প্রশীতির প্রহারে “অস্ট্ে- 
লিয়ানরা ধরাশায়ী ।" 

'দিজ্লণ বা বা্গালোরের কাছে কলকাতা হার মানতে পারে না। আরচ্ডে কল- 
কাতাকে গ'নীল দেখেছেন, অন্তেও : 
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“ফিরে যাওয়ার আগে কলকাতাই আমাদের শেষ বন্দর । বিমান যখন কলকাতায় 
এসে থামল...সামনেই হাজার-হাজার বাঁধনছেড়া ক্রিকেট-ফ্যান।...বেশ বোঝা 
গেল, পুলিশ-পাহারা ছাড়া বিমান থেকে নামতে পারব না, কারণ উৎসাহপরা 
বিমানটিকে ঘিরে ফেলেছে। পিছনের দরজা খুলে অন্য আরোহীদের নামিয়ে 
দেওয়া হল- আমরা বসে রইলুম ভিতরে । কিন্তু মূহূর্তমধ্যে উৎসাহশীর দল 
প্লেনে উঠে পড়ল । প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে তাদের বাধা দিতে লাগলুম। সে চেষ্টা 
থামা পড়ল প্লেনের সম্মুখবতাঁ একজনের চীৎকারে -উৎসাহারা সামনে দিয়েও 
প্রবেশ করছে। তারা নিশ্চয় পাইলটের ককাঁপট বেয়ে উঠেছে- এবং দুদিক 'দিয়ে 
প্রবেশ করছে। আমরা বন্দ হয়ে পড়লম। 

“কিছ; সময় পরে পুলিশ এসে অবরোধ মুন্ত করে, আমাদের উদ্ধার করে 
ভিতরে ঢুকিয়ে-আনা মোটরে তুলে দিল। চাপড়ানির চোটে কাঁধে-পিঠে বাড়াঁত 
কিছু ঘল্ত্রণা ছাড়া এক্ষেত্রে ঘটনার তুলনায় ক্ষয়ক্ষাত হয়ান। 

“কলকাতাকে সাঁত্য ক্রকেউজবরে ধরোছিল। বহ7 সহম্র দর্শক জুটল প্রাকটিশ 
দেখতে, ফলে তা বন্ধ করে দিতে হল ।...মাঠ থেকে ড্রেসিংরুমে নিরাপদে ফেরাও 
কাঁঠন হয়ে দাঁড়য়েছিল।...ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে গুজব রউল--টিকেট সংগ্রহে 
ব্র্থ দর্শকেরা রান্রে গ্যলারতে আগুন ধাঁরয়ে দেবে ।...” 


& ফু ক 'ক্রকেট-মঙ্গল %ু % & 

[ মোহনবাগান ক্লাব নিজেদের প্ল্যাটনাম জয়ল্তাঁ উপলক্ষে কলকাতায় ভারতীয় 
ও আন্তজাতিক ক্রিকেটারদের নিয়ে পচ দিনব্যাপী একটি প্রদর্শনী খেলার 
আয়োজন করে ইডেন-উদ্যানে ১৯৬৪ ভিসেম্বরে। ভারতাঁয় একাদশে ছিলেন-- 
সরদেশাই. জয়সীমা, হনুমল্ত দিং, বোরদে, মঞ্জরেকর, সূব্রক্গনিয়াম, পাতৌঁর 
নবাব, দুরানণ, তামানে, দেশাই, চন্দ্রুশেখর। কমনওয়েলথ-দলে-_রিচার্ডসন, 'সি 
কে আ্যন্ড্রুজ। 

খেলাটিতে প্রদর্শনী খেলার চরিন্র যথাসম্ভব বজায় রাখা হয়। হিসেবী দান- 
ছাড়াছাঁড়ির ম্বারা তাকে উজ্জীবিত রেখে দর্শকদের আকৃষ্ট করার চেম্টার অভাব 
ছিল না। মৃখ্যমল্লীর একাদশ প্রথম ইনিংসে করে ৩৩৯। তার মধ্যে বোরদে 
১২৪, দুরানী ৯২, সরদেশাই ৪৬ । বোলিংয়ে ক্লোজ--১৩-৩-৩৫-২; গিবস ১৭- 
&-৪৭-২; মার্টমোর ১৭-৩-৫৩-২; মুস্তাক মহম্মদ ৭-০-৪৮-২। কমন- 
ওয়েলথ-দল প্রথম ইনিংসে অল্প এগিয়ে থাকেন- ৩৫৫ । সোবার্স_-৮৩, কাউড্রে 
৬৬, মুস্তাক মহম্মদ ৫১, বিচার্ডসন-৪৩, বুচার--৪০। বোলিং: দেশাই-_ 
১৬-৩-৫৮-৩; জয়সীমা-১৩-০-৬৬-২; দুরানী-১৭-০-৮৭-২; সন্রহ্ম নিয়াম 
-৪*২-০-২১-২। মৃখ্যমন্ত্ীর একদেশ দ্বতীয় হীনংসে করে ৪৩৯। হন্যমন্ত 
িং-_১৫৪; জয়সীমা--৬৪ ; দেশাই (নটআউট) ৬৩; বোরদে-&৭। বোলিং : 
সোবার্ঁস--১৯-১-৯৪-৪; মর্টমোর--১৭-০-৭৯-২; ক্লোজ--১৭-১-১১০-২। 
কমনওয়েলথ "দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ৪২৭ । সোবার্স--১০২, সি 'স্মিথ-_ 
৬৮, ক্লোজ--৫২৯, মুস্তাক মহম্মদ--&১। কমনওয়েলথ দল এক উইকেটে জিতে 
যায়-_টাই'ও হতে পারত |! 


৩৩০ 'ক্রকেট অমানবাস 


পাঁচাদনের খেলা 'কিছুকম চারদিনে শেষ হয়েছিল। রান হয়োছিল মোটমাট 
১৫৬০। সেরা ব্যাটসম্যানেরা হাত খুলে খেলোছিলেন। রানের ফোয়ারার তলায় 
বসে ইডেনে শীতের দুপুর কাটিয়েছিলেন দর্শকেরা 'নিরদদ্বেগে, কারণ প্রাতি- 
যোগিতার দংশন ছিল না। এই খেলার প্রথম দিনের যে-বিবরণাঁ লিখোঁছলুম 
_-তার মধ্যেই ধরা পড়েছে খেলার মেজাজ । তলায় সেটাই উপাস্থিত করাছ-_] 


সোবার্স তাহলে এলেন- রানি একটায় !- নেটপ্রাযাকাটস সোবার্সের না হলেও 
চলবে, নাকি গ্লেনেই সেরে নিয়েছেন-_ 

ভাবতে-ভাবতে মাঠে ঢুকে চমকে গেল্‌ম, এ আমি কোথায়! 'ক্রিকেটমাঠে 
কিংবা অগ্রহায়ণের কোনো পাঁরিণয়মঞ্গল ভবনে ! সানাই বাজছে, বাঁজ ফাটছে, 
আকাশে উড়ছে রকেট, আলোকের ঝরণার মতো ছাঁড়য়ে নামছে বহ; রঙের চিকন 
কাগজ, দুলে-দূলে ভেসে চলেছে ফানুস- 

আমি কিছুটা সচেতন হল?ম ভারতীয় ক্রীড়াগগনের সৃবিখ্যাত সবুজ-মেরূণ 
পতাকাকে চতুর্দকে দোলায়ত দেখে । সত্যই উৎসবস্থলশীতে এসোছি আমরা । 
'রূপো', 'সোনা”, 'হাীরে'-সব 'জয়ল্তী'র পরে ভারতের মোহনবাগান ক্লাব 
প্লাটিনাম-জয়ল্তীতে" আসাীন--শতবার্ধকী ভবনের দিকে মুখ করে। 
স্লাটিনাম-জয়ন্তশ উদযাপনের জন্য মোহনবাগানের আয়োজন প্রচ্দর । খেলার 
ি*বকে মেলাতে চেয়েছে এই উপলক্ষে । জার্মান আথলেটরা ছোটাছুটি করে 
গেছে, হাঞ্গেরীয়ানরা ফুটবল খেলেছে, এবং 'ক্রকেট খেলতে এসেছে ইংরেজ, 
ওয়েস্টইপ্ডিয়ান ও পাঁকিস্থানীরা কমনওয়েলথ-দলের হয়ে । সর্বদেশ-মিলিত এই 
আনন্দাঞ্জলি- মোহনবাগানের প্লাঁটনাম-জাাীবলনীর জন্য--এ যে যোগ্য ব্যবস্থা, 
স্বীকার করি। 

মোহনবাগান আলো 'দিয়ে ঘিরিয়ে দিয়েছিল তাদের ময়দানের শিবির। অনেক 
অনেক আলো ঘিরোছল রাতের পর রাত মোহনবাগানের ময়দান-ভবনকে। 
কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন বোধহয়, রান্রর সেই আলোর আয়োজন করবেন 'দিবা- 
লোকেও_ইডেন-উদ্যানের গ্যালারকে ঘিরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 'ক্রকেটারদের 
প্রাতভা-বিচ্ছরণকে দেখতে-দেখতে মনে ফুটবে খুশির আলো, মুখে জ্বলবে 
হাঁসর আলো । 

এই খেলার আয়োজনকে আম আমার সমস্ত মনপ্রাণ 'দয়ে সংবর্ধনা করে- 
ছিলমম। এ খেলা টেস্ট নয়, “টেস্ট”ও নয়-_এ খেলা, শুধয খেলা। এ খেলায় 
খেলা দেখতেই লোক আসবে, কোনো 'জাতাঁয় দুর্ভাবনা' নিয়ে নয়। এ খেলায় 
যখন ইচ্ছে লোক আসবে, দেখবে, আবার চলে যাবে। যাওয়া আসার পথের 
ধারে অবাঞ্ত 'ভিড় থাকবে না, থাকবে না ইতর কলহ । একাঁট খেলা, যা যতক্ষণ 
ভালো লাগবে দেখব, তার বিষয়ে লিখব, কিংবা লিখব না, এবং আসবও না 
যাঁদ মারাত্মক কাজ থাকে অফিসে, কিংবা যাঁদ ডান্তার হই, নিশ্চয় আসব না যাঁদ 
রোগী আমারই অস্বের প্রতীক্ষায় টেবিলে শূয়ে ছটফট করে। 

আমার রসলোভাী মন বিনা যন্ত্রণায় কাউদ্রের কয়েকাঁট ড্রাইভ, সোবার্সের 
সেপ্টার, মুস্তাক মহম্মদের হুক এবং বোরদের অন্পম পস্রযাট্ট দেখতে 
চেয়েছে। তার সঙ্গে পাতোঁদর ভদ্র একটা ইনিংস কিংবা বূচারের কিছু খেলার 


সারাদিনের খেলা ৩৩১ 
বূচারি। 

সেই প্রত্যাশায় মাঠে প্রবেশ করে মাঠের সানাইয়ের সুরে আমার আশার প্রশ্রয় 
যেন দেখতে পেলু্‌ম : অন্তত যখন ভারতীয় সৃন্দরীরা বীরগণকে তিলকে ও 
মালায় অর্চনা করলেন। ভারতীয় তরুণীদের প্রথম মালা পেলেন বিদেশশরাই, 
তাঁরা তখন অতাঁব উৎফুল্ল । প্রসন্ন ঈর্ধায় সেই আতাঁথপরায়ণতা লক্ষ্য কর- 
ছিলেন অপেক্ষমাণ ভারতীয় বীরগণ--এবং ষখন এই বরণ-অধ্যায় চলছিল, তখন 
সানাইয়ের সদর গাড় মধদরতাকে উদ্‌গিরণ করছে সখাবেশে_সবই আমরা উপ- 
ভোগ করছিল,ম। 

সন্ধ্যায় যখন মাঠ ছেড়ে চলে আসছি-তখনও সানাইয়ে সুরের বিস্তার। এবার 
ভৈরবী নয়__পূরবী। আর তারই মাঝে 'ক্রিকেট ! পাঠক ব*বাস করুন, এতটুকু 
আতরঞ্জন আমি করাছ না। 

সে ক্লিকেটও সুরের মতো। তার কতকগুলো তার অবশ্য ছিখড়োছিল মধ্যাহ- 
পূর্বকালে তখন ভারতীয় ব্যাটিং ভেঙ্গে পড়ার মুখে দাঁড়িয়ে। বারটার সময়ে 
৬ উইকেটে যখন ১০৭ রান, তখন সকলেই ভেবোছল, ভারতীয় দল একটা 
রেকর্ড করার পথে- মধ্যাহ্ভোজের পূর্বে গোটা দলের সহজ মাঠে সহজ 
সমাপ্তি। জয়সীমা আউট হবার প্রাতিজ্ঞা নিয়ে খেলেছিলেন, গ্লান্স-স্লাইড- 
পারদ সারদেশাই অর্ধশত আতিক্রম করার প্রাতশ্রুৃতি দেখানানি, পাতোঁদ ও 
হনুমন্ত তাঁদের সমোহন খেলার সকল সম্পদকে বোম্বাই-দজ্লীতে ফেলে 
এসেছিলেন, মঞ্জরেকর অদ্ভূত করোছলেন নামমান্র শূন্য ভঙ্গ করে, এবং সেই 
উল্লাসে দত বিদায় নিতে 'দ্বধা করেন 'ন- কিন্তু হাঁ_“কিন্তুদ কলকাতার 
বোরদে অপেক্ষা করাছলেন এবং মেজাজণী দুরানী। বোরদে ও দুরানী ভারতীয় 
ব্যাটিংয়ের স্বীকৃত এঁশ্বর্ধকে এই তো রয়েছে' বলে দোখয়ে দিলেন। 

দুটি খেলোয়াড় মুখোমুখি-দুটি সেণ্চুরি মখোমুখি-বোরদে ও দুরানীর। 
একটি সেটার হল, অন্যটি হল না। বোরদে পারলেন, দুরানী পারলেন না। 
ক্ষাঁত কি? আমরা কি সের চাই, না খেলা চাই! সেণ্চারও পেয়োছি (যাঁদও 
একটি), খেলা পেয়েছি-যার পরিমাণ প্রচূর। 

একট ছবি আমি বহৃবার এ'কেছি-বোরদে ও দুরানীর-_ দুজনের বোলিং- 
য়ের। দুরানী দীর্ঘদেহ, আবিন্যস্তকেশ, ঈগলচক্ষ, চওড়া কাঁষ্জর মালিক। তাঁর 
বাড়ানো ব্যাট ব্যন্তত্বে ও বাহুতে পূর্ণ। তাতে সরব আত্মঘোষণা। অপরাদকে 
বোরদের খেলায় শিল্পের ব্যঞ্জনা। তাঁর সূঠাম গঠন, উজ্জ্বল চক্ষ7, সাজানো চুল, 
এবং চকিত অথচ পাঁরিমাপিত আবেগ । বোরদে চার-এর ভাষায় কথা বলেছিলেন। 
দুরানী আধকন্তু উধর্চচারিতায় অভীখ্সয ছিলেন। দূরানীর মারের সময়ে 
লেগের 1দকের হতাশ 'ফিজ্ডার ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করোঁছল- “কোথায় দাঁড়াব ?” 
আধনায়ক 'রিচার্ভসন নাকি সদহঃখে কৌতুক করেছিলেন_ গ্যালারিতে । 

ফেস্টিভ্যাল ক্রিকেট যখন তখন পাঠকদের দু'একটি দর্শক-সংলাপ উপহার 
দেওয়া ষায়। লাণ্ের আগে একটা সময়ে গিবস প্যানিক সষ্টি করেছিলেন। 
সেইসময়ে তিনি দুটি উইকেট নেন ৯ রানে। সেই কাণ্ড দেখে যাদবপুরের 
জনৈক দর্শক নাকি বলেছিলেন-_পগবদ্‌ জিভঙস্‌ বাইর কইর্যা দ্যাসে। লাফলা- 
মপ্ডিত গিবসৃএর গোটা মে তখন পর্ণ হাসি। তাতে শ্যামবাজারের দর্শক 


৩৩২ ক্রকেট অমাঁনবাস 


চটে গিয়ে বলেন_হাসি তো নয়, টি নিটিতি নী 
দর্শক খুশি না হয়ে পারেনান--টাকার দাম উঠে গেল র্যা--। 

পিছনে ছিল সানাইয়েব সর, সামনে সায়াহের সহচর আমারই দীর্ঘ" ছায়া, 
আমি খেলাশেষে কারজন-পারকের দিকে হাটছিলুম। ভাবাছলম, যাঁদ এমনই 
সুন্দর একটি দিনের ছায়াকে নিয়ে প্রীতাঁদন প্রত্যাবর্তন করতে পার! যাঁদ--! 


ফুফু ক্ুভারত-ওয়েষ্টইণ্ডিজ টেস্ট & % % 
ইডেন-উদ্যানে-১৯৬৭ 

১৯৬৬-৬৭-তে সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্টইশ্ডিজ ভারতসফরে আসে । তিন 
টেস্টের ব্যবস্থা, সেইসঙ্গে কয়েকটি সাধারণ খেলাও । বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্টে 
ওয়েস্টইপ্ডিজ ভারতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে দেয়। একেবারে শোচনায় পরাজয় 
হয়নি ভারতের । ভারত প্রথম ইনিংসে করে ২৯৬ তার মধ্যে বোরদের সেণ্টার 
ছিল--১২১। দুরানী (৫৫), পাতোৌদি (88), এবং বেঙ্কটরাঘবনের ৩৬ 
নটআউট) কিছু উল্লেখযোগ্য রান। বোলিংয়ে সফল-সোবার্ঁস (৩-৪৬), 
গ্রাফথ (৩-৬৩), হল (২-৫৪), হলফোর্ড (২-৬৮)। ওয়েস্টইীশ্ডিজ প্রথম 
ইনিংসে বড় সংখ্যায় রান করে-৪২১। তার মধ্যে হান্টের সেষ্টার ৫১০১), 
লয়েডের ৮২, হলফোর্ডের ৮০, সোবার্সের &০ উল্লেখ্য । বোলিংয়ে চমকপ্রদ 
চন্দ্রশেখর-৭-১৫৭। বেঙ্কটরাঘবন--২-১২০। ১২৫ রানের ব্যবধানে থেকে 
ভারত বথেম্ট উদ্দীপনার সঙ্গে খেলে দ্বিতীয় হীনংসে ৩১৬ রান করে (কন্দরন 
৭১৯, পাতোঁদি ৫১, জয়সীমা ৪৪, বেগ ৪২) । গিবসই বোলিংয়ে ক্ষয়কারী 
&-৬৭। তাঁর সহায়ক হলফোর্ড-_-৩-৯৪, এবং সোবার্ঁস ২-৭৯। যথেষ্ট চেষ্টা 
সত্বেও দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ১৯১ রানের বেশি ব্যবধান সৃন্টি করতে পারোনি, 
এবং ওয়েস্টইপ্ডিজও ব্লাবোর্নস্টেডিয়ামের কৃম্ভীরগান্রের পিচে হঠাৎ বিদায়ের 
ইচ্ছাপ্রকাশ করেনি, ৪ উইকেটে ১৯২ রান করে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান 
করে ফেলেছিল (লয়েড ৭৮ নটআউট, সোবার্স ৫৩ নটআউট)-_কিন্তু তা 
করতে হয়োছল চন্দ্রশেখরের আক্রমণকে সম্মান করেই। চনল্দ্রশেখর ওয়েস্ট- 
ইশ্ডিজের "বিদায়ী ১৪ট উইকেটের ১১টিই 'নয়েছিলেন-_৯২'& ওভার 
বল করে, ২৩৫ রানে। বাঁহরাগত-দলের বিরদ্ধে ব্রাবোর্নস্টেডিম্নামে তখন- 
পর্যন্ত এ হল ভারতপক্ষে সর্বাধিক উইকেটগ্রহণের রেকড'। 

প্রথম টেস্টে ওয়েস্টইপ্ডিজ বিজয়ী কিন্তু একেবারে অসমান প্রাতযোগিতা 
নয়। ওয়েস্টহইীণ্ডিজ ক্ষেত্রবিশেষে ভেঙে পড়তেও পারে দেখা গেল ইন্দোরে, 
সেখানে সে সম্মিলত মধ্য ও প্বাণ্চলের কাছে ইনিংসে হারল-স্াত্রত গদৃহ' 
দু'ইনিংসে ১১টি উইকেট কেড়ে নিলেন। 

এই অবস্থায় কলকাতার দ্বিতীয় টেস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল-_ 
কেননা, এখানেই নির্ধারত হবে : ভারত জয়ী হয়ে, বা ড্র করে, 'সারজ জেতার 
বা সমান রাখার প্রাতযোগিতা 'জিইয়ে রাখতে পারবে কি-না, কিংবা হেরে 'গিয়ে 
জলাঞ্জাল দেবে উচ্চাশায়। ওয়েস্টইশ্ডিজ-দলের কয়েকজনের শরীর তেমন ভাল 
যাচ্ছে না এবং আমাদের খেলোয়াড়েরা শীতসখে ঝলমলে-_এমন-সব সংবাদও 
ভারতীয় দর্শকদের চিন্তে শিহরণ এনোছল। অকস্মাং বেদী নামক বাম-হাতের 


সারাদিনের খেলা ৩৩৩ 
স্পিনারের দলভ্যান্ত বিস্ময়ের সৃষ্টি করোছল, তেমনি সুব্রত গৃহকে বাদ 
দেওয়াও, যাঁর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কিছ আত্মঘোষণা করতে চাইছিল । সব 
জাঁড়য়ে কলকাতা কিন্তু ক্রিকেট-মাতাল। 

[টিকিটের জন্য কাঁদাকাটা হাহাকারে পেশছল। এরই উত্তেজনায় ওয়েস্ট- 
ইন্ডিজকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এক ভাবগদৃগদ্‌ রচনা লিখে ফেলেছিলুম : 


স্বাগত ওয়েস্ট-ইশ্ডিজ 
মধুর রৌদ্রের সল্তান তোমরা- উষ্ণ বৌদ্রের মানুষ আমরা- তোমাদের স্বাগত 
জানাই আমাদের রোদ্রতাপের অনুরূপ হৃদয়তাপ 'দিয়ে। 
বিখ্যাত এক ভাগ্যান্বেষী আঁভযান্রী একদা ইউরোপ থেকে ভারতসন্ধানে 
বোরয়ে তোমাদের দ্বীপগ্ল আবচ্কার করেছিলেন। যে-দেশ ভারত নয়, তাকে 
ভারত ভেবে তিনি তোমাদের দ্বীপগুলিব নাম দিয়েছিলেন 'পাশ্চম-ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ ।' তোমাদের সঙ্গে হৃদয়ের গভীর নৈকট্য আজ আমরা এতই অনুভব 
করাছ ষে, সেন্দ্রান্তিকে মনে হচ্ছে অনুকূল ভ্রান্তি। বিশ্বাস করতে চাইছি__ 
বহ্‌দূরে অবাঁস্থত থেকেও তোমরা ভ।রতেরই পশ্চিম দ্বাঁপের অধিবাসাঁ। 
ক্রিকেট বন্দী ছিল ইংলণ্ডের বদ্ধদ্বীপতায়, কশাহত হচ্ছিল অস্ট্রেলয়ার 
নিষ্ঠর জিগণষায়, অল্পপ্রাণ হয়ে বজায় ছিল মনোরম 'নউীজল্যান্ডে, কিংবা 
আহত হিংসায় ফপুসাছল সাউথ আফ্রিকায় তোমরা সেখানে এনেছ-_খেলা-- 
খেলা-খেলা--। তোমরাও *বীপেব মানুষ কিন্তু সংকীর্ণ দ্বৈপায়ন নও। সমূদ্রে 
ভেলার মতো তোমাদের দ্বীপগুলি ভাসছে- তোমাদের ক্রিকেটও। 
সোবার্স নামক এক ব্যান্ত তোমাদের নায়ক। তাঁর প্রাতিভার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর 
সবোচ্চ স্তুতি উদ্গীত হয়েছে। প্রাতমা ও পুরাণের দেশ আমাদের । যদ 
আমাদের কোনো কবিষশঃপ্রার্থা ঠিক এখান ক্লিকেট-পুরাণ রচনা করতে বসেন, 
তান অবশ্যই সোবার্সকে ক্লিকেট-্রক্গাণ্ডে চতুরানন, পণ্টানন বা ষড়ানন কোনো 
দেবতা করে তুলবেন। ইডেন-উদ্যানে 'ক্রিকেটের পণ্চদিবসা মহাপূজায় সোবাসের 
বহৃমুখ বহবাহুর দেবলীলা দেখতে আমরা উৎসূক। 
তোমাদের সোবার্স 'ক্রিকেট-সাহিত্যে একটি নতুন প্রয়োগ সম্ভব করেছেন-_- 
বর্ণরাঞ্জত মানুষদের মর্ধাদার সপক্ষে একাঁটি অলঙ্কার । ভাঁবধ্যতে ওয়েস্ট- 
ইীণ্ডিজের বাইরে কোনো বিরাট অলরাউন্ডার জন্মালে তাঁর বিষয়ে বলতেই হবে 
_ইনি শ্বেত বা পিঞ্গল সোবার্স। জর্জ হেডলঁকে যখন কালা ব্রাডম্যান বলা 
হয়োছিল, তখন তোমাদের আহত মর্যাদা প্রতিবাদে ঝলসে উঠে বলোছিল- ব্রাড- 
ম্যান 'সাদা হেডল”” নন কেন? নন, এইজন্য যে, হেডলণর চেয়ে ব্রাডম্যান অনেক 
বড় প্রতিভা । সোবার্স সম্বন্ধে সে-সংশয় কিন্তু নেই। চোঁকশের জগতে তান 
পণ্টকোষ আস্তিত্ব। 
ওয়েস্টইপ্ডিজীক্রকেটের শিরোমাণিক্য এখন সোবার্স-তান খেলতে এসে- 
ছেন। সে খেলা দেখতে এসেছেন সদ্য-অতাঁতের প্রাণপ্রুষ-ফ্রাঙ্কি ওরেল। 
আসেন নি লিয়ারী কনস্টানটাইল-_বাঁকে বলা হয় ওয়েস্টইশ্ডিজের প্রতীক- 
ক্রিকেটার। কনস্টানটাইন বাদি আসতেন, তাহলে ইডেন তার প্রাচীন অঙানে 
ওয়েস্টইস্ডিজ-ক্রিকেটের ব্রিজন্মকে একসঙ্গে পেয়ে যেত। | 


৩৩৪ ক্রিকেট অমানবাস 


সোবার্সের সঙ্গে কানহাইও এসেছেন, যিনি কোন্‌ বেদনায়, জান না, এখন 
কিছু মিয়মাণ, কিন্তু ইডেনের মতো উদ্যানে বাঁশর সরে বেজে ওঠাই তাঁর স্ব- 
প্রকৃতি। হাশ্ট আছেন, উইকেটে যতক্ষণ থাকেন বোলারের চিত্তক্ষেত্র তখন 
'হাণ্টেড' বা 'হস্টেড ।” গাতিযোগে ব্যাটসম্যানকে পরমগতি দেবার মতো শান্তধর 
হল ও গ্রিফথ আছেন--আছেন, ল্যান্স গিবস্‌, যাঁর বলের জিভ সদাই লক্লক 
করে-_হলফোর্ড ও লয়েড, মহীরাবণের পূত্র আহরাবণের মতো যাঁরা গর্ভচ্যুত 
হয়েই হড়হড়ে-তড়বড়ে লড়াই করছেন- এরা, এবং নামে নৃশংস ব্চার বা কার্ষে 
ধান্রী নারস্‌-এর তুল্য খেলোয়াড়রা ইডেনে বহ রোমা, বহ7 রস আনবেন, তাই 
ভরসা করি। 

যোগ্য সহবাসে গুণের যোগ্য বিকাশ হয়। যাতে তোমরা উপয্যস্তভাবে গুণ- 
মাঁহমা দেখাতে পারো, তাই তোমাদের বিপক্ষে আমরাও যথেষ্ট প্রস্তুত হয়েছি। 
আমাদের রাজকুমার-আধিনায়ক পক্ষীরাজ ছেড়ে দলেও উড়ে চলার মেজাজ 
ছাড়েন নি। তিনি তদুপারি বোরদে-যোগে বলায়ান, চন্দ্রশেখরের বাঁকা বলের 
দ্বারা ক্ষুরধার, বেঙ্কটরাঘবনের সংকটমোচনের সামর্থেয সমৃদ্ধ । সরদেশাই, জয়- 
সীমা: হন্দমল্ত, কন্দরন, ইঞ্জনীয়ার, ওয়াদেকর কিংবা বেগ_এ*দের সকলকে 
বা অনেককে সঙ্গে নিয়ে, নতুনদের আহবান করেও, স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলতে 
পারেন। আমরা নিশ্চয় তোমাদের ছেড়ে দেব না। বোম্বাইয়ে একেবারে ছেড়ে 
দহীন। ইন্দোরে তোমাদের কিছু দেখিয়েছি । এখন ইডেনে আমাদের বাসনা, 
তোমরা চারাদন অপূর্ব খেলো, আমরাও খেলব সমানে-সমানে, তারপর পণ্চম 
দিনে ভারতের মঞ্গলগ্রহের প্রভাবে যাঁদ তোমাদের জীবনে কিছ অঞঙ্গল ঘটে-_ 

তোমরা এত বড় দল এবং এমন স্পোর্টসম্যান যে, শুনোছ হারলেও তোমাদের 
কুল্দহাঁস অমাঁলন থাকে। 

আমরা তাই দেখতে চাই। কারণ আমরা জানি, তোমরা কালার্ড খেলোয়াড়, 
বঙ্গানুবাদে-_ 

রঞ্জত খেলোয়াড়-বহ7 বর্ণরাঞ্জত ক্রিকেটার । 


প্রথম দিন: ক্রিকেট আলাপ-_ক্রিকেট বিলাপ 
" ওয়েস্টইন্ডিজ যে সত্যই পৃথিবীর 'ক্রকেটে স্থায়ী আসন নিতে বদ্ধপাঁরকর, 
তার প্রমাণ শাঁনবার, ৩১ ডিসেম্বর, সারাঁদন ধরে তাঁরা ইডেন-গার্ডেনে সাবশেষ 
দিয়েছেন। পাঁবশ্বাঁবজয়ী” আখ্যা একটা দারদণ দার। ললাটে সেই জয়পরর এ*টে 
পৃথিবীর মাঠে-মাঠে ছুটবার সময়ে ভারতের বাদাড়ে আটক পড়লে লজ্জার শেষ 
থাকবে না। সুতরাং টসে জেতার পরে সমস্ত দিনে ৯২ ওভার খেলে, মানত ৪ 
উইকেট হারিয়ে তাঁদের ২১২ রান করতে হয়-_ওভার-পিছ ২ রানের কিছু 
বোশি! দেখা যাচ্ছে, বিশ্বাঁবজয়ী সাইনবোডে চাপা পড়ে ওয়েস্টইপ্ডিজের ঘরে 
আলোকাভাব। 
সারাদিন কী মিথ্যে ঠেকল সেই কথাগ্লি যা আমরাই আগে লিখোছ-- 
ওয়েস্টইশ্ডিজ খেলা ভালবাসে! কখনো শিরদাঁড়া সোজা করে, কখনো বাঁকিয়ে, 
হাই চিবিয়ে, ঘুম তাড়য়ে, দেখতে লাগলুম-_ওয়েস্টইশ্ডিজের অ-বন্য, অরম্য, 
সঃসভ্য আত্মহনন। দেখল-ম-ইন্দোরের মাঠের ধূলো-লাগা একটি দলকে। 


সারাদিনের খেলা ৩৩৫ 

বিশ্বাস করুন, কানহাইয়ের নটআউট ৭৮ দেখার পরেও আম এসব কথা 
লিখাছি। কানহাই, ১৯৫৮-র কানহাই, যানি ইডেনে একাঁদিনে দুশোর উপর রান 
করোছলেন, যাঁর খেলার উত্তপ্ত জীবনরস এখনো যেন চোখ বুজলে ইডেনের 
সবুজ পারে উচ্ছলিত দেখতে পাই-_আট বছর তাঁর জীবনের এতথাঁন হরণ 
করল যে, ৭৮ রান করতে প্রায় ৩০০ মিনিট সময় নিলেন--তার মধ্যে দুটো 
সহজ চাল্সও ছিল! ২৮ রানের মাথায় মায়ের 'আটাশে ছেলে" হয়ে অতক্ষণ 
দাঁড়য়ে রইলেন, দুরন্ত বেপরোয়া, খেলার নিত্য বালকাট ! তান নিশ্চয় দু" 
একটি ভালো মার মেরেছেন, লাণ্টে যাবার ঠিক আগের বলটিতে তাঁর ওভার- 
বাউন্ডারি অবশ্যই ক্ষুধাবদ্ধিকর ককটেলণী মার, দু'একটা ড্রাইভ বা গ্লাইড 
ছিল না তা নয়, কিন্তু সেগ্াল এ বিলম্বে এসেছে যে, মনে হয়েছে, দাঁরদর 
ভাগ্যে শিকে-ছে্ড়া ভোজ যেন, যা স্মরণে থাকে, রসনায় থাকে না। তাছাড়া 
ও-সব মার না মেরে তান পারেন নি. কারণ মাঠে দাঁড়য়ে-দাঁড়য়ে 'ক্রিকেট-বলকে 
ভূমণ্ডলের আকারে দেখাছিলেন। রোদে পদড়তে-পৃড়তে দুঃখ ভুলবার জন্য 
দর্শক বৃথাই আশা করতে লাগল কানহাইয়ান গীঁটারের মাদক সুরের জন্য_ 
বৃথা আশা কারণ ইতিমধ্যে কানহাইও জেনে নিয়েছেন_স্কোরবো্ 'আস 
হোক বা নাহোক, অবশ্যই 'ক্যাশ।” 

এখনো আমাদের শেষ বিশ্বাস, কানহাই অস্স্থ ছিলেন। মাতালের মুখের 
মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে তিনি যে-সব অসন্দর মার মারছিলেন, 
বিখ্যাত কানহাই-সইপের শেষ পারিণাঁতর রূপ নয়_-আগামীকালের জন্য কান- 
হাই অবশিষ্ট আছেন। 
হান্ট ইদানীং যেমন খেলছেন, তেমনি খেলেছেন। যথেম্ট সাবধান, যথেম্ট 
ভাগ্যপূর্ণ, বিপদে ধীর এবং সম্পদে অধীর খেলোয়াড়। 
বয়সে তরুণ কিন্তু চেহারায় প্রৌঢ় শ্বেতাঙ্ বাইনোকে ইডেন-উদ্যান প্রথম 
দেখল- দেখে খ্যাশ হল না। বয়োগদণে মাঝে-মাঝে তেজীয়ান হয়ে ব্যাট ছণুড়ে- 
ছেন, প্রায়ই বলে লাগোনি, ঘণ্টাখানেক খেলে যখন ৮ রান করেছেন, তখন 
দর্শকেরা 'বন্য রন্তের গাহ জয়' বলে গান ধরোছিল। 
ওয়েস্টইশ্ডিজের বোতলবন্দী বন্য রন্ত কিছুটা ফণূসে ওঠে লয়েডের ব্যাটকে 
কাঁপিয়োছল। দীর্ঘদেহ বলশালা এই বান্তকে দেখে ওয়ালকটের ন্যাটা-সংস্করণ 
মনে হয়েছিল, খেলায় শাল্তব্যঞ্জনা এনে তার সমর্থনও করেছেন। বিরাট আকারকে 
সংক্চিত করে, বাটের মুখে নামিয়ে, যখন চন্দ্রশেখরের বলকে সামনে থামা- 
চ্ছিলেন তখন তাঁর পক্ষে অপারচিত আত্মনিগ্রহের চেহারাই দেখছিল.ম_-কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, বিলাম্বত হয়নি তাঁর এবারের জীবন । 

“ভারতের পক্ষে এই খেলায় সবচেয়ে বড় আবিষ্কার একাটি নূতন বোলার, 
'িনি ওয়েস্টইস্ডিজের প্রথম দুটি উইকেট ৭৬ রানের বিনিময়ে গ্রহণ করিয়াছেন, 
এবং সারাক্ষণ নব-নব আউটের সম্ভাবনা সৃম্টি করিয়া খেলাঁটিকে জীবন্ত 
রাখিয়ানছছিলেন_সেই বোলারের নাম-রান-আউট 11” একথা যাঁদও রসিকতা 
করে বলা হচ্ছিল, তব এর মধ্যে ভারতের গ্রাউণ্ড-ফিজ্ডিংয়ের প্রশংসাও 
লুকানো ছিল । তবে শুন্যে ক্যাচ ধরার ব্যাপারে এ প্রশংসা লঘ্বতাপ্রাপ্ত। কিন্তু 
শ্রশংসা নর, বন্দনা করতে হয় পাতৌদিকে তাঁর অপ্‌ব ক্যাচাটির জন্য, প্যাভি- 
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িয়নের দিকে মুখ করে লম্বা দৌড় "দিয়ে গাঁত বজায় রেখেই যাকে হস্তগত 
করেছিলেন। ম্যাচলেস ক্যাচ-_নিঃসন্দেহে । 

সদ্য টেস্টের টোপর পরা বেদী বোলার হিসাবে দৃম্ট আকর্ষক।,.এই তরুণ 
খেলোয়াড়টির ভঙ্গিতে আত্মস্থতা আছে। লেংথ রেখে কাঁক্জির মোচড়ে 'স্পিন 
দিতে প।রেন। অজ্পাঁধিক ফ্লাইট, নিয়ন্মণও আছে। কিন্তু গুগ্ালতে আধকার 
প্রাতম্ঠিত নয়, এবং যখন টপাস্পন দিতে গেছেন, বলে ষথেম্ট গাঁতি আনতে 
পারেননি। পিচের মল্থরতাও তার জন্য দায়ী। অ-ব্যস্ত ধাঁচে বাঁহাতে বল 
করার সময়ে হীন িনুর কথা অনেকের মনে টেনে এনেছেন, যাঁদও [ভন্দ মূলত 
ন্যাটা অফত্রেক বোলার, ইনি লেগব্রেক। 

বেদী ও চন্দ্রশেখর যখন একসঙ্গে বল করছিলেন, ফুটে উঠেছিল লেগত্রেক 
বোলিংয়ের দুই বিপরীত ছবি । বেদ? ফ্লাইট্যস্ত, রক্ষণশীল, ধার ন্যাটা লেগ- 
ব্রেক বোলার : চন্দ্রশেখর সতর্ক অথচ অধার, দংশনশীল, ডানহাতে ফ্লাইটহীন 
বল দেন, লেগব্রেকের সঙ্গে অফবেক ও টপাঁস্পনও মেশাতে পারেন। 

চন্দ্রশেখর উইকেট পানানি। বোম্বাইয়ের পুনঃপ্রদর্শনী দেখবার জন্য অপেক্ষা 
করাছল দর্শকেরা-সিটি, কোলাহল ও ভেম্পুধবাঁনতে তাঁর আবাহনও করেছে 
তারা, উইকেট মাথার উপর তুলে সে আভনন্দনের স্বীকৃতি দেখানো যাঁদও 
চন্দ্রশেখরের পক্ষে সম্ভব হয়ান, বারবার এক জানস হয় না, সর্বসময়ে ফণা- 
ধরা সম্ভব নয, ইডেনের পিচ প্রথম দিনে তার অনুকূলও ছিল না, তব্দ সারা- 
ক্ষণ ব্যটসম্যানদের বাস্ত ও বিব্রত রেখে তানি-তান কী-_ কিছুটা দোখয়েছেন। 
ওয়েস্টইশ্ডিয়ানদের পক্ষে চন্দ্রশেখর এখনো অনায়ন্ত সমস্যা । দর্শক তাঁর 
আক্রমণভাঁঙ্গকে ভালবেসেছে. কৌতূহলে খোঁজ নিতে চেয়েছে দক্ষিণী আহার্যের 
খাদ্যপ্রবণতার 'বিষয়ে_এবং নিজেরাই সিদ্ধান্ত 'দয়েছে--তান্তিড়বরসে জারিত 
ধবকাঁট এখন তেক্তুলে বিছে। 

শাঁনবার দর্শকেই সবচেয়ে ভালো খেলেছে। পলি উমারগর বললেন, ভারতের 
কোনো ক্রিকেট-মাঠে এতবড় জনতা আমি দোখানি। গ্হ স্থান পাননি-__এই গৃহ্য 
বেদনা বূকে চেপে সাধারণ দর্শক ণদবারান্র' পরিশ্রমের পরে গেটে 'সেবাদলিত' 
হয়ে মাঠে ঢুকতে পেরেছিল, তাদের অনেকেই গ্যালারিতে বসবার জায়গা পায়নি, 
দাঁড়াবার জায়গাও নয়, যে প্রতিদিনের বস্তুজগৎকে ভুলতে তারা মাঠে এসেছিল, 
তাকেই বহাগ্যাণত আকারে মাঠে পেয়োছল-_খাদ্য-পানীয় ও স্থানসংগ্রহের জন্য 
কাড়াকাড়ি ছেণ্ড়াছিড়ির চেনা চেহারাকে, তৎসহ রন্ত-আঁখ শান্তিরক্ষককে। 
উল্টোপ্রান্তে দেখা 'গিয়োছল- সম্ভ্রান্ত বেশ, পুম্ট আহার এবং সাধারণের প্রাত 
অসাধারণ উন্মাসিক ঘৃণা । সাধারণ দর্শক অবশেষে বেড়া টপকোছিল- মাঠের 
মধ্যে ছাপিয়ে পড়েছিল জনতরষ্গ (আমি উনিশাট তরঙ্গ গুণে পেয়েছি), মাঠের 
বাউণ্ডারি-লাইন জনতার বভিলাইন-আক্রমণে নস্ট হয়ে 'গিয়োছিল, যে-রান মাঠের 
মধ্যে খেলায় ছিল না, পুলিশের তাড়ায় সে রান মাঠের ধারে ঘটোছিল--দর্শকদের 
বই সহ্য করতে হয়োছল, কারণ তারা ঘাঁট-বাঁট বাঁধা রেখে খেলা-নামক আশ্চফ* 
কাণ্ড দেখতে মাঠে ঢুকেছে এবং শেষপর্যন্ত বুঝেছে-_যুগবন্নণার ছোট ভাইয়ের 
নাম-_ক্রিকেট-যল্ল্ণা । 

একটি কাহনগ কাণে এসেছে- সত্য-মিথ্যা জানি না। বেড়াটপকানো দর্শক 


পারাদিনের খেলা ৩৩৫ 
সামলাতে জনৈক পুলিশ যখন লাঠি তুলেছেন--তখন চমকে শোনেন--'বাবা, 


শনিবারের অপরাহ্থশেষে সারাদিনের ক্লিকেটের লাঠির তলায় দাঁড়িয়ে, অসহ্য 

ক্লান্তির গুমোটের মধ্যে এ কথাটাই আমার কানে বাজছিল--'বাবা আম ।" 
ওয়েস্টইশ্ডিজ প্রথম ইনিংস 

হান্ট রানআউট-_৪৩; বাইনো রানআউট--১৯; কানহাই নটআউট--৭৮7* 
বুচার ক পাতোঁদ ব বেদী--৩৫; লয়েড ক ক্‌ন্দরন ব বেদী-৫; নারস্‌ নট- 
অ।উট-_২৩। আতীঁরন্ত--১। মোট_ (৪ উইকেটে )--২১২। 

বোলিং: সূর্তি ১৬-২-৫০-০: স্রক্মীনিয়াম ৫-২-৫০-০ : চন্দ্রশেখর ২৯-৯- 
৫৪-০ : বেদী ৩৩-১১-৭১-২ : বেঙ্কটরাঘবন ৯-৩-২৩-০। 


দ্বিতীয় দন : ও আগ্নেম্স গ্ৰাহা ! 
দ্বিতীয় দিন ণরুকেট' লাখাঁন, লেখা সম্ভব ছিল না বলে- কেন, তা সংবাদ- 
পর্রের নিম্নালাখত ।ববরণ দেখলেই বোঝা যাবে। 


চরম অব্যবস্থার চরম পরিণাম 
জনরোষে দ্বিতশয় দিনের চেপ্টখেলার অন্ত্যেষ্টি 
খেলার বদলে : লাঠি, গ্যাস, অশ্নিসংযোগ, ব্যাপক হাগ্গামা 

নতুন বছরের প্রথম দন, কিন্ত দ্বিতীয় টেস্টের এটি ছিল 'দ্বিতীয়। কল- 
কাতার হাজার-হাজার দর্শকেন্ন ক্লিকেট-খেলা দেখার আশা ছাই হয়ে গিয়েছে। 
দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতশয় দিনে ইডেনে খেলা হয়ানি, হয়েছে হাঙ্গামা, এবং সেই 
হাঙ্গামার তাপ ও ছাপ নিয়েই রবিবার মানুষকে বাড়ী ফিরতে হয়েছে। 
মিনিট তিনেকের জন্য অবশ্য খেলোয়াড়রা মাঠে এসোঁছিলেন কিন্তু খেলা দেখ- 
বার সযোগ তাঁরা পানান। পারিবর্তে দর্শকেরা পেয়েছে প্দালশের লাঠিচার্জ 
ও কাদানে-গ্যাস। এবং বহ্দাৎসব |... 

হাঙ্গামার শুর বেলা দশটার মানট সাতেক আগে। মাঠের সব গ্যালারিই 
তখন থই-থই। ভিড়ের চাপ সবচেয়ে বৌশ ২৫ টাকার গ্যালারতে। সেই চাপ 
থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ'দেড়েক দর্শক বেড়া টপকে মাঠের মধ্যে ঢুকতে 
গেলেন এবং সঙ্গে-সঞ্গে দু'পাশ থেকে শ'খানেক পালিশ লাঠি নিয়ে তাদের 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর চলল বেদম প্রহার । মার খেয়ে প্রাণ নিয়ে সবাই 
বেড়া টপকে ভেতরে চলে গেলেন। ততক্ষণে গ্যালারি থেকে চায়ের ভাঁড় ইত্যাদি 
পুলিশের দিকে নিক্ষিপ্ত হতে দেখা গেল ।...কাঁদানে গ্যাসবাহিনীও সাঁর বেধে 
২৫ টাকার গ্যালারির সামনে দাঁড়য়েছে। তাদের দেখে দর্শকের রাগ বেড়ে যার। 
স্টোডয়ামের উপর থেকে গোটা দুই ভশুই-পটকা এবং িছু-কিছু ইণ্ট প্ালিশ- 
বাহিনীর উপর এসে পড়ে। দর্শকদের চীৎকারও বেড়ে যায়। পালিশ লাঠি 
নিয়ে তেড়ে যান, বেষ্টনীর এপাশ থেকেই ওপাশের দর্শকের উপর লাঠি 
চালায়। ছু দর্শক এক-আধখানি বাঁশ নিয়ে জবাব দেন। একজন পলিশ- 
আফসার সেই ভিড়ে মার খেয়ে পড়ে যান। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে যায় কাঁদানে 
গ্যাস ছোঁড়া। পুলিশ তাক করে পণচশ টাকার গ্যালারির উপর কাঁদানে 
অ. ২-২২ 


৩৩৮ 1ক্রকেট অমানবাস 


গ্যাসের গোলা ছুড়তে থাকেন।... 

মাঠের পূব দিকে যখন এই ঘটনা ঘটছে তখন দুই আম্পায়ার মাঠে নামছেন। 
...ভারতের ফিল্ডাররা এবং ওয়েস্টইশ্ডিজের দুই ব্যাটসম্যান মাঠে, নামলেন ।... 
পূব দিকে কিন্তু তখনো লাঠিচার্জ ও কিছ্-কিছ্‌ টিয়ারগ্যাস চলেছে। 
, খেলোয়াড়রা উইকেট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে মানট দুয়েক তাঁকয়ে-তাঁকিয়ে 
পুলিশ ও জনতার লড়াই দেখলেন, তারপর মাঠ ছেড়ে প্যাভিলিয়নের দিকে 
চলে গেলেন। 

খেলোয়াড়েরা যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন দেখা যায়, হাইকোর্টের দিক থেকে 
একদল পলিশ ও হোমগার্ড এক ভদ্রলোককে ঘিরে পশ্চমাদকে নিয়ে যাচ্ছেন, 
ভদ্রলোক হাত-পা নেড়ে কি যেন বোঝাবার চেস্টা করছেন। ক্রমে তাঁর চতুর্দকে 
হোমগার্ড ও পুলিশের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং শুরদ হয় প্রচণ্ড মার। মারের 
ঘায়ে ভদ্রলোক মাটিতে পড়ে যান। কিন্তু মার তখনো চলেছে। 

একজন মানুষকে একদল খাকি পোষাকপরা মানুষ মারছে দেখে গোটা মাঠের 
হাজার-হাজার মানুষ চীৎকার করে ওঠে এবং দুপমাঁনটের মধ্যে চতর্দক থেকে 
কয়েক হাজার দর্শক বেড়া ডিঙিয়ে মাঠের মধ্যে দৌড়ে আসে। 

পুলিশ 'মানট দুয়েক তাদের বাধা দেবার চেম্টা করে। তারপর দেখা গেল, 
হঠাৎ পুলিশ ছন্টে পালাচ্ছে এবং জনতা পিছনে ধাওয়া করছে। সে এক 
অভূতপূর্ব দৃশ্য--চড় ঘুষ লাঁথ লাঠি ইন্ট খেতে-খেতে প্রায় দেড়হাজার 
হোমগার্ড ও পালিশ মাঠ ছেড়ে পালাচ্ছে। মাঁনট তিনেকের মধ্যে মাঠ পালিশ 
ও হোমগার্ডশূন্য। 

হাতের কাছে প্দলিশকে না পেয়ে ক্ষিপ্ত জনতা ছুটে গেল প্যাঁভিলিয়নের 
দিকে। একদল ি-এ-বি'র কর্তাদের খোঁজে । আর একদল ভি-আই-পি-দের 
বেতের চেয়ারগুলো নিয়ে এল মাঠের মধ্যে, শুরু হল বহ্যৎসব। দাউ-দাউ 
করে আগুন জঞলে উঠল । একদল লোক তখন উইকেটও তুলে নয়েছে। কয়েক- 
জন আসনের মাথার উপরের চটের ছাউনিগ্যালতে আগুন ধারিয়ে দিল। আগুন 
১০ মিনিটের মধ্যে মাঠের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্যাভীলিয়নের মাথায়ও 
তখন আগুন পেশছে গিয়েছে ।...ততক্ষণে অধিকাংশ দর্শক মাঠ ছেড়ে রাস্তায়। 
বহু মাহলা ভয়ে কাঁপছেন। রাস্তায় ক্ষিপ্ত জনতা হাওড়ার প্ালশ-সপারের 
জিপে আগ্ন ধরিয়ে দেয়। দুখাঁন পুলিশের মোটর-বাইকেও। পলিশ তাদের 
চার্জ করে যাচ্ছে সমানে । কাঁদানে গ্যাস, লাঠি অবিরাম চলছে। জনতার হাতে 
ই্ট। ক্ষিপ্ত মান্ষ আরও ছড়িয়ে পড়ল। এবার পালা শ্রী এম দত্তরায়ের নেতৃত্বে 
পাঁরচালিত স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের । দেখতে-দেখতে তাঁব্‌ ছাই।... 
ইতিমধ্যে সৈন্যদল এসে ইডেনের কর্তৃত্ব নিয়ে নিয়েছেন ।...কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে 
সৈন্দলের প্রথম নিদেশ : পুলিশ ও হোমগার্ড মাঠ থেকে বোরয়ে যাও। 


একই তারিখের আনন্দবাজারে আরও নানা হোঁডিং-এ ব্যাপারাঁটর নানা দিক। 
যথা: 

কোন্‌ আদি পাপে ? বন্তব্য : কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় বা আনচ্ছায় অজন্্র বাইরের 
লোক ঢোকাতেই এই কাণ্ড। দর্শকদের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের অমার্জনীয় নিষ্ঠুর 


সারাদিনের খেলা ৩৩৯ 


অবহেলা । 

স্বচক্ষে দেখেছি : জনৈক দর্শকের প্রত্যক্ষদ্শরর বিবরণ- মাঠে চরম অব্যবস্থা 
সম্বন্ধে। পুলিশ সদলবলে একাঁট বয়স্ক মান্ষকে অমান্মষকভাবে 'কিভাবে 
স্পিটিয়েছে, তার বর্ণনা । তারপর--মাঠে নেমে এলাম। কেউ-কেউ বলছেন, 
আসুন ি-এ-বি জবালাই, প্দড়িয়ে দিই, কর্মকর্তাদের এই আগুনে আহ্াত 
দেওয়া হোক, খেলা নিয়ে ছেলেখেলা শেষ করে দিই ॥ 

ভাঁত সন্তন্ত খেলোক্াড় : প্যাভীলিয়নে ওয়েস্টই শ্ডিজ খেলোয়াড়দের পাগলের 
মতো পায়চাঁর। সোবার্স, হেনাঁড্রকস্‌ লাথি মেরে টিনের বেড়া ভেঙে বোরয়ে- 
ছেন' ময়দানের দিকে ছটেছেন। লয়েড পথন্রান্ত হয়ে ছদটেছেন গঙ্গার 'দিকে। 
এ'দের জনতা সাদরে শ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে পেশছে 'দিয়েছেন। 'কর্মকর্তাদের 
মধে; য:রা আগে থেকে গা-্ডাকা দিয়েছিলেন, দৃপুর-নাগাদ তাঁদেরও হোটেলে 
পাওয়া গেল, কারো-কারো চোখে জল, কেউ-বা ক্লল্দনোদাত।' কোনো খেলোয়াড় 
আহত হনাঁন, "শুধু পাতোদি ছুটতে গিয়ে চোখের পাশে একট আঘাত 
পেয়েছেন ।' 

ওখানে কণ ঘটেছিল!!! ১৯৬০--১, ২ ফেব্রুয়ারর সংবাদপন্ন থেকে পোর্ট 
অব স্পেনে ওয়েস্টইণ্ডিয়ান দর্শক আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে ক্রুম্ধ হয়ে কিভাবে 
খেলা ভেঙে দিয়েছিল, তার বিবরণ। 

২০০ দর্শক এবং ৫০ জন প্যলিশ আহত 

সেই মান;ষাঁটর কথা : শ্রীসীতেশচন্দ্র রায়, যাঁর উপরে প্ালশী হামলা আঁগ্ন- 
স্ফীলষ্গের কাজ করে, তাঁর সঞ্গে স্টাফ-রিপোর্টারের সাক্ষাৎ-ববরণী ৷ শরীরের 
নানা স্থানে ব্যান্ডেজ-জড়ানো৷ ৫৩ বছরের শ্রীরায় জানান, পালিশ টিয়ারগ্যাস 
ছোঁড়া আরম্ভ করলে তিনি প্রাতিবাদ জানাতে একলা পুলিশের মধ্যে হাজির 
হন, তারপর দ7'-একাঁট কথাবার্তার পরে পুলিশদল তাঁকে পেটাতে আরম্ভ 
করে, তান জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। 

মঙ্গলবার খেলা হতে পারে : মাঠের পিচ খেলার উপযোগী- ওয়েস্টইশ্ডিজ 
সে সম্পর্কে নিশ্চিত হলে খেলা হবার সম্ভাবনা । "খেলা হবার সম্ভাবনায় স্যার 
ফ্রাঙ্ক ওরেলের কিছু ভূমিকা আছে। ভারত ও ওয়েস্টইণ্ডিজ দলের কর্ম- 
কর্তাদের গ্রেট ইস্টার্নের ৭২৩ নং ঘরে ছুটাছুটি করতে হয়েছে। এখানে স্যার 
ফ্রাঙ্ক অবস্থান করছেন।' 

তদল্ত হবে : ম্দখ্যমল্ী শ্রীপ্রফজ্লচন্দ্র সেন পূর্ণাঙ্গ তদন্তের 'সিম্ধান্তের 
কথা জানিয়েছেন। খেলা সম্ভব হলে কিভাবে মাঠের ভিতর-বাহরে শৃঙ্খলা- 
রক্ষা করা হবে, তাও 'তনি বলেছেন। 

বথার্থ ক্রিকেট : “ইডেনের চারিদিকের গ্যালারির উপরে চটের আচ্ছাদনে 
যখন আগুনের লেলিহান শিখা, আগুনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দিশেহারা 
মানুষের উধবশ্বাস পলায়ন, তখন ন্যাশন্যাল ক্রিকেট ক্লাবের প্যাঁভালিয়নের 
মধ্য থেকে বোরয়ে এলেন ওয়েস্টইশ্ডিজের সহ-আঁধনায়ক কনরাড হাণ্ট। দুষ্ট 
তাঁর উপরের 'দিকে, যেখানে ভারত ও ওয়েস্টইপ্ডিজের জাতীয় পতাকা পত্‌- 
পত্‌ করে উড়াছিল। নৌতিক পুনরুজ্জীবন সাঁমাতির সদস্য হাণ্ট ছুটে চললেন 
পতাকা নামিয়ে আনার জন্য। তাঁর কথা : 'আমার জীবনের চেয়ে জাতীয় 


৩৪০ ক্রকেট অমাঁনবাস 
পতাকার মূল্য বোশ।' বলা বাহল্য পতাকা নামানো হয়োছিল।” 


তৃতীয় দিন : ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন 

অশ্রু ও রক্তে সিন্ত এবং অগ্নিতে দগ্ধ ইডেন-উদ্যানের উপর দিয়ে মঙ্গলবার 
সাড়ে দশটায় খন লাল বল আবার গড়ালো, পরপর গড়াতে লাগলো, তখন 
1বশ*বাস করতে হল-াক্রকেটের সত্যই প্রত্যাবর্তন ঘটেছে এরীতহাসিক ইডেন- 
উদ্যানে । যে-ওয়েস্টইশ্ডিয়ান খেলোয়াড়রা খেলতে রাজ হয়েছেন, যে-ভারতীয় 
দর্শকেরা আবার খেলা দেখতে রাজ হয়েছেন. তাঁদের ধন্যবাদ 'দয়ে ভাবাঁছ-_ 
রাঁববার বেলা ১২টার সময়ে যাঁদ কেউ আমাকে বলত, এই মাঠে এই টেস্টের 
খেলা আবার আরম্ভ হবে, তাহলে পাঁথবীর অস্টম আশ্চর্যের সংবাদ সর- 
বরাহের জন্য তাঁকে অবশ্যই ধন্যবাদ 'দতুম। মনে পড়ছে ঘটনাগদলো । প্রাণভয়ে 
ব্যাজ খুলে কর্মকর্তাদের পলায়ন, সেই কারণে তাঁদের উফ ভালবাসার পাণি- 
পশড়ন থেকে ওয়েস্টইশ্ডিজের বহুমান্য আতাঁথদের সামায়ক অব্যাহাতি; 
অপরিচিত দেশে ময়দান-বিগ্লবের মধ্যে দিশাহারা ওয়েস্টইশ্ডিজের খেলোয়াড়- 
গণ, ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ এবং সভ্য, সাধারণ দর্শকগণ কর্তৃক উত্ত আতাঁথদের সাদরে 
হোটেলের নিরাপদ আশ্রয়ে পেশছে দেওয়া; কিছ পূর্বে 'কোথায় অদৃশ্য কে 
জানে' কর্তৃপক্ষীয় হস্তগুলির সুদৃশ্য ভাঙ্গতে সেখানে পুনরাবির্ভাব আতি- 
দেল পাণিগ্রহণের জনা-সবই মনে পড়ছে। তখন কি ভাবতে পেরেছিল্‌ম-_ 
চোখের জল জলেই দূর হয়, কারণ ও-জল ঝরেছে কাঁদানে গ্যাসের জবালাম্ব ? 
বুকের ধড়পড়ানি সেও দূর হয় গুদের আরও একট ঘন রাঁঙন জলে! 
ভাবতে কি পেরোছিলম- বহ্‌ মান্ষের দ্বারা মাথত হয়েও ইডেনের 'পচর্পশ 
সতা মৃত্তিকা অটুট থাকে ? 

[পচ অটুট ছিল-_কারণ কয়েকজন যুবক পালিশের সঙ্গো খণ্ডযদ্ধের মধ, 
চরম উত্তেজনার মধ্যেও, পচকে ক্ষ হতে দেননি। উদ্ভ্রান্ত ক্ষণেও তাঁদের 
কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল একটি কথা-_ক্রিকেটের প্রাত বিশ্বাস হারানো পাপ। 

কিন্তু বি*বাসনাশের আয়োজন 'ছিল চূড়ান্ত। &৩ বছরের প্রৌঢ় আভমন্যূকে 
ভ্রিসপ্তরথী মিলে সারা পাৃথবীঁর চোখের সামনে পেটাচ্ছিল যখন-তখন 
সেখানে উপাস্থত ছিলেন দেশন-বিদেশী ভদ্রুজন, সাংবাদিক, উচ্চ রাজকর্মচার", 
পুলিশের বড়কর্তারা, এবং কে জানে স্বয়ং প্দীলশমল্নশীও কি-না? মানুষের 
রন্তু অতঃপর বিদ্রোহ না করে পারোনি। মত্যুাদন পর্যন্ত আমার মনে থাকবে-_ 
লক্ষ লোকের সেই রোষগর্জন, যা আছড়ে পড়েছিল তরঙ্গে-তরঙ্গে। দেখে- 
ছিলুম- ইডেনকে ঘিরেছে অগ্নিবলয়। প্রাণভয়ে হাজার-হাজার নরনারণীর উধ্ব- 

*বাস পলায়ন। সে দৃশ্য আগেও দেখোছি-_বহন লক্ষ ডলার ব্যয়ে 'নার্মত 'ফিল্মে 

যুদ্ধ বা রাম্ট্রবস্লবের রূপ যেখানে চিন্রাক়্িত। 

ক্রিকেট যখন পূড়াছিল, তখন নীরো-কর্তারা কী করাছিলেন £ শোনা গেল. 
তাঁদের কেউ-কেউ অনিবার্য অধোবেগে বাথরুমে ঢুকে ফ্লাশ-ঝরণার গান শুনে- 
ছিলেন কাম্পিত দল্তবাদ্যের সঙ্গো। 

মঙ্গলবার সকালে মাঠে ঢ্কে দোখ_অপর্র্ব! আলোয় ধোয়া আকাশ, মাঠ * 
আর মান্দুষ। চটের কদেশশন পাল পড়ে অদশ্যে? মান্ষের রেশভরা 
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মতো খুলে আছে ইডেনের পাঁরজাত। দু-একটি কালো পোড়া খুটি এখনো 
অবাঁশম্ট, মাঠের মধ্যে একটা-দটো জায়গা ক্ষতাঁচহের মতো দেখাচ্ছে, কিন্তু 
সব ঢেকে গেছে মানুষের অমেয় আশার আনন্দে। “ভস্ম-অপমানশয্যা' থেকে 
ক্রিকেট আবার জেগেছে- সব কয়াট আন্দোলিত পতাকায় তার উধর্ঘোষণা । 

আর দেখলনম...নতুন লাল-সাদা সা'ময়ানা টাঙানো হয়েছে প্যাভিলিয়নের 
সামনে । পুনশ্চ বেতের ও গদার চেয়ার সার-সার সাজানো, ঠিক সেইখানে, 
যেখানে চেয়ারের বহ্যুৎসব হয়োছল রাঁববার মধ্যাহ্নে। 

চেয়ার মরিয়াছেন। চেয়ার দীর্ঘজীবী হউন! 

মঙ্গলবার ব্যাট-বলের খেলা উপভোগ্য হয়েছে। পাঁচাঁদনের টেস্ট চারাদনের 
হয়ে ড্র-এর দিকে ছুটেছে। ওয়েস্টইশ্ডিজ, জোরসে জিতবই-এই ভাঙ্গতে 
খেলা আরম্ভ করেনি। কিন্তু সে জানে, ভারতের সীমিত বোলিং-শান্তর জন্য 
দেখেশুনে খেললে চারশোর মতো রান করা যায়, তাই সে করেছে, কানহাইয়ের 
৯০, নারসের &৬, সোবার্সের ৭০ রান-সম্ধ। কানহাই সের করতে পারেন 
নি, তার দ্বারা ক্রিকেটের ন্যায়পরতা অন্তত রক্ষিত হয়েছে । মঙ্গালবারও তান 
চান্স দিয়েছেন, তা না ধরে সূর্তি কানহাইয়ের গত-প্রতিভার প্রাত দশর্ঘায়ত 
নমস্কার জানিয়েছেন, প্রথম দিনেও সার্ত তাঁকে সাহায্য করেছিলেন-_তব্‌ 
রানের সঙ্গে সার্ত চিবিয়েও কানহাইয়ের পক্ষে সেঞ্চীর করা সম্ভব হয়ান। 
নারস্‌ তুলনায় অনেক উজ্জীবিত। আর সোবার্ঁ অনবদ্য। তার মানে নয় 
সোবার্সের এই ইনিংস ব্রুটিশূন্য। তাঁর মারে সময়ের হিসাবে মাঝে-মাঝে ভূল 
হয়েছিল, দু-একটি উঠলন্ত মার শ্রীযুক্ত বেদী একটু তৎপর হলে 'সুযোগের' 
মতো দেখাত-_তব্য সোবার্স ষে প্রাতিভার বরপুরুষ তা বোঝা গেল যখন 
দেখল্‌ম--কত সংক্ষিপ্ত নিশ্চিত শব্দে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারলেন। 
দশটার অল্প পরে এসোছলেন, সূর্তির বল স্কোয়ারলেগে বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে 
প্রথম রানের অঙগ্কপাত করেছিলেন_সে অঙ্ক লাণ্ের পরে গ্‌ণযোগে বৃদ্ধি 
পেয়ে চারে-চারে অর্ধশত এবং তদধের্ব উঠৌছল- যখন মারছিলেন, 'মার'ও 
তখন বশীভূত হয়ে দাসীর মতো সেবা করছিল-_-তারপরে কিছুটা ইচ্ছা করেই, 
দলের ইনিংস শেষ হোক এই বাসনায়, উইকেট প্রায় ছুড়ে দিয়ে যখন চলে 
গেলেন, তখন দর্শকের সহর্যষ আঁভনল্দনে বাহিত হয়ে তান নিশ্চয় অবিলদ্দে 
আরামের আসনে ফিরে গিয়োছলেন, যা তাঁর কাছে বহ্‌ দূরবতর মনে হয়ে- 
ছিল পূর্ব রবিবারে। 

হল ৩৫ রান করেছিলেন। হলের একটি কথা মনে পড়ছে। অস্ট্রোলয়ার 
বরুদ্ধে টেস্টে পণ্টাশ রান করার পরে আঁধনায়ক ওরেলকে 'তিনি বলোছলেন 
-হশু হু স্কিপার, রান আমি করতেই পারি, তবে এ-বান্দা খাঁট বোলার, তাই 
করে নাহ! 

হলের ব্যাটিং দেখে আমাদের সুখের সীমা ছিল না। অনেকগ্যাল বিরাট 
ব্যাটসম্যানকে তানি নিজের ব্যস্কম্ধে বহন করেছেন। যখন সামনে পা বাঁড়য়ে 
নিখশৃতভাবে বল' বক করছিলেন, তখন 'তাঁন পৃথিবীর সেরা ওপেনার-ধরা 
বাক- স্যার জ্যাক হবসু। যখন তিনি নবমীর কামারের ভাঙ্গতে ব্যাট চালিয়ে 
হাকিড়াচ্ছিক্রোন, তখন [তানি খাঁটি খুনে. ওয়েশাইপ্ডিয়ান ব্যাটসম্যান-ধরা যাক, 
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এভার্টন উইকস। যখন একশো মাইল বেগে ব্যাট চালিয়ে ভারতাঁয় বোলারদের 
পণচশ মাইল বেগের বল মূহর্মৃহ্‌ ফসকাচ্ছিলেন, তখন তিনি নিছক বোলার 
- স্বয়ং ওয়েসাল হল। আর যখন মনোরম দু-একটি স্ট্রোক করাঁছলেন তখন 
তিনি- হাঁ গো হাঁ একদম আনাড় নই আমি। 

হলের সঞ্গী-বোলার গ্রীফথণও ব্যাটের দ্বারা বহ্যবার কচ্‌কাটা করেছেন-_ 
না, বলকে নয়__বাতাসকে ! 

ছোটাছুটি সত্বেও আজকের ঘণ্টা-দুই খেলায় কিছ মল্থর- তাই স্বাভাবিক। 
শয়সীমা ও ক্দন্দরন ইনিংস আরম্ভ করেন। কূন্দরন অচিরে এমন রণোল্মত্ত 
যে, দুর্গরক্ষার দায় নিতে হল জয়সঈমাকে । আবিরাম ব্যাট চালানো ক্দন্দরনের 
মবশা-কর্তব্য। তিনি রোষে-রসে থাকেন। ব্রাডপ্রেসার সর্বদাই ২০০-র উপরে । 
পগিবসের মিডলস্টাম্পের বলকে তান যেভাবে ঘ্যারয়েছেন, তা তাঁর পক্ষেই 
সম্ভব, এবং স্বীকার্য, গিবসকে যে-মারে লেগে ওভার-বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে- 
ছিলেন, সোঁট একটি সুন্দর সংহার। তদহপাঁর ইনি 'জীবনে' বিশ্বাস+-_স্‌তরাং 
জীবন" পাবার পরেও একই মার মেরে যান। তানি বিনা ভ্রক্ষেপে হলের 
স্টাম্প-লক্ষ্য বলকে ড্রাইভ কবতে পাবেন-তার দ্বারা বোজ্ড হতে পারেন-__ 
হয়েছেনও । কন্দরন পণ্যে শূন্যে সমআনন্দ। 

ভারতের 'ফি্ডিংয়ের মান উচ্চ ছিল না। সার্ত ক্যাচ ধরেছেন ও ছেড়েছেন, 
যাঁদচ মাটিতে বল থামানোয় তার ঘ্ুটি ছিল না। অপরাদকে বেদীর আজ মন্দ 
দন, মার খেয়েছেন। িল্ডিংয়ের সময়ে তান বোলংয়ের মতোই ধারগাঁতি। 
বেদী-তলে ক্যাচ-বলি গেছে কয়েকটি, যদিও বুদ্ধমানের মতো শরীর না 
নাড়িয়ে, সেগুলিকে ক্যাচ বলে বুঝতে না দিতে তিনি বিশেষ চেম্টা করেছেন। 
পাতোৌঁদি যথারীতি কাচ-পারদশী। 

ওয়েস্টইশ্ডিজ বোলিংয়ের সত্যকার শান্তও আজ ধরা পড়োন। ছুড়তে না 
পেরে গ্রিফিথ গ্রিয়মাণ ও কিছ গতিহারা। বয়স. অসুস্থতা বা অন্য কারণে 
হলের কৃফ-ভষণতা বহুলাংশে ফিকে । সোবার্স নানারকম বল করেছেন, নানা- 
রকম করতে পারেন দেখা গেছে, কিন্তু সত্যকার 'আদেশ' এনোৌছলেন গিবস্‌। 
তাঁর বলের বাঁক, অফব্রেকের সঙ্গে দু-একটা টপস্পিন ও লেগব্রেক মিশিয়ে 
পরিবেশন করার রীতি, ব্যাটসম্যানদের ব্রস্ত রেখেছিল । 

এই খেলা। উপভোগ্য ও ঘটনাহীন। অনেকটা প্রদর্শনী খেলার মতো। 
দর্শকদের টিকিটের দাম কিছুটা ফিরিয়ে দেওয়ার সাধু চেম্টা। টেস্টম্যাচের 
আবহাওয়া নেই যেন। আসবেও না, যাঁদ ভারত আত্মঘাতী ব্যাটিং ক'রে ওয়েস্ট- 
ইপ্ডিজের হাতে জয়-সম্ভাবন। তুলে না দেয়। বেশ সন্দর দিন, স্মীঁ-পুরুষের 
সান্দর রোদ্রস্নান কোনো এক কাজ্পাঁনক সমহদ্রুতটে__শৃঙ্খলার সুখ এবং সুখের 
শাচ্তি-এই সময়ে এক বৃম্ধ বলে উঠলেন: 'বুঝেছি, গতাঁদন গণ্ডগোল 
হয়েছিল কেন ঃ আজ কেন হয়াঁন ৯ সবাই উৎসুক হয়ে তাকাতে 'তান আঙুল 
তুলে দেখালেন-_আজ এন-স-সির ঘাড় ঠিক চলেছে ।, 

শুনে মহিলাটি উল্গত দর্ঘ*বাস চাপলেন। "ঘাড় ভূল চললো না কেন? 
আর কি সেই কাঁধাট পাওয়া যাবে ?, 
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রবিবার গণ্ডগোলের সময়ে উত্ত অসহায়া নার এক ক্ষত্রিয় পুরুষের উপহৃত 


স্কন্ধে পদার্পণ করে গ্যালারি থেকে নেমোছিলেন। 
মাহলাটি বেদনার সঙ্গে স্মরণ করলেন- যথার্থ খেলোয়াড়েরা নারীদের বহন 


কে থ কেন। 
ওয়েস্টইশ্ডিজ প্রথম ইনিংস 

...কানহাই ক পাতৌদি ব সূর্ত-৯০: নারস ক সূর্তি ব জয়সীমা-৫৩) 
সোবাস+ ক জয়সীমা ব চন্দ্রশেখর--৭০ : হেনাড্রকস ব সূর্তি-৫; হল ক বাল- 
স.রঙ্গানিয়ম ব চন্দ্রশেখর ৩৫: গিবস- এল-ব ব চন্দ্রশেখর--১; গ্রিফথ নট- 
আউট -৯। আঁতারন্ত--২২। মোট ৩৯০। 
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১১-৯২-২: চন্দ্রশেখর- ৪৬-১১-১০৭-৩: বেজ্কটরাঘবন-_- ১৪-৩-৪৩-০ 
জয়সনমা ৬-২-১১-১। . 

ভারত-- প্রথম ইনিংস 

গয়সীমা নটআউউ-৩৪: ক্ন্দরন ব হল- ৩৯; সূর্তি নটআউট--১০। 
আতিরিস্ত--৬। মোট_-€১ উইকেটে )--৮৯। 

বেছং : সে'বার্ঁস ৭-৫-৬-০; গ্রিফিথ ৬-৩-১৪-০: গিবস ১২-৫-২৭-০; 
হল &-০-৩২-১: লয়েড ৪-২-৪-০। 


তৃতীয় দিন : ভারতীক্প 'ক্রিকেটের পলায়ন 
মঙ্গলবার সকালে ইডেনে ক্রিকেট প্রত্যাবর্তন করেছিল, একথা গতাঁদন 
লিখোছ। সে কথাটা কি করে জান না, ওয়েস্টইশ্ডিজ ও ভারতীয় খেলোয়াড়দের 
কানে গিয়েছিল । তদনূষায়ী তাঁরা দ্খির করলেন--ইহাই ক্রিকেট" নামক মহা- 
বাক্যাট 'ক্লিকেটকে উপহার দেবেন। 'ইহাই ক্রিকেট" মানে “অনিশ্চয়তাই ক্রিকেট” 
অর্থাৎ 4118110, 05 11970 15 0001611' চারাঁদনের যে-টেস্ট ড্র হওয়া অব- 
ধারিত, তাকে শুধু ফলাফলের মধ্যে আন৷ নয়. একপক্ষের ইনিংস-পরাজয়ের 
মধো ঠেলে দিতে না পারলে ক্রিকেটের কূহকিন' প্রকৃতি প্রমাণিত হয় না। তার 
জন্য ওয়েস্টইশ্ডিজের বোলিং-সামর্থা আশ্চর্য বেড়োছিল, আর ভারতের ব্যাটং- 
সামর্থ্য অদ্ভূত কমেছিল। একাঁদনে ২১১ রানে ভারতের ১৪টি উইকেট পড়ল। 
বলাবাহ্‌ল্য ভারত ফলো-অন করেছে। 
আজকের খেলা অতাব রোমাণ্টকর। সেই রোমাণ্চকর স্বাদ পাঠকের সঙ্গে 
ভাগ করে নেবার ইচ্ছায় কিছ ধারাববরণী উপস্থিত করা যাক: 
_আবহাওয়া ঘনীভূত-- 

প্রাকৃতিকভাবে বলতে গেলে, বুধবার সকালে আবহাওয়া ছায়াচ্ছন্ন ; প্রবল 
শশতল উত্তর-বাতাস; আকাশে সূষের উপরে পাতলা মেঘের আস্তরণ-_নিচ্ে 
আঙ্গীন 'ক্রিকেট-প্রয় দর্শকদের রোদ্ুক্রেশ নিবারণের জন্য। আবহাওয়ার দিকে 
তাকিয়ে পশ্ডিতগণের আঁভমত, বল দারুণ সৃইং করবে । তাহলেও ভয়ের কিছু 
নেই কারণ ভারতের ঘরে বলন্দাজের অভাব থাকলেও ব্যাটম্ব্জজদের ভিড় । 
বিস্ময়ের কথা, পাণ্ডিতদের ভাঁবষ্যৎবাখীর মর্যাদা রক্ষ্র চেম্টামান্ত না করে 
সোবার্ঁস সকাল থেকে স্পিন-আক্রমণ চালালেন। ময়দানগ্রাল্তে নারস-, হাইকোর্ট- 


৩৪৪ র্লুকেট অমানবাস 
প্রান্তে গবস। এ তো ভালই। ফাস্টবোলিং হলেই ভারতের ভয়ের কারণ ছিল। 
কিন্তু_ 


দুটি সমস্যা 

তেইশ 'মাঁনট কাটার পর, গগবসের বলের সঙ্গো কিছু ঝটাপাঁটর চেস্টা করে, 
ব্যাট ও বল, দুটোকেই নিজের উইকেটের উপরে এনে ফেললেন জয়সীমা ৷ 
জয়সীমার আউটে 'বাঁস্মত হল না কেউ, এই কয়েক 'মাঁনট তাঁর থাকাতেই 
সকলের বিস্ময়ে টান পড়েছিল । প্রাত বলে থতমত মানূষাঁটি আউট হয়ে নিম্কীত 
পাবার পরে সকলে আতাঁঙ্কত হয়ে দেখল-_ 

ল্যান্স গিবস অসমাধেয় সমস্যার আকার নিয়েছেন, বিশেষত হাইকোর্ট প্রান্ত 
থেকে বল করছেন বলে । ময়দানপ্রান্তে নিশ্চয়ই কোনো ক্ষত দেখা গেছে, কিংবা 
সে-দিকটির ধূিতে বল পতনের পরে তাকে আঁকাবাঁকা করে দেবার কোনো 
গোপন আহবান আছে! 

প্রথম সমস্যা এই গিবস। গিবসের হস্ত-নির্গত প্রথম বলটি, বিপুল হাত- 
তাঁলর মধ্যে অবতীর্ণ বোরদে খেলতে গিয়ে ফসকালেন, এবং এল-ীব ডাকে 
নিজেই সাড়া 'দিয়ে চলে যেতে লাগলেন, যাঁদচ আম্পায়ার তাঁর সঙ্গে একমত না 
ইওয়ায় তাঁকে ফিরতে হয়োছল এবং তানি হাঁরয়োছলেন ভারতের খরচে 'ইহাই 
ক্রিকেট" দেখাবার স্বর্ণ সুযোগ । 

কয়েক 'মাঁনটের মধ্যেই দ্বিতীয় সমস্যার আঁবর্ভাব। ময়দানের দক থেকে 
বল হাতে নিলেন সোবার্স। হাইকোর্টের দিকে মাটি তত সম্ভাবনাগর্ভ নয়, 
কিন্তু সোবার্সের প্রাতিভায় অভিনবের 'নত্যজল্ম। বাঁহাতের চায়নাম্যান, গ্‌গলি, 
লেগব্রেক, টপস্পিন ছুটতে লাগল আলেয়ার আলো নয়ে । 'ক্রিকেট-লড়াই শুরু 
হয়ে গেল। একদিকে পৃথিবীর সেরা দুজন স্পিনার, অনাঁদকে অন্তত একজন 
প্রথমশ্রেণীর ব্যাটসম্যান । 

_শিরোনামার অপমৃত্যু 

1তাঁরশ 'মাঁনট কেটেছে, পপুিনসবিদিলি দিই 
কাঁপুনি সব : বলে, বাতাসে ও হৃদয়ে-দর্শক ও ব্যাটসম্যানদের । বাউন্ডারি- 
সহযোগে বোরদে-সূচনা হয়াঁন। ব্যাটসম্যানদের সাহস ও মেডেন হরণ করে 
নয়েছেন বোলার দুজন। পুনঃপুনঃ পরামর্শে বল-প্রকীত পর্যালোচনা করছেন 
ব্যাট-বীরেরা। বোরদে রোদে চুল না মেলে ট্টাপতে ঢেকে রেখেছেন, জীবন্ত 
বলের বিরুদ্ধে মৃত ব্যাট পেতে রেখে বোলারের লালসাকে নিবৃত্ত করতে চাই- 
ছেন, ৯৯-এ আটক ভারত গাঁট ছাড়িয়ে ১০০-তে উঠেছে বহু চেষ্টায়-_ এমন 
সময়ে, দশটা মিনিটে সার্তসোবার্সের বলে এল-ীব। বাঁহাতে পাঁরজ্কার 
খেলার বিনা ভূমিকায় কাট বা গ্লাল্স করতে পারেন-_বিদায় 'নিলেন। 

ক্রিকেট-চিন্তাকালে দুণদনের লেখার জন্য দুটি শিরোনামা আমার মাথায় 
এসোছিল। তার একাঁট পক্রকেটের রোমাল্সকুমার।” বলা বাহুল্য, পাতোৌঁদির 
সম্ভাব্য নন্দন ইনিংসকে মনে করেই এঁ কথার উদয় হয়েছিল। অপূর্ব খেলবেন 
[তনি। এই-যে দাক্ুণ স্পিন নিচ্ছে বল, সাপ্হাঁড়ম্া নায়কের মতো এর 'বিষদাঁত 
তিনি ল'লার ছাঁদে তীঙতে পারবেন--পারবেনই। 'তান-ষে তরুণ পাতোদি, 
আলশী মনসুর, স্মর-জাগানিয়া-কণ না করতে পারেন! 


সারাদনের খেলা ৩৪৫ 


জানিনা কি করতে পারেন। এই তিনি এসেছেন, ফিল্ডিং গুটিয়ে ব্যাটের 
মূখে চলে এসেছে. পচিটি লোক তাঁকে 'ঘিরে, যেন পাঁচ আঙ্চলের একটি মুঠি 
শন্ত হয়ে বসতে চাইছে কন্ঠে । মোট ৪২ 'ম্মীনট কেটেছে, একটিও আত্মাবশ্বাস- 
পূর্ণ মর হয়নি, দ্াভক্ষের সণয়ের মতো খশুটে-খুটে রান, আকাশের আলো 
ম্লান, প্রতিভার কুল্দন- আলো! কোথায় আলো! এহেন সময়ে সত্যই ঝলক, 
সোবার্সকে কভারে বাউন্ডাঁরতে পাঠালেন বোরদে-দনের প্রথম চার। কিন্তু 
অপরপক্ষে টাইগার-পাতোঁদি গিবসের বলজালে আবদ্ধ। 'স্পন-বলে পা যে 
ব্যবহার্য, পাতোঁদি দেখাচ্ছেন_বলকে হাতে-পায়ে ধরছেন-_হেনকালে বেলা বখন 
এগারোটা, মেঘনাদবধ কাব্যের একখানি ঈষৎ পারবার্তত কাব্যছন্ন কেপে উঠল 
_শর্মিলার বামেতর নয়ন নাচিল'_-পাতোঁদি স্কোয়ারলেগে গিবসের বল তুলে 
দিলেন গ্রিফিথের হাতে, উত্তযন্ত হয়ে। 

না বললেও চলে, এক রানের পাতোদি সম্বন্ধে 'রোমাল্সকূমার” শিরোনামাঁট 
দেওয়া ধায় না। 

দ্বিতীয় ঈ্সিত শিরোনামায় কিছু রাজনোতিক শব্দ-গন্থ আছে (শব্দ-গন্ধ' 
ব্যাপারটা জাীবনানন্দ-স্পর্শে যথেম্টই রোমাশ্টিক), সেঁটি হল : চাঁদ বোরদে-_ 
আবার কে ?' ভারতের দারুণ বিপদ, যায়-যায় অবস্থা, তখন পাঁরন্লাণায় আবি- 
ভত বোরদে, যান সম্ভবাম মূহুর্মহ্‌। তবে ক্রিকেটের পাঁরভাষা তো গীতা 
থেকে নিলে চলবে না- চলাতি জীবন থেকেই 'নতে হবে-_-নিয়ে নিলাম একেবারে 
বামপন্থী পথধবাঁন থেকে-__অস্মাবধা নেই, ভারতের 'ক্রিকেট-মাঠে বুর্জোয়া ও 
সাম্যবাদীর গান্রঘর্ষণ হয়।_ভারত ডোবে_ বাঁচায় কে? চাঁদ বোরদে-_ আবার 
কে? 

দ্বিতীয় শিরোনামাকে বিসর্জন দিয়ে বোরদে পি মিনিট পরেই নিজ দোষে 
রানআউট হয়ে গেলেন। ভারত &-১১৯। 

_শীতের ঝরাপাতা-- 

এর পরে আর কি!-_দারুণ কাব্যের মৃতদেহের পাশে করুণ কাব্যের 'অশ্র- 
বাম্প 'বসর্জন।' সংকটক্ষণে বোরদের রানআউট ভারতের অভয় সঙ্গীঁতকে 
উচ্ছলিত করে তুলল : ণবপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা ।” হনুমল্ত 
সংব্রহ্ষণ্য” বেঙ্কটরাঘবন, বেগ, বেদী-_লাণ্ের আগে ক্রমান্বয়ে এসেছেন, চলেও 
গেছেন। লাণ্টের পরে চন্দ্রশেখরও. চরৈবোতি। এ'দের খেলা-কালে প্রাতাট রান 
অভ্যার্থত-_না, অর্চত-_এবং করনিনাদত, দর্শকদের জ্বারা। বলে মার- ইডেনে 
গত দিনের আঁশ্নকাণ্ডের পরে দর্শকদের ধরে প্লশের মার দেওয়ার মতোই 
প্রায় অসম্ভব ব্যাপার । পপচ তাহলে একেবারে অক্ষত ছিল না! সামাজিকের 
কানাকানিতে তাহলে কিন সত্য ছিল!” সবাই.কানাকানি করেছে। দম বন্ধ 
করে দর্শক দেখছে--গিবসের বল ছারির মতো ঝলসে উঠে, রেসিং-কারের মতো 
বাঁক নিয়েছে প্রায় সমকোণে। ফলো-অনের খাঁড়া ঝুলিয়ে গিবস ও সোবার্স 
ভারতকে ডাক 'দয়েছেন-_'ফলো মি ঘাড়ের উপরে ঝূলে-পড়া মাথা লটপট 
করতে-করতে ব্যাটসম্যানেরা তাঁদের পিছনে সার দিয়ে এ্গয়ে এসেছে-_তাদের 
তুরা ঠেলে দিয়েছেন মৃত্যুন্উপত্যকায। আশে-পাশে 'ছিংন্র শিকারী-্বাপদের 
মতো 'ফিজ্ডারয়া ঘ্বোরাফেরা করে প্রতিটি মি রানকে নখয়ে আঁচড়াতে - 
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চেয়েছে। সেই মৃত্যুপ্রহরে বাঁচার আকৃতি-শিহরণও পরিমাণে কত অল্প! 
বেঙ্কটরাঘবন বা সব্রহ্গণ্য দু” একবার পরপর বাউন্ডারি মেরেছেন সত্য, বেদীও 
মনোরম কিছ; “স্পর্শ করেছেন (যা দেখে এক ব্যাস্ত বাকৃীনপুণ হবার ইচ্ছায় 
সোচছবাসে বলেছেন-_আহা বেদীং বিউাঁট”_তাতে কেউ হেসেছে. কেউ ভ্রুকুটি 
করেছে)--অসংস্থ বেগ ক্ষণকালশন সাহস দেখিয়েছেন, কিন্তু “বেগরন্তরাব” 
শবগত' সহসা” এবং -ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে গেল ১৬৭ রানে: গবসের 
আভারেজ : ৩৭-১৭-৫১-৫; সোবার্সের ২৮৫-১৬-৬২-৩। সকালের ২৩ 
মিনিট বাদ দিলে (২৩ 'মাঁনট পরে প্রথম উইকেট পড়েছিল)--১০৭ 'মাঁনটে 
৯ জন ব্যাটসম্যান আউট। ভারতের ফলো-অন-যা দূর কল্পনাতেও ছিল না 
অধিকাংশ মানুষের । ঘূর্ণমান মোহিনী বিভীষিকা তোমায় নমস্কার! 
--নতুন রেকর্ড 

শেষের কথাটা আগে করে নিই । ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 
১৩৩ রান করেছে। ইনিংস পরাজয় সামলাতে আরও ৯০ রান দরকার। 

এখন নতুন যে-রেকর্ডের কথা বলছি, তার সম্পাদনকর্তা জয়নসীমা ৷ রেকর্ড 
হয়েছে--তা অবশ্য বলাছ আন্দাজে । আমার ভুল হতে পারে। 

না, জয়সীমা ওপেন করতে এসে ৫০ মাঁনট পরে প্রথম রান করোছিলেন, 
এটিকে রেকর্ড বলাছ না (রেকর্ড নয়, তাও জোর করে বলতে পারছি না)-_ 
২৪ থেকে ২৬ রানের মধ্যে তানি 'িতনাট সহজ সুযোগ 'দিয়োছলেন, এবং 
সেগুলি ওয়েস্টইশ্ডিয়ানরা ছেড়েছিলেন, এইটেই রেকর্ড। জয়সীমার দেওয়ার 
মতো ওয়েস্টইশ্ডিয়ানদের ছাড়াটা রেকর্ড এইজন্য যে. তাঁদের গ্রাউণ্ড-ফজ্ডিং 
অপরপক্ষে প্রায় অলৌকিক পর্যায়ে উঠেছিল। 

জয়সীমা ছাড়া আউট হয়েছেন__ক্ন্দরন, সৃর্তি, বোরদে, পাতোৌদি। পাতোঁদি 
আউট হতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বিশ্রাম চান, কারণ দুশদন বিরাতির শ্রমে 
[তিনি ক্লান্ত। , 

গল্প এই. বাবুর বাঁড়তে উমেদার এসেছে । দারোয়ান বলল, বাবু ঘুমুচ্ছেন। 
কতক্ষণ ঘুমুবেন £ বেলা চারটে পধন্তি। সতরাং চারটে পর্যন্ত উমেদার বসে 
রইল । সাড়ে চারটে নাগাদ অধৈর্য উমেদারের তাগিদে দারোয়ান ভিতরে গেল 
খবর নিতে। ফিরে এসে বলল, না দেখা হবে না। কেন-ঘুম তো ভেঙেছে? 
হাঁ লেকিন বাবু নিদের পর বস্‌্রাম করছেন। 


-শেষ সন্দেশ_ 


ভারতের হাতে এখনো পাঁচাটি উইকেট । সখের 1বষয়, তাঁদের অনেকেই 
তরুণ। আগামীকাল উন্নত আবুমণের সামনে তাঁরা হয়ত পরাভূত হবেন, 
কিন্ত মনের দিক থেকে লড়াই করবার বাসনা তাঁরা রাখবেন বলেই বিবাদ 
করি। দলে থেকে দলকে ধন্য করার পর্যায়ে তাঁরা এখনো ওঠেনান। বড়রা 
পৃথিবীর অনেক পাল্থশ।লায় ঘুরেছেন। জেনেছেন : এ-পৃথিবী রঙ্গালয়, আর. 
জশীবন ক্ষণস্থায়ী, বিশেষত ক্রিকেটারের জাঁবন। সূতরাং দ্যাখো, পৃথিবীকে 
চোখ মেলে দ্যাখো, দবসকে দীর্ঘ করে মধ্যরান্ি পর্য্ত টেনে নিয়ে যাও 
মধ্যাহ ও মধ্যনিশীথ একাকার করে খেলে যাও 'ক্রিকেট-_রমপীয়, ক্রিকেট । 
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_আঁধকন্তু উপদেশ-_ 
তাই, নবীন ক্রিকেটার-্্রাতগণ ! ভারতের প্রাত তোমাদের যাঁদ কোনো দায়িত্ব 
থাকে, তাহলে- 


সা-রা-রা-ত আমি যেন ভাল হয়ে চাল। 
ওয়েস্টইশ্ডিজ প্রথম ইনিংস- ৩৯০ 
ভারত প্রথম ইনিংদ 
জয়সীমা ব গিবস-৩৭; সৃর্ত এল-বি ব সোবার্স-১৬; গাতৌদি ক 
গ্রফথ ব গিবস-১; বোরদে রান-আউট--১১) হনুমন্ত সিং ক বাইনো ব 
[গিবস-৪:; সরহ্গনিয়াম ক হেনাভ্রকস ব গিবস-১২; বেঞ্কটরাঘবন ব 
সে।বার১-১৮: বেগ ব গিবস ৪: বেদণ স্টাম্পড ব সোবার্স_& : চন্দ্রশেখর 
নটআউট--৩। আতিরিস্ত -১৭। মোট-- ১৬৭। 
বোলিং : সোবার্ঁ_-২৮'&-১৬-৪২-৩; গ্রিফিথ--৬-৩-১৪-০; গিবস-৩৭- 
১৭-৫১-৫ : হল ৫-০-৩২-১: লয়েড-৪-২-৪-০: নারস--৪-১-৭-০। 
ভারত _দ্বিতীয় ইনিংস 
কৃন্দরন এল-ব ব হল-৪; জয়সীমা ক ও ব গিবস--৩১; সার্ত ক 
গ্রাফথ ব সেবার্ঁস_-৩১: বোরদে ব লয়েড-২৮ : পাতোঁদি ক 'শ্রীফথ ব লয়েড 
_২; হন্মন্ত ব্যাঁটং_-১৬; সত্রহ্গণ্য ব্যাঁটং_৭। আঁতীরন্ত--১৪। মোট (৫ 
উইকেটে )--১৩৩। 
বোলিং: হল-৭-০-৩৫-১; গ্রিফথ-&-৪-৪-০; সোবার্ঁস ৯-০-৩৪-১; 
[গিবস-১৯-৫-২২-১; লয়েড-১৩ *&-৫-১৯-২ : হান্ট--১-০-৫-০। 


চতুর্থ দিন : ক্রিকেটহাীন ক্রিকেট খেলা 

ভারতীয় ক্রিকেট-লেখকদের আচার্স্থানীয় শ্রীষান্ত বের সর্বাধিকারীর 
রচনা গোড়ায় উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি বহু খেলা দেখেছেন_-বহ সামান্যের 
স্বর্ণময় হয়ে ওঠা, বহ্‌ অসামান্যের অধঃপতন, কাণ্চন ও কাচের ভাগ্যবিনিময় 
- সুতরাং বিচলিত হবার মানূষ তিনি নন। তাঁকেই আশ্রয় করি চতুর্থ ও শেষ 
দিনের খেলার প্রসঙ্গে : 

দ্যা ভয় করা হয়োছল তাই হল। শেষ দিন বৃহস্পাতবার এক ঘণ্টায় ভারতের 
বাকি &ট উইকেট পড়ল ঝপাঝপ মাত্র ৪৫ রানে। সর্বসাকূল্যে দ্বিতীয় 
ইনিংসে ১৭৮--ভারতের পরাজয় হল এক হানংস এবং ৪৫ রানে। হন্দুমন্ত 
দিং এবং সংব্রহ্ষণ্যমের ব্যাটং শুরুতে কিণ্িৎ আশার সপ্টার করেছিল, কিন্তু 
সে আশা ক্ষণকের-সোবার্ঁস এবং গিবস শেষপর্য্ত সকল ভারতীয় ব্যাটস- 
ম্যানকে নাজেহাল করলেন। পরাজয় প্রত্যাশিত কিন্তু দু" হীনংসে ব্যর্থতা 
অভাবনীয় । 

“শেষ দিনের খেলার কথা বলার বিশেষ কিছু নেই। উল্লেখ করব কিন্তু 
দুটি বিশেষ ঘটনা । যেভাবে সোবার্স মাথা খাটিয়ে হন্দমন্ত 'সিংকে বোল্ড 
করেন, সেটা ওয়েস্টইস্ডিজের আঁধনায়কের তঁক্ষ্7 ব্দাণ্ধমন্তার পরিচারক। 
-লেগ-্টাম্পে খেলিয়ে-খোলয়ে সেই লেগ-স্টাম্পই কাত করলেন। স্ব্রক্ষণ্যমের 
রান-আউটও অল্ভূত। কড়া ভ্লাইভ করেন সোজা হন্মমল্ত সিং রান নেবার 
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জন্য সংব্রন্গণ্যম স্বতঃই 'ব্যাক' করলেন, ইতিমধ্যে বোলার গিবস্‌ বল ধরতে 
গিয়ে ঠিক ধরতে পারলেন না, বল তাঁর হাতে লেগে উইকেটে রান-আউট ! 
তাজ্জব ব্যাপার ! 

“এ টেস্ট যেন আভশস্ত.. অন্তত ভারতের পক্ষে ।...পাতৌদি যখন পৃথিবশর 
সর্বকাঁনন্ঠ আঁধনায়ক হিসাবে ১৯৬২ সালে ওয়েস্টইশ্ডিজে ভারতীয় দলের 
হাল ধবেছিলেন, তখন বার্বাডোজ-টেস্টে অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেলের কাছে এক 
ইনিংস ও ৩০ রানে হার স্বীকার করোছিলেন। ১৭টি টেস্টের আঁধনায়ক 
পাতোঁদির এটা ইনিংসে পরাজয়ের দ্বিতীয় ঘটনা ।” 

ওযেস্টইশ্ডিজ-_ প্রথম ইনিংস--৩৯০ 
ভারত- প্রথম ইনিংস-_-১৬৭ 
ভারত-_দ্বিতীয় হীনিংস--১৭৮ 
হন্মন্ত সিং ব সোবার্ঁস ৩৭. সব্রহ্গীনয়াম রান-আউট--১৭; বেগ ব 
গিবস- ৬: বেঙ্কটরাঘবন ক হেনাদ্রকস ব সোবার্ঁ_২; বেদী ক বাইনো ব 
সোবার্স ০; চন্দ্রশেখর নটআউট--১। আতীারিস্ত -১৯। মোট--১৭৮। 
বোলিং : হল-৭-০-৩৫৬-১; গ্রিফথ--৫-৪-৪-০; সোবার্স _২২-২-৫৬-৪) 
গিবস--৩৪'৪-৮-৩৬-২; লয়েড_-১৪-৫-২৩-২। 


ছু % & বন্দীর ম্ত্তি : *% 


1ক্রকেট-লেখার ব্যাপারে সচ্চারত্র হব, এবার এমন সিদ্ধান্ত করে বসোঁছিল্‌ম। 
খেলা দেখব, শুধু মাঠের খেলা, আশপাশের কোনো খেলা নয়- এই শুুভেচ্ছার 
অধান হয়ে নিজেকে বন্দী করোছিলুম সাংবাদকদের লগৃবকোবিনে। হায়, বিধি 
বাম! আগুন জব্লল না 'ক্রকেট-খেলায়, ফলে ক্রিকেট লেখাতেও- যাঁদও তা 
যথেন্ট জবলল অন্যন্ত। যাইহোক, খেলা যখন অকালে শেষ হল, তখন সময়- 
সাশ্রয়ে নানাদিকে দৃম্টিপ্রেরণের সুযোগ পাওয়া গেল, হাতে এসে পড়ল সমনন্দর 
অর্থাৎ নারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায়ের একটুকরো লেখা, যার মধ্যে তিনি গৃহাভ্যন্তরের 
ক্রিকেট-মাতন নিয়ে যথেন্ট কৌতুক করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রখ্যাত 
গজ্পলেখক, ওুপন্যাসিক, মানুষের ভিতর-বাঁহর সব দেখার বিশেষ আঁধিকার 
তাঁর আছে, তদন্দষায়ী 'তাঁন ঘরের কথা 'িখতেই পারেন, লিখলেনও চমৎকার- 
ভাবে, আরও চমৎকার হোত যাঁদ মাঠের কথা 'লিখতেন মাঠে বসে, কারণ তাঁর 
ক্লীড়াপ্রণীতর কথা আমাদের তো অর্জীনা নয়। যাই হোক, তাঁর পপারবারিক 
ক্রিকেট' রচনাটি সত্যই উপভোগ্য । এ লেখায় 'সুনন্দ' জানিয়েছেন, তিনি সকল 
টেনিস বল বা সদ্যোবিকশিত বাতাব লেবু-ষোগে ক্রিকেট খেলেছেন। কলেজেও 
ক্রিকেট আকিড়ে ধরে রেখোছলেন, তবে খেলোয়াড়-র্‌পে নয়, 'সচঈৎকার 
সমর্থকর্‌ূপে ।” স্মনন্দ স্বতঃই দাবি করেছেন, “এই ক্রমাবকাশ থেকে বোঝা 
বাবে যাঁদও আমরা ক্রিকেটার হতে পাঁরান, তা সত্ত্বেও ক্রিকেটের একটা 
ট্রাডশন আমাদের ছিল ।, 'কল্তু তাঁর দূর সম্পকের মামাতোভাই ভজুদা ? 
রাম রাম! 'ভজুদাকে আমরা কখনো বাতাবি লেবু পেটালোতেও অন্প্রাণত 
করতে পাঁরান। সে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত ম্যালোরয়ায় ভূগত, পাইরেক্স-ড 


সারাদিনের খেলা ৩৪৯ 


গুপ্ত খেত, জবর না থাকলে চীৎকার করে ভগোল পড়ত...আর আমাদের 
খেলার মাঠের পাশ দিয়ে, ডি গ্‌স্ত-খাওয়া বিকট মুখ নিয়ে, এক দাশশনক 
অনাীহায় উদাস হয়ে, পাড়ার ডান্তার রাজেনদার কাছে দিলে দেখাতে যেত।, 
এই ভজুদা, 'যাঁন শারীরক-ব্যাপারে সর্বপ্রকারে অনুৎসাহণী, পড়াশোনায় 
অনন্যব্রত, পরিশেষে এম-এস-স পাশ করে জীবনে সতপ্রীতম্ঠিত-_তাঁর 
কলকাতার ফ্ল্যাটে একাঁদন হাজির হলেন স্মনন্দ। কী দেখলেন-_কোন্‌ িমা- 
শচর্যকে- তা পাঠক শ্দন্দন : 

“ভজুদা ডিভানে অর্ধশায়িত, অ্থং দরকার পড়লেই লাফিয়ে উঠতে পারে, 
এই অবস্থা । ভজু-বডীদ সামনের সোফায় বসে কার্ডগান-জাতীয় কিছ বুনছে, 
কিন্তু তার চোখ জঞলন্ত- একটা গভীর আবেগ ভেতরে ফ*ূসে উঠছে বোঝা 
যায়। পেছনের একটা টেবিলে ক্লিকেট-রিলে-মান্দ্রত রোডও- সেই টোবলের 
কোণা ধরে ভজুদার বারো বছরের ছেলে ঘণ্টট একেবারে অবলোকিতেশবরের 
মতো দাঁড়য়ে। অর্থাৎ সমস্ত ঘরটাই যেন সার্চারজডা যাকে বলে বদ্ু- 
সচকিত। আমি কেবল বলেছি : 'কী ব্যাপার, তোমরা হঠাৎ এমন ঘনীভূত 
হয়ে-- সঙ্গে-সঞ্গে ধিক্কারভরা চোখে ভজুদা আমার 'দিফে তাকালো । মেঘ- 
রবে বলল; চুপ করে বোস সমনন্দ, রোহন কানাই খেলছে। 

“কারন শুনতে-শুনতে যখন সকলের চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রয পড়ছে, তখন 
ঘাঁদ কোনো অরাঁসক আর অভভ্ত হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে : 'তোমাদের হাটে 
হশুকো কত করে হে--. তাহলে তার যে-দশা হয়, আমারও তাই হল। আম 
বোকার মতো বসে পড়লুম। ইতিমধ্যে কানাই ধাঁই করে একখানা চার মারলেন 
এবং ভজুদা বললে, 'দেখূলি একখানা মার! কানাইয়ের হাতে তো ব্যাট নয়-. 
যেন বাঁশি, কানাইয়ের বাঁশি । দেখলি 2, 

“ কানাইয়ের বাঁশি' সন্দেহ হল, ওটা ভজ_দার মৌিলক নয়, যেন শঙ্করণ- 
প্রসাদ বোসের লেখায় ও রকম কিছ, পড়েছিল.ম। কিন্তু কাঁপরাইট যখন আমার 
নয়, তখন কথা না বাড়িয়ে সংক্ষেপে বললুম, 'দেখলম আর কোথায়-_শুনাছ 1, 

“ শভস্যুয়ালাইজ করতে পারছেন না'_কার্ডভগান থেকে চোখ তুলে আমার 
দিকে মোশনগানের মতো তাকালেন বউীদ : কী ফাইন স্কোয়ারলেগের মধ্যে 
দিয়ে__।' রেডিওতে একটা বিকট কলরব উঠল, ভজু-বউদির বাকিটুকু তাতেই 
তলিয়ে গেল । কিন্তু যে-্টক্‌ শুনলুম, অতেই আমার বিষম লাগল ।...বেসুরো 
রবীন্দ্রসঙ্গীতেই বউাদর পারদার্শতা এতাঁদন জ্ঞাত ছিলুম, কিন্তু ক্রিকেটে তিনি 
যে এতদূর এগয়ে গেছেন, সেটা এর পূর্বে অন্মান করতে পারানি। নিরীহের 
মতো প্রশ্ন করল:ম, 'স্কোয়ারলেগ কাকে বলে বউদি ? ক্রিকেটের মাঠে কি কারো 
চতুম্কোণ পা গজায় ?...ভজ;দা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, মেশিনগান গর্জন কর- 
বার উপব্রম করল, আর হঠাৎ অবলোকিতেশবরের মতো ধ্যানস্থ ঘণ্ট; হাতে 
হয়ে সঙ্গে-সঞ্গে ধিক্কারভরা চোখে ভজুদা আমার দিকে তাকালো । মেঘ- 
রবে বললেন, 'সাইলেন্দ! খেলা শৃনতে দে। 

“পরাভূত চিন্তে আম মিনিট-ীতনেক বসে রইলম। রোডওর কলরব চলতে 
লাগল, আর হঠাৎ একটা কথা কানে এল: 'এ গুগ্‌লি বল--।' চকিত হয়ে 
বললুম, 'গৃগৃল ? আচ্ছা ভজ্‌দা, গ্গ্লির তো ঝোল খায় বলেই শৃনোছ, 


৩৫০ ক্কিকেট অন্ানবাস 


তা দিয়ে আবার বলও করে নাকি? আশ্চর্য! 

“আবার বন্দ্রাঘাত। ভজুদা বোধহয়, সিংহনাদে বলতে যাচ্ছিল, "তুই একটা 
ইডি কিন্ত সেই মুহূর্তে প্রায় নাচতে-নাচতে ঘরে ঢুকল ঘণ্টুর পনেরো 
বছরের 'দাঁদ্‌ ভিবৃরু (ভিব্রূগড়ে জল্মসূন্রে)-যার ভালো নাম মহাশ্বেতা । 
রেডিওর রোল ছাপিয়ে ডিব্রূর কাকাঁল বেজে উঠল : 'জানো বাবা, আমাদের 
ক্লাসের বীণার সঙ্গে বাঁজ রেখোঁছ যে, ফার্ট-টেস্টে যাঁদ ওয়েস্টইশ্ডিজ হারে-_ 

'পাদপূরণ আমিই করে দিলুম : “তাহলে তোর একটা ল্যাজ আর বাঁণার 
দুটো শিং গজাবে। 

“এর পরে আর বসা যায় না. এক লাফে বোরয়ে আসতে হল । ক্লিকেট-সিজ-ন 
শেষ না হলে ভজ,দার ফ্ল্যাটে আর পা দেওয়া যাবে না- সেটা বুঝতেই পারাছি। 

“জান রহস্যের খাসমহলাট কোথায়। ওই 'ক্লিকেট-রিলে। তার ফলে ভজ্‌দাও 
সপরিবারে ক্রিকেট-রাসক। 'পঞ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিমৃ।” জানি, ক্রিকেটের ভাষ্য- 
কারেরা কী অসাধ্যসাধন করতে পারেন। পর-পর মেডেন-ওভারের যে-জঘন্য 
খেলা মাথা ধারয়ে দেয়, বেতারের মাধ্যমে তাতে তাঁরা নরহত্যার শিহরণ জাগাতে 
পারেন।” 


এমান একাঁট রসরচনা দিয়ে ১৯৬৭ ক্রিকেটের সাহিত্য-মরশুম শুরু হয়ে- 
1ছিল। পাঠকদের রসায়ত করবার জন্য আমিও আগে-ভাগে তোর হয়োছিলুম ।' 
খেলা যেহেতু ওয়েস্টইপ্ডিজের সঙ্গে তাই তাঁদের পূর্ববারের কীর্তর মধ্যে 
সরস কোনো ব্যাপার ছিল কি-না, জানতে চেয়েছিলুম- এবং সেই উদ্দেশো 
দ্বারস্থ হয়োছিলুম 'শ্যেনচক্ষদ জীবন ঘোষের । ঘোষ-মহাশয় 'বাশিম্ট আম্পায়ার 
এবং অতীব ভদ্রলোক। বিনয়ী, সদাহাস্য সৌজন্য ও শালীনতায় পূর্ণ। 
আপাতত তাঁর স্নিগ্ধ উজ্জল চোখে অম্লান হাঁসি. কিন্তু খেলার মাঠে হাউ- 
হাউ-করা খেলোয়াড়রা জানে, এ দ্যাট চোখ কা অন্রান্ত দৃম্টিসম্পন্ন। আমরা 
সর্বদাই তাঁর সঙ্গ করতে উৎসুক, যেহেতু বেড়ার ধারে বসে খেলা দৌখ, আর 
দতনি মধ্যমাঠে থাকেন, এবং লাণ্চ খান প্যাভিলিয়ানে ঢুকে । সুতরাং ক্ীড়া- 
রঙ্গমণ্টের নেপথাবার্তা তান সরবরাহ করতে সমর্থ । ভদ্রলোক কিন্তু এধারে 
1বশেষ টাইট, খুবই নীতিবাদী, পর্দার আড়ালে যে-সব কাণ্ড ঘটে সেদিকে 
চোখ দেন না, বা অগত্যা চোখে পড়ে গেলে, পাচিচোখ করেন না। তব চাপা- 
চাপিতে পড়ে তিনি একটি ক্ষুদ্র কাহিনী শুনিয়েছিলেন. যার কপিরাইট তাঁর 
একেবারেই নয়, তাও জানয়েছিলেন। 

ওয়েস্টইশ্ডিজের ১৯৫৮-৫৯ সফর- যাতে হল ও গিলান্রস্ট নামক দুই 
পরশুরাম ভারতীয় 'ক্লুকেটকে নিঃক্ষন্রিয় করতে এসেছেন। হল-গালর সামনে 
দাঁড়াবার 'সাধ্য' কারো ছিল না, কিন্তু 'সাহস' ছিল পূর্বভারতের এক তরুণ 
ওপেনারের। তার এত সাহস যে, গিলক্রিস্টের বাম্‌পার যেই পড়ল, কাপুরের 
মতো ড্বব না দিয়ে, বুক 'চাতিয়ে বলটাকে 'হকিয়ে' দিল। একটা খট্‌ শব্দ-_ 
তারপরেই বল বিদ্যংবেগে ছুটে গেল সীমাল্তে। উল্লাসে পাগল দর্শক-_ 
জবার চোখ বাউশ্ডারি-সীমানায়। উচ্লাস কমলে পরের কশীর্ত দেখবার জন্য 


সারাঁদনের খেলা ৩৫১ 


জানাতে ছুটে আসছেন কর্মকর্তারা-স্ট্রেচারসহ। কাশ ব্যাপার 2 খেলোয়াড়ের 
বাট হুক করেনি -করেছে মুণ্ড!! উৎপাঁটিত জয়ধবজার মতো পড়ে আছে 


তরুণ শোর্ষ : 
পপাত ধরণীতলে ধন্য বীরবর! 
রণস্থলে শুয়ে আছে কাজ্ঠদণ্ডবং 
সূকঠিন প্রাতিজ্ঞার লম্বমান শব। 
দুঃখের বিষয়, এই 'সারজে দেখা গেল_হল-বল হাীীনবল। তাই জীবন 
ঘোষের গল্পটা কাজে লাগানো গেল না। 
লেখকদের কিন্তু প্রস্তুত থাকতেই হয়। যে-লেখায় শেষ অবাধ করুণরস ছাড়া 
কিছ নেই, লেখকদের কলম থেকে কাজল-কালো অশ্রু ছাড়া (আহা!) যা 
আর কিছু ঝরাতে সমর্থ নয়, সেখানেও তাঁরা উদত্রীব-যাঁদ কোনো সুযোগে 
হেসে ফেলতে প।রেন। সেই কথাটাই বলোছলুম বৃহস্পতিবার, ৬ জানুয়ারি 
সকালে এক বন্ধুকে, মাঠের দিকে এগোবার সময়ে যোঁদন মাঠে যাবার কোনো 
যান্তসঙ্গত কারণ ছিল না। বন্ধুকে বলোছলুম, 'এক ধরনের লোক আছে 
যারা সানাই বাজাতে পারে, গান গাইতে পারে, খাট বইতে পারে, এবং ঘাটে 
বসে কাঁদতে পারে । আমাদেরও সেই ভূমিকা, ক্লিকেট-মাঠে 
বৃহস্পতিবার সকালে ইডেনের ঘাটে বসে কাঁদতেই যাচ্ছিলুম, কেবল মনে 
ক্ষীণ আশা ছিল. রোগে মততযু নয়, সর্পাঘাতে, 'ীবষ ঝাড়বার লোক কি শেষ 
অবাধ পাওয়া যাবে না! পাওয়া গেলে মশানে সানাই শুর করে দেওয়া যাবে। 
তা কিন্তু হবার নয়। শরংচন্দ্রের গল্পটি মনে পড়ল । সর্বজনশ্রদ্ধেয়, 'সর্ব- 
জনীন দাদা' জলধর সেন একদা একখানি উপন্যাস লিখে শরংচন্দ্রুকে পড়তে 
দেন। শরৎচন্দ্র বইটি পড়ে বলেন-“দাদা, এটা ক হল ?' দাদা প্রাঁতপ্র*্ন করলেন 
- কোনটা 2" এই-ষে আপনি উপন্যাসের শেষে নায়ক-নায়িকার মিলনের পারি- 
পাটি ব্যবস্থা করার পরে বিয়ের রাতে সর্পাঘাতে নায়ককে মেরে ফেলে 
ব্যাপারটাকে 'বিয়োগান্ত করে ফেললেন-_এটা কি ঠিক হল? 
চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে দাদা শুধু; বলেছিলেন--কেন, সাপের কামড়ে কি 
কেউ মরে না 2, 
একথার জবাব নেই। ড্র-এর খেলাকে হীনিংসে হারবার আধকার অবশ্যই 
ভারতের আছে। 
বিষ লেখককে সাহায্যের জন্য জনগণও এগিয়ে এসৌছলেন। এ+দেরই এক- 
জন গ্যালার-দর্শনের ফলরৃপী কিছ খুচরো কবিতা আমার হাতে ধারয়ে 
দিয়েছিলেন। তার সব-কর্পট ছাপা সম্ভব নয়, সেগুলিতে এমনই নগ্ন সত্য- 
দর্শন আছে। নিরাপদ দ্‌-একটিকে এই 'ক্রিকেটহশীন ক্রিকেউ-লেখায় তুলে দিই। 
উত্ত দার্শানক-কাব কি বামাচারী। তানি আঁত-পোষাকে এবং নাঁতি- 
পোষাকে দেখেছেন দুই নারবকে : 
[হমালয়-মেষপাল করিয়া নিঃশেষ 
এক নারী লোমবতা পারিয়াছে বেশ। 
অন্য নারণ তপাঁস্বনণ, পট্রি-মাতর গায়, 
হু শীতে ছি-হি হাঁসি ঠোঁটেতে গড়ায়। 


৩৫২ ক্রিকেট অমানবাস 


কেশ সম্বন্ধে কাবদের আসান্তর কথা সর্বাবাদত। সেকালের “বাদশার নিশা” 
থেকে একালে পাঁতত কাঁব-মন 'অশ্বপূচ্ছ” ধরে কিছুকাল আগেও ছুটোছল। 
এখন সেই প্রেরণার অশ্বশন্তি হাস পাওয়ায় তাঁদের মন পাখির বাসায় নীড় 
বাঁধতে চাইছে । না, সেখানেও থেমে নেই, চালের ধুচ্যান কিংবা ধানের মরাই 
পর্যন্ত ছোটাছুটি করছেন। শেষোস্ত প্রসঙ্গে কবির টুকরো কবিতায় সাঁবশেষ 


সমাজসচেতনতা : 

খরায় জবালল মাঠ, ঘরে ধান নাই, 

খরায় জহলেই হল চুলের মরাই। 

মাঠ ছেড়ে চুলে আসাছ. লাণ্টের তখনো" প্রায় এক ঘণ্টা বাঁক। আনিচ্ছক 

একটি ছেলেকে টেনে-হিশ্চড়ে তার বাবা গ্যালারি থেকে নামাচ্ছেন। ছেলোট 
লাণ না খেয়ে মাঠ থেকে যেতে রাজি নয়। তার বাবা বোঝালেন, লাণ্টের আগে 
খেলা শেষ হলে কেউ লা খায় না। তখন ছেলেটি শান্ত হল, খুশি হল।- 
'তাহলে খেলোয়াড়রাও লাগ খেতে পাবে না-কি বলো বাবা 


++ « সোবার্ঁস অথবা কনন্টানটাইন «+ ্ $ 


সোবার্ঁস কলকাতায় খেলে গেলেন। সোবার্ঁস কলকাতায় অপাঁরাঁচত চগ্িব্র 
নন। তাঁর প্রাতিভার নানামূখিতা সকলেই চোখের সামনে দেখলেন। আলোচনা 
এখানে এবং অন্যত্র চলল- লোকাঁট কনক কাণ্ড--ক এক প্রকান্ড কাণ্ড 
মহান ব্যাপার ।” ক্রিকেটের অর্থশাস্ত্ররা বিতর্কে নেমে পড়লেন- সোবার্প 
একের ভিতরে পাঁচ না পাঁচশো ? কোনো এক পৌরাঁণক সাঁন্টর মতো তান, 
যার হস্তপদের সামা-সংখ্যা নেই, হিসাব নেই মস্তক ও মস্তিজ্কের, প্রাতভার 
অকল্পনীয় স্বেচ্ছাচারিতায় তান সমর্থ_কলমের কাল শুষে 'নয়ে বন্দনার 
শব্দরাজ নৃত্য করতে থাকে সোবার্সকে ঘিরে। 

সোবার্স কি পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার ? 

স্বয়ং নোৌভিল কার্ডাস এই বিতর্কে যোগ দিলেন। বললেন, সোবার্স নিঃসন্দেহে 
একনিঃ*বাসে তাঁকে সর্বকালের সবোত্তম বলা য্যান্তিসঙ্গত হবে না। ও-প্রশ্নের 
ঠিক সমাধান হতে পারে যাঁদ সোবার্সকে নানা কালের মাঠে, নানা সঙ্গে 
ঘোরানো যায়। সেটা খুব সহজবোধ্য কারণে সম্ভব নয়। সোবার্ঁস অবশ্যই 
বিরিপ্চিবাবা নন। কিন্তু ক্রিটিকরুপে 'যাঁন সদর্থে 'বাঁরপ্িবাবা দাঁড়য়ে গেছেন 
ষাট বছরের ক্রিকেট দেখার আভজ্ঞতায়_সেই কার্াসের মতে সোবার্স পৃথিবীর 
প্রধান অলরাউন্ডারদের অন্যতম। 

কে সবচেয়ে বড় অলরাউন্ডার, তার মীমাংসার জন্য যাঁদ রেকর্ড বুকের দ্বারস্থ 
হতে হয়- সোবার্স অবশ্যই সর্বোচ্চে আমান ।” 


'শ্রীবুন্ত অজয় বসু সোবার্সের দশানন, বিশহস্ত কাণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটি চমৎকার 
মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তাঁর ব্যাটে বলে 'ক্রিকেট' গ্রল্থে। 'রাচ বেনোড ও টেড 
ডেজটার বলেছেন, “সোবার্স যে-দলে থাকেন, সে-দল তেরো জনে খেলে। কারণ 
সোবার্স--ব্যাটসম্যান, ফিজ্ডভসম্যান, পেস বোলার এবং স্পিন বোলার ॥ শোঁফজ্ড 


সারাদিনের খেলা ৩৫৩ 
এ প্রসঙ্গা থাক। কার্ডভাসের একটা প্রিয় প্রসঙ্গোর মধ্যে প্রবেশ করা বাক। 
সোবার্সকে কি ওয়েস্টইশ্ডিজের প্রতীক-ক্রিকেটার বলা যায়--যে-অর্থে লিয়ারশ 
কনস্টানটাইনকে এ আঁভধায় কার্ডাস ভাঁষত করেছেন ? আমরা যতদূর জেনোছ, 
(অবশ্যই অল্প জেনেছি)--সোবার্স ক পাঁরমাণে জাতয় প্রাতভার বিকাশ, 
সে আলোচনায় কার্ডাস মনোনিবেশ করেনান। তা কি করেনান এইজন্য যে 
কার্ডাস ব্যান্তপ্রাতভার মধ্যে জাতপ্রাতভা সন্ধানের সৃপাঁরচিত সুমহত দুর্বল- 
তায় আর ধরা দিতে চাননি £ কার্ডাস মূলে শিল্পরসিক বলে, আমরা দেখোছ, 
তিনি জাতীয় প্রাণাবেগ ভিন্ন মহৎ শিল্পের জন্মের কথা ভাবতে পারেন 'নি। 
বিশ্বাত্মবোধ উত্তম বস্তু, কিন্তু তাই বলে বিশ্বরন্তের সংমিশ্রণে তৎক্ষণাৎ 
শ্রদ্ধেয় মানুষের সন্টি হয় না। এই কথাটি উজ্জল অক্ষরে লিখে কার্ডাস 
ক্রিকেটে জাতায় প্রাতভার প্রফেট-কাঁব হয়ে উঠেছেন। 

ব্যান্ততে তার জাতি-সন্ধানের দুর্বলতা” ত্যাগ করেছেন বলেই কার্ডাস 
সোবার্সের মধ্যে তাঁর জাতি-প্রকৃতি দর্শন করতে চাননি, এ-কথায় আমার 
বিশ্বাস হয় না-আমার ধারণা তিনি সোবার্সের মধ্যে তাঁর কজ্পিত ওয়েস্ট- 
ইশ্ডিজ-স্বভাবকে খুজে পানান' যা সর্বাধিক পেয়োছিলেন লিয়ারী কনস্টান- 
টাইনের মধ্যে । কনস্টানটাইন সম্বন্ধে নোৌভল কার্ডাসের [বাশিস্ট ও বিখ্যাত 
রচনাটি উপস্থিত করতে চাই। এর মধ্যে তাঁর “জাতীয় প্রাতিভা' তত্টি 
স্ব্যাখ্যাত। কনস্টানটাইনের প্রাণশান্তর সর্বাত্মক রূপের কথা সকলেই বলে 
থাকেন_তার নিজস্ব চেহারাকে কার্ডাসই উদঘাঁটিত করোছিলেন সবচেয়ে 
সার্থকভাবে। এই লেখার মধ্যেই তিনি বিতক্মূলক খোঁচাঁটি 'দিয়োছলেন-_ 
ওয়েস্টইশ্ডিয়ানদের ফাস্টবোলিং-সামর্য এবং স্পিনবোলিংয়ে বীতরাগ সম্বন্ধে। 
ওর বিষয়ে স্বয়ং কনস্টানটাইন পযন্ত প্রাতিবাদ করেছেন আসল প্রাতবাদ 
এসেছে পৃথিবীর দুই সেরা স্পিনার রামাধান ও ভ্যালেশ্টাইনের কাছ থেকে । 
কার্ডা অবশ্য সহাস্যে বলতে পারেন, রামাধীন তো রন্তে ভারতীয়, এবং... 
ভ্যালেশ্টাইনের রক্ষণশীল লেগম্পিনের তীব্লগাঁত অনেকাংশে ওয়েস্টইস্ডিজায়। 
অনিল রিনার রান রাগ রাকা? 

5 

শীল্ডে সোবার্সের ব্যাঁটং দেখে এক নামজাদা সাংবাঁদক স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাড- 
ম্যানকে বলেন, 'আচ্ছা সোবার্স বড় বোশ' মাথার উপর ব্যাট তোলেন, না?' স্যার 
ডন বলেন, হ্যাঁ, তা তোলেন কিন্তু..বতই তুলুন...ঠিক সময়ে নামাতে ভূল করেন 
না! 

অজয্ববাবু অস্্োৌলয়ান উইকেটকীপার ব্যার জার্মানের উপাদেয় মল্তবাও এই 
সূত্রে আমাদের উপহার দিয়েছেন : শোফিজ্ড শশজ্ডে সোবার্স ও জার্মান এক দলে 
খেলছেন। একবার ব্যাটসম্যানকে রানআউট করার চেষ্টায় সোবার্দ এক টিপে বল 
ছুড়ে উইকেট ভেঙে দদলেন। ব্যাটসম্যান অবশ্য আউট হলেন না কারণ (তানি 
যথাসময়ে 'পাঁছয়ে এসৌছলেন। সোবার্স তখন! তাড়াতাঁড় ছিটকে যাওয়া বেল 
তুলে স্টাম্প সাজানোর কাজে লেগে গেলেন। আর তাই দেখে জার্মান সহাস্যে মন্তব্য 
করলেন : পক ভায়া গ্যার, আম্পায়ারকেও বেকার করে ছেড়ে দেবে নাকি? 
এই সহাস্য মল্তবাটি সোবাগের সর্বাধ্বক প্রাতিভার এক অনুচ্চ প্রশাঞ্তি। 


৩৫৪ 1ক্কেট অমানবাস 


সোবার্সের কথায় ফেরা যাক। আমরা তাঁকে বেশ কয়েকবারই খেলতে 
দেখেছ। তাঁর প্রাতিভায় মোহত হয়েও বলব, যে-উপাম্থাততে ওরেল ধন্য 
সোবার্সের মধ্যে তা নেই। বিশ্বরণক্ষেত্রে অসীম ননাপণ এক তরুণ যোম্ধা এই 
সোবার্স” যেখানে থাকেন মাঁথত করেন রণতরষ্গ যৌবনাবেখে, কিন্তু তানি 
1বশেষ দেশের বা বিশেষ নামের বর্মে-পতাকায় সাঁজ্জত নন। তবে এইটুকু 
শেষপর্যন্ত বলা যায়, এতগুলি মুখে সমান উদগিরণ নিয়ে এই-যে আখ্নেয়- 
গিরিকে 'ক্রকেটে দেখা গেল_এ-জিনিস একালে ওয়েস্টইশ্ডিজ ছাড়া হয়তো 
আর কোথাও সম্ভবপর হত না-_যে-ভ্খণ্ডের নাড়া-খাওয়া জীবন প্রধান 
সৃম্টিক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করেছে 'ক্রিকেট-মাঠকে। পৃথিবীর 'ক্রকেটে বর্তমানে 
আদিম আশ্রিকা-রন্তের জয়। 

এখন তুলে ধরা যাক নৌভিল কার্ডাসের রচনাটি-_মোটাম্যাট অন্দবাদে : 


_কনস্টানটাইন_ 

মৌিকতাই প্রাতিভা। ক্রিকেটে প্রাতিভাবান বাল তাঁকে 'যাঁনি একটা কিছু 
করেন অনবদ্য রাজকীয় মাহমায় এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে । তাঁর খেলা 
দেখে আমাদের যেন হর্ধধনি করে বলতেই হয়, 'আঃ এ জিনিসটি আর কারো 
সাধ্যে নেই।' তা দেখে আমরা যেন মনেপ্রাণে অনুভব কারি যে, এ জানিস 
আবির্ভূত না-হলে ক্রিকেটের সকল আনন্দর্প উদঘাঁটিত হত না, কিছ গুণ 
ও শান্তর ঘাটাত থেকে যেতই। 

ডবাঁলউ জি গ্রেস, রনাঁজ. ম্যাকলারেন, হবস, উলি-_এ*দের স্বাক্ষর ছাড়া 
ক্রিকেটের কল্পনা করতে পারি না আমরা । বহু অপ্পারিহার্য নামের কয়েকটি 
মাত এরা ।* এইসব ব্যান্তরা 'ক্রিকেটকে ছায়াশরীর না রেখে রন্তমাংসময় করে 
তুলেছেন। বিমূর্ত তত্বরূপে ক্রিকেট দুটি দলের প্রাতদ্বান্দিতা; যেখানে ব্যাট, 
উইকেট ও একটি বল প্রধান য্বদ্ধাস্্রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যাকে আমরা, 
সারা পৃথিবীর মানুষেরা ভালবাসি, তা হল, এই খেলার 'বিরাট খেলোয়াড়দের 
ব্যন্তিনৈপণ্যে ও ব্যান্তচাঁররের সম্মিলিত রুপ-বিকাশ। এসব খেলোয়াড়রা নানা 
কালে ক্রিকেটের আ্গিকে নিজস্ব কিছ. বেগ বা বাঁক দিয়েছেন_যার ফলে 
ক্রিকেটের জীবন্ত গাঁত অব্যাহত আছে, এবং 'ক্রকেট জনজাীবনের সঙ্গে য্স্তও 
আছে কালে কালে । ডবালউ 'জি গ্রেস কেবল পদচালনার অখণ্ড ছল্দে এগিয়ে- 
পেছিয়ে খেলবার বা বলকে প্রয়োজনীয় জায়গায় পাঠানোর রীতিই দেখাননি, 
তিনি একইসঙ্গে মুখ্য ভিক্লোরিয়ানদের অন্যতম এবং গ্লস্টার্সশায়ারের প্রতিভ্‌- 
চাঁরন্র। রণাঁজৎ সংজী শুধুই লেগণ্লান্স দেখানান, 'তাঁন স্বজাতী য় প্রাতভার 


"[তারশের দশকে এই রচনাঁট কার্ডাস 'লিখেছেন। আরও তারশ বছর পরে 
লিখলে নিশ্চয় ওরেল, কম্পটন মিলারের নাম বাদ যেত না। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 
আমরা যোগ করে দিতে পার, সি কে নাইডু, অমরনাথ, মুস্তাক আলীর নাম। 
পাঠকগণও যথেচ্ছ নাম যোগ করতে পারেন। কারণ ক্রিকেটে প্রীতাঁট দর্শকই, 
খেলোয়াড় এবং লেখক। এমনাক রোডিও-শ্রোতারাও। ক্রিকেট সকলকে খোঁলয়ে ও 
বাঁলিরে নেয়। তবে, সময় সুযোগ বা ইচ্ছার অভাবে সকল দর্শক মাঠে নামেন না, 
বা কলম ধরেন না, এই যা। 


সারাদনের খেলা ৩৫ 


প্রকাশও দেখিয়েছেন। হাস্ট আঁদপর্বে বাতাসে বল ভাঙানোর মহান বোলারই 
ছিলেন না, এঁ বলের বাঁঙ্কমতায় আঁধকল্তু ইয়কর্শায়ারীয় টান 'ছিল।... 
সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে মৌলিক ক্রিকেটার কনস্টানটাইন। আমাদের সময়ে, 
ক্রিকেট-মাঠে এহেন মৌলিক কাউকে সত্যই দেখা যায়ান। তানি প্রায়শঃ প্রচণ্ড 
পেটান, এবং তাঁর মারের চাঁরন্র, বিশ্লেষণে উদঘাটন করা যায় না- এটা বলাই 
যথেষ্ট নয়, কেননা জেসপও এ কাজ করেছেন-__অতুলনীয়ভাবে করেছেন। না, 
শুধু তা নয়, আসল কথা, কনস্টানটাইনের মৌলিকতা ওয়েস্টইপ্ডিয়ান চরিত্রের 
পারগৃণ প্রাণগত উন্মোচন ছাড়া কিছ; নয়, যে ওয়েস্টইণ্ডিয়ান চরিন্ন এ-পযন্তি 
কোনো ওয়েস্টইডিয়ান 'ক্রকেটারের মধ্যে সর্বাত্মক ও সুস্পন্ট প্রকাশ লাভ 
কনোন, কারণ মহান প্রাতানিধি-চারন্রের আঁবর্ভাবের জন্য সময় লাগে-জাতীয় 
জঁবন সাক্রয় হয়ে ববতনের একটা বিশেষ পর্যায়ে উপনীত না হলে এ 
ধরনের চরিত্র আসে না। বড় ওয়েস্টইণ্ডিয়ান ক্রিকেটার আগেও হয়েছেন, 
কনস্টানটাইনের তুল্যই নৈপুণ্য তাঁদের । যেমন চ্যান্সেলার, বিরাট ব্যাটসম্যান, 
কিন্তু মেজাজে বা রীতিতে তিনি ওয়েস্টইপ্ডিয়ান নন। অপরপক্ষে কনস্টান- 
টাইনঝেে যখন বল বা ব্যাট করতে কিংবা ফিজ্ডিং করতে দোৌখ, তৎক্ষণাৎ বুঝতে 
পারি তান ইংরেজ ক্লিকেটার নন, অস্ট্রেলয়ান বা সাউথ আফ্রিকান নন। 
আমরা বুঝে নিই, তাঁর কাট, তাঁর ড্রাইভ, তাঁর বলের ঝড়, 'স্লিপে থাকা-কালে 
তাঁর ল ফানো-ঝাঁপানো, ধরা এবং ছোঁড়া--সবই স্বদেশী । আমরা বুঝতে পারি 
যে, এ-আবেগের জল্ম এমন এক রন্ত থেকে, যা সূর্যে উত্তপ্ত হয়েছে, প্রস্তুত 
হয়েছে বিশেষ ধরনের জীবনের কটাহে, প্রভাবিত হয়েছে পরিবেশের দ্বারা-- 
যা আমাদের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক-যা প্রাস্তব্য নয় আত-সভ্যের বাক্তু- 
পজ্লশতে । কনস্টানটাইন খন খেলেন, সমস্ত মান্ুষটাই খেলে, পেশাদার অংশ- 
টুকূই শ্বধ্র নয়। যখন ব্যাট করেন, পৃথিবীতে তখন করবার একটি কাজই তাঁর 
আছে, বলটিকে পেটানো এবং পিটিয়ে বাউণ্ডারিতে পাঠানো । তাঁর বল করার 
সময়ে পৃথিবাঁ তিনটি উইকেটে তৈরী, সেখানে ঘূর্ণাঁ ঝড় বইয়ে দেওয়াই 
একদ'এ্র উদ্দেশ্য। ক্লিকেট কনস্টানটাইনের ধাতু । তিনি ক্রিকেট খেলেন বলাও 
যা, মানু জলে সাঁতার কাটে বলাও তাই। কনস্টানটাইন স্বয়ং 'ক্রকেট, ওয়েস্ট- 
ইশ্ডিশন ক্রিকেট, যেমন ঃগ্রস ইংলিশ ক্রিকেট। শাখা নিয়েই গাছ -খেললায়াড় 
নিয়েই খেলা। 

ইধানক্ বা অস্ট্রেলিয়ানের সংবাদ-সাগরিকায়, লেখা নেই, এমন-সব মার 
কনস্টানটাইন মারেন। নিজের নিয়ম ছাড়া সব নিয়ম তিনি ভাঙেন। উদ্দীপনার 
অভাবের ক্ষেত্রে তুচ্ছ হওয়ার চেয়ে তাঁর প্রাণশান্ত বোরয়ে আসে স্থুল উগ্র- 
রূপে । একবার লর্সে এক টেস্টম্টাচে দেকায়ার-ুলগের কণ্ঠনালীতে বল 
চালিনে দিয়ে তানি উইকেট হারান। মারটা মতটা কনস্টানটাইন্রে তারও থেকে 
বেশি গাঁয়ের 'মার ডাণ্ডা' খেলোয়াড়ের স্ফৃতি'র কাণ্ড। কিন্ত পরদিন আবার 
শিল্পীকে দেখা গেল_ অদ্ভূত আর উদ্ভটের সৌন্দর্যাবধাতাকে। এত সুন্দর- 
ভাবে লেগের দিকে একটি ছক্কা মারলেন, যার সম্বন্ধে যেন 'দাব্য গেলে বলা 
যায়, সেটি নির্ঘাত উইকেটকাপারের মাথার উপর দিয়েই উড়ে গেছে। বলটি 
ব্যাট থেকে বোরয়ে যাবার পরেই যেন মেরেছিলেন., যেন চ্বিতীষ চিজ্চন্স, 


৩৫৬ ক্রিকেট অমানবাস 


আঁবশ্বাস্যরকম দেরীতে । কনস্টানটাইনের মার সব সময়েই দেরীতে । অর্পূর্ব 
তাঁর দৃষ্টির তীক্ষযতা। বল আসার সময়ে ব্যাট িছনে বোশ তোলেন না। 
পিছনে ব্যাট বোৌঁশ ওঠানো মানে ব্যাটসম্যান বেশি সময় নিতে প্রস্তুত। কনস্টান- 
টাইন তাঁর উপরে বল এসে-পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন; তারপরেই চাবুকের 
মতো ব্যাট, যা জোরালো অথচ নমনীয় হাতে ধরা ছিল, সাঁক করে ওঠে 
ধবিদ্যতের মতো কিংবা তারো চেয়ে বেগে। 

জাবত কংবা মৃত কোনো মানুষই কনস্টানটাইনের চেয়ে শাল্ততে এবং বেগে 
বাউণ্ডারিতে বল পাঠানাঁন। উদ্ধত আক্রয়ণের বিজয়বাদ্যসহ বল যখন মাঠের 
বাইরে বেরিয়ে যায় তখন ফিজ্ডসম্যান দাঁড়য়ে থাকে যথাপূর্ব। মিডলস্টাম্পের 
উপরে বল কাট কবে তান পরিচ্কার থার্ডম্যানের কাছে পাঠাতে পারেন-_ 
সেই আকস্মিক ছ্যারকাঘাত ক্ষণকালের জন্য স্লিপাঁফজ্ডারদের দৃন্টি আচ্ছন্ন 
করে দেয়।...কনস্টানটাইনের ব্যাটিংয়ের সময়ে যেকোনো ম্হর্তে ফিল্ডারদের 
গুরুতর আহত হওয়ার সম্ভাবন।। সবচেয়ে বড় 'ক্িকেট-মাঠকেও তিনি ছোট 
ক'রে তোলেন। যখন তিনি ঝড়ের ঘোড়ায়, তখন মাঠে এগারোর বদলে বাইশ- 
জন ফিল্ডার থাকলেও বথেম্ট হয় না। তাই বলে মারগাাীল এলোপাথাড়ি নয়। 
কি করছেন, তা তিনি জানেন। তাঁর ব্যাটের ভেদশান্ত এমন যে, দ্রুততম 
ফিওরকেও হঃড়ম্াউিয়ে গড়িয়ে ছিটকে-পড়া কাম্ঠখশ্ডের মতে। মনে হয়। 

ওয়েস্টইশ্ডিজ ক্রিকেটের প্রাতনাধ হতে দেহধারণ করেছিলেন বলে ফাস্ট- 
বোলার না হয়ে তাঁর উপায় ছিল না। সকল ওয়েস্টই্ডিয়ানই স্বভাবধর্মে যথা- 
সাধ্য জোরে বল করতে সচেম্ট। যাঁদ কোনো ওয়েস্টইশ্ডিয়ানকে ধীর-বোলার 
করে তুলতে চায় কেউ, তার ঠাকদ্ণা থেকে আরম্ভ করাই ভালো । মহাপ্রাণাট 
হাতে নিয়ে যেন কনস্টানটাইন উইকেটের দিকে ছোটেন, লাফিয়ে-লাফিয়ে ট- 
বগে দৌড়। তারপর একদিকে হেলে, আর কোনো লাফ না দিয়েই হাত উপ্চ্‌তে 
উঠে যায়, এবং__। যথার্থ মারমুখী বোলার । প্রাত ফাস্টবোলারকে মারমুখী 
হতেই হয়। প্রতি বলেই উইকেট পাবার আশা কনস্টানটাইনের। প্রাতটি ব্যর্থ 
ওভারের শেষে বিমূট্ : যখন আম্পায়ারের কাছ থেকে টপ নিচ্ছেন তখন মাথা 
থেকে বল বেরিয়ে য।ওয়ার সময়ে বলের উচ্চ রেখাটি যেন উইকেটের দিকে 
তাঁর দৌড়েরই বিস্তারিত অংশ। কনস্টানটাইনের বোলিং, তার গাঁতরেখা এবং 
লক্ষ্য, সব সময়েই আমার কাছে মানুষটির প্রাণশান্তর আছড়ে-পড়া তরঙ্গের 
মতো মনে হয়েছে। বলের গাঁত বাস্তবিকই তাঁর দেহকে 'ানজের পিছনে টান 
দেয়. ছাড়া-পাওয়া বলকে অনুসরণ করে তাঁর দেহগ্গতি, এবং কারো পক্ষে 
ঠিকভাবে বোঝাই সম্ভব নয় ঠিক কোন্‌ জায়গাতে বোলার-কনস্টানটাইনের 
শেষ এবং 'ফিল্ডার-কনস্টানটাইনের শুরু । ইদুর ধরতে বিড়ালের দত চাঁকত 
গতর মতোই 'শিকার-লক্ষ্যকে ধরতে কনস্টামটাইনের অগ্রধাবন। কনস্টানটাইন 
এমন বহু; 'কট এন্ড বোল্ড” করছেন, যা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সামথ্যকে ল্‌গ্ত 
করে 'দয়েছে। দৃশ্যত, একই সময়ে দ'জায়গায় থাকার ক্ষমতা 'ছিল যেন তাঁর। 

বছর কয়েক আগে, ইংলশ্ডের মাটিতে ওয়েস্টইপ্ডিজের সঙ্গে ইংলগ্ডের যে 
সর্বপ্রথম টেস্টম্যাচ হয়, লর্ডসের সেই খেলায় লারউড কলস্টানটাইনের বিরষ্ধে 


সারাদনের খেলা ৩৫৭ 


দ্বিতীয় দিনে ব্যাটিং আরম্ভ করেন। দারুণ জোর একটি বল সোজা লাফয়ে 
ওঠায় লারউড নিজের বুক বাঁচাতে ব্যাট তোলেন এবং বলটি তাঁর আত্মরক্ষার 
ব্যাটে ধাক্কা খেয়ে সামনে একট উঠে পড়ে । কেউই সোৌঁটকে চাল্স বলে ভাবোনি। 
বলটিকে একটু উপ্চ্‌ দেখে আমরা নিজেদের মধ্যে বললাম, 'আহা, উইকেট- 
কপার যদ আর একট; কাছে থাকত, যাঁদ পয়েন্ট-এর লোকটি একেবারে 
।নজের জায়গাতেই না থাকত-_- কিন্তু, অহো! ওক! দুই *বাপদ-লম্ফে 
কনস্টানটাইন পিচের উপর এাঁগয়ে এসে একেবারে ব্যাটধরার জ।য়গাটির সামনে 
লম্বমান _। নাঃ, ইঞ্9িখানেকের জন্য প্লারেননি। যাঁদ পারতেন, 'ক্রিকেট-ইতিহাসে 
এপ থেকে অপ্রত্যাশিত কিছ ঘটতে পারত না। কাণ্ড দেখে আমাদের শবাস- 
রোধ_ লারউড বিস্ময়ের মৃর্তি_-আ্যাঁ, লোকাঁট এল কোথা থেকে!” মাঠে কন- 
স্টানটাইনের বিচিন্র বিস্ময়কর চলাফেরা । উগ্র প্রচণ্ড ক্ষুধায় এবং অচেতন 
লাবণ্যে তা আদম প্রকাতি। সন্দর কিন্তু ডায়ন্যামিক সুল্দর-অলস িবলাসের 
মোলায়েম স্ন্দর নয়। স্লিপে ঠিকরে-যাওয়া বল ধরতে তিনি ছোটেন না, লাফ 
[দয়ে পড়েন। বলকে এমনি তোলেন না, ছোঁ মেরে তোলেন। শরীরে হাড় বলে 
যেন কোনো জানিস নেই, শুধু শান্তর বৈদ্যুতিক শিহরণ আর প্রবাহ । তাঁর 
কিছ স্লিপ-ফিজ্ডিং এত দত ঘটে যে, চোখে ধরাই পড়ে না।- ব্যাটসম্যানের 
মারার শব্দ তার পরেই বলের ধান্কায় উইকেট ভেঙে যাওয়ার শব্দ। যে-কোনো 
জিনিসকেই তিনি ধরতে পারেন। মাঠের যে-কোনো জায়গায় ওঠা চান্সকে কন- 
স্টানটাইন ছেড়ে দেবার পরেই তবে অন্যের ভাগে পড়তে পারে । কেবল একাঁটি 
জানস তিনি করতে পারেন না- মাঝে-মাঝে তাঁর নিজের ছোঁড়া বল উইকেট 
ফস্‌কে বোরিয়ে গেলে সেগ্ীলকে ধরতে পারেন না। 

প্রতিভা ও প্রতিনিধ-স্বজাতির। খেলার আগ্গকে ও শিল্পে তাঁর অপূর্ব 
অবদান। একই সঙ্গে নিজ জনগণের কাহনীও উচ্চারিত। এঁ যে-দনাটির কথা 
বলেছি, সেই দনটিতে লর্ভসে কনস্টানটাইনের ব্যাট করার সময়ে তাঁর দেশ- 
বাসীর অনেকেই আনন্দে কে'দেছে, ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পরের হাত জাঁড়য়েছে। 
তাদের প্রফেট -কনস্টানটাইন। তাঁর প্রাতিভার মধ্যে তারা নিজেদের কোনো এক 
শান্তর বিকাশ দেখেছে, কালাতাীত যে শান্ত, অমেয় অদম্য মস্ত এবং অপূর্ব! 
অপূর্ব ! 


৮.-* মস্তাকের জন্যদশর্ঘশ্বাম : “ 

ক্রিকেটে যখনই সুন্দর আসে, অমানি আমার অতাঁত-রসাতুর মনে আসেন 
মুস্তাক। কোনো এক রূপের ছন্দে দুলিয়ে, সুরের ইশারায় উল্মনা করে তানি 
চলে যান, আর আমি...হতভাগ্য...পড়ে থাকি স্মৃতিভারে... 

1জ শংকরের 'দুরল্ত ক্রিকেটার মুস্তাক' বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে সেই 
'আমার মুস্তাককে টান দিয়োছিঈুম--রূপের ব্যাটে রসের খেলার শিল্পীকে। 
বা লিখোছিল্‌ম সেই কথাগ্ালি এই : 

স্মৃতির কারাগারে যাঁদ বন্দী করে রাখতে পারতুম এবং বলতে পারতুম-_ 
'বন্দশী আমার প্রাণেশ্বর- তাহলে ব্যাপারটা নাটকীয় হোত সন্দেহ নেই, তবে 
তা জশবননাটযরই অংশ । আমরা যারা মূষ্তাককে খেলার মাঠে দেখোছি, তাদের 


৩৫৮ ক্ুকেট অমনিবাস 


বোধহয় একমাত্র ইচ্ছা-যেন আবার তাঁকে দেখতে পাই! দেখা পাওয়া যাবে 
না জানি। স্টাম্প বেল তুলে নিয়ে মুস্তাক নিজের খেলার মাঠ থেকে চলে 
গেছেন রেখে গেছেন কতকগুলো খন্ড স্মৃতি আর ছবি। তুমি কি কেবলই 
ছবি?” _ভাবছি। 

হাঁ ছাঁব, তবে ছায়াছবি । চিন্র, তবে চলাচ্চন্র। জি শংকরের লেখা "দুরন্ত 
'ক্রিকেটার' বইখানি হাতে নিয়ে সেই কথা মনে হচ্ছে। জি শংকর নবীন লেখক, 
কিঞ্তু স্বচ্ছণ্দ তি রচনা, নাটকীয় গতি আছে তাতে, আর আছে দূুরল্ত 
ক্রিকেটারাটির প্রা বাঙালীর ভ।লবাসা- বোহসেবী, বেপরোয়ার প্রতি যা 
স্নেহাতুর। নিয়ম আমরা ভালবাস না- মুস্তাক ক্লিকেটে আনয়মের অবতার । 

উত্ত লেখক ক্রিকেট-সাহত্যর আগ্রহী পাঠকদের প্রতি সুবিচার করার 
প্রেরণায় « থ..ষে মুস্ভাকের স্কোব-বোডাট হুস্বাকারে ছেপে দিয়েছেন। 
পরবতীঁক। লখ পাঠক, যাঁরা মস্তাককে দেখেননি, তাঁদের কাছে মুস্তাকের 
কোন্‌ আবাব এর ফলে ফুটে উঠল ? 

টেস্ট-ক্রিকেটে মুস্তাকের স্কোর : 

২০ ইনিংস-৬১২ রান-সর্বোচ্চ ১১২- গড় ৩২"২১। 

এ ছাড়া বাকি প্রথমশ্রেণীর খেলায় মুস্তাক ৩৬৯টি হীনংস খেলে মোট 
১২:৬০ বান করেছেন, গড় মান্র ৩৫৮৬ । তালিকায় দেখতে পাচ্ছি, সেণ্চরির 
সংখ্যা মোটই বোশ নয় (৩০টি, একবার উভয় ইনিংসে সে্যরি-সুদ্ধ), এবং 
ডবল সেঞ্চার মান্ন একটি! 

তবু ম.সতাক আলী হলেন মুস্তাক আলী যে-কথাটা মুস্তাকের খেলা 
যাঁবা না *' "খেছেন. তাঁদের কখনো বোঝানো যাবে না। মণ্টের কোনো আঁবস্মরণীয় 
অভিনয়-নজনশকে কোনো নাটকের ইতিহাস কি কখনো ফিরে দিতে পেরেছে ? 
চেতনার মস্থির বেখার মতো মৃস্তাকের যে-ব্যাট একাঁদন মাঠে ছটফট করেছে, 
তাকে আবদ্ধ করে রাখবে কতকগুলো অঙ্কের সংখ্যাঃ আনন্দ অগ্যাণিতকে 
রেখাঞ্কিত করবে কিছু নিরানন্দ গাঁণত ? 

মুস্তা'কের ক্ষেত্রে স্কোরবোর্ড যে রামপ্রসাদের 'হসাবের খাতা, কে না জানে ? 
তহবিলের হিসাব রাখতে গিয়ে মূল তহবিল চেয়ে বসেছিলেন সেই মন্ন 
অধাত্মককবি। ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ক্রিকেটকেই চেয়ে বসেছিলেন এই বোহে- 
[মিয়'ন খেলোয়াড়টি। খেলা সম্বন্ধে এই মনোভাব ছিল বলে ম্হস্তাককে ছাড়তে 
হয়েছে অনেক িছু। 'ক্রিকেট-কনদ্রোল-বোর্ডের মুস্তাক-অপ্রীতির নানা 
কাহিনী লেখক জানিয়েছেন। পাঁরবর্তে মুস্তাক পেয়েছেন 'তাহার আঁধকা'_ 
একটা গোটা জাতের খেলোয়াড়ী বিবেক এক সরে বলেছে--না হলে মঃস্তাক, 
না হবে টেস্ট। 

সে কাহিনী আছে এই বইয়ে, এবং আরো বহয মনোরম কাহনী : গুরু 
1স-কে'র কাছে অন্গত মুস্তাক, ভাড়াটে গুরু ওয়েনসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
মুস্তাক, স্লো-বোলাররূপে টেস্টে অবতীর্ণ মস্তাক, এবং ফাস্ট ব্যাটিংয়ের 
দুন্ণমে টেস্টদল থেকে বিতাড়িত মুস্তাক--কাহিনী নানা আকারের, প্রকারের, 
কিন্তু কদাপি বিকারের নয়। এমনই মুস্তাক, যিনি খেলার মাঠে আমাদের বহু? 
বল্দণা দিয়েছেন, কারণ আমাদের আশা ও আতঙ্কের পন্সপন্নে তিনি আঁবরত 


সারাঁদনের খেলা ৩৫৯ 
নৃত্যগত করেছেন-যাঁর সম্বন্ধে, সমস্ত সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে, একটি কথা 


চিরসত্য-- 
খেলায় জাত, জীবিত এবং লীন খেলোয়াড়াটির নাম- মুস্তাক আলখ। 


ক্রীড়া-সা হি ত্যিক অচিন্ত্যক্মার সেনগপ্তের উদ্দেশ্যে * , 
ক্রিকেট যখন গ্লাবনের মতো কলকাতাকে ভাঁসয়ে নিয়ে গিয়োছল কয়েক 
বছর আগে, তখন দেখা গেল, বাংলাসাহত্যের এক সেরা নাম সেই বন্যায় 
ভাসছে সরস্বতীর হাঁসের উপর চড়ে, তারই পালক আঙুলে ধরে। আঁচিন্ত্য- 
কমার 'ক্লুকেট লিখতে শুরু করে দিলেন। লোকে কিছু 'বাস্মিত হল, কিন্তু 
যথেস্ট বিস্মিত নয়। ইতিমধ্যে আঁচন্ত্যকূমার বেশশীকছা চমকের দ্বারা পাঠকের 
চমকে যাওয়ার ক্ষমতা কাঁময়েছেন। তবু অনেকে রাগ করোছলেন। আঁচন্ত্যর 
এই নতুন প্রেমে বৃদ্ধের বাসনা লক্ষ্য করে তাঁরা বিরন্ত হয়েছিলেন--সবাকিছুকে 
উচিছন্ট করার এ এক অনুচিত লোলুপতা। 'বেদ'-এর অচিন্ত্যকুমার রাম- 
কৃষের জীবনবেদকে যখন স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন, তখনও এ'রা তাকে 
অনধিকারচর্চা মনে করেছিলেন। এদের ধারণা, যে-খুঁটিতে একবার বাঁধা 
পড়েছো, চিরদিন তাতে বাঁধা থাকবে_ তবেই না গলায়-দাড় প্রগাতবাদ ! 

আমরা কিন্তু কম ব্দ্ধিমান এবং রসলোভী, আমরা খুশি হয়েছিলুম। 
আমরা আরও জানতুম, অচিন্ত্যকূমার এই প্রথম 'ক্রকেট লিখলেন না। এখন 
থেকে পণ্মতালিলশ বছর আগে তিনি মৌচাক পান্রকায় জার্ডনের দলের সঙ্গে 
ভারতের টেস্টম্যাচের ও অন্যান্য খেলার বর্ণনায় কিছ. পৃচ্ঠা ব্যয় করোছিলেন, 
যাদের আমি পূর্বে এক রচনায় বাংলা 'ক্রকেট-সাহিত্যের প্রথম কয়েক পৃজ্ঠা 
বলে অভিহিত করেছিল্‌ম। আমরা এও জানতুম, তারও অনেক বছর আগে 
সারদারঞ্জন রায় কি তাঁদেরই বংশের কেউ-কেউ ক্রিকেট সম্বন্ধে 'লিখেছেন। 
তব অচি্ত্যকূমারই এনেছিলেন খেলার সাদা-মাঠা বর্ণনায় রসের আমেজ। 
সোঁদন 'নীল পাগাঁড়-বাঁধা লাল সিংকে ছুটতে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, 'যেন 
একটা রঙিন হরিণ, এমন দ্রুত অথচ লীলায়্িত।” এবং ' নাইনথ উইকেটে 
ভোঁরাটির দীর্ঘায়ূতা প্রায় একটা এীতহাসিক ব্যাপার । 

তারপরে অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল যূগ'-এ দেখিয়ে দিলেন, খেলার মধ্যে তিনি 
সহসাগত কেউ নন, এই আনল্দবজ্ধে আম্াম্মত অনেকের একজন । মাতোয়ারা 
যৌবনের দিনগুলতে কিভাবে তাঁরা মোহনবাগানের খেলা দেখতে ছটতেন, 
তা জানলদম, এবং এঁ বইয়ে এমন কয়েকটি লাইন পেলুম যা কলকাতার ফুট- 
বলের আনন্দে আদর্শে আবর্তিত একদা-ইীতিহাসের শ্রেষ্ঠ রেখাজ্কন। 

অনেকদিন পরে অচিন্ত্যক্মার আবার যখন ক্রিকেট লিখতে বসলেন, তখন 
তাঁর মেজাজ বদলে গেছে। এখন আর তান প্রভাত মান্ষাঁট নন, সায়াহু- 
জীবনে এসেছেন-_ এখন যতখান সাক্ষাৎ দেখা ততোধিক দূরদর্শন, আঁবলম্ব- 
চর্বণার সঙ্গে সৃখরোমল্ধন একম্লে। আঁচল্ত্যকূমার আর গাঁতির উপাসক নন, 
অগাঁতর গতিকে যেহেতু চিনতে চান। তাই তিনি ক্লিকেট-লেখায় আনলেন 
নতুন মারা । ক্রিকেট নবদেবতা হয়ে উঠল, যার আছে নিজগ্য শাস্ত--অচিল্তয- 
কমার তারই সন্গল ভাষ্যকার হতে ইচ্ছুক । খেলা ও লশলার ভেদরেখা জার 


৩৬০ ক্রিকেট অমানবাস 


তিনি মানছেন না, লীলাস্থলী ও খেলাস্থল এক হয়ে গেছে। তাই তাঁর লেখা 
ভরে গেল সূরে-সঙ্গীতে, রূপে-অলঙ্কারে, সক্ষম রসের কাঁরক্ীরতে । এ- 
লেখা পড়তে হলে, ভুলতে হবে আপিস আদালত আছে, যে-কথা বলতে 
চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী-প্রসঙ্গে। মাঠের খেলা দেখতে-দেখতে অচিন্ত্য- 
কমার লেখায় খেলতে লাগলেন, বলতে চাইলেন--ওরা খেলে বল য়ে, আম 
খোল শব্দ নিয়ে-আম লেখক- শব্দই আমার বল-_ আম শব্দ-সম্বল। 

শেষ পর্যন্ত ক্লিকেট-দর্শনই ক্রিকেট-সাহিত্যে আঁচদ্ত্যকুমারের শ্রেম্ঠ সমর্পণ । 
এক্ষেত্রে পাশ্চান্ত্ের মৃগ্ধ-মায়ার সঙ্গে ভারতীয় বৈরাগ্যমায়াকে বুনেছেন এক 
কাঠিতে। ক্রিকেটের চির আনিশ্চিত স্বভাব তাঁর কাছে 'পল্মপন্রে জল” 'চলং 
'ক্রিকেট-জীবনম ণনঃ*বাসেও সেখানে বিশ্বাস নেই” 'সেখানে কখনো সিংহাসন 
কখনো বনবাস, কখনো ব্রাডম্যান কখনো ব্যাডম্যান” 'যখন একজনের ঘর পোড়ে 
তখন অন্যজনে আগুন পোহায়। বড় আনন্দে তিনি নব 'শুন্যপ্রাণ' 'লিখে- 
ছেন-কত শন্যে পূর্ণ হয়ে আছে রেকর্ড-বই দেখিয়েছেন খুলে-খুলে। 
স্দতরাং টস্‌-নামক ব্যাপারটা_বৈজ্ঞানিক খেলার অবৈজ্ঞানিক আরম্ভের' তাৎ- 
পর্য নিয়ে তানি মোহত। তারো বেশি চমৎকৃত-_আম্পায়ারের আঙ্লের দিকে 
তাকিয়ে, যার নড়াচড়া কত জীবনের শেষ আর কত জাবনের শর 

ক্রিকেটে যখন কিছুই ঠিক নেই, আজকের আমীরের কাল ফাঁকর হওয়া 
অবধারিত, তখন খেলোয়াড়ের কর্তব্য কী? শব্দে-শব্দে নৃত্য করে ছুটে যায় 
অচিন্ত্যকৃমারের কলহাস্যের বাণী : "উদার হাতে দেদার মারো', চারে চারে 
হও সোচ্চার, মারে মারে হও ধ্ন্ধ্মার” 'বলো, অক্কা তো পাবই, অন্তত ছা 
মেরে যাই" 'মারো উল্কা-উজ্জবল মার, এমন মার, যাতে বল 'মাটিতে না পড়ে 
তারা হয়ে ফুটে থাকে আকাশে ।” 

মারতেই হবে তোমাকে, যখন তোমার 'শন্তু বল, যার খলের স্বভাব।' আর 
তোমার শন আম্পায়ার! নিয়াতি-দর্শনের উল্লাসে অচিন্ত্য বলেন : 

'অসারে খল: সংসারে । যতাঁদন পারো ব্যাট চালিয়ে যাও। কখন আম্পায়ার 
আঙুল তুলে দেয় ঠিক নেই।, 

ব্যাটের মতো বলেরও কথা অচিন্ত্যকূমার বলেছেন, তবে কিছু কম আসন্তির 
সঙ্গে । উত্তেজিত কলমে কখনো লিখেছেন, বর্বর বলের কথা, যার নাম 'বীমার,, 
যার উদ্দেশ্য উইকেট নয়--উইকেড।” অপরদিকে ভারতের ফাস্টবোলিং-চেন্টার 
রূপকে ফৃঁটিয়েছেন স্নিগ্ধ ব্য্গে : ভারতের ফাস্টবোলিং_আহা--“ঘরেতে ভ্রমর 
এলো গুন্গ্ীনয়ে।, বিষাদ নঃ*বাস ফেলেছেন : একাঁদন আমাদের নিসার 
ছিল, এখন তা ণনশার স্বপন।, 

খেলাকে গোটাগ্যটি নিয়েছেন বলে মাঝে-মাঝে মাঠ ছেড়ে বাউণ্ডারি-্রান্তে 
চোখ ছড়িয়েছেন (তান, ণববাহের চেয়ে বড়ো'র মতো ক্রিকেটের চেয়ে বড়ো 
ক্রিকেট যেখানে খেলা হয়, মাঠের মার-মার্‌ গর্জনের কোলে শোনা যায় কিছা- 
কিছু মার্মার-_মধূগুঞ্জন- দেওয়া-নেওয়ার পালা-গান। মাঠের মধ্যে দেখা যায়, 
আগের ইনিংসে ব্যর্থ ব্যাটসম্যানের টায়ারলেস এফট” রান-সন্ধানে, আর 
গ্যালান্পিতে বারে-বারে প্রত্যাখ্যাতা তরদণীর 'আ্যাটায়ারলেস এফট-_স্বামী- 
সম্ধানে। মেডেন-ওভার পাওয়ার জন্য বোলারের চেষ্টা, মেডেন-ওভার হওয়ার 
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জন্য জয়ল্তীদের চেম্টা-সকৌতুক কিন্তু সকরুণ। লেখকের তৈরশ চোখ 
গ্যালারিতে অলরাউন্ডার মেয়েদের নানা খেলা দেখেছে- বেচারী তারা--'অল- 
রাউণ্ডার হতে না পারলে আজকাল বিয়ে নেই মেয়েদের । তবে সবটাই বিষন্ন 
অবসান নয়, সুন্দর সমাপনও ঘটে । আঁচন্ত্যকূমারের চোখ পড়ে বায় মোহন- 
বাগানের মেয়ের দিকে-জনৈক মোহনকে বাঁগয়ে, মোহনবাগানোর মেয়ে হয়ে, 
বাইরের খেলা ছেড়ে, যে চলে গেছে ঘরের খেলায় । 
অচিন্ত্যকূমার দর্শকদের অবশ্যই দেখেছেন। ক্ষুগ্ ক্ষুব্থ দর্শকদের প্রাত 
তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি । "তারা কত সাধ্যসাধনা, চুঁরচামার করে একখান 
টিকেট পেয়েছে, তা কি ব্যাটংয়ের 'খুকৃখুকে কাশি” দেখবার জন্য? ওরা 
চায় উত্তেজনা উল্লাস। তোমরা ওদের নিরাশ করো না: দর্শকের মাঁজতেই 
ক্রিকেট । দর্শক যাঁদ না দেখতে আসে, তবে কোথায় খেলা, কোথায় বা পাথবীর 
জাঁবননাট্য £, 
তাই খেলো- খেলে যাও-ন্যায়ে ধর্মে সুখে এশ্বর্ষে ভোগে ত্যাগে- বর্ণে 
রাগে_ক্রিকেট খেলে যাও। অচিন্ত্যকুমার এবার কবিতার কলম তুলে নিলেন : 

'যতই দেখাও ভয়, ছুড়ে মারো 'বিদ্াৎ-রকেট 

করব না কভ্‌ মাথা হে্ট, 
খেলে যাব, খেলে যাব, রঙিন ক্রিকেট । 


* + 4 খেলাররাজা কবির রাজা * * * 


॥১॥ 
খেলা শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ । শীতের দুপুর । আকাশে উত্তরায়ণের স্ষ, 
সুখসেব্য উত্তাপ এবং মধুরোজ্জবল আলোক ছাড়য়ে। মত্যের 'উত্তরায়ণের' 
সূর্য এই সবে এসেছেন মাঠে । শান্তিনিকেতনে 'ক্লিকেট-খেলা। সে খেলাকে 
'নিত্যখেলার মাহমা দেবার জন্য মাঠে উপস্থিত রবান্দ্ুনাথ। 

খেলাটি শান্তীনকেতনের নতুন-পুরনো ছাত্র ও বন্ধুদের মধ্যে। কলকাতা 
থেকেও অনেকে এসেছেন। শালবনের পটভূমিকায় সাময়ানার বর্ণগাঁরমায় 
উৎসবের উত্তাপ । চন্দ্রাতপের তলায় মত্যরবি আসীন হলে যে-আকর্ষণ এত- 
ক্ষণ মাঠের মধ্যে ছিল তা বহুলাংশে সরে এল মাঠের বাইরে । যারা খেলা 
দেখছিল, এবার তারা রবীন্দ্রনাথকে বেশি করে দেখতে লাগল । যারা খেলাছল, 
তারা চেষ্টা করল খেলায় চোখ রেখেও গদরুদেবকে ষতখানি পারা যায় দেখে 
নিতে । তারা জানত, 'খেলার রাজা' এতক্ষণ ছিল' মাঠে, যার নাম ক্রিকেট, এখন 
কিন্তু মাঠের বাইরে, যার নাম রবীন্দ্রনাথ । 


কয়েকাঁদন আগে খেলার মাঠে তাঁকে হাজির করার জন্য মেয়ের দল 'গিয়োছল 
তাঁর কাছে। ছেলেরা ভয়ে এগোয়ান। কিন্তু মেয়েদের দাবি নিঃসঙ্কোচ। 
ণক-গো বরবার্ণনীরা, 'ি খবর ?৮-কাঁবি শৃধিয়েছিলেন সকৌতুকে। 

'একটি প্রার্থনা আছে গুরুদেব ।' 

প্রার্থনা? বৃষ্থ কবির কাছে ?-এই আধ্নিকা বিনোদিনী দুলিয়ে যাঁরা 
চলেন বেপী--তাঁদের ? 


৩৬২ ক্রকেট অমানবাস 


“আপনাকে খেলার মাঠে যেতে হবে।, 

'আ-হা-হা! খেলার মাঠ কোর্থায় নেই বলো আমার এই শান্তিনিকেতনে ? 
সেখানে আবার কোন বিশেষ মাঠ বাছব, কোন্‌ বিশেষ খেলায় মাতব বলো 
এই বয়সে ?, 

“আপনাকে ক্রিকেট-মাঠে যেতে হবে? 

সর্বনাশ ! ক্রিকেট-মাঠে! ও বৌমা, শোনো শোনো, এরা বলে কি। 'বিশ্ব- 
কবিকে ক্লিকেট-মাঠে নামাবে।-ওরে ও হতভাগা বনমালী, গোল কোথায় ? 
আনল, সুধাকান্ত, রথী, যাকে পারিস ডেকে আন্‌ । খবরটা রয়টারে যাওয়া 
দরকার। দি পোয়েট আকসেপ্টস্‌ দি টাপিক্যাল ব্রিটিশ গেম-হ গ্লেজ ক্রি- 
কেট- আ্যাঁ! ওরে ও হতভাগা বনমালনী, এখনো এলি না! বৌমা, একবার শুনে 
ঘাও- তোমার বাবামশায়ের সৌভাগ্যের বার্তা একবার কান ভরে শুনে যাও 

'আমরা কোনো কথা শুনব না, আপনাকে যেতেই হচ্ছে। 

“যেতেই হচ্ছে। ইস্‌, কী জোর । তা তো হবেই। আগে ছিলে ভক্তির দাস+, 
এখন শন্তির ঈশবরী। তোমরা একালিনী, ভূকম্পনের বিগ্রহবতণ, তোমাদের 


নমস্কার কার__ 
এই গাঁত আর এই সব জাত 
1দনে 


চণ্ডবেগের ডান্ডা গোলায়; 
“তাহলে তো আমাদের ষথেস্টই জানেন। এ-ক্ষেত্রে জোর করেই ধরে নিয়ে 
যেতে হয়-ঃ 
«ও বৌমা, কোথায় গেলে ! কি দুর্দান্ত এরা! কাববরণ নয়-_একেবারে কাবি- 
'হরণ করতে এরা এল...এলেই যাঁদ, বয়স থাকতে এলে না কেন... 


খেলা চলেছে মাঠে । রবীন্দ্র-একাদশ ব্যাটিং আরম্ভ করেছে। ইতিমধ্যে শাস্ত্রী- 
একাদশের ব্যাটং শেষ হয়ে গেছে। গুরুদেবকে বুঝিয়ে দেওয়া হল, তাঁর দল 
এখন খেলছে । 'আমার দল ?, সবিস্ময়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'শীতোংসবেও 
আমিই ঠাক্দ্ণী! বলো কি? কবি কিন্তু দলীয় হতে পারলেন না কিছুতে । 
নিজ-দলের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী সব রাঁসকতা করতে লাগলেন। হাসির তরঙ্গ 
মাঠের তটে আঘাত করে উছলে উঠতে লাগল । শব্দে-শব্দে ধরা পড়তে লাগল 
ক্রিকেটের রূপের বাহার । কৌতুকের মাণির্যের ঝিকিমাকতে তার রসের পান্ন- 
খাঁন খাঁচত হয়ে উঠল মহাশিল্পণীর প্রাতভাম্পর্শে। 

কোন্‌ ব্যাটসম্যান ব্যাট করছে, দূর থেকে ঠাহর করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গুরু 
দেব জিজ্ঞাসা করলেন-+দণ্ডপাঁণাট কে?" উল্টোদিকে যে-যণ্ডামাক্ণ বোলার 
ভাতি পেল না। কিন্তু দেখা গেল, বোলার যদি হয় দারুপ,.ব্যাটসম্যান.দারুগহর ৷ 
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পাটয়ে-পিঁটিয়ে ছারখার করে দল যেন। "সখের ঘরে মহামার?' গুরুদেব 
বললেন। গুরুদেবের দলের সমর্থকেরা দার্‌ণ উল্লাসত। স্বয়ং তাঁনও। কিছু 
[বিষ শাস্ত্রী-মহাশয়কে সান্তনা 'দিয়ে বললেন, 'শান্তিপাঠের ব্যবস্থা করলে হয় 
না?" স্বর নামিয়ে শাস্ত্রীপক্ষীয় উৎসাহশী এক সমর্থককে খোঁচা দিলেন, 'আরে 
বাপু. শান্তিপাঠে কি মহামারীকে এড়ানো যায় ?, 

কিন্তু 'মহামারণ' হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল 'বলাবাবির' দয়ায়। বোঁশ উৎসাহণী 
হয়ে বেহিসেবাঁ মার দিতে গিয়ে সে ধরা পড়ে গেল-_কট:। তার খেলায় গার্বত, 
ও তার বিদায়ে 'বিষগ্ন কাঁবগরু বললেন, “হঠাৎ কটাৎ বিদায়, ক বাঁলস ? 
উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করে নিলেন, 'ক্যাচকশট কে? 

এরপরে যে 'ব্যাটব্যাল' নামল সে চাঞ্চল্য সৃম্টি করল প্রথম বলেই একইভাবে 
'কটাৎ' হয়ে গিয়ে। পর-পর বলে পর-পর উইকেট । মাঠ মাতোয়ারা । কাঁবগর্‌কে 
সচেতন করিয়ে দিল জনৈক পক্ুকিট'* এইবার একটা মহাকাণ্ড হতে যাচ্ছে, 
পর-পর তিন বলে তিনজন আউট হলেই হ্যাটট্রিক, যা সহজে হয় না। এবার 
গৃরুদেবের স্ধৈর্যও যেন নাড়া খেল। অতাঁব উৎসুক হয়ে বারবার বলতে 
ল।গলেন, ণক হয়! কি হয়! এ কী চণ্চলতা অকারণে ।...না না, অকারণ কেন! 
হ্যাটাট্রক কি সহজে হয় ? ও হে 'ক্রাকট, তোমার রেকর্ড বাঁজয়ে শোনাও তো 
হ্যাটট্রকের ইতিহাস ।...হ্যাটের তলায় কোন- ট্রিক রয়েছে কে জানে...অঘটন্টা 
ঘটবে তো...” 

নতৃন ব্যাটসম্যান কিন্তু খুবই তেজী। অপরাদিকে বোলারও সাফল্যে পরা- 
ক্রান্ত। নতুন ব্যাটসম্যান 'হ7ক' মারতে ওস্তাদ। 'বলবাঁর সং, হক্কাহুয়াটাকে 
বল ছুড়ে ভাঁগয়ে দাও গুরুদেব পর্যন্ত সাধারণ দর্শকের মতোই উত্তোজত। 
সেই সঙ্গে.বাঁণানান্দিত সুরে বললেন, “মহাবল, বল দাও বল দাও । 

'বলটি আমার নাচেরে এবার" এই ভাব নিয়ে 'মহাবলা' বামৃপারা ছাড়ল, 
'ব্যাটচন্দর'ও লাফিয়ে উঠে ঘ্যাঁক্‌ করে হুকিয়ে দিল, কিন্তু একটু সময়ের 
ভুলে বলাঁট উঠে পড়ল উ“চুতে-_-ভাসতে-ভাসতে গিয়ে হাজির হল মাঠের 
প্রায় শেষপ্রান্তে- সেখানে যে-ফিল্ডারটি ছিল, সে এতক্ষণ মৃশ্ধ ছিল মাঠ- 
বাহর্ভ্ত প্রকৃতিমায়ায়; হঠাৎ আহ্বানে উদ্ভ্রান্ত হয়ে এদক-ও'দিক নড়াচড়া 
করল, কিন্তু বিশেষ চেস্টা করল না' লোফার । 'লোফার ! সারা মাঠ হায়-হায় 
করছে, তার মধ্যে গ্রুদেবের মুখে প্রথম অর্ধ-অশালীন শব্দ শুনল শান্তি- 
নিকেতন। 

_হ্যাটাট্ক হল না, উত্তেজনা কিছ কমল কালক্রমে, তখন একজন অনুযোগ 


 *শব্দাটি কাবগদুরুর দান। ক্রিকেটেও 'ক্রাটিক হয় শুনে তিনি অবাক হয়ে গিয়ে- 
ছিলেন, তারপর স্তান্ভত হয়োছলেন যখন শুনেছিলেন যে, ক্রিকেটের রাঁশ-রাঁশ 
বইয়ের মধ্যে কেউ ড্‌বে থাকতে পারে। সৃতরাং দর্তকেট ও 'রাটিক মিশে পক্কাকিট 
হল, যার মধ্যে 'কট' শব্দের ইঞ্চিত অপ্রত্যক্ষ নয়। 

1 এই বামৃপারটি দেখে প্তাকট' খুব বিষ হলেন। হ্যাট্রিকের সম্ভাবনা যেখালে 
আছে, সেখানে তৃতীয় বলে উইফেট আরুমণ করাই 'রশীতি। বামৃপারে ডুব দিয়ে 
ব্যাউসমমন সহকেই বলা ছেড়ে দিতে ইরানি রা রন 
জানিয়োছকেন। - | 1 
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করল কবির কাছে, 'আপাঁন করাছলেন কি! নিজের দলের বিরুদ্ধে হ্যাটাট্রিক 
চাইছিলেন! 

'তাই তো বটে! তাই তো বটে!! . সুত্র কেশরেশনের মধ চাঁপায় আঙুল 
নড়াচড়া করে সংকোচে। তার পরেই-_আরে বাপু, আম হল্‌ম গিয়ে বিশ্বকবি! 
কাব কি লেখেনান, সব ঠাঁই মোর ঘর আছে ? তোরা শান্তানকেতনে থেকেও 
রবান্দ্র-সাহিত্য পড়ালি না... 


"এবার একবার নামতে হবে মাঠে গুরুদেবকে ॥, ক্রীড়া-উৎসব পূর্ণাঙ্গ হবে না 
খেলার রাজার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ভিন্ন । গোড়ায় তানি একটু আম্পায়ারের কাজ 
করুন না কেন! 

তা আমাকে ঠিক-ঠিক করতে হবে কি? 

শকছ নয়, শুধু বলে দেবেন, আউট কি আউট নয়।” 

চোখের কোণে আলোর দ্যাতি নিয়ে বললেন, 'না না, ওসব পারব না, আমি 
আউট করে দেব কাউকে, তা কি হয় 

'আপনাকে নিজে থেকে কিছদ করতে হবে না। আমরা যা বলে দেব, তাই 
করবেন। 

'চল বাবা চল্‌; যতক্ষণ বেচে আছ ততক্ষণ চণ্টল-_ 

যাঁদ দেখ খোলসটা 
যাঁদ দেখ চপলতা 
প্রলাপেতে সফলতা 
ফলেছে জীবনে সেই ছেলে মিতে-সিদ্ধের_ 
_চল্‌ বাবা চল্‌ । তোরাই চালক এখন আমার ।, 


সেই সুদীর্ঘ সৃগৌর দেহ, সেই শালবনরাজিনীলা ভবনের শালপ্রাংশ 
মাহমা, শাভ্র শমশ্রুকেশ এবং আপাদলাম্বিত আলখাজ্লা, সেই চলমান গিরি- 


ছটেছে বল, উড়েছে বেল- প্রাণে উদ্বেল- মাঠ। এরই মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য 
একবার খেলা থেমোছিল, কারণ খেলার বল হারিয়ে গেছল। বলটা ও'র দিকে 
ছুটে এসেছিল । বলটা ধরতে ডান নাঁচ্‌ও হয়োছিলেন। কিন্তু বোধহয় ও'র পাশ 
দিয়ে বেরিয়ে মাঠের বাইরে চলে গেছে। নইলে বলটা পাওয়া গেল না কেন? 
উনি উদ্ভ্রান্ত হয়ে চারদিক সন্ধান করলেন, নিজের আলখাল্লা পর্যন্ত 
হাতড়ালেন। পাওয়া গেল না। অগত্যা নতুন বল নিয়ে খেলা চালাতে হল। 
গুরুদেবকে কিন্তু কঠোর কর্তব্য পালন করতে হচ্ছিল, কারণ আউট দিতে 
হাঁচ্ছল নিজের খেলোয়াড়দেরই। বেশি লোভে হাকিড়াতে গিয়ে ষে কট হল, 
তাকে বললেন, 'তোর লোফাৎ পতন ।' আম্পায়ায়ের নিরপেক্ষতা ক্ষুপ্ল করে 
একজন ব্যাটসম্যানকে ব্যাটারি'র বৈদ়াতিক শান্ত. সম্বন্ধে সাবধান করে দিলেন! 
“ব্যাটার” তর্থাৎ ব্যাটের অরি, বোলার। যে আনাড়ির মতো খেলে আউট হল, 


সারাদিনের খেলা ৩৬৫ 


তাকে বললেন, “তুই ভ্যাংগ্যীলও ভূলাল, 'ক্লকেটও খাল না।' যে গোল্লা 
করল, সে নাক এ-বিষয়ে পারদশাঁ, তাকে বললেন, 'শুূন্যেরে করেছ পূর্ণ 
যাও বৎস! ৃ 
দেবের অমোঘ অঞ্গুলী-নিরদেশ যখন একে-একে নিজ-দলের খেলোয়াড়দের 
[বিদায় দিয়ে-দয়ে 'রাঁব-দল" শেষ করে এনেছে-ষখন একমার বাকি আছেন 
স্বয়ং তিনি--তখন খেলার পরিস্থিতি উত্তেজনার চূড়ায়। শাস্তী-দলের সঞ্গে 
রাব-দলের পাঁচ রানের ব্যবধান। হাতে একটি উইকেট । অবাশিম্ট...রবীন্দ্ুনাথ! 
এবার আপনাকে নামতে হবে ।, 
'বালস কি রে? বাদ রইল কি? তা যা বাঁলস-”' 
রবীন্দ্রনাথ ব্যাটখানি তুলে নিলেন।_ আমার এ ব্যাটখানি কি জানি কি সৃষ্টি 
করে! 
সাদা আগুনের শিখার মতো রুপ ধরল ব্যাটখানি দূর থেকে রবীন্দ্রনাথের 
হাতে । গুন্গ্দন্‌ করে গাইতে লাগলেন. 'সন্ধ্যাবেলায় এ কোন খেলায় করলে 
নিমল্্রণ, ওগো খেলার সাথ ।, 
একটি বল ছুটে এল এবার তাঁর পদাবলশ লক্ষ্য করে। তিনি একটু ঝুকে 
চাঁকতে ঘুরিয়ে দিলেন কাঁব্জ_ বলাঁট ছুটল বাউন্ডার-লক্ষ্যে। ও-হো-হো- 
লাউণ্ডারি' প্রথম বলেই, লেগ-স্লাল্সে, অর্থাৎ গুরদেবের 'চরণে-নয়ন' মারে। 
আর এক রান হলেই 'টাই", দ'রান হলেই জয়। রানটি, কিংবা রান-দুটি হবে 
ক? 
বলট পড়ল অফের দিকে, বাঁকল- একটা শব্দ-_তারপরে মাঠ স্তব্ধ বেদনায় 
মদহ্যমান। 
স্তব্ধতার বুকে স্নিশধ সকোতুক কণ্ঠ খেলে গেল হঠাৎ-ভাঙা বাসন্তী 
বাতাসের মতো-_ , 
প্রশান্ত, বলাট আমাকে প্রতারণা করে উইকেটের হৃদয় ভেঙে চলে গেল ।, 
সবাই ছুটে এল মাঠের মধ্যে । গুরুদেব না-পেরে আউট হলেন, নাক ইচ্ছে 
করে ছেড়ে দিলেন! সবাই 'ছি-ছি করতে লাগল বোলারকে। সব ধিক্কার থেমে 
গেল একটি গানে 
জানি আমরা পারব না। 
হারাও যাঁদ হারব খেলায় 
তোমার খেলা ছাড়ব না। 


খেলা-শেষে সবাই কিছু শুনতে চাইল । রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমরা যারা 
এসেছ আমার জাবনের সায়াহুবেলায় বল ব্যাট 'নয়ে আমার কাছে, তোমাদের 
সবুজ খেলার লালায় প্রাণভরে যোগ দেব, এমন সামর্থ্য আমার নেই। বিধাতা 
অকৃপণ হাতে আমাকে যা দিয়েছিলেন, তা হরণ করেছেন নিম্ঠ্রের মতো । তব্দ 
যা দেখলেম, তোমাদের আনন্দতরশ্গের জলস্পর্শ করে যা পেলেম, তাকে ধন্য 
মানি। আবার দাঁড়ালেম আমি খেলা ও লীলার মোহানার তটে, ভৈরবী আর 
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পূরবী একাকার হয়ে গেল পারাবারের শেষ খেয়ায়। একাঁদন যা 'লিখোছলাম, 
তাকেই একটু বদল করে তোমাদের বাঁল-_ 

সকাল বিকেল খেলার মাঠে আন্সি 

চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালবাসি, 

ব্যস্ত হয়ে ওরা খেলে চলে, 

কেউ বা আসে-_-আউট হয়ে কেউ বা বায় চলে। 

সকাল থেকে কেউ বা ব্যাট করে, 

ক্ষণকালের ভুলের মারে হঠাৎ কেউ মরে। 


খেলাচ্ছবির এই যে মৃর্তখানি 

মনেতে দেয় 

নিত্যকালের নিত্যভোলার ভাষা 

কেবল যাওয়া-আসা। 

মণ্টতলে দশ্ডে পলে ভিড় জমা হয় কত-_ 
উ“চুতে দেয় আঙুল তুলে, কে কোথা হয় গত! 


॥২॥ 
সুরাঁসক পাঠক-কুলকে বলে 'দতে হবে না যে, সম্পূর্ণ অবাস্তব একটি গল্প 
ফে'দেছি আমি । অবাস্তব এবং কূরাঁচত। মোটেই ভালভাবে লেখা হয়ানি। হওয়। 
উঁচত ছিল, বিশেষত রবান্দ্রনাথের নাম নিয়ে যেখানে খেলা করা হয়েছে। 
কিন্তু দোষটা সম্পূর্ণ আমার নয়। ঘটনাটি যাঁদও অবাস্তব তবু একেবারে 
[ভাত্তিহশন নয়। এটা স্বপ্ন-কাহিনী। আসলে রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট-খেল,র স্বপ্ন 
দেখোছল্‌ম আঁম। স্বপ্নে ঘটনার ধারাবাঁহকতা বা সঙ্গতি থাকে না। তার 
উপরে, সেখানে যা দেখা যায়, পরে তা সবটা মনেও থাকে না। এ অন্পর্ব 
স্বপ্নের সবটা আমিও মনে রাখতে পারিনি । ফলে িছ7 কিছ পুনগঠন করতে 
হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মুখে যে-সব 'ক্রকেটের নব-শব্দ বাঁসয়োছ, তার সবগাীল 
তানি ঠিক এঁ ভাবেই বলোছলেন মনে হয় না। অনেকটা এঁ ধরনের বলোছিলেন 
এই পর্বন্ত। কিন্তু বেশ মনে আছে, রংমশালের মতো শব্দের আলো আর ফুল 
ঝরেছিল তাঁর মূখ থেকে । সে এমন এক সৃন্টি যে পরে যখন নোভিল কার্ডাসের 
সঙ্গে আমার দেখা হল €এঁ স্বঞ্নেই), তিনি খুব দুঃখ করলেন, টাগোর 'ক্রকেট 
খেললেন, অথচ তিনি উপস্থিত থাকতে পারলেন না। স্বপ্নের উপরে কারো 
হাত নেই, এই কথা মনে রেখে স্পর্শকাতর রবীন্দ্ু-ভন্তেরা এই প্রগ্গলভ লেখককে 
ক্ষমা করবেন বলে বিশ্বাস কাঁর। 

কিন্তু হঠাৎ এমন স্বস্নদর্শন কেন? কারণ, রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট খেলার 
উপরে একাট প্রবন্ধ রচনার ইচ্ছা আমার অনেক 'দনের। শ্রীষুন্ত রাঁব বসুর 
আভপ্রায়ে সেই লেখাটি উল্টোরথের পাঠক-পাঠিকার উপয়ে নিক্ষেপের মন্স্থ 
করোছিলম। কিছু কিছ তথ্য-সংগ্রহও করেছিলুম। আমার মনে ছিল, কম্েক 
বংসর আগে আনন্দবাজার পন্রিকায় একটি শ্িতকরে কথা-“রবান্দ্নাথ 'কি 
ক্রকেট খেলতেন + 


সারাদনের খেলা ৩৬৭ 


একটি কৌতুকজনক বিষয় মনে .পড়ছে এখানে । আনন্দবাজারে এ বিতক্শট 
হবার তন বছর আগে আমি আমার জীবনের প্রথম 'ক্রকেট লেখা লিখোছলুম 
একটি কলেজ-পন্রিকায়। তার আরম্ভে জনৈক বিখ্যাত কাঁবর ক্রিকেট খেলার 
কথা ছিল, যান “সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্‌ খেলায়” গানাঁট গেয়োছলেন, এবং 
স্পিন-বলে আউট হয়ে বলেছিলেন যে, বলটি প্রতারণা করে উইকেটের হৃদয় 
ভেঙে চলে গ্রেছে। পাঠক লক্ষ্য করেছেন, আমার স্বঞ্নের রবীন্দ্রনাথ একই 
জাতাঁয় কথা বলেছেন। তার হেতু, আর কিছ নয়, আমার এ প্রথম লেখায় 
আমি রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট-খেলা নিয়ে প্রচালিত একটা কৌতুক-গজ্পকেই নাম 
বাদ দিয়ে পারবেশন করেছিলুম।* তখন জানতুম না যে, এঁ গঞ্পাঁটই সত্য হীতি- 
হাসের দাবি নিয়ে সংবাদ-পন্রের পৃজ্ঠার দ্বারস্থ হবে। 

ব্যাপারটার শুর; আমোরকার 'লাইফ' পান্রিকার একটি লেখা থেকে । ১৯৬১ 
সালের জুন মাসে এঁ পন্রিকায় শ্রীমতী শান্তা রামারাও রবান্দ্রনাথ-বিষয়ক এক 
রচনায় লেখেন যে, 'পাঁরণত বয়সে কবি ক্লিকেটে পারদর্শ* হবার উদ্দেশ্যে 
খেলা শুর করেন, কিন্তু খেলার কায়দা আয়ত্ত করতে না পেরে তান খেদোন্ত 
করে বললেন_-ক্লিকেট আমার কাছে ভ্রান্তির সৃন্টি করে। এই অদ্ভুত তথ্যাট 
স্বভাবতই 'অদ্ভুতাচার্যের দৃম্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। সুতরাং তিনি 
১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে আনন্দবাজারের ভারত-ইংলশ্ড টেস্ট-ক্রোড়পন্রের 
জন্য এ বিষয়ে ক্ষুদ্র লেখা উপাস্থত করলেন। লেখা প্রকাশের আগে শ্রীযুক্ত 
মুকুল দত্তের সঙ্গে আমার আলাপের বিষয়ে মনে আছে । লেখাটি যে ওৎসক্যের 
সৃন্টি করবে, আমরা একমত হয়োছিলদুম। 

শ্রীমতী রামারাও-এর লেখাটির উল্লেখ করবার পরে অদ্ভূতাচার্য লেখেন : 

"কাব সম্পর্কে এই বিচিন্র তথ্যের সত্রধার কবির প্রান্তন একান্তসচব, শিক্ষা- 
ব্রতী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপমল্লী শ্রীরনলকুমার চন্দকে এক পন্র লেখা 
হয়, সঠিক খবর জানবার উদ্দেশ্যে । পত্রের উত্তরে শ্রীচন্দ দিজ্লন থেকে জানালেন, 
প্রবন্ধটি তাঁর দৃন্টি আকর্ষণ করেছে এবং কবির ক্লিকেট-খেলার কথায় তিনি 
নিজেও আশ্চর্যবোধ করেছেন। এ-বষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। উৎসাহী 
পন্রলেখক হতাশ হয়ে নিউইয়র্কে পন্র লিখলেন লোখিকাকে। লোখকা উত্তরে 
জানালেন, এ তথ্য 'তান পেয়েছেন শ্রীচন্দের কাছ থেকেই শ্রীচন্দ আবার এ- 
সংবাদ পেয়েছেন অধ্যাপক মহলানাবিশের কাছ থেকে । লোঁখিকা শুনে পারিবেশন 


প্রকাশ করেছেন। 
এর পরে অদ্ভুতাচার্যের এবং বাংলাদেশের পাঠকদের সন্দেহ-ভঙ্জন করবার 
জন্য এগিয়ে এলেন শ্রীষ্যন্ত জগদীশচন্দ্র রায়। তিনি রবান্দ্রনাথের শেষবয়সের 


*এই জাতাঁয় আরও একাটি কথা আমাদের মৃখে মৃখে ফিরত ইংরেজশীর জনৈক 
বিখ্যাত অধ্যাপক ফুটবল-মাঠে ভাবোচ্ছবাসভরে যা বলোছলেন, অনুবাদে তা অনেকটা 


এই রকম্-- 
এ পশ্য। বায়-বিস্ফারিত চর্মন্গালকটি সবুট পদাঘাতে ভীম বেগে উধেরাৎ- 
॥ঃ 


৩৬৮ ক্রকেট আানবাস 


নয়, প্রথম বয়সের (£ ) ক্রিকেট-শিক্ষার বিষয়ে অতীব আকর্ষণীয় তথ্য পাঁর- 
বেশন করলেন আনন্দবাজারে ৩।১।৬২ তারিখে প্রকাশিত পন্রে। চিঠাটির 
প্রয়োজনীয় অংশ : 

“...এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ক্রকেট-খেলা সম্পর্কে যা-যা দেখোঁছ লিখলাম । 
১৯নং স্টোর রোডে (বালবগঞ্জ) স্বগ্গঁয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় থাকতেন । 
তিনি তাঁর পেনসনের সমস্ত টাকাটাই দেশের জন্য খরচ করতেন। শেষ করে 
পালোয়ানদের ও লাঠিয়ালদের মাঁহনা দিয়ে দক্ষিণ কলকাতার ছোট-ছোট 
ছেলেদের সংগঠন ও শীন্তশালী করতেন। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো থেকে 
সপ্তাহে তিন দিন নিয়মিত এসে খেলায় যোগ 'দিতেন। 

“১৯নং স্টোর রোডের সামনেই মিলিটারী মাঠ; সেই মাঠের একপাশে 
তখনকার দিনের ভারত-বিখ্যাত সাহেবদের 'ক্রকেট-ক্লাব। এ ক্লাবে ভারতীয়দের 
সভ্য হবার কোন উপায় ছিল না, তাঁরা যতই বড় হউন না কেন। 

“কোনো একাদন এঁ ক্লাবের 'ক্রকেট-খেলা দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেজদাদাকে 
বলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ম্যানেজার মিঃ ভোগেল এবং আমাকে ব্যাট, বল, নেট 
প্রভৃতি কিনতে পাঁঠিয়োছলেন। এ সঙ্গে বলে দেন- ভারতীয় দোকান থেকে 
জিনিস কিনতে । আমরা এস্‌স্লানেডের উত্তর দিকের দোকান থেকে সমস্ত 
জানস কিনে 'ফিরি। তার পরাঁদন থেকেই খেলা আরম্ভ হয়। সত্যেন্দ্ুনাথ 
দই জন তআ্যাংলো-ইশ্ডিয়ানকে মাইনে দিয়ে খেলা শিখাবার জন্য নিষুন্ত 
করলেন। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো থেকে প্রত্যহই খেলা দেখতে ও খেলতে 
আসতেন। রবীন্দ্রনাথের এই খেলা কিন্তু মোটেই ভাল লাগোঁন। তার কারণ 
একদিন খেলতে-খেলতে একটা বল তাঁর পায়ে লাগে এবং তিনি জখম হন। 
তাছাড়া 'ক্লকেট খেলার যা বিশেষ দরকার, তা তাঁর ছিল না। অর্থাৎ তানি তাঁর 
মন ও চোখ ঠিক রাখতে পারতেন না। প্রায় তিন মাস পরে ক্রিকেট খেলা ছেড়ে 
দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রয় খেলা লাঠি নিয়ে থাকতেন। তাঁর দাদা অবশ্য বুদ্ধ 
বয়সেও ক্রিকেট খেলতেন ।” 

রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট-খেলা বিষয়ে এবার আর কোনো সন্দেহ রইল না। 
একেবারে প্রত্যক্ষদশীর বিবরণ। পন্নলেখক স্বয়ং এই খেলার সহায়ক। শুধ্‌ 
তাই নয়, 'তাঁন 'ক্রকেট-ব্যাপারাট জানেন, কেন না 1তাঁন ক্রিকেটের পাঁরিভাষায় 
কথা বলেছেন। ক্রিকেটের ব্যাপারে চোখ ও মনের জৈবিক সংযোগ প্রয়োজন, 
এবং রবীন্দ্রনাথের তা ছিল না বলেই (মন চায় চক্ষ; না চায়) তানি সাফল্য 
লাভ করতে পারেননি, এ-কথা অকৃণ্ঠে জানিয়েছেন। রবীন্দ্ূনাথ, পরললেখকের 
মতান্যায়ী, 'ক্রকেট মাঠেও রোমাণ্টিক আঁনরদেশশ্যতায় আচ্ছন্ন থাকতেন। অবশ্য 
সেই একই রবীন্দ্রনাথ কি করে লাঠি খেলতেন, বুঝতে পারছি না, যেখানে 
চোখ ও মনের সামান্যতম 'বি-সংযোগে লাঠির বাঁড় নিজের বা অপরের মাথায় 
পড়ার কথা। 

রবীন্দ্রনাথের ক্রিকেট-খেলা ছেড়ে দেওয়ার যে-কারণ পন্নলেখক জানিয়েছেন-_ 
সেই একই কারণে জগতের বহন বড়-বড় ক্রিকেটার খেলা ছেড়ে দেন, তা আর 
কিছু নয়, আঘাত পাওয়া। রবাল্দ্নাথের 'সর্বজনবন্দনশয়' চরণ আহত হয়োছিল 
বলের দ্বারা । 'প্র-বলের উদ্ধত অন্যায়' রবাদ্দ্রনাথ তখন পছন্দ করোন। পরেও 
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নয়। 
শ্রীধৃন্ত রায়ের চিঠিতে একটি দরকারী সংবাদ নেই-কোন্‌ সময়ে এঁ ক্লিকেট 
ব্যাপারটি ঘটেছিল 2 অনুমান করা যেতে পারে রবান্দ্রনাথের পাঁরণত যৌবন- 
কালে বা চল্লিশের আশেপাশের সময়ে । কারণ, শান্তানকেতনে বাওয়ার পর 
থেকে রবান্দ্ুনাথের 'ক্রকেট-আসান্ত ছিল না, এ-কথা আমরা জেনোছ। আমার 
অনুমান, যাঁদ ব্যাপারটি সত্যই ঘটে থাকে, তাহলে ১৮৯৮-৯১৯ সাল নাগাদ 
বা কিছু পরে ঘটেছিল, কারণ এ সময়ে দেখতে পাই, সত্যেন্্রনাথের বালশী- 
গঞ্জের বাড়িতে নানা শ্রেণীর মানুষের সামমলন, নানা ইচ্ছা ও চেষ্টার সমাবেশ। 
ভগিনী 'নিবোদতা একটি সাইকেল উপহার পেয়ে পরমানন্দে এ বাঁড়র মাঠে 
চালাচ্ছেন, এ-সব তথ্য আমরা নিবোদতার চিঠি থেকে পেয়েছি। 

রবীন্দ্রনাথের 'ক্রিকেট-চেম্টা কি যৌবনেই সমাস্ত ? নতুন তথ্য নিয়ে আর 
একাঁটি চিঠি বেরুল আনন্দবাজারে ৯।১।৬২ তাঁরখে। লেখক শ্রীদাশরাঁথ ঘোষ । 
তান লিখলেন-__ 

"...এই প্রসঙ্গে আপনাকে এবং আচার্য মহাশয়কে শ্রীন্রক্ষণ্ভূষণ ও শ্রীমতণী 
ক্ষমা বন্দ্যোপাধ্যায় লাখিত "কবিগুরুর 'ক্রকেট-খেলা” শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ 
করিতে অন্রোধ করিতেছি । 'ক্রিকেট-খেলার স্থান গোমো জংসন। 

“এই প্রবন্ধে লেখক ও লোঁখকা খেলার সরঞ্জাম ও খেলোয়াড়দের কোতু- 
হলোদ্দীপক বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু খেলার বিস্তৃত বিবরণ 'কিছু দেন নাই। 
খেলায় উপাস্থত ছিলেন অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন, আচার্য িধুশেখর 
শাস্ত্রী, সবশ্্রী ধরেন সেন, আনল চন্দ ও আরও অনেকে। 

“প্রবন্ধাটর শেষ হইয়াছে এই বাঁলয়া-খেলা শুর্‌ হইল; প্রথমে ব্যাট 
ধারলেন মহারাজা কূচবিহার। পরের কাহিনী পরে।” কিন্তু পরের কাহিনী 
অনেক খ*ুজিয়াও পাই নাই।” 

পরের কাহিনী কেন, আগের কাহিনীও আমরা পাইনি। ব্রন্মণ্ভূষণ ও ক্ষমা 
বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত প্রবন্ধাট কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল ঘোষ মহাশর 
জানাননি, এবং আমরা নানা সন্ধান করেও সেটি পাহীনি। মাসিক বসুমতাঁতে 
নাকি এই জাতীয় একাট লেখা প্রকাশিত হয়োছল, এই সংবাদ পেয়ে সম্পাদক 
শ্রীপ্রাণতোষ ঘটকের নিকট জিজ্ঞাসা করি : 'তাঁন 'হতে পারে বলায় এঁ কালের 
বেশ কয়েক বংসরের বস্‌মতা খদাঁজ, কিন্তু লেখাটি মেলেনি। 

শ্রীদাশরথঘ ঘোষের পন্রে প্রদর্ত সংবাদে সম্পূর্ণ সংশয়মূন্ত হতে পারেনান 
'অদ্ভূতাচার্য। ১২।২।৬২ তারিখে আনন্দবাজারে তান পুনশ্চ লেখেন, 
স্বভাবতই শ্রীঘোষ-উী্দখিত প্রবন্ধের সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় আছে। শ্রীঘোষ- 
উল্লিখিত উত্ত প্রবন্ধে কবির লেখার দর্শক হিসাবে যাঁদের নাম করা হয়েছে, 
তাঁদের মধ্যে ক্ষিতমোহন সেন এবং 'বিধুশেখর পরলোকে। অন্যান্যদের মধ্যে 
শ্রীধীরেন সেন এবং শ্রীআঁনলকমার চন্দ ।' শ্রঅনিল চন্দ যে বিষয়টি সম্পূর্ণ 
অস্বীকার করেছেন, এ-কথাও পৃনরায় জানালেন এ পরে অজ্ভ্তাচার্য। 

এ ব্যাপারে আম ৯৯১০ থেকে ৯৯২৭ পবর্ত শাল্তিনিকেতনের অধিবাসী 
শ্রীপ্রমথনাথ 'বশীর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করলুম। তিনি জানালেন, একালের 
মধ্যে ক্রিকেটের দঙ্গো রবান্দুনাগের কোনো যোগাযোগ, তাঁর ভ্জানত ঘটোনি। 
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ফুটবল-মাঠে দর্শক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ হয়তো দু-একবার গিয়েছেন, কিন্তু 
ুকেট-মাঠে নয়, যাঁদও শাল্তাঁনকেতনে 'ক্রিকেট-খেলা হত। শ্রীদাশরাথ ঘোষ 
গোমো স্টেশনে রবীন্দ্ূনাথের 'ক্রকেট-খেলার বিষয়ে যে-উল্লেখের উল্লেখ 
করেছেন, তার "বিষয়ে প্রমথবাব্‌ বললেন, কূচবিহারের মহারাজার সম্গে রবীন্দ্র- 
নাথের বন্ধত্ব ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ধীরেন্দ্র সেন বা আনিল চন্দের নামোজ্লেখ 
থাকায় এ কূচবিহারের মহারাজ রবীন্দ্রনাথের বন্ধ কূচাঁবহারের মহারাজ হতে 
পারেন না। িশশ-মহাশয় অবশ্য যোগ করে দিলেন, কাবর খুশিতে রবীন্দ্ুনাথ 
অনেক কিছ করতে পারেন, সেখানে অনুরোধে একবার মাঠে ব্যাট ধরে দাঁড়ানো 
আর আশ্চর্য কি! 

ব্যাপারাঁটর মীমাংসা হল না। আধিকতর সংবাদ প্রার্থনা করে শ্রীজগদীশচন্দ্ 
রায় ও শ্রীদাশরাথ ঘোষের ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়ে 'দয়োছিলাম। সেই সঙ্গে 
খেলাধূলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতির বিষয়ে তথ্য-সংগ্রহেরও চেস্টা করেছি। 
রবীন্দ্র-জীবনীতে এবষয়ে অল্প-কছ আছে, এবং রবান্দ্র-শতবার্ধকীর সময়ে 
স্টেটসূম্যান পন্নিকায় একটি লেখাও এই প্রসঙ্গে বেরিয়েছিল। তাদের মধ্য 
থেকে আমরা জেনোছি ষে, রবীন্দ্রনাথ পাকা লোকের কাছে বাল্যে কৃস্তী ও 
ব্যায়ামাদ করেছেন আদা-ছোলা খেয়ে; ব্যায়ামোত্তর অঙ্গামর্দনাদও বাদ যায়- 
নি। এই সময়ে শরীরটা তাঁর এতই ভাল ছিল যে, গৃহ-শিক্ষকের কাছ থেকে 
অব্যাহাতির মহৌষধ অসখ-বিসুখের সুযোগ কখনো পানান। হিমালয়ে তাঁর 
ভ্রমণ ও শিকারচেম্টা এবং পদ্মায় সাঁতিরের কথা শোনা গেছে। বিখ্যাত সাঁতারু 
প্রফৃ্ম ঘোষকে নিয়ে 'তাঁন 'িভাবে িলাইদহে নদীতে সাঁতার 'দাচ্ছলেন 
এবং তাঁর জীবনাশঙ্কায় কর্মচারীরা নৌকা করে পিছনে-পিছনে ধাওষা করে- 
ছিল, তার কথাও শোনা গেছে। শান্তািনকেতনের শিক্ষানীতির মধ্যেও খেলা- 
ধূলার স্থান ছিল এবং বিশবভারতীয় আদর্শ অনুসারে তানি জাতীয় ও আল্ত- 
জরাতিক খেলাধূলার সমাবেশ সেখানে করেছিলেন, যেমন, কস্তাঁ, কপাটি, 
লাঠিখেলা, ছোরাখেলার সঙ্গে ইউরোপীয় ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, বং এবং 
মঙ্গোলীয় য্যৎস। 

শান্তিনকেতনের কাছে সাহত্যপ্রীতির ব্যাপারে খণস্বীকার অনেকে করে- 
ছেন। এখানে জানিয়ে রাখি, খেলাধূলার ক্ষেত্রে অল্তত একজন তা করেছেন, 
তিনি হলেন অতশতের শ্রুতকশীর্ত ফুটবল-খেলোয়াড়, শাল্তানকেতনের ছান্ন 
সূর্য চক্রবতাঁ। 

॥৩ ॥ 


না, জ্ঞানে আমাদের অধিকার নেই। উল্টোরথ পাল্নকার আমার এই লেখাটি 
লা উপ উক ২0৯০ 

'বমলকূমার চট্টোপাধ্যায় । তিনি মাসিক বসুমতীক় আষাঢ় ১৩৬২ সংখ্যা থেকে 
শ্রীব্ষপ্ভ্‌ষণ ও শ্রীমতী ক্ষমা বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত “কবিগুরুর ভ্রিকেট 
খেলা” লেখাটি সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিলেন এবং সোঁট-হা হতোপ্নি! হে 
ঈশ্বর! মাই গড! অপূর্ব একাঁট ঘসরচনা !-কদাপি ইাতিফথা নয়। আবৰা 
অবশ্য ইদানীং এত সিরিয়াস হয়ে উঠোছি যে, রাঁদকতা বঝেতে মোটবই লাখে। 
ঘাই হোক, তথাপ্পিশাসক পাঠক-পাঠিকারা যাতে এ লেখাটি উপফোগ করতে 


সারাদিনের খেলা ৩৭১ 


পারেন, সেজন্য তার একটা' বড়ো অংশ তুলে ধরছি । শ্রীন্রদ্ষণ্ভূবণ এবং শ্রীমত 
ক্ষমা যে, শান্তিনিকেতনের জীবনযান্ার সঙ্গে পাঁরাঁচিত, সহজেই বোঝা যায়। 
ভাবিষ্যতের রবীন্দ্র-গবেষকগণের উপকারার্ে প্রদত্ত 'রবান্দ্রনাথের একদিনের 
খেলার" উন্ত বিবরণের গোড়ায় আছে, রবীন্দ্রনাথ একদা গোমো-স্টেশনের প্ল্যাট- 
ফর্মে পাদচারণকালে কোনো যুবকের নজরুলগান শক্কেট এসো এসো ডাকিছ 
মোরে ভাই" শুনে স্থির করে ফেলেন তান 'ক্রকেট খেলবেন- গোমোতেই। 
লেখক-লোখকাদ্বয় উদারভাবে জানিয়েছেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ষে- 
কাব “কলিকাতার রঙ্গমণ্ডে খতুরঙ্গ দেখাইয়াছেন, নিদারুণ গ্রীল্মেও হৈমন্তিক 
আবহাওয়া বহাইয়াছেন, বৈশাখের রদদ্ধু তেজের মধ্যেও সঙ্গাঁত ও নৃত্যম্বারা 
শীতের নাচন লাগাইয়াছেন, তিনি যে সুকোমল তরুণ-তরুণীদের লইয়া 
'টেগোর ওয়ান্ডারা্স” তৈয়ার করিবেন কিংবা গোমোতেই ক্লাঁড়াক্ষেত্র কারবেন, 
তাহাতে আশ্চর্য কি!” 

রিনার ভরা এঁ অনবদ্য রচনাটি উদ্ধৃত করাছ, অল্পস্বজ্প 
বাদ রি 


"সব আয়োজন হইয়াছে। মাঠ ঠিক হইয়াছে, স্টেশন হইতে অদৃরে ছোট 
পাহাড়াটি পার হইয়া গেলে যে-উপত্যকা পড়ে, সেইখানে । উপত্যকার একাঁদকে 
পাহাড়শ্রেণী, অপর দিকে পারত্য ম্োতাস্বনী জামুয়া। উপত্যকার এক প্রান্তে 
কাঁবর শিবির, অপর প্রান্তে রাজন্যবর্গের তাঁবু । 

“বলা হয় নাই,...অপর পক্ষ 'প্রন্সেস ইলেভন্‌। পাতিয়ালা, পতোদি, দলন'প 
সিংহজী ও আরো অনেকে নিজ-নিজ প্লেনে আদিলেন। কনচবিহারের মহা- 
রাজা আলিলেন মোটরে, মোটর-চালক স্বয়ং মহারাণী এক টানেই (0706 12) 
আগে-ভাগেই পেশ ছিয়াছেন।...অনেক বড় বড় রাজারা আসিয়াছেন-_স্বয়ং কবি- 
গুরুর টিমের সাহত খেলা, কেহই মিস্‌ কারতে চাহেন না। যাঁহারা "ক্রিকেট 
খেলেন না, শুধু শিকার ও অন্যান্য মনোবিনোদন কার্যে সময় ব্যয় করেন, 
তাঁহারাও আদিলেন। 

“কবিগুরু চণল হইয়াছেন_ খেলার দন সাল্নকট । কিন্তু তান কি শেষপর্যন্ত 
বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিবেন-ব্যাট, বল, স্টাম্প প্রভৃতির জন্য তাঁহার 
চিরদিনের সংস্কার কলুষিত কাঁরবেন ? ইউবেরয়, এস রয় প্রভাত সমস্ত দেশী 
দোকানদার আপসিলেন, কিন্তু কবির চক্ষে ধূলা দেওয়া অত সহজ নয়। তিনি 
বুঝিতে পারিলেন, ইহারা বিদেশ? ব্যবসায়ীর এদেশ এজেস্ট মান্র। 

“তাই কবি বাহিরিলেন দেশণ ব্যাটের লম্ধানে। প্রথমে যে-গ্রামে গেলেন তাহার 
নাম গৃণঘ্স্সা। এবং যে-কান্ঠের সম্ধান পাইলেন- যাহা জ্বারা জলো ক্রিকেট- 
ব্যাট তৈয়ার হইতে পান্ধে-তাহার নাম জানিলেন 'আঁকো।' কাঠ খুব শল্ত 
সন্দেহ নাই, কিন্তু 'আঁকো' নামটা যেমনই শ্ত্রীহীন- তেমনই বীভৎস গ্রামের 
নাম 'গণঘ্যস্সা,। কাব তৎক্ষণাৎ তাঁহার কয়েকজন শিষ্যের সহযোগিতায় ছোট 
একটি শাস্ত্রীয় অনুজ্ঠান-ম্বার্‌ এ কাঠ ও গ্লামের নূতন নুযকরণ করিলেন-_ 
অঞ্যন ও অক্কনবার্তকা। “আঁকো চলতি নাম-নসান্রা চার ফান্কন।. এবং 
রা 


৩৭২ ক্রকেট অমানবাস 


“ব্যাট হইল, স্টাম্প হইল কিন্তু ভাল ম্যাঁটং চাই ।...সময়টা শীতকাল, মাঠে 

ঘাস তো নাই-ই, সৃতরাং টার্ফ কথাটা মনেই পড়ে না। কিন্তু দুঃখ কি-_ 
মোঁদনীপুর হইতে শীলা মাইীতি অনেক মছলন্দ আনিয়া 'দিলেন। রাজন্যবর্থ 
1বলাতের টার্ফ, ম্যাটিং সবই দেঁখিয়াছেন, কিন্তু এমন চিন্র-বিচিন্ন মছলন্দ 
কখনও দেখেন নাই। 

“খেলার দিন সমৃপস্থিত।...প্রভাত বেলা-অরুণ আলোর অঞ্জাল না থাকলেও 
রোদটি খুব মিঠা । খেলা সকালে হইবে-মধ্যাহে বিশ্রাম। আবার বৈকালে 
খেলা। তাঁহার বিদ্যা়তনেও এই নিয়ম। 'দ্বিপ্রাহারক মৃহর্তগ্ল বিশ্রামের 
জন্য। বৃথা পাঁরশ্রমে জর্জরিত হইবার জন্য নহে। ব্রাহ্ম-মৃহূর্তে তিনি শয্যা- 
ত্যাগ করিয়াছেন। বাদলবাবূর বাড়ীতে তান আঁতাথ। সম্মুখের পাহাড়ের 
উপর যে প্রশস্ত স্থানাট আছে সেইখানে তাঁহার প্রার্থনাবেদী স্থাপিত 
হইয়াছে ।...তাঁহার দুই পাশ্বে দুইটি 'পেট'_বামে ময়ূর 'কেকা” দক্ষিণে 
হরিণ “তা । সম্মুখে ক্ষুদ্র রৌপ্যাধারে আদা” ছোলা ও কাঁফ। তৃষ্ণা ও কেকা 
আদা-ছোলার প্রসাদ পাইবার পর তবে নাঁড়বে। হঠাং কাব একটি নূতন সুরের 
সন্ধান পাইলেন। সামম্ট কণ্ঠে ডাকিলেন, দিন্দ দিন । তাঁর সে মধুর কণ্ঠ- 
সবরের নিকট বাণা-মরজ-মুরলা লজ্জা পাইল। দীনেন্দ্র ঠাকুর ইদানীং অত্যন্ত 
মোটা হইয়া পাঁড়য়াছেন। বুনিয়াদী জমিদারবংশের সন্তান, পেলব-তন্দ রাখা 
তাঁহার পক্ষে খুবই শন্ত। তব্য তান আগেভাগেই কবির নিকটে নিজের আসন 
রাখেন_কারণ, কখন কি সুর তুলিয়া লইতে হইবে কে জানে? এবারও 'তিনি 
সূরটি তুলিয়া লইলেন, কিন্তু 'ক্রকেট-খেলার বিবরণের সঙ্গে সেটা অবাস্তব 
বলিয়া লেখা হইল না। 

“ওদিকে রাজন্যবর্গের তাঁব্‌তে কর্মব্স্ততা দেখা দিয়াছে ।...মহারাজ- 
বাহাদুরেরা ও তাঁহাদের সাঙ্গোপাগ্গগণ আর চিত্তচাণ্ঠল্য রোধ কাঁরতে 
পারিতেছেন না। ইতিমধ্যেই নিজ নিজ শরাঁর সম্ার্জিত করিয়া ক্লানেল 
চড়াইয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের ব্রেজারে তাঁদের কীতিত্ব-চহ আঁকা । কেহ-না কেম- 
ব্রিজের রুূ কেহ-বা এম-সি-সি'র সভ্য, ইত্যাদি । তাঁদের তাঁবুতে স্কটিশ হাই- 
লাশ্ডার-দলের ব্যা্পাই বাঁজিতেছে। স্যর ভি 'জি ব্যাট-হাতে ছুটাছুটি করিতে- 
ছেন। কিছাঁদন কংগ্রেসী-রাজনীতি অনুধাবন করার ফলে তাঁর ইচ্ছা, সানাই 
বাজানোর ব্যবস্থা করেন। কাশীধামে তাঁর বন্ধু মহারাজা প্রদ্যোতকূমারের 
বাড়ীতে সানাই-এর মৃদু মূচ্ছনা তাঁর প্রাণে অপরূপ পুলক জাগাইয়াছিল। 
তিনি সে-কথা পাতিয়ালাকে জানাইবার পূর্বেই তাঁদের কোনো বিলাতশী বন্ধ 
একজন বড় স্কটিশ পয়র তাঁর পাইপ-ব্যাশ্ড পাঠাইয়া 'দিয়াছেন-উড়োজাহাজে 
তাহারা আসিয়া গিয়াছে। 

“কবির গ্লেয়াররা রেডি। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন ও আচার্য বিধূশেখর 
শাস্্ী-মহাশয় বেদমল্ত্র উচ্চারণ করিলেন মাঠের প্‌জা ও দেবতার বন্দনা-গান 
হইল। এ কার্ষে সক্রিয় সহযোগিতা দিলেন বালিগঞ্জের শীলা ও মীরা এবং 
বেহালার খাতা গাঙ্গুলী। 

“কবির এ খেলার কথা রয়টার সারা পৃথিবাঁতে প্রচার কারিয়া 'দিয়াছে। সভ্য 
জগতের স্পোর্টপম্যানরা কাকে নিজেদের দলে পাইলেন বাঁলিয়া আনঙ্দে 


সারাদিনের খেলা ৩৭৩ 


উৎফুল্ল এবং কবিকে জয়ষন্ত করিবার জন্য ইচ্ছা তাঁহারা প্রত্যেকে টেলিগ্রামে 
প্রকাশ করিলেন। 

“অল ইশ্ডিয়া রেডিও কবির খেলা উৎসারিত কারবার জন্য গোমোতে 
হাজির। রয়টার, এপি, ইউ-পির প্রাতনিধিরা আগে-ভাগেই পেশছাইয়াছেন 
এবং কবির সেক্রেটারী আয় চক্রবতাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে জশারত করিয়া 
তুলিলেন। 

ক্ষুদ্র গোমো আজ লোকে লোকারণ্য। পাহাড় দুইটির কোলে একজোড়া 
তাঁব্‌ দেখা যাইতেছে । কাঁবর তাঁবু হইতে কী সুর ভাসিয়া আসতেছে।... 
উদ্বেলিত। কিন্তু কই তাঁহার পরনে খেলার পোষাক নাই তো? অবশ্য 'ভিল্ন- 
দেশে প্রস্তুত অথবা তাঁহাদের অনুকরণে তৈয়ারী কোনো ফ্লানেল-প্যান্ট বা 
ব্েজার পারতে আমরা কোনোদিন আশা করি নাই, কিন্তু তাঁর হাতে ওটা কিঃ 
সেই 'অজ্কন'জাত হাতে-গড়া খাঁটি নিভেজাল অনাবিষ্কৃতপূর্ব ব্যাট-নামধারণ 
সোঁটা। পরনে তাঁর সেই সর্বতন্-পরিব্যাপ্তকারী আগুল্ফাঁবলম্বিত আল- 
খান্লাটি। প্রভাত-সমীরণে তাঁর সুন্দর সুকোমল রেশমী চুলগুলি উাড়তেছে। 
যদি ইতস্ততঃ সণ্টালিত হইতে-হইতে একদমকা বাতাসে কয়েক গাছি চুল 
চোখে-মুখে আসিয়া পড়ে, এবং সেই মৃহূর্তে বিপক্ষের একটা সজোর-নিক্ষিপ্ত 
বল...ওঃ! শান্তিনিকেতনের রেণ্দকা রায় আর ভাবিতে পারেন না। শীলাকে 
সঞ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি দৌঁড়াইয়া কবি-সন্গিধানে গেলেন এবং রম্ধকণ্ঠে 
ডাকিলেন__ গুরুদেব! কবি তাঁহাদের মুখের 'দিকে তাকাইয়াই তাঁহাদের মনো- 
ভাব বুঝিলেন- এবং বালিগঞ্জের জেদী মেয়ের কাছে হার মানা অবশ্যম্ভাবী 
জানিয়া মাথা নীচ করিয়া দিলেন। দুই বান্ধবীতে একটা হেলায়োদ্রোপ রঙের 
কাপড় বৃহত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে মাথায় জড়াইয়া দিলেন- খানিকটা বর্মাঁ 
খানিকটা যবদ্বীপণীয় ফ্যাশনে । 

“টাগোর ওয়ানডারার্স তাঁহাদের তাঁবু হইতে নির্গত হুইলেন। পুরোভাগে 
চলেছেন কাব তাঁহার 'অজ্কনা”হাতে। তাঁহার পশ্চাতে আছেন মহামহোপাধ্যায় 
বিধূশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন প্রভাতি। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে ধারেন 
সেন, অনিল চন্দও আছেন। তাহাদের পরনে ধ্যাত, মালকোঁচা-বাঁধা। গায়ে 
হাফ-পাঞ্জাবী, চলতি ভাষায় যাহাকে নিমে বলা হয়। মাথায় তালপাতার হাঙ্কা 
টোকা ।...মেয়েরা সাড়া পরিয়াছেন মহারাম্ট্রীয় প্রথায়-_তাহাদের দেখিতে 
অনেকটা রাজা রবিবর্মার ছবির নায়িকাদের মতো । মেয়েদের মধ্যে দেখা গেল, 
বাদলদেবের শিষ্যা শেলশী (শেফালশীর “ফা' বাদ) ও মাঁণ বেন, যিনি গরবা- 
নৃত্যকে জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ভঞ্গিমার মধ্যে মূর্ত করেন, এবং বৈফব- 
চূড়ামণি শ্রীতীপগ্ল বিষণগড়-রাজের রাজকূমারণী শার্মলা, যিনি এ-এ-বি 
পাঁরচালিত মোটর-দোঁড়ে প্রথমস্থান আঁধিকার করেন। এরা, গুরা এবং আরও 
অনেকে আছেন। 

“ওদিকে রাজাদের তব্দিতে আছেন স্বাধীন ব্রিপ্রার পণ্জী সেনবর্সা, 
প্াঁতয়ালার রাজা, পতোঁদির নবাব, বিজরনগরমূ-এর স্যর তি জি; ও নিজাম- 
নন্দন প্রিল্স অব বেরার। ওাঁদককার তাঁব্যতে দেখা যাইতেছে গায়কোয়াড়- 


৩৭৪ | ক্কেট অমনিবাস 


দাহতা, বারদোয়ানের মহারাজাধিরাজ-কূমারী এবং ফ্রান্সে সশিক্ষিতা শামসের 
জঙ্গ বাহাদুর রানার কন্যাম্বয়। তাঁদের ন্ত্যদোদুল ছন্দে চলন-বলন দোঁখলেই 
বোঝা যায়, রাজাদের খেলাতে ও সর্বকর্মে প্রাণসণ্টার করার জন্য তাঁহাদের 
উপাস্থাঁতর | 

“কবিগ্দর মাঠে নামিতেই শান্তিনিকেতনের স্পেশাল ফটোগ্রাফার শম্ভ্‌ সাহা 
একটি ছাব তৃঁলিলেন। অরোরা ফিল্ম করপোরেশন ছাঁব তুলিবার জন্য সেট 
প্রস্তুত করিয়া সময় গুণিতেছেন। বিশব-ভারতীকে অনেক টাকা দেওয়ায়, কাব 
অরোরার অনুরোধ মঞ্জুর করেন। সূর্ধদেব তখন দিকচনক্রবাল ছাড়িয়া অনেকটা 
উপরে উঠিয়াছেন। 'শারদ-রাবর সোনালি-আলোয় 'দিঙ্মন্ডল উদ্ভাসত। কাব 
ও মহারাজা-পাতিয়ালা টসের ফলাফল দৌঁখবার জন্য ঝপীকলেন ! রাজন্যদলেরই 
জয়--তাঁহারাই খেলা আরম্ভ কারবেন।...পাতিয়ালা বাললেন--5০ £০০৮ 5০, 
1055 006 1059 1701 [ 19090 700 ড/11] ৬1) 05 £9)6. কাব, আপাঁন টসে 
হারিলেন বটে. কিন্তু খেলাতে আশা কার 'জাতিবেন। অপূর্ব সে কথনভঙ্গী, 
সেই আড়নয়নের দৃজ্টিপাত, কাঁধের পেশী সঙ্কোচন, নাসিকার উন্নত ভাব, 
সবই অনবদ্যভাবে বিলাতা আ্যারিস্টক্রেসীর ছাপ মারা। 

“খেলা শুর হইল। প্রথম ব্যাট ধারলেন মহারাজা কূচবেহার। পরের কাহিনী 
পরে।” 

॥৪ ॥ 

এখন তাহলে দাঁড়য়ে আছি কোথায় ? কী পাওয়া গেল এতাবৎ ? সুস্পজ্ট 
তথ্যে প্রমাণ হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ যৌবনে দুএকবার ক্রিকেট-ব্যাট হাতে 'নিয়ে- 
[ছিলেন। তারও পরে তান 'ক্রিকেট-মাঠে নেমেছেন, তবে বাস্তবে নয়- শ্রীযুক্ত 
বরন্মাণাভূষণ ও শ্রীমতী ক্ষমার 'কল্পনায়' এবং আমার '্বণ্নে। রাঁসক পাঠক 
নিশ্চয় মানবেন, রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ বাস্তব ক্লিকেট অপেক্ষা অনেক বেশি সত্য 
আমাদের কল্পনা ও স্বপ্নাসীন তাঁর রূপের খেলা, রঙের খেলা । তাই পাঠকের 
কাছে প্রশ্রয় ভিক্ষা করে আমি আমার স্বপ্নের উপসংহার দিয়ে এই রচনার 
সমাপ্তি করাছ। স্বপ্নের শেষাংশট্্‌কয আগে জানাহীনি। 


রবীন্দ্রনাথের উত্তোজত কণ্ঠ শোনা গেল: 'নসাজী, বনমালণ, আমার 
আসনের তলায় শস্ত একটা ইট ঢ্কয়ে রেখে গোছেস.... 

প্রাতমাদেবী ছুটে এলেন। 

বৌমা, দেখে যাও তোমার সাধের ভূত ফাজকর চেহারা । হতভাগা 
আমার সঙ্গে জামাই-ঠকানো রসিকতা করেছ । প্্নাতর শী একটা শল্ত 'জাঁনস 
রেখে দিয়েছে-: 

'বাবামশায়, উঠুন দিকি, ক হয়েছে গেখ! 

দেখা গেল, আসনের উপরে কিছু নেই? তখন রধীল্দ্ুনাথের আলখাঞ্পার 
পকেট অন্সম্ধান করে বেরুল-_একাটি লাল বল--ফ্লিকেট-বল! 

গুরুদেব বড় লঙ্জা পেলেন। ণছ ছি! গতকাল তাহলে বলটা আমার পঞফ্চেটেই 
গুকে গিয়েছিল! ছি-ছি ওরা কণ মনে করবে! সাহিত্যে চার চলে, তার নাম 


সারাদিনের খেলা ,. ৩৭৬ 
সাঙ্জীকরণ, কিন্তু অন্য জিনিস চুরি হলে.. নি রান দূর টি 
দায়ী। সুমূখে দাঁড়য়ে আছে দ্যাথো না, আমাকে লজ্জা দেবার জন্য। সুমূখে 
দাঁড়র়ে আছো কিন্তু 'সমূখ নও বাপ তুমি। তোমাকে দেখলেই মন খিচড়ে 
যায়, বিনা দোষে িরস্কারে ইচ্ছা হয় 

বনমালণ মূঢাকি হেসে বলটা তুলে নিয়ে গেল ছোকরা-বাবদের ফেরত দেবার 
জান্য। 


সেই বলির সন্ধান আপনারা কেউ জানেন? আমার একান্ত ইচ্ছা, যাঁদ 
পাওয়া যায়, তাহলে কেউ যেন সেই স্বস্নাদ্য বলটিকে লরসের সংগ্রহশালায় 
পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। 





(লী পি এমসি সি সিসি সি পি এসি এস কি এসডি এ এসি এ পদ ৩ পিসি এসসি ও স্্্স্আসা্ন্ি 
ঙি 
রঙ 


বন্ধঃবরেষ। 
প্রাত দিনের জীবনে যাঁর 
সাহায্য আমাকে নিতে হয়। 
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প্রথম সংস্করণের নিবেদন 


অনেক 'দিনের ইচ্ছাপূরণ হল এই বইটি লিখে। ক্লিকেট-ইাতহাসের সবচেয়ে বড় 
সংঘর্য_বাঁডলাইন। তাতে জাঁড়য়ে পড়োছিলেন 'ক্লিকেট-প্রধানেরা । রাজনশীতির শিকড়ও 
'তলে-তলে প্রবেশ করেছিল। সব জাঁড়য়ে এমন একটা জাঁটল দারুণ অবস্থার সৃষ্ট 
হয়োছল, যার রোমাণ্টের স্বাদ সর্বসময়ে পেয়োছ--প্রথম যোঁদন এই হাতিহাসকে 
স্পর্শ করেছিলুম, তখন থেকে আজ অবাঁধ। 

এই ইাতহাস লিখব, বাসনা ছিল। খণ্ড আকারে এর বিষয়ে িখোছও, যেমন 
'রমণীয় ক্রিকেট বইয়ে ণক্ুকেটের কূরুক্ষেত্র' রচনায় । কিন্তু গোটা হীতহাস? এক্ষেত্রে 
তথ্যবাহুল্য একটা বাধা । সমকালীন 'ক্রকেটের প্রায় সব বইয়ে, পরবর্তাঁ স্মৃতি- 
কথায়, ও হীতহাসগীলতে বাঁডলাইন সম্বন্ধে ভার-ভূরি লেখা রয়েছে। তার সব 
কথা গলখলে ব্যাপারটা নশরস ও ক্লান্তিকর ঠেকতে পারে আশঙ্কা ছিল। বাঁডলাইনের 
ইাতিহাস-রচনা উদ্দেশ্য, অথচ কিভাবে 'ীলখব সেই চিন্তা-_ 

এমন সময়ে সম্প্রতি প্রকাশিত লারউডের আত্মকথা, 'লারউড-কাঁহনশ' হাতে পড়ল। 
মনাস্থির হয়ে গেল তাতেই। এর আগেও লারউড বাঁডলাইন-কথা লখেছেন, কিন্তু 
'নজেকে, নিজের গোটা জাঁবনকে তার সঙ্গে যুন্ত করেন নি। বাঁডলাইন আগে ছিল 
লারউডের ভালো (1) বা মন্দ কাজ, আত্মকাহিনশ প্রকাশের পরে তা আমাদের কাছে 
হয়ে দাঁড়াল তাঁর গোটা জীবনের চূড়ান্ত আঁভব্যান্ত-_দৈবাহত পোৌরুষের মর্মান্তিক 
আত্মঘোষণার প্রয়াস। হীতহাসের কক্ষবন্দী বাঁডলাইন অকস্মাৎ কাফনের ডালা খুলে 
বোরয়ে এল আর্ত রোষে-_ 

ঠিক করলুম, বাঁডলাইনের কথাই লিখব, তবে প্রধানত একজনের জীবনের ধারা- 
সত্রে। ইতিহাসনাট্যের যবনিকামোচন করব একট জীবনের নামে-বাঁডলাইনের শিকার? 
এবং শিকার 'যাঁন এক দেহে- সেই লারউডের নামে। 

লারউডকে অবলম্বন করে ঘটনাধারা উন্মোচন করলেও তাঁকে সমর্থন করা আমার 
আঁভপ্রায় নয়। “আলো, আমার আলো'-র অর্থাৎ ব্রাডম্যানের শত্রুতা 'যাঁন করোছিলেন, 
সেই লারউডকে বাল্যকালে ক্ষমা কাঁরনি, এবং বয়ঃপ্রা্তির পরে আমার এতখাঁন 
নাস্তিকতা আসেনি যে, লারউড-জার্ডনের ন্যায় শাস্মের ভন্ত হয়ে পড়ব। ও"দের 
অন্যায় এখনো আমি দেখি, তবু একথাও জান, শয়তানের পাওনা ঈশ্বরও বল্ধ করতে 
পারেন না। 


গ্জ্থরচনার কালে স্বভাবতই বহু বিদেশশ বইয়ের পাহাধ্য নিতে হয়েছে। লারউড 
ছাড়া প্রধানত বাঁদের লেখার সাহাব্য নিয়েছি, তাঁরা হলেন, ডন ব্রাভম্যান, আর্থার 
মেইলশ, ওয়ালশ হ্যামণ্ড, জ্যাক হবস, রে রাঁবনসন, জ্যাক 'ফিশালটন, বব ওয়াট, 
পেলহ্যাম ওয়ার্নার। 'বাঁডলাইন নামের উৎপাণ্তর চমৎকার কাঁহনী রে মাবনসনের 


লাল বল লারউড ৩৭৯ 


লেখা থেকে পাঁরাঁশন্টে অনুবাদ করে 'দিয়োছ। জাতীয় গ্রন্থগারের 'ক্রিকেট বই ঘেটে 
পুরনো বহ7 বই থেকে সমসামায়ক ছাব জোগাড় করে 'দয়োছ। 

গ্রন্থ সংগ্রহের ব্যাপারে অনেকেই সাহায্য করেছেন। এদের মধ্যে আছেন শ্রশসুনীল- 
কুমার দত্ত, শ্রশনকুল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগনুণেন্দরনাথ মির, শ্রশীবমল ঘোষ প্রভৃতি । শ্রীরা্ 
বস এবং শ্রণীবিকাশ বস্; এই বই লেখার কালে আগ্রহ প্রকাশ করোছলেন। শ্রণীবমল 
সেনগুপ্ত ফটো তোলার ব্যাপারে সাহাব্য করেছেন, এবং শ্রীমূুকূল দত্ত ও শ্রীকৃফদাস 
ঘোষ বখাঁন প্রয়োজন- প্রয়োজন! 'মিটিয়েছেন। 

বইয়ের নাম অনেক সময়েই লেখকদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়। ইমপ্রুভমেন্ট-ছ্রাস্টের 
কতৃর্পক্ষ রাস্তার নামের ঝঞ্ধাট এড়াবার জন্য সংখ্যাকেই নাম করেন-_এক নম্বর রাস্তা, 
দূ" নম্বর রাস্তা ইত্যাদি। এই সূত্ধে আমিও বইয়ের নাম দিতে পারতুম “ষণ্ঠী'। কারণ 
এটি আমার ষ্ঠ ক্রিকেট বই, এবং সুরাঁসক পাঠক-পাঠিকারা ক্রমান্বয়ে ৬টি 'ক্রিকেট- 
বই জল্ম দেওয়ার অনংষমকে করুণা-হাস্যে লাঞ্ছিত করে বলতে পারতেন, আহা মা 
ষ্ঠীর কৃপা। কিন্তু 'রমণীয় ক্রিকেট” ইত্যাদির পরে নামের এতটা 'ইমপ্রথভমেস্ট' তাঁদের 
সইত কিনা সন্দেহ হয় পঞ্চদশ 'ষোড়শ?' হলে ব্যাপারটা কাব্যিক হয় অবশ্যই, 
কন্তু তাদের সঙ্গে দৃষ্টি-পাঁরণয়ের দূুভণগ্যের আগে, পাঠকদের ভরসা দিকে বাল, 
বিজয়া 'দশমধ' আছে এবং বৈধব্যর 'একাদশণ'), অগত্যা তাই দ্বিধায় ছিলুম। এক্ষেত্রে 
বলাই বাহুলা, 'শঙ্করায় চ।” অর্থাৎ শ্রীযুস্ত মাঁণশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হতে 
হল সমস্যা নিয়ে। ঠিকভাবে বলতে গেলে, আমরা ছাতস্থ হল্‌ম কোনো এক হৈমক্তী 
সন্ধ্যায়, যোদন আকাশজোড়া পর্ণমার সোনারচাঁদ। 'শির্শিরে ঠান্ডার মনোরম 
পাঁরবেশে আমরা ভয়ঙ্কর সংঘাতের ইতিহাসের আলোচনায় উত্তপ্ত হলম ক্রমে। দীর্ঘ 
বিষয় ভাষণের শেষে বললুম, 'লাল' বল; লারউড' নাম দিলে কেমন হয় 2 

মানে? কৃণ্িত প্রশ্ন । 

আবেগে বললুম- লারউড!-তার আগে লাল বল।_ লারউডের হাতে-ধরা যে- 
লাল বলাঁট প্রাণের রন্তে লাল- রোষের রঙে লাল-বাসনার_ 

মা নে-222 

থতমত খেয়ে, ঢোক গিলে বাঁল-_মানে-4১ 2০৫ 721] 2100 101/0০9৫--এই আর 
কি_ভালো নয়- 2 

আর কিছু সাজেশান্‌ আছে ? 

অসভ্য! কিন্তু অপাঁরহার্য। সুতরাং বুদ্ধিজীবীর নিরপেক্ষ-নিজীঁব কণ্ঠে নামের 
আলোচনা চালিয়ে যেতে হল : নাটকাঁয় 'ক্রকেট, নামটা 'কি রকম ?-যেছেতু এহেন 
মহানাটকীয় ক্রিকেট অঞ্প ক্ষেত্রেই হয়েছে ।_হাঁ, মন্দ নয়, তবে বিষয়ের পাঁরচয় 
ও-নামে নেই, ওটা অন্য বইয়ের জন্য তুলে' রাখদন। 

্রগবুত্ত মাণশঙ্কর যোগ করলেন-ব্যাপারটা আপনার মূখে যা শ্দনাছি, তাতে 
'নাটকণয় ক্রিকেটের বদলে 'নারকায় ক্রিকেট' নাম হওয়াই উচিত । কিল্তু অতটা বাঁড- 
লাইন নাম আপনার তরলমাঁত পাঠক এবং কোমলমাত পাঠিকারা সহ্য করতে 
পারবেন কি? 

শুনে মর্মযাতনার সীমা রইল না। আমার অঞ্পসংখ্যক পাঠক এবং অত্যল্পসংখ্যক 
পাঠিকার বিষয়ে কটাক্ষের প্রাতবাদ করলুম সবেগে। আমার উত্তেজনার তপ্তললাটে 
1বমল হাসোর চঙ্সনলেপন করে মৃখ্জ্জেমশায় বললেন--বুঝোছ, কুঝোঁছি, আপনাব 
পাঠক-পাঠিকারা কেউই তয়লম্ঁত নন, সবাই গম্ভীরাত্মা গরু দার্শীনক; কেউ হঠ- 
ধোগণ নন, সবাই কঠ-মঠ-যোগণী, কিন্তু 


৩৮০ ক্রিকেট অর্ানবাস 


কথা বাড়াতে দিলুম না, কুকথাশিল্পে আমার নিতাল্ত অরুচি, পূরনো প্রসঙ্গাই 
টেনে রাখলুম, ক্রিকেটের আলোচ্যপর্ব সম্বন্ধে নাটক উপন্যাসাদর শব্দ আমার মাথায় 
জাল বুনাছলই-দুটি প্রধান চারন্রের সংঘর্ষ-_ব্রাডম্যান ও লারউডের- যাঁদের একজন 
হলেন প্রাতভ্‌-ব্যাটসম্যান, অনাজন বোলার-প্রাতনাঁধ, সৃতরাং-. 
এরা লিং নাল রারারার রিয়ার কো 

1 

মনে হল,. ঠিক, নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু_নায়ক প্রাতনায়ক ব্র্যাডম্যান লারউড 
ছাড়া ক্রিকেটে আরো আছেন; তা ছাড়া প্রাতনায়ক কথাটার দ্বারা কিছু আঁগ্রম নিন্দা 
চাপিয়া দেওয়া হবে বোলার-প্রাতীনাধর ঘাড়ে_ 

নিজের মনে ভাবছিলুম, মণিশঙ্করও তাই। নামটাকে অতঃপর 'তাঁন আরও 
তশক্ষণাগ্র করলেন-__নায়ক ব্রাডম্যান, প্রাতনায়ক লারউড'- এই নামটা 'দিন। 

চমৎকার! উহ্‌ না, কেন নয়-_-আগেই বলেছি। তাছাড়া লারউড যাঁদ প্রাতনায়ক 
হন, জার্ডন তবে কিঃ আর-ব্রাডম্যানকে এই' লেখায় যথেম্ট জায়গা দেওয়া হলেও 
'লারউডই মূল চারন্র, সেক্ষেত্রে ঠিক নাম হবে-_প্রাতনায়ক ও নায়ক'--কিন্তু কোনো 
অলঙ্কারশাস্ত্রই কি এমন গণেশ ওল্টানো কান্ড ভালো' চোখে দেখবে? 

মাঁণশঙ্করের ধারালো গলা-_বঞ্জাটের দরকার নেই, নাম 'দন--“দুই প্রধানের সাক্ষাৎ 
_ ক্রিকেটে” এতে রাজনীতি খুঁশ হবে, খবরের কাগজ পড়ুয়ারা চেনা শব্দ পেয়ে 
স্ফৃতিবোধ করবে_ 

গলা বদলে সহানুভূতির সঙ্গে মুখুজ্জে-মশায় বললেন_লাল বল লারউডই, 
'থাক। যে লেখে, সে অনেক ভেবে একটা নাম ঠিক করে, তারপরে অন্যদের ডাকে 
সেই 'সিম্ধান্তকে বিশেষভাবে যাচাই করে অবশেষে সমর্থন, করতে। 'লাল বল, 
লারউড' শব্দগুলোর উপর আপনি যে-আঁতারন্ত তাৎপর্য আরোপ' করতে চেয়েছেন, 
তা ইতিমধ্যে যাঁদ আরোপিত হয়ে না থাকে, আপনার লেখার দ্বারা তা হোক, ইয়ে, 
শেষ কথা--তুমি সুখী হবে, ভূলে যাবে সবশ্লানি বিপুল গোঁরবে_, 

দৌখি, পদ্মনয়ন মদত, অভয় হস্ত উধের্ব উত্তোলিত । 

মাঁণশঙ্করের তুলনায় আমি যথেষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ। বড়দের সঙ্গে তার এই: ইয়ার্কতে 
'রাগব না হাসব, ঠিক করতে-করতে ঢ$-ঢঙ করে রাত দশটা-কার্তকের হিমে গলা 
বাথা-ব্যথা, আঁকয়া 'ভিজে-ভিজে, জীবনানন্দের কাঁবতা-কাঁবতা__ 

লাল বল, লারউড'ই রয়ে গেল। ['ডিসেম্বর ১৯৬৭, অগ্রাহায়ণ, ১৩৭৫ ] 


লাল বল লারউড ৩৮৯, 


-পক্িকেছের স্রাঁজক নায়ক কে-_ এ প্রশ্নের একটাই উত্তর জাছে। কিন্তু 
-প্ ীজিক নায়ক ? না 'তনি প্রাতিনাম্সক ০ প্রাতনায়ক কথাটাই বোধহয় 
ঠিক। নচেৎ ক্রিকেটের সেই চরম প্রাতভার বিষয়ে আমরা সহান্যভ্াত- 
শন্যে কেন-কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঁদ্বষ্ট ? তাঁর সম্পূর্ণ কাহিনগ 
আমরা আগে জাঁনিনি। এখন জেনোছি। সম্পূর্ণ কাহিনী তিনি জ্বয়ং 
লিখেছেন। রোমান্চকর সে কাহিনশ- রন্তগাট় এবং বেদনাগভশর । 
অশান্ত কামনা, জাবনতৃফ্কা, সংঘাত, জয় ও পরাজয়ের অসাধারণ 
ইতিহাস । "ক্রিকেটের জ্বর্গরাজ্য পাওয়া এবং হারানোর মহাকাঁব্যক 


% কট ** কোথায় আছে মধ্যাহ্ে অন্ধকার: ক %্ছ % 


১৯৪৮-এর ইংলশ্ড। কেনিংটন-ওভালে ক্রিকেটের মহানায়ক প্রবেশ করছেন 
জীবনের শেষ টেস্ট-ইীনিংস খেলার জন্য। ইংলণ্ড-অস্ট্রোলয়ার পণ্সম টেস্ট। 

উন ব্রাডম্যানের খাটো খেলোয়াড়ী চেহারাকে প্যাভীলয়ন-সশড় দিয়ে নামতে 
দেখা গেল, আর উত্তাল হয়ে উঠল সারা মাঠ। টুপিতে হাত ছ“ুইয়ে মহান 
ডন দর্শকদের অভিনন্দনকে স্বীকার করলেন। মাথা একটু ঝাকিয়ে ধীরে- 
ধীরে এগিয়ে গেলেন উইকেটের দিকে । জয়রব চলতে লাগল। ডন একটু 
লজ্জিত, ভাবাতুর__আরও এলোমেলো হয়ে গেলেন যখন ইংলগ্ডের 
ইয়ার্ডলে তাঁর সকল খেলোয়াড়কে কাছে ডেকে এনে জয়ধ্যান দিলেন সমস্বরে 
_গ্রি চিয়ার্স ফর... 

কয়েক মুহূর্ত পরে আবার উচ্ছ্বাসত আঁভনন্দন : হাসিতে, আনন্দে, 'বিষাদে 
এবং বিচিত্র স্বাদে পূর্ণ মনের কলধবনি : পৃথিবীর রানের ঈশ্বর বিদায় 
নিচ্ছেন শুন্য রানে : ব্রাডম্যান তাঁর জীবনের শেষ টেস্টে শূন্য রানে বোল্ড 
হয়ে গেছেন-াদ্বতীয় বলেই! 

পকুকেট দেয়, কেড়েও নেয়। যে-খেলা এত 'দয়েছে- সর্বশেষ টেস্টে সে 
ফিরিয়ে দিল শন্য হাতে । 

ব্লাডম্যান বিশ্বাসই করতে পারেননি তিনি আউট। অবিশ্বাসে, নৈরাশ্যে, 
ভাঙা স্টাম্পের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার, তারপর ফিরতে শুরু করলেন। 
হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল হবসের কথা-এই ওভালেই 'তানিও বিদায় নিয়ে ছিলেন 
-1তনিও আমারই মতো অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন এবং...আমারই মতো রান 


ব্রাডম্যান আরও অনেক-কিছু ভাবাঁছলেন। ওভালে করা বিরাট রানের স্মৃতি 
নিশ্য় মনে আসছিল--তারও বড় কথা, একটি সমবৃহৎ পরাজয়ের স্মৃতি । 
১৯৩৮-এ অস্ট্রেলিয়ান-দলে সেই প্রথম তিনি অধিনায়ক হয়েছেন- সেই, বছরই 
ওভাল-টেস্টে ইংলস্ড সর্বোচ্চ টেস্ট-স্কোর করল--৭ উইকেটে ৯০৩; হাটিন 
৩৬৪ রান করে তাঁর ৩৩৪ রানের টেস্টের বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন; এবং ভাঙা 
পা নিয়ে মাঠ থেকে বোরয়ে যেতে হল তাঁকে, অস্মোলরার একটি বৃহতম 


৩৮২ ক্ুকেট অমানবাস 


পরাজয়ের লজ্জা সর্বাঙ্গে মেখে। এবার আমার রান_ শুন্য হোক গে ইংলশ্ড 
নিজ দেশে সর্বানম্ন টেস্ট-স্কোর করেছে- মাত্র &২-_-এই ওভালেই !! ব্রাডম্যান 
আর একদিন আর একজন ভাঙা পা নিয়ে ব্রাডম্যানের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন। তিনি কিল্তু...সেকথা এখন থাক। দেখে নেওয়া যাক, ১৯৪৮-এর 
ইংলশ্ডের আর একট দৃশ্য, একই জাতী য়...এবার অনুবাদ করে 'দিই ফঞ্গল- 
টনের রচনা থেকে : 

“১৯১৪৮-এর ১০ই সেপ্টেম্বরের এক রোদ্রোজ্জবল অপরাহে ডন ব্রাডম্যান 
ইংলণ্ডের মাটিতে শেষ ফাস্টক্রাস খেলা থেকে বিদায় নিলেন। বাউণ্ডারির প্রবল 
বর্ণে ও দৌড়োদৌড়তে ১৫৩ রান করে, এঁ খেলায় বার্নসের ১৫১ রান 
পোরয়ে, ব্রাডম্যান "স্থির করলেন, বেডসারকেই উইকেট দেবেন, সুতরাং 
কভারের উপরে তুলে দিলেন তাঁর একটি বলকে__যেখানে দাঁড়য়োছিলেন, 'বিচিন্র 
ভাগ্য, লেন হাটন-_যাঁন দশ বছর আগে কোনংটন-ওভালে টেস্টের সর্বোচ্চ 
রানের রেকর্ড ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। বলটা তখনো শন্যে ব্রাডম্যান ঘুরে 
পড়লেন বলটা হাতে নামার আগেই-উ্ঁপপি খুলে ফেলে দৌড়তে শুরু করে 
দিলেন দৌড় দৌড়-_প্যাঁভীলয়নের দিকে। 

হাটনের অন্রান্ত হাতের মূঠির মধ্যে বলাট খন সম্পূর্ণ ধরা পড়েছে-_তারই 
মধ্যে ব্রাডম্যান অর্ধেক মাঠ পেরিয়ে গেছেন। ক্যাচাট ধরা হয়েছে কি-না দেখবার 
জন্য তিনি ফিরেও তাকালেন না। দৌড়েই চললেন। হাতের ব্যাট, গ্লাভস ও 
টুপি লটপট করে নড়তে লাগল। সমবেত বিরাট ইয়কশায়ারীয় দর্শক উত্তপ্ত 
আভনন্দনের করবাদ্য চতুর্দকে নিনাদিত করবার আগেই ব্রাডম্যান প্রথমশ্রেণীর 
খেলায় ইংলডের মাঠ থেকে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ইংলশ্ডে সেই 
তাঁর ১২০তম ইনিংস। চারটি সফরে অকল্পনীয় রানসংখ্যা, ১৮৩৭ । পাঁর- 
সংখ্যানকারীরা তারই মধ্যে সক্রিয় হয়ে বলছেন, গড় দাঁড়য়েছে প্রাত ইনিংসে 
৯৬। 

“ক্রকেট-ইতিহাসের চরম তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত এটি ।... 

«“'এর থেকে বেদনাদায়ক ভাষণ আর কখনো কোনো মানুষের মুখে আমি 
শাঁনান, স্যার নরম্যান 'ব্রকেট বলোছিলেন লশ্ডনের এক ভোজসভায় এই 
বছরের এপ্রল মাসে, যখন ব্রাডম্যান জাঁনয়োছলেন, এইটেই তাঁর শেষ সফর-. 
পকলন্তু মান্মুষের জীবনে অন্তাপের সুযোগ কখনো হারায় না, সুতরাং হয়তো 
ব্লাডম্যান এখনো তাঁর ডীন্ত ও আঁিগ্রায়ের বিষয়ে অন্মতপ্ত হয়ে প্রনার্ববেচনা 
করবেন_আঃ! অসহনীয় তাঁর উত্তি, দার্ণ তাঁর আঁভপ্রায় !” 


১৯৪৮-এর ইংলশ্ড ব্রাডম্যানে পূর্ণ । জয় জয় জয়। দিকে-দিকে 'দিস্বিজয়শীর 
এবং তাঁর সৈন্যদলের ব্যাট-হর্ষ, বল-গান। ব্রাডম্যান তাঁর শেষ সফরে, 'সবশ্রেষ্ঠ' 
অস্ব্োলয়ান দল এনেছেন ইংলশ্ডে। সে দল আসেজ তো পেয়েছেই, কোনো 
সন্দেহ না রেখেই, সেইসঙ্গে অপরাজিত হয়ে সফর শেষ করেছে, যা ইতিপূর্ষে 
কোনো অস্টৌলিয়ান দলের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। অস্োলয়া খেলেছে ৩১টি 
'্যাচ, ২৩টি জিতেছে (১৫টি ইনিংসে জয়), ৮টি ভ্র-খা গফরকারদ দলের 


লাল বল লারউড ৩৮৩ 


পক্ষে শ্রেম্ঠতম রেকর্ড। সেণ্চারর সংখ্যাও অনেক এঁগয়ে গেছে যে-কোনো 
পূর্ববতাঁ দলের তুলনায়। কাউশ্টি-খেলায় বিপক্ষে কেউ সেপ্টার করতে 
পারোনি। ৩০০ রানে পেশছয়নি কোনো কাউা্ট-দলই। 

স্বয়ং ব্রাডম্যানের চেহারা কি-_ ক্রিকেট মাঠের বাইরে 2 এমন ভাল ভোজনান্ত- 
ভাষণ কদাচিৎ কেউ 'দিতে পারে, এমন ক্ষুরধার 'বিবেচনা-বাদ্ধি অল্পই দেখা 
যায়। মাঠের মধ্যে : অতিশ্রেম্ঠ ক্যাপ্টেন, ষষ্ঠ হীন্দ্রয় আছে তাঁর, যার দ্বারা 
রুকেটের সব-কিছ; ধরতে পারেন; প্রায় অন্তর্যামী। এবং__ 

হ্যাঁ, চাম্পিয়ানের বয়স হয়েছে, চজ্লিশকে স্পর্শ করেছেন, যৌবনের দীপ্তি 
অপরাছে অবশ্যই নেই, তব্দ সফরে দু'হাজারের উপর রান, এবং...ব্যাঁটং- 
আযভারেজে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষে শেষ সফরেও! 

“'আ-উ* হম আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে জাগলেন হ্যাসেট, তখন ব্রাড- 
ম্যান প্রথমশ্রেণীর খেলায় শেষ ব্যাটিং সেরে, দেড়শোর উপর রান করে, প্যাঁভ- 
লিয়নে ঢুকছেন। 

ণক ব্যাপার! শেষ করে এলেন মোসায়-_' 

ণক করি। করতেই হল" ব্রাডম্যানের ভরপুর হাঁসি-হসেব করে দেখলুম, 
ইংলডে প্রতি ইনিংসে গড়ে ১০০ রান দাঁড় করাতে হলে আমাকে এই খেলায় 
টনি থাকতে হয়-কিন্তু খেলাটি যে-হায়! হায়! মাত তিন 

ব্রাডম্যান_ ব্রাডম্যান-ব্রাডম্যান পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেম্ঠ ব্যাটসম্যান- শ্রেষ্ঠ 
ক্রিকেটার । মুস্তভাবে, বা কিছ সংক্চিতভাবে সবাই মেনে নিল কথাটা ।৯ ক্লাবের 
পর ক্লাব তাঁকে আজীবন সম্মানিত সদস্য করল । উপহার দেওয়া হল অজন্র- 
ভাবে। সাম্রাজ্যেশ্বর ইংলস্ডাধিপাঁত জিজ্ঞাসা করলেন সকৌতুকে_ডনের রান 
গুণতে হিসেবের যন্্ ব্যবহার করা হয় কিনা? তাঁর প্রজারাও কৌতুকে পিছপাও 
রইলেন না : যেকোনো বল, ওয়াইড বল পর্যন্ত, ফসকানো মান্রই ডনকে আউট 
দিতে হবে, উইকেটে না লাগলেও”-দাবি করলেন 'ক্রিকেট-লেখক। একজন ডনের 
উপহারের জন্য চাঁদা পাঠিয়ে লিখলেন--তুমি গিয়েছ_ সেই খুশিতে । এবার 
আমরা একট; চান্স পাব।' কিংবা দুঃখী কেউ লিখল গভাীর কৃতজ্ঞতায়-সারা 
দনের খাটুনির পরে খন বেতার-ববরণী শুনেছি, তখন তার আকর্ষণে এত 
মন্ন হয়ে যেতাম যে, আমাদের চায়ে এখন-যে কম চিনি পাই, আমাদের খাবারের 
পালায়-ষে কম মাংস পাই-_তাও যেন মনে থাকত না!” 


390) 19 60100, 05092) 911] 19097 150 11016. 


ভা) তকে ওহ, অপ রাবার বাঃ ওরা 


(১) 'ফিঙগালটন তাঁর 487121)07 [8065 056 19019, গ্রন্থে অনেক ক্লিকেট-লেখক, 


লিখতে [গিয়ে জিজ্ঞাসা করোছলেনা-কোনো দন 'কি এই ব্যান্ত ৬০০।৭০০-৪ 
ইদিংগ খেতল বসবে নাকি? তাঁর ভাবিষাৎবাণণ প্রায় সফল। ৯৯২৮-৪৮, এই কুড়ি 
হরফ াভব্যান বগ' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, অতাঁত ও বর্তঘানের ব্যাটস- 


৩৮৪ 'ক্রকেট অমনিবাস 


ম্যানদের সঙ্গে যে-ভাবেই তাঁর তুলনা করা হোক না' কেন, তাঁর থেকে বড় ব্যাটসম্যান 
হুয়ান, হবেও না, (ধান প্রাত তিন হীনংসে গড়ে একটি সে:রি করেছেন, যার মধ্যে 
বথেন্ট সংখ্যায় গ্বিশতাধিক ও ব্রিশতাধিক আছে)। রথাটসন-স্লাসগোর মতে, 
চ015801)-এর বহুভ্জক্ষেত্র মতো ডনের বহু 810519। ভাল পিচে আঁদ্বতীর 
খেলোয়াড় । ডনের নামের পাশে লেখা সংখ্যাগুলো আছে এবং থাকবে। অলোকিক 
এক মনুষ্য যার নাম ভ্রাডম্যান_আ 'শা-ত, আত্মসম্মানিত, এবং আত্মদ্থ। ডেনাজল 
ধ্যাচিলর তাঁকে সবোঁচ্চ পাঁরমাণ রানকারধ ষল্দ্রমানব বলেছেন, বোর্ডে নামের 
পাশে দেড়শো রান উঠতে দেখলে বাঁর মুখে সামান্য আভামান্র দেখা যায় (উদ- 
জাঁসত' তাঁর ক্ষেত্রে বাড়াবাঁড় কথা), অন্য উত্তম ব্যাটসম্যান &০ পেরোলে যেটুকু 
সৃখবোধ করেন এখানে তার বেশি নয়। যতই যা হোক, দেড়শো তো ভাল' র্লানের 
জধেক মাত্র! জিম কিলবার্ন জানিয়েছেন, ডনের বিষয়ে বোশ উচ্ছ্বাস বোধ 
করবার কারণ তাঁর নেই, কারণ ডনের আবির্ভাবের পূবেই, তাঁর ক্রিকেট-বীরদের 

লর্ডসের গ্রেস গেট' দিয়ে ব্রাডম্যান বৌরয়ে আসছেন খেলোয়াড় হিসেবে 
ক্রিকেটের হেড-কোয়াটারের সঞ্চে সম্পর্ক চ্কিয়ে 'দিয়ে। মনে বিষাদ ও গর্বের 
মর তি । 'জেস্টলম্যান' দলের সঙ্গে খেলার শেষাঁদনের স্মৃতিতে মন 
তারা হয়ে আছে। খেলার মধ্যেই নিজের জন্মার্দন পড়েছে । লর্ডস থেকে উপবান্ত- 
ভাবে বিদায় নিতে পেরেছেন- দেড়শো রান করেছেন, তার ম্বারা সফরে দু- 
হাজার রান পৌরয়ে গেছে-_তাঁর দল জিতছে- শেষদিনে মাঠে নামবার পরেই 
নিজ দলের খেলোয়াড়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সমস্বরে গেয়েছে 'হ্যাঁপ বার্থডে 
গ্রান_ যখন খেলা শেষ করে ফিরছেন, দর্শকেরা প্যাঁভিলিয়ানের সামনে আবার 
ঘিরে ধরেছে__হাজার-হাজার কণ্ঠ সুরে উদ্বেল হয়েছে_-“সুখ জন্মাদন, শুভ 


81221705 £9065 0১০ 1907. ডনের উজ্জ্বল অবসান-_ফিঙ্গলটন লিখলেন। 
'ন' শব্দাট অর্থম্লেষে আরও অর্থ আনল--10 এবং 109৮ অর্থাৎ প্রভাতী 
উজ্জবলতা নিয়েই অবসান। 


আসন পূর্ণ হয়ে 'গয়োছল। সৃতরাং পাঁরম্কার চোখে ডনকে দেখে তিনি বলেন 
»ডন অতুলনীয়! নিজের শ্রেষ্ঠ সময়ে নিজ পর্ধাতর সর্বোত্তম রুশপকার। সেই 
পম্ধাত বদল করানোর ফড়যল্ম ঘখন হল, তখন 'িলবার্নের আঁভমত, ডনের 
স্বৈরাচার বাঁডলাইনের 'নৈরাচারে'র চেয়ে ভাল। যেখানে ট্রাম্পারের স্পার্ধত ঘোষণা, 
রনজির জাদুবিস্তার, সেখানে ডনের ধ্বংসের দণ্ড_শশীতল, ণিম্ঠুর, ইচ্ছাচাঁলত। 
তাঁর শান্তই তাঁর উল্লাসের হেতু । ;ষতাঁদন 'ক্রকেট থাকবে, তান আলোচিত 
বিশ্লোষত, হয়তো আক্রান্ত হবেন, কদাপি বিস্মৃত নন। স্ত্ায়ান দেলার্দ ডনকে 
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার নামে আঁভহিত করে নিজের পিতার অনুর্প আঁভমতের 
কথা বলেছেন, 'যান ডবাঁলউ জি'র সঙ্গেও খেলেছেন। জন আল বিশ্বান্ন করেন, 
ভনের মনোনিবেশের ক্ষমতা এমনই অসাধারণ যে, যে-কোন বিষয়ে তীন সাফল্যলাভে 
সমর্থ-যাঁদ মানুষের ক্ষমতার মধ্যে তা থাকে। শ্রাডম্যান রেকর্ডালপ্দ্‌ সন্দেহ নেই, 
কিন্তু রেকর্ড করার কালে নিতান্ত ব্যবসায়িক মারেও তিনি সর্বাঁধক সৌন্দর্য বজায় 
স্াখেন। ক্রিকেট, রাডম্যানের চামড়ার তলায় নয়, তা আছে তাঁর খুলির তলার, সম্পূর্ণ 
কঠোর 'নয়ল্মণে। তাই তান অজ্পশান্তমানেরা যা পেয়েছেন তাতে বাঁণ্ত। ভ্াড়স্যান 
ঈুখ কাকে বলে জানেন কি? জার দেইাজি বলেন, লক্ষ-গাক্ষ লোকের জ্যন্দের দেজ 


লাল বল লারউড ৩৮৫ 


কিন্তু কোথায় আছে মধ্যাহে অন্ধকার ? সন্ধানী 'ফি্গলটন তারই সম্ধানে। 
সফল মহানায়ক ব্রাডম্যান, আর ট্রাজিক প্রাতনায়ক- কোথায় 'তাঁন-- ? ক্রিকেট 
একজনকে 'দিয়েছে-ঢেলে 1দয়েছে-_অকৃপণ হাতে। কিন্তু বণ্টিত বান, অথচ 
মহাপাশ্ডবদেরই একজন, যাঁর রথচক্র গ্রাস করল বিরুপ ভাগ্য-_ 

“তাঁকে পেলাম ব্লাকপূলের একটা ছোট রাস্তায় । খেলার জীবনে তাঁর সেরা 
বন্ধুদের একজন, জর্জ ডাকওয়ার্থ, তাঁর বাড়ির পথ জানতেন। 'ছোট, সাজানেচ 
পাঁচমিশোল দোকান--কিন্তু তাতে তাঁর নাম কোথাও পাবে না" জর্জ জানালেন। 
নাম সাঁত্যই পেলাম না_কাঁ অদ্ভ্বত! তাঁর কালে তাঁর নাম ব্রাডম্যানের মতোই 
বিখ্যাত-_কিল্তু সে-সব ব্যাপার একেবারে চযাকয়ে 'দিয়েছেন। সে-সব কথা শোনায় 
তাঁর আগ্রহ নেই একেবারে । 

“তাঁর বড় মেয়ে আমাদের প্রথম দেখতে পেয়েছিল। জর্জকে চিনতে পেরে 
প্রবল আনন্দে অভ্যর্থনা জানালো । বাঁড়র পিছন 'দকে পথ দৌখয়ে নয় চলল । 
সেখানে এক ঘরোয়া কক্ষে__যার দেওয়ালে ক্লিকেটের মহাচণ্চল্যের নানা ক্ষণের 
ফটোগ্রাফ টাঙানো আছে-তিঁনি আমাদের শান্ত কিন্তু উ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। 
আমাকে আবিলম্বে চিনলেন, যদিও ১৯৩২-৩৩-এর ঝঞ্জাময় দিনগুলির পরে 
এই প্রথম তিনি অস্ট্রেলিয়ান ক্লকেটার দেখলেন-__ আমাকে । সে-সব দিনে সংবাদ- 
পন্রের উপরে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত আড়া-আড়ি লেখা থাকত তাঁর 
নাম যেমন মাঠের উপরে আড়া-আড় শুইয়ে দিতেন তাঁর শিকারদের। এখন, 
১৯৪৮ সালে, তখনকার তুলনায় অনেক রোগা হয়ে গেছেন। তাঁর পিছনে চলতে- 
চলতে কারো পক্ষে কোনোভাবে অনুমান করা সম্ভব নয় যে- ইনিই সবশ্রেষ্ঠ 
ফাস্ট-বোলার বর্তমান কালের। এর কালে এর মতো সুষম বোলং-রশাত 
দেখাই যায়নি। তবে বথেম্ট রোগা হলেও মুখের চেহারা বিশেষ বদলায়নি । 
তিনি এখনো সেই একই হ্যারজ্ড লারউড |” 


ক্রিকেটের সর্বেচ্চ দ্রীজিক চরিত্র হ্যারল্ড লারউড | ক্রিকেটের সর্বোত্তম ফাস্ট- 
বোলার। কেন তাঁর এহেন স্বেচ্ছা-নির্বামন 2 ক্রিকেটের এই শ্রেষ্ঠ প্রাতভা 
ক্রকেট-মাঠে যান না কেন? কেন নিজেকে এমনভাবে সাঁরয়ে নিয়েছেন, যাতে 


ব্রাডম্যান অঙজ্প-কিছু লোকের কাছে 'নিতাল্ত' বিদ্বেষের পান্র। ঈর্ধাই তার কারণ, এবং 
ব্রাডম্যানের স্বাতন্ত্যও। যে-আইনভঙ্গের জন্য ব্রাডম্যান অহ্প-কিছু ফাইন 'দয়ে 
অব্যাহাত পেয়েছেন সেই অপরাধ করলে অন্য খেলোয়াড়ের কাছে খেলার দ্বার চির- 
[দনের জন্য বন্ধ হয়ে ষেত। কারণ গ্রেট ডন খেলার চেয়ে বড়, অন্তত খেলার পাঁর- 
চালকদের চেয়ে। ব্রাডম্যান কঠিন ও নিঃসঙ্গ পথ বেয়ে উঠেছেন। তিনি জানতেন 
বিরোধাঁদের বিরদ্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠ অন্ন সেঞ্চীর, আরও সেম্টুর। কখনো এ-ভুল 
করেনান, যে-ভুল অনেকেই করে থাকেন, ব্যাস্তগত জনাপ্রয়তা সাফলোর চেয়ে বড় 
জিনিস। দাননীয় আর জি দেনাঁজদ-এর কাছে ভন ব্রাডম্যান সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান, 
দারুপতম মারয়ে, আর ধূরম্ধরতম কৌশলশ। রাজনৈতিক নেতা মেঁিস ব্রাডম্যানের 
সর্বাবিষয়ে অসাধারণ বৃদ্ধিতে বাস্মত, বিনি এমনকি অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বজ্ধেও 
সমান দক্ষতার সঙগো চিন্তা করতে পারেন। 'ক্রিকেট-নামক সর্বপ্রে্ঠ খেলার দর্শক 
হিসেষে তিনি ডনের কাছে বে-খণনী, তা কখনো শেষ হবার নয়। 

অ. ২--২& 


৩৮৬ ক্রিকেট অর্মানবাস 


তাঁর অবাস্থাতর চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গেছে লোকচক্ষু থেকে, যেখানে তাঁর 
চেয়ে বহু নিম্নক্ষমতার অজন্্র ক্রিকেটারের নাম নানা আকারে বিজ্ঞাপিত 
হয় সারাক্ষণ, সবন্প। লারউড ১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৪৮- কোনো অস্ট্রোলয়া- 
দলেরই খেলা দেখেনানি। নিজ সেনাপতি জার্ডনের সঙ্গে ১৯৩৫ সালের পরে 
দেখা হয়নি। কেন ? কি কারণে? একেবারে খেলার মাঠে যাননি তা হয়তো নয়, 
কিন্তু মাত্র একবারই গিয়েছিলেন, পয়সা দিয়ে টিকেট কেটে। ব্যালকনিতে বসে- 
থাকা হ্যামণ্ডের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন--তিনি উপরে উঠে আসতে ইঙ্গিত 
করলেও লারউড যানান। তখন ডাকওয়ার্থ এসে তাঁকে ড্রোসংরূমে নিয়ে যান। 
সেক্লেটারী 'ীজজ্ঞাসা করলেন--কিভাবে মাঠে ঢ্‌কেছেন। পয়সা 'দিয়ে উত্তর 
হল। 'কীই-ই! কি করে £* হ্যাঁ পয়সা দিয়ে। আম কারো দরজায় দাঁড়াতে 
রাজী নই।, হ্যারজ্ড, শোনো” এই মাঠে অন্তত তুমি পয়সা দিয়ে ঢুকো না। 
তোমার কাছে আমাদের যে খণ, তাতে পয়সা দিয়ে তোমার ঢোকার কথা নয়'_ 
সেকেটারী বলেছিলেন। লারউড বলেছিলেন-_ধন্যবাদ । কিন্তু আর যানান। 

না না, ক্রিকেট নয়--কি দরকার ? তার থেকে ফুটবল ভাল । নিজের পাঁরবারের 
স্নেহ-ভালবাসা, দায়-দায়িত্ব সেইসঙ্গে কিছু ফুটবলের আকর্ষণ-_আর অবসর- 
প্রাণ্তের শান্তির জীবন। ক্রিকেট £ সে থাক স্মৃতিতে । স্মৃতিচিহগ্ল দিয়ে 
মোড়া একটি ঘরের মধ্যে লারউড সময় কাটান--নিজের গৌরবের মধ্যাহ্াদনের 
কল্পনালোকে। কিংবা যখন সত্যই বল-হাতে খেলতে নামেন- সে-খেলা ছেলে- 
খেলা, উহ, মেয়ে-খেলা-_বাক্সভাঙা কাঠে তৈরি ব্যাট, রবারের বল, খেলোয়াড় 
হল কয়েকটি বাচ্চা মেয়ে-_-তাদের বল দেন তাদের বাবা, চশমা-পরা এক ব্যান্ত 
যাঁর নাম হ্যারজ্ড--ধিনি ব্রাডম্যানেরও রানের প্রাসাদ বলের গোলায় গণাঁড়য়ে 
দিয়েছিলেন একদিন। 

এইখানে ক্রিকেটের মহানাট্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। কেন লারউড 
একদিন খেলেছিলেন কেন একদিন নিজেকে খেলা থেকে সাঁরয়ে নিয়োছিলেন, 
অন্তত টেস্টখেলা থেকে- সেই প্রশ্নের উত্তর আমাদের জন্য উদ্যত হয়ে আছে-_ 
্বয়ং লারউড সে উত্তর দিয়েছেন-- 


% * কচ আকাঞ্ষার ক্রন্দন এবং উত্তর * + * 


'আলো- কোথায় আলো-দম বন্ধ হয়ে আসছে-আলো চাই? 

একাঁট কিশোর বালকের আর্তনাদ আছড়ে পড়তে লাগল খাঁনর অন্ধঙ্ৃহায়। 
আর্তনাদের সঙ্গে কতকগুলো অশালীন শব্দের গোঙানি। 

দারদ্রু পিতার অনেকগুলি ছেলের একাঁট- চৌদ্দ বংসর না হতেই পেটের 
দায়ে কাজ নিয়েছে কয়লাখাঁনতে। তিন মাইল দূরে কয়লাখান, সেখানে রোজ 
পায়ে হেটে যেতে, ও সেখান থেকে হেটে ফিরতে হয়। স্ধ-ওঠা সকালে খাঁনর 
সুখে পেপশছয়, তারপরেই হারিয়ে যায় সব আলো-_চিররামির আঁধারে ঢূকে পড়ে 
বালকটি। “পটবয়'-এর চাকরি তার ।-- 

“রোজ সকালে খাঁচায় করে খাদের তলায় নামিয়ে দেওয়া হোত। তারপর কাি- 
ঢালা অন্ধকারে আত সংকীর্ণ টানেলের মধ্য দিয়ে দু-তিন, মাইল হেটে পেপছছতে 


লাল বল লারউড ৩৮৭ 


হোত কয়লা কাটার জায়গায় ।...আমার কাজ ছিল চার পাঁচাট টব-এর একটি 
ট্রেন চালানো- যেটি টানত একটা টাট্রু ঘোড়া ।...সেই অন্ধকারে একমান্্র আলো, 
শ্রামকদের হাতের তেলের কাঁপি। আলোর পাঁরমাণ এতই অল্প যে, মুখের 
উপর তুলে না ধরলে লোক চেনা যেত না। 

“আমার হাতের আলো প্রায়ই নিভে যেত। তখন সত্যই কয়লার মতো কালো 
অন্ধকার। সেই নীরম্প আঁধারের মধ্যে টানলের গা হাতড়ে-হাতড়ে আমাকে 
এগোতে হোত... 

“যেসব টানেলের মধ্য দিয়ে কয়লার 'ছ্রেন' 'নিয়ে যেতাম, সেগ্ীল এতই সরু 
যে, আমাকে গাঁড়র সামনে কিংবা পিছনে কোনক্রমে হেটে চলতে হত। উপরে 
এমন জায়গা ছিল না যে ভার্ত টবের উপর বসে পাঁড়।... 

“ঘর্মীস্ত-কলেবর শ্রীমকেরা সশব্দে টবের উপর খোন্তা করে কয়লা ছ*ুড়ে ফেলে 
দিত, তারপর আমার যাত্রা শুর হত অন্ধকারে । হাঁপাতে-হাঁপাতে টাট্র ঘোড়াটি 
গাঁড় টেনে চলত, যাঁদও তাকে দেখতে পেতাম না। এই একঘেয়ে যান্লার বিরাতি 
ঘটত, যখন টাট্রুর জিন ধাক্কা খেত পাথরে, আর তার তাঁক্ষ চীৎকার ছাড়ে 
পড়ত গুহাগভে।... 

“দিনের পর দিন এই জিনিস- যদিও 'দিন তা নয়- রান্রি-রান্নি!” 

শুধু এই কম্ট ? আরও অনেক অনেক যল্পণা। ভারণ টব উল্টে ষেত। দম বন্ধ 
করে, শেষ রন্তবিল্দু পরন্তি যেন ব্যয় করে তাকে সোজা করার চেম্টা করতে 
হোত। পারত না অনেক সময়_চেশচয়ে কদিত-নৈরাশ্যে হাহাকার করত-_ 
বুকের যল্তণা মুখের নোংরা শব্দে নির্গত হোত। 

এমনি করে তিন বছর কাটার পরে কিশোর যখন যৌবনের মুখে, তখন ১৭ 
বছর বয়সে কয়লাখাঁনতে এক নতুন চাকরি-_এবার দিনে নয়_রান্ে। আগে ছিল 
দিনে রাত, এখন রাতে রাত। 

শীতের ভয়ঙ্কর রান্রি। তব্দ পায়ে বুট ও পরনে প্রাউজারের বেশি কিছ দরকার 
হোত না। আলগা গায়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ঘামতে হোত, যখন ফুট-তিনেক গতে'র 
অধ্যে ঘাড় গুজে ঢুকে তেলের অস্বচ্ছ প্রাযভোৌতিক আলোয় আবর্জনা 
পরিজ্কার করতে হোত-_দিনের শ্রামকদের কাজের সুবিধার জন্য! ধারালো 
কয়লার খোঁচায় পিঠ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেত, সর্বাঙ্ঞা টনটন করত, তবু করতে 
হোত, কারণ উপায় ছিল না। 

উপায় ছিল না। উপায় হবে না? মস্ত নেই-এই মৃত্যুতমসা থেকে 2 

“আমার মাক্তি-ক্রিেকেটে।” 


নাটংহ্যামের নানকারগেট নামক গ্রামে ১৯০৪, ১৪ই নভেম্বর লারউড পরি- 
বারে যে-ছেলোটি.জল্মোছল, তার মধ্যে অচিরকালে এমন কোন বৈশিম্ট্য দেখা 
ঘায়ান, যার জন্য ইতিহাস ফোঁত্‌হলশ হতে পারে! একমারর উল্লেখযোগ্য 
সংবাদ, ছেলেটি অপ্ন্ট আকারে ভামন্ঠ হয়, এবং ভাঁবষ্যতে তার সর্বোজ্চ 
উচ্চতা ৫ ফুট এই ইণ্চির উপরে ওঠেনি । অথচ দৈত্য” 'রাক্ষস' ইত্যাদ শব্দ 
তার বিষয়ে এতবার উচ্চারিত হবে-খ্দব কম খেলোরাড়ের বিষয়েই যা হয়েছে। 

ছটফটে ছ' বছরের ছেলেটি একদিন বেশ খানিক প্যারাফিন খেয়ে ফেলল. 


৩৮৮ ক্রিকেট অমানবাস 


অনেক চেষ্টায় শেষপর্যন্ত প্রাণে বাঁচল। তার মনোযোগ প্যারাফিনাদি থেকে 
সারয়ে দেবার জন্য তার বাবা বেড়া ভেঙে একটা ব্যাট তোর ক'রে রবারের বল- 
সহ তার হাতে ধরিয়ে 'দিলেন। ছেলেটি বন্তুগুলোকে আঁকড়ে ধরেছিল বটে! 
পড়াশোনায় তার মন গেল না-_বাঁড়তে মায়ের দুঃখ, বাবার প্রহার, এবং স্কুলে 
শিক্ষকদের নানাবধ পঁড়ন সত্তেও। বাবাকে অধিকন্তু সে তাঁগিদে-তাগিদে 
আস্থর করে মারতে লাগল- ব্যাট কিনে দাও, বল কিনে দাও! গরীব বাবার 
তাতে অস্াবিধের সীমা ছিল না। শুধ্‌ তাই নয়, ছেলেটির সঙ্গে খেলতেও 
হোত তার বাবাকে । বাবা অজ্প-স্বজ্প খেলতে পারতেন। কোলিয়ারীতে যখন 
ছেলেটি ঢুকল, তখনো খেলা চলতে লাগল সবেগে_ খাদের ছেলেগুলিকে 
জ্‌টিয়ে নিয়ে। শবদাৎ- এই উপাধিও পেয়ে গেল, এতই জোরে দৌড়ত সে। 
রোগা িকালিকে, শরীরে বৌশ-কছ: আছে মনে হয় না, তব্য হাতের বলে 
জোর কম ছিল না। অনেককেই চমকে দিত তা। 

কোলিয়ারীতে রাতে কাজ করায় একটা স্যাবধা হয়েছিল-_দিনে মিলত খেলার 
অবসর ! যে-বছর সে গাঁয়ের একনম্বর দলে জায়গা পেল সেই বছরটি, ও প্রথম 
খেলাটি তার জীবনে চিরস্মরণীয়। 

আগের গোটা রান্রি সে কাজ করেছে কোলিয়ারীতে। তব খেলতে নামল 
ম্যাচে। এত গরীব যে, ক্রিকেট-বুট জোটাতে পারোনি। সাধারণ জুতো পরেই 
খেলছে। কয়েক ওভার বল করার পরেই নাক 'দয়ে রন্ত পড়তে লাগল । সঙ্গ 
খেলোয়াড়রা বলল, যাও যাও, বিশ্রাম করো, আর খেলে কাজ নেই। ছেলোট 
শুনল না। বল করে চলল- চলল-_কারণ সে খনির অন্ধকারের মধ্যে কাজ করার 
সময়ে ক্রিকেটের স্বপ্ন দেখে । অন্ধকারেই সে কল্পনার বল ছোঁড়ে-বল গিয়ে 
ছিটকে দেয় স্টাম্প-_তার শব্দ ছড়িয়ে পড়ে_ঘুরপাক খায় টানেলের গায়ে-গায়ে 
কল্পনার কানে সে শোনে । সেখানে- এই সত্যকার খেলায়--জীবনের প্রথম এই 
বড় খেলায়-_ থেমে যাবে সামান্য নাকের রন্তের জন্য ? কখনো না, কখনো না। 

রন্ত মুছে ছেলেটি ছুটতে শুরু করে আরও জোরে । আরও জোরে বল-_ 
আরও জোরে । রন্ত পড়া বেড়ে যায়। গলগঁলিয়ে ঝরে পড়ে- জামা রক্তে রাঙা । 
সবাই বলে-চলে যাও, চলে যাও। না-না- না-_| হঠাৎ ছিটকে পড়ে মিডল- 
স্টাম্প-_আঃ-! রন্ত-মোছা হাত আবার বল ছোঁড়ে-এবার ভেঙে গেল সব-ক্টা 


সে ক্রকেট খেলবে না? ক্রিকেট-ষে তার কাছে বাঁচার একমান্র কারণ! 


ক ক এগিয়ে এলো নে... & % % 


অনেক পথ হেটে এসেছি আম, অনেক পথ- নান্কারগেটের কয়লাখাঁন 

থেকে লর্ডসের সবুজ কার্পেটে ঢাকা মাঠে একেবারে হেডকোয়ার্টারের চোখের 

সামনে- ক্রিকেটের মকায়। “0119 1020 0৮৮০০ 090. 00156 ৪ 10106 সা 
ছেলেটি থামেনি, থামার কথা ভাবতে পারেনি। প্রতি মরশৃমের গোড়ায় নেটে 
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বল হাতে নিয়ে অজানা আশঙ্কার সে শিউরে উঠেছে- বোধহয় সে আর বল 
করতে পারবে না- যা শিখেছে হয়তো ভূলে গেছে ইতিমধ্যে যাঁদ তাই হয়-- 
না না-হে ঈশ্বর! তার চোখের সামনে ঝোলানো ছিল কালো দুঃস্বপ্ন-_কয়লা- 


খানর গৃহাগরভ। 


১৯২৬ সালে অস্ট্রেলয়ানদের বিরুদ্ধে লর্সে দ্বিতীয় টেস্টে মনোনীত 
হবার সংবাদ যখন হ্যারল্ড লারউড আঁধনায়ক আর্থার কার-এর কাছ থেকে 
পেয়োছলেন (এখন আর 'সে' নয়, তনি'), তখন বিনীত সৌজন্যের সন্গো 
আবশ্বাস্য সৌভাগ্কে বরণ করে বলোছলেন-_-ইংলগ্ডের পক্ষে খেলব-এত- 
খানি যোগ্যতা কি অর্জন করতে পেরোছ স্কিপার! তখন লারউডের পিছনে 
আছে কয়লাখান ছেড়ে আসার পরে তিন বছরের নিরন্তর সাধনার হীতিহাস। 
'আমি এমনি কিছু পাইনি, সহজাত কিছু নয়, আমার নৈপুণ্য কল্টার্জত'-_. 
লারউড বলেছেন। 

জো হারডস্টাফ (এই নামে পরবতাঁকালে সুপরিচিত ব্যাটসম্যানের পিতা) 
লারউডকে বড় ক্রিকেটের দরজায় পেশছে দেন। গাঁয়ে লারউডের খেলা দেখে 
তাঁর মনে হয়েছিল, ছেলেটির মধ্যে খুব বড় খেলোয়াড় হবার সম্ভাবনা আছে। 
কিন্তু নেটে যারাই তাকে দেখল তারাই হতবাক্‌। এই প্যাংলা ছেলেটা, ৫ ফুট 
৪ ইন্চি মাথায়, ফ্যাকাশে রোগা-এ হবে ফাস্ট-বোলার- হা ভগবান! তারপর 
সে যখন সোয়েটার খুলে ফেলে মেপে-মেপে ক্াড় পা দূরে গেল বলের দৌড় 
আরম্ভ করার জন্য-_তখন সবাই হাসিতে, করুণার আঁস্থর--'বাহা রে! ও বল 
করবে- আঃ! উইকেট পর্যন্ত দৌড়ে আসতে পারবে তো!” 

কিছু জোরে, সদস্যদের অন্কম্পা নস্ট করার মতো জোরে, নিশ্চয় ছেলোটি 
বল করেছিল, নচেৎ প্র্যাকঁটিশের শেষেই তার সঙ্গে ক্লাব-কর্তৃপক্ষ কন্রীন্ট করে 
ফেলতেন না। সপ্তাহে ৩২ শালং__খনিতে যা পেত- তাতেই সে রাজ । বোশ 
চাইল না কেন ? খাঁন থেকে ম্যান্ত--তার আনন্দই তো সবচেয়ে বড় পাওনা ! 

জাম আয়ারমঞ্গারের কাছেই লারউড মূলত শিক্ষা পান। সে কৃতজ্ঞতা তান 
চিরাঁদন স্বীকার করেছেন। কঠোর পারশ্রমের পথেই শিক্ষা নিতে হয়োছল। 
প্রাকাটিশের জন্য আধঘন্টা হেটে স্টেশনে, তারপর আধঘণ্টা গ্রেনে, তারপর 
কাাঁড় মিনিট হেটে মাঠে। প্র্যাকটিশশেষে ফেরারও একই রাঁতি। ক্রিকেটের 
জন্য শরীর তোর রাখার অন্য ব্যায়ামের সুবিধা না থাকায় শীতকালে এক 
বম্ধ্ুর সঙ্গে রাত্রে মাইলের পর মাইল হাঁটা। 'ছোট্ট বেটে মানুষ, ভারী ভদ্র, 
খুব সিরিয়াস, সরে থাকতে ভালবাসে অথচ চোখ কান সম্পূর্ণ খোলা--আর্থার 
কার এইকালের লারউড সম্বন্ধে বলোছলেন। লারউড শান্ত, তবে অশাল্ত 
একাটি কামনায়--ব্যাটসম্যানকে আউট ঘযাঁদ করতে হয়, বোল্ড করব, কট-আউটে 
সুখ নেই। এইকালে একদিন তিনি সানন্দে জুতা পারচ্কার করেছিলেন মরিস 
টেটের। জূতা পরিচ্কারের কাজে 'ভাঁনি নটিংহ্যামের ড্োসংরুম-ভৃত্যকে সহায় 
করতেন। টেটের জুতা পরিষ্কার করতে পেয়ে নিজেকে ধন্য বোধ করলেন। 
“জুতা পরিষ্কার? জুতোর শহতলা গোয়া ফেলতে পারতুম"-কেননা ছে 
হলেন লার়উডের অন্যতম দেবত:। টা, আগে দু শিলিং বকাশিদ করে 


৩৯০ 'ক্রকেট অমানবাস 


গেলেন, যে-টেটকে একাঁদন তিনি সাঁরয়ে দেবেন 'ক্রকেট থেকে !! 

১৯২৫ গ্রীস্টাব্দে প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে লারউড ভালভাবে ঠাঁই করে নিলেন। 
তার পথে প্রথম বৃহৎ পদক্ষেপ, সাটাক্রিফের উইকেট আদায় করেই। সাটারুফ 
আগের মরশুমে অস্ট্রৌলয়ায় সেরা খেলা দেখিয়ে এসেছেন। সাতটা টেস্ট 
ইনিংসে তাঁর রান: &৯, ১১৫, ১৭৬, ১২৭, ৩৩, ৫৯, ১৪৩। তাঁর এবং 
তাঁর ইয়কর্শায়ার-দলের বিরুদ্ধে বল হাতে নিয়ে যখন লারউড দাঁড়ালেন, তখন 
বহ্‌ বছরের মধ্যে সেরা ফাস্ট-বোলারে'র চেহারা দেখে অনেকেই হেসে গাড়য়ে 
পড়ল। সে হাঁস কিছ্‌টা কমল, যখন তাঁব্র গাঁততে প্রথম বলটি সাটক্রিফের 
উইকেটের পাশ দিয়ে বোরয়ে গেল, এবং সে-হাঁি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল, 
যখন 'দ্বতীয় বলাট বিখ্যাত ওপেনারের ব্যাটে ধাক্কা খেয়ে সোজা ছুটে এল 
আর্থার কারের নিভদল হাতে। 

সাটারিফের নামের আগে যে-সমহান গৌরবময় নামটি ব্্ত-তা হল হবস্‌। 
হবস্‌-সাটক্লিফ। হবস সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ব্যাটসম্যান। বহু ইংরেজের, 
কাছে মাঠের ঈশ্বর-_লারউডের কাছেও। এরই খেলা দেখবার জন্য ১২ মাইল 
পথ হে'টে বালক লারউড একাঁদন 'গিয়োছল মাঠে। ১৯২৬ সালে সারের 
বিরুদ্ধে খেলতে নেমে লারউড ট্রেশ্টাত্রজে এই বিখ্যাত ব্যাটসম্যানকে (লার- 
উডের মতে সেই সময়ে পৃথিবাঁর সেরা ব্যাটসম্যান) যখন অফ থেকে হঠাৎ- 
বাঁক-নেওয়া একাট বলে বোল্‌ড্‌ করে দিলেন অল্পকালের মধ্যে, তখন সকলের 
সঙ্গে অবাক হয়োছলেন হবসৃও। কোন নতুন বোলারের পক্ষে হবস্‌কে 
বোল্ড করে দেওয়া মহাগোৌরবের বিষয়। সুতরাং সংবাদপত্রের প্রাতানাধ 
হমাঁড় খেয়ে প্রশ্ন করল "দি মাস্টারকে। তিনি উত্তর দিলেন, ও কিছ নয়-_ 
হঠাৎ হয়ে গেছে-ফ্লুক। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ষখন একই ক্লমক' আঁচরে ভেঙে 
'দিল চ্যাম্পিয়নের উইকেট--তখন তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নীরব 
রইলেন। 

সেই তাৎপর্যপূর্ণ মহান নীরবতা প্রশংসার ছন্দে বেজে উঠোছল লর্ভসের 
1িলান-ঘেরা মর্ধাদা-গম্ভীর কক্ষে নিশ্যয়-_নিশ্চয়ই- নচেৎ কয়লাখানতে অন্প- 
দন আগেও কাজ-করা একটি প্রায়-অখ্যাত যুবক হঠাৎ কি করে ইংলন্ডের সর্ব- 
শ্রেম্ঠ খেলার প্রাতনিধিত্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করেন 2 জ্যাক হবস্‌ মনোনয়ন- 
সমিতির সদস্য ছিলেন, 'খেলোয়াড়' ছিলেন এবং 'ভদ্রলোক' ছিলেন। একাঁট 
অখ্যাত ছেলে তাঁকে দুবার বোলড্‌ করে 'দিয়েছিলেন- একে ছেলোটর দোষ 
নয়, গুণ বলেই তিনি ধরেছিলেন। 


বড় খেলার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে লারউড খেলোয়াড় ও 'ভদ্ুলোক'--এই দুটি 
শব্দের বিশেষ অর্থ বিশেষভাবে শিখলেন। ইংলগ্ডের ক্রিকেট-পৃথিবীতে এ 
শন্দ-দুটি জড়াজড়ি করে বাস করেনি। খেলাকে যারা বৃত্তি করেছে, অর্থাৎ 
প্রফেশন্যাল যারা, তারাই 'গ্লেয়ার' বা 'খেলোপ়্াড়, আর যারা িতৃপ্‌ণ্যে বা 
অন্যপৃণ্যে অলবন্তাদ সম্বন্ধে নির্ভাবনা হয়ে খেলার মাঠে ব্যাট বা বল হাতে 
ঘোাখুরি করত পারে--তারা, বলাই ধাহূল্য, আআমেজর-সূতরাং ঈভ্য ও 
মারপর ইংরেজের খেলোর্মাড়ী এটিকেটের আঁভিধানে একার 'জেস্টফাম্যাম' বা 


লাল বল লারউড ৩৯১ 


ভদ্ুলোক'। এই ভদ্রুলাকেরাই ইংলগ্ডের 'ক্রকেট-দলের আঁধনায়ক হবার 
আঁধকারণশী ছিলেন। লর্ড হক্‌-এর বিখ্যাত হক্‌ কথা : “ভরসা কার, যোঁদন 
ইংলশ্ডের ক্যাপ্টেন হবে কোনো পেশাদার সোঁদন আম এ-পাঁথবীতে নেই! 
সুতরাং লারউড দেখলেন, জেল্টেলম্যানদের নামের আগে পমস্টার' বলতে হয়, 
প্লেয়ারদের শুধ্‌ নাম ধরে ডাকলেই চলে যায়। জেল্টেলম্যানেরা এক গেট 'দিয়ে 
মাঠে যায় আসে, গ্লেয়াররা অন্য গেট 'দিয়ে। জেল্টেলম্যানদের সাজঘর এক, 
প্লেয়ারদের ভিন্ন । দুটি জিনিস দেখে লারউড আশ্বস্ত হলেন, মাঠের মধ্যে 
আলাদা গেট বা আলাদা ড্রোসংরূম করা যায়নি, সেখানে জেণ্টেলম্যান কাচ 
ফেললে প্লেয়ার রাগারাগি করতে পারে, এবং..জেপ্টেলম্যান যাঁদও ক্যাপ্টেন, 
তবু অনেক সময় প্লেয়ারদের চেয়ে খেলা কম বোঝেন, সুতরাং এ-পক্ষের বড় 
খেলোয়াড়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে ব্যাপার-স্যাপার জেনে নিতে হয়, তাছাড়া... 
ড্রেসংরূম আলাদা হওয়াই ভাল বাপু! ক্যাস্টেন গায়ে রগড়ে থাকলে কথা- 
বাত, ফম্টি-নাষ্টর অসুবিধে । 

'জেণ্টেলম্যান, ও 'খ্লেয়ারে'র পার্থক্যে লারউড বিশেষ অসুবিধা দেখতে 
পেলেন না, বিশেষত যখন জ্যাক হবসের মতো খেলোয়াড় শ্লেয়ারদের মধ্যে 
রয়েছেন, যিনি ইংরেজ্জের 'ক্রিকেট-আভিধানে যাই হোন-_ মূল আঁভধানে গ্রেটেস্ট 


জেস্টেলম্যান। 
'গ্লেয়ার' লারউড যাঁদ সবটা ভাবষ্যং দেখতে পেতেন! 


শক এবং উড়িয়ে দিল ঝড়ের ম্যখে...* * * 


১৯২৬ থেকে ১৯২৮-__এই তিন বৎসরে বিপুল প্রাতশ্রুতি উপয্স্ত পাঁরণাঁত 
পেয়েছে। ১৯২৬-এ লারউড যখন টেস্টে প্রথম সুযোগ পেলেন, তখনও বলে 
চরম গাঁত আসোনি এবং নিয়ন্্রণের ক্ষেত্রেও অজনের অনেক কিছ আছে। 
লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে তিনি মোটামুটি বল করোছিলেন, প্রশংসাও পেয়ে- 
ছিলেন মোটামুটি । তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্ট বৃল্টিতে ভেসে গেল। পণ্চম টেস্ট 
চলবে ফলাফল না-হওয়া পর্যন্ত। ইংলস্ড বাজি ধরেছে দুজন বোলারের উপর 
-একজন আনকোরা নতুন ২১ বছরের ছোকরা ফাস্ট-বোলার হ্যারল্ড লারউড, 
'অন্যজন ৪৮ বছরের প্রো প্রায়নঅবসরপ্রাশ্ত স্লো-বোলার উইলফেড রোডস, 
যান প্রথম টেস্টে খেলেছিলেন ২৭ বছর আগে। 

লারউড, রোডস ও টেটের বলের গুণে, এবং অস্ট্রেলিয়ার বিচারব্যাম্ধর দোষে, 
সেই খেলায় ইংলপ্ড জিতোছল। বোলিংয়ের ক্ষেত্রে লারউডের ভূমিকাই অন্যদের 
তুলনায় বড় ছিল : প্রথম ইনিংসে ৩-৮২, দ্বিতীয় ইীনংসে ৩-৩৪। 

এই জয়ের জন্য উন্মাদনার প্লাবন বয়ে গেল ইংলশ্ডের উপর দিয়ে । হবসকে 
কাঁধে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। লারউডের আভিনল্দনের সীমা 
রইল না। ২১ বছরের লারউড কাঁদিতে লাগলেন। জীবনের সর্বোত্তম ক্ষণ 
এসেছে । আনম্দ-_আনন্দ-এত আনন্দ--| কয়লাখানর কালো ছায়াটা আর নেই। 


কারণ : 
'দৈতাবালক লারউড 1... 


৩৯২ ক্রকেট অমানবাস 


'ইংলণ্ডের বোলার--উঠে আসছে। একুশে এখনো সে টেস্ট ক্রিকেটের পক্ষে 
কাঁচা। কয়েক বছরের মধ্যে কা না হয়ে দাঁড়াবে !,... 

শেষ পর্যন্ত গাঁত বজায় ছিল। ইংলন্ডের ভবিষ্যৎ ।”... 

'রোডস ও লারউড--পাকা ও কাঁচা দু'জন যেভাবে সেরা অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটস- 
ম্যানদের ব্যৃহ ভেদ করে প্রবেশ করেছিল দ্বিতীয় হীনংসে, তাতে 'সিডাঁন, 
মেলবোর্ন ও এঁডিলেডকে আতঙ্ে হাঁ করে থাকতে হবে 1... 

১৯২১-এ গ্রেগরীর বলের পরেই লারউডের বলে সবচেয়ে জোর। অস্ট্রে- 
পারনি ারাজাা নিজ নার রা সিভিল জিনি 

1 
'এতাঁদনে পাওয়া গেল! ইংলণ্ড খাঁট ফাস্ট-বোলার পেয়েছে অবশেষে । . 


উদ্যোগ-পর্বে লারউডের বলের এবং রেকর্ডের চেহারায় একবার চোখ বুলিয়ে 
নেওয়া যায়। ১৯২৬ সালে তিনি ইংলশ্ডে কাউশ্টিবোলিং-আ।ভারেজে শীর্ষ- 
স্থানে, ৯৭টি উইকেট নিয়ে। সব খেলা জড়িয়ে ১৩৭টি উইকেট। ১৯২৭-এ 
বোলিং-আ্যাভারেজে তৃতীয়, ১০০টি উইকেট, কিন্তু দু'বার আহত হয়োছিলেন, 
এবং অপারেশন করতে হয়োছিল। ১৯২৮-এ বোলিং-আ্যাভারেজে শর্ষে, 
১৩৮টি উইকেট, গড় ১৪ রানে। এই বছর ওয়েস্টইশ্ডিজের বিরদ্ধে টেস্টও 
খেলেন। 

বোলিং হয়েছে তাঁর থেকে তীব্রতর । নিজের শরশর নাশ করে ফাস্ট-বোলারকে 
বল করতে হয়। তাদের বিষয়ে বলা হয়, পায়ের বুটজ্‌তোর মধ্যে তাদের 
মাথা ল্‌কিয়ে থাকে । ঘর্ষণে-ঘর্ধণে পায়ের চামড়া উঠে যায়, শরীর জবলতে 
থাকে যন্ত্রণায়, লুটিয়ে পড়ে ক্লান্তিতে, 'কিন্তু যখন ছিটকে যায় উইকেট- আঃ, 
অপরূপ সে সঙ্গত! যখন ব্যাটসম্যানের শরীরকে হিম করে দিয়ে গা ছদুয়ে 
বৌরয়ে যায় উফ বল--তখন 'কিবা উপভোগ্য সেই আতঙ্ক !- আমার বলে খেলার 
সময়ে ভুল করা চলবে না, কদাঁপি না” আম ফাস্ট-বোলার ! যাঁদ ভূল নড়েছ-_ 
উীঁড়য়ে নিয়ে গে'থে দেব স্কাীনে। আম ফাস্ট-বোলার- হ্যাঁ, আমার আক্রমণ 
শারীরিক আর্ুমণ। আমার রন্ত পুড়ে এ আগ্নরে গোলার মতো বল ছুটেছে। 
ফ।স্ট-বোলিংকে ভয় করে নাকে? 

জর্জ গান হুক-মারে পারদর্শী । ফাস্টবোলিংয়ের জাতশন্ু। একদা এক 
ক।উশ্টি-ম্যাচে দ্রুত বৃলসংহার কার্য সম্পন্ন করে জর্জ গান প্যাভিলিয়নে ফিরলে 
রনি রিনিতা নি রিসটারাজিলার হার 

1; 

'তা-ই নাকি 2৮-জার্জ প্যাড খুলতে-খুলতে বলে ছিলেন- “জেনে রেখো; ফাস্ট- 
বোলিং কেউই পছন্দ করে না। তবে একজন হয়তো অন্যের তুলনায় ভাল খেলে ॥ 
সুতরাং লারউডের দারুণ অশ্নিবাণকে কারো ভালোবাসার কথা নয় । ভারতের 
লাল সিং ধর্মে শিখ, ক্রিকেট-মাঠে পাগাড়-সহ বিরাজমান। ব্যাট করেন ভালো । 
হুক করতে পারেন। কিন্তু এ পাগাঁড় 'জানসাঁট ট্াপধারী সাহেবদের চোখে 
অসহ্য। অতএব ভারতীয়-সা্লস যখন নাটংহ্যামের বির্দ্ধে খেলতে 
আরম্ভ করল, তখন] স্যাম স্টেপ সাদি ধরে বদলেন লারউডের লঞ্চেসবদি 


লাল বল লারউড ৩৯৩ 


পাগাঁড় ওড়াতে পারো, এক প্যাকেট তামাক। 
পরাঁদন সত্যই, আক্ষারকভাবে, লাল সিংয়ের পাগাঁড় উড়োছিল লারউডের 
বলে। 


১৯২৮-এ লর্ডসে ওয়েস্টইশ্ডিজের সঙ্গে টেস্টম্যাচের সময়ে লিয়ারণী কনস্টান- 
টাইন ভয়াবহ গাঁততে বল করলেন। লারউড বল শুরু করলে, আম্পায়ার ফ্রাঙ্ক 
স্টার খোঁচালেন : 'ভেবোছলম, তুমি জোরে বল করতে পারো । 'িয়ারী 
দদখাঁছি তোমার থেকে অনেক জোর । 

অতঃপর: ,. 

আমার একটা বল এফ আর মার্টিনের টুপির পাশে ধাক্কা 'দিয়ে বোরয়ে 
গেল। অন্য একটি তাঁর কপালে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে উল্টে দিল । প্যাটাঁস হেনদ্রেন 
সাহাধ্যার্থে ছুটে এলেন। কিন্তু সকলকে নিশ্চিন্ত করে তান উঠে দাঁড়য়ে 
বললেন-_-আমি ঠিক আছি, প্যাটাস। জর্জ চ্যান্সেলার মার্টিনের পারটনার 
_তাঁর টুপিরও সেবা হল কিছু, এবং একটা উঠাঁতি বলের দিকে প্রায় পিছন 
করে তিনি বসে পড়লেন ।” 

চেস্টার লিখেছেন : 'লারউডের তীব্রতম রুপ দেখলাম এই 'দিন। হাত থেকে 
ছাড়া পাওয়া মান্র যেন অন্য প্রান্তে পেশছে গেছে। 

এহেন বলাধিকার নিয়ে লারউড যখন কৌতুক করেছেন-_কী মারাত্মক হয়েছে 
সেই রসিকতা! 'িস্টারশায়ারের ফাস্টবোলার হেডেন স্মিথ বলের জোরে নাঁটং- 
হ্যামশায়ারের ব্যাটসম্যানদের কিছু নাড়া 'দিয়েছিলেন। সুতরাং এঁ ব্যাস্ত যখন 
শেষের দিকে ব্যাট করতে এলেন, নাঁটংহ্যামের একজন লারউডকে আবেদন 
জানাল- লোকটিকে কিছ সুখ দিতে। 

অতএব লারউডের একটি বল অফের দিকে পড়ে স্মিথের কান ঘে'ষে বেরিয়ে 
গেল। পরেরটি স্টাম্প বরাবর পড়ে ব্যাটে ধাক্কা খেয়ে গালির 'দিকে ছুটল, সেখানে 
ছিলেন স্যাম স্টেপলসৃ-তাঁর সামনে গজখানেক দূরে পড়লে তিনি ধাপানো- 
বলাট ধরে 'নিলেন। 

স্মিথ উইকেট ছেড়ে চলে যাচ্ছেন-_ স্যাম চেপ্চালেন : 'আরে, ক্যাচ ধারাঁন_ 
ক্যাচ ধাঁরান- যাচ্ছ কোথায় ? 

'ধরেছ- বেশ ধরেছ--শা- স্মিথ গটগাটয়ে চলে যেতে-যেতে মুখ “ফারয়ে 
বললেন। 

১৯২৮-এ লারউডের এই ভয়ঙ্কর গাঁতি। তদুপরি অন্রান্ত লক্ষ্য। সকলে 
বলল- একটা পেনীর উপরে তিনি বল ফেলতে পারেন। লারউড মৃদ বিনয়ের 
সঙ্গে বলেছেন ঠিক অতটা নয়, তবে... । বিনয় কামিয়ে বলেছেন, আমার বলের 
সময়ে লেগের দিকে, ব্যাটসম্যানের একেবারে গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে, ফিঁজ্ডিং 
করলেও আহত হবার সম্ভাবনা থাকত না--কারণ বল ঠিক জায়গাতেই পড়ত। 

অস্ট্রেলয়াগামী পাশ চ্যাপম্যানের এম-সি-সি-দলে লারউড যখন স্থান 
পেলেন, তখন তাঁর ভাবে-ভাঁঙ্গাতে ফাস্টবোলারীয় কিছু ছিল না--তাদের সেই 
মোষ মিলিয়ে তোরি-করা আচরণ--না, লারউড চেহারায় ভদ্র, ব্যবহারে নগর, কথায় 
শালীন, আচারে সংঘত--কিল্তু বখন ছে আসেন তার বেগে, সুন্দর ছন্দে দলে 


৩৯৪ 'ক্রুকেট অমানবাস 


ওঠে শরীর, হাত থেকে ছুটে যায় বল_সে বলে শীতল রোষ--ধাবমান নিষ্ঠুর 
হিংসা-_তখন-_ 

এ] 1060 039 62156 1000 119150 0116 021500215., 

ভালবাসি খেলাকে, ঘৃণা কারি ব্যাটসম্যানকে 


ক কঞ্প্রথম অস্ট্রেলয়া-অভিযানঞ ৪ % 


অস্ট্রেলিয়াও স্বীকার করল : দ্ুততম, শ্রেম্ভতম ফাস্ট-বোলার। কিছ সন্দেহ 
ছিল গোড়ায়, কিন্তু খন মেলবোর্নে ভিক্লোরিয়ার বিরদ্ধে ৭টি উইকেট 'নিলেন 
&১ রানে তখন-_+দুধর্ষ-দ্র্বার সে; সে তেমনই বল করল যেমন বল করতে 
তাকে জানে ইংলণ্ড; ফাস্ট-বোলারের মাতৃভামি অস্ট্রোলয়াকে সে দেখিয়ে 'দিল, 
খেলার পক্ষে অসম্ভব বল কাকে বলে 

উডভফুল বললেন--এও কিছ নয়, লারউড আরও জোরে বল করতে পারে ।, 
যাঁদের মনে সন্দেহ-ব্যাধি কিছু ছিল, তাঁরা অচিরে রোগমুন্ত হলেন। যেমন : 
নেটে লারউডকে দেখে বিল পল্সফোর্ডের মনে হয়েছিল, তেমন জোর কিছ নয়। 
অল্প রানে যখন ফিরে এলেন_ পরবতাঁ” ব্যাটসম্যান স্টক হেনাঁদ্র মধুর স্বরে 
শুধালেন : 'ও পনি! যতটা ভেবোছিলে, তার থেকে একট: বেশিই জোর--কি 
বলো ?, 

হেনাঁদ্র অবশ্য লারউডকে জোর বোলার বলেই জানতেন। কিন্তু তাঁর বন্তব্য 
ছিল-বামৃপার দিলেই ঠেঙাও। সুতরাং প্রথম ওভারে যেই শর্াপচ পড়ল, 
অমাঁন 'বিদয্যংবেগে ব্যাট চলল । হায়! একটু সময়ের গণ্ডগোল--বলটা সোজা 
এসে বুকে লাগল। হেনড্র উৎপাটিত। 

সারজে ইংলশ্ড জিতল চূড়ান্তভাবে । পাঁচাট খেলার প্রথম চারাঁটতে জয়-_ 
শৈষাঁটতে মান্র পরাজয় । লারউড আসার সময়ে 'বহন করে এনেছিলেন সমস্ত 
'ব্রটিশজাতির উচ্চাশা, যার ধারণায় তিনি পৃথিবীর সেরা ফাস্ট-বোলার” সে 
আশার মর্যাদা বহুলাংশে রক্ষা করেছিলেন, যাঁদও পূর্বে দেখা গেছে, অস্ট্রোলিয়ার 
কড়া মাটিতে, এবং আর্দুতাহীীন পরিবেশে অনেক ইংরেজ ফাস্ট-বোলারই গৃইঙ্গ' 
হারিয়ে অকেজো হয়ে পড়েছেন। শন্ত জাঁমর ধাক্কায় লারউডের পায়ে ব্যথা ধরত, 
সত্যই ভাল সুইঞ্গ করানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ান, কিন্তু খুশি হয়েছিলেন 
নতুন একটা প্রাস্তিতে--অস্ট্রোলয়ার কঠিন জাঁমতে ধাক্কা খাইয়ে গুড লেংথের 
বলকে দত ওঠানো যায়। 


ব্রিসবেনে প্রথম টেস্ট লারউডের ব্যান্তগত কীর্তর ক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি 
ব্যাটিংয়ে দ”ইনিংসে ১০০-র উপর রান করলেন এবং উইকেট নিলেন ৮ঁট (৬- 
৩২, ২-৩০)। সেই সঙ্গে চারটি ক্যাচ । পূর্বে কোন ইংরেজ খেলোয়াড়ের পক্ষে 
এ-জিনিস করা সম্ভব হয়নি। 

এই 'ব্রিসবেন-টেস্ট কিন্তু স্মরণীয় আরও নানা কারণে-উদয় বিদায়ে ইতিহাসে 
'টহিতত। ডন ব্রাডম্যানের প্রথম টেস্ট এইটেই। এবং এই টেস্টে ব্্ধতার কারণে 
পরের টেস্টে অমনোনয়ন, যা তাঁর জানে মায় একবারই খমেছে। হধসের পরে 


লাল বল লারউড ৩৯৬ 


শ্রেষ্ঠ ইংরাজ-ব্যাটসম্যান ওয়ালী হ্যামণ্ডেরও এইখানেই প্রথম টেস্ট-আবির্ভাব।' 
এই খেলাতেই অসস্থ হয়ে অস্ট্রেলয়ার চাল"স কেলেওয়ের বিদার, এবং সবচেয়ে 
বড় ঘটনা--জ্যাক গ্রেগরীর বিদায় আহত অবস্থায়। 
অনেকের মতে ছ' ফুট সাড়ে তিন ইণ্টির বৃহৎ মন্ষ্য বা ক্ষুদ্র দৈত্য জ্যাক 
গ্রেগরী অস্ট্রোলয়ার সবশ্রেঘ্ঠ ফাস্ট-বোলার। গ্রেগরী-ম্যাকডোনাল্ড বোলিং- 
জুটি এখনো সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত হয়। ম্যাকডোনাল্ডের নৈপুণ্য যাঁদ 
ঈষং বোশ বলে কারো মনে হয়, তাঁর কিন্তু কখনো কোনো সন্দেহ হয়ান গ্রেগরণর 
গাঁতিশীল ব্যস্তিত্ব সম্বন্ধে । ব্রাডম্যান তাঁর থেকে ডায়ন্যামক আর কাউকে দেখেন- 
নি খেলার মাঠে । সেই গ্রেগরী এই খেলাতে হাট ভেঙে খেলা থেকে চিরবিদায় 
নেন। ড্রেসিংরুমে কিভাবে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন- অশ্রুরুম্ধ কণ্ঠে বলে- 
িলেন_আর নয়, আর নয়- আমার শেষ!” সে জিনিস ক্রিকেটের বহঃস্মত 
ঘটনার মধ্যে পড়ে। 
এই ঘটনার নাটকীয় অংশের আর একট বাকি আছে। গ্রেগরীর হাটু গিয়ে- 
ছিল- লারউডের ক্যাচ ধরতে গিয়েই !! 
শ্রেম্ঠ অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট-বোলারের জীবন্ত সমাধির উপরে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ 
ফাস্ট-বোলারের কীর্তিস্তম্ভ রচিত হবে- তাই ভাবতব্য। 
প্রথম টেস্টের পরে লারউড একটি কবিতা পান- যার মূল কথা : 
দয়াময় দয়া কর, ওগো ভয়হারী, 
লারউড টেটেরে ধরে ঠেঙাইতে পারি! 


দ্বিতীয় টেস্টে দেখা গেল পনসৃফোরড? বিখ্যাত যাঁর চওড়া ব্যাট, তিনি লার- 
উডের প্রভাতী আহার্ষে পর্যবাঁসত হয়েছেন। পনসূফোর্ড অবশ্য লারউডের 
সঙ্গে গুড-মর্নিংং করতে তেমন গা করেননি, নেমেছিলেন স্থান বদলে চতুর্থ 
ব্যাটসম্যানর্‌পে, পেনসূফোর্ড ওপেন করেন); হলে হবে কি, বিলেতী-মতে 
নাকি মধ্যাহ্ন প্রথম সাক্ষাৎ হলেও গুড-মার্নং করতে হয়-এবং সেইজন্য পনস্‌- 
ফোর্ডের "বশেষ পরিতৃস্তির জন্য লারউডকে আনা হল আবলম্বে-ফলে পনস্‌- 
ফোর্ড হাত ভেঙে বিদায় নিলেন মাসখানেকের জন্য টেস্ট-ক্রিকেট থেকে । মাঠে 
যখন পনসূফোর্ড আঘাত পেলেন, তখন লারউড অবশ্য বুঝতে পারেননি যে, 
তাঁর হাত ভেঙে গেছে, সুতরাং তিনি তাঁর উদ্দেশে ব্যাকুল সহান্মভূতিতে 
ধাবমান হয়ান, আরও এই জন্য যে, 'ফাস্ট-বোলারকে তার উইকেটের জন্য কঠোর 
পাঁরশ্রম করতে হয়; সে যাঁদ সহানুভূতি দেখাতে শুরু করে, তার দফা সারা ) 
বোলিং করার সময়ে বন্ধ্ত্ব-বিলান্সিতা তার জন্য নয়; তাকে আক্রমণের মৃখভাঙ্গ 
বজায় রাখতেই হবে; বদি সে প্রাতিবার আঘাতপ্রাপ্ত ব্যাটসম্যানের কাছে এগিয়ে 
গিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনাদি করে- যে-আঘাত আবার ব্যাটসম্যান নিজ-দোষে পেয়েছে 
এবং যেটাকে খেলার স্বভাবসঙ্গাঁ বলেই ধরতে হয়--তাহলে সে ব্যাটসম্যানকে 
ফিরে উপহার দেবে তার হারানো আত্মবিশ্বাস 


তৃতীয় টেস্টে প্রাডম্যান ফিয়ে এসোছিলেন। রান করেছিলেন ৭৯ ও ১৯২ 
'এই আ্যানে, রাডমযান লিখেছেন, “আম প্রথম দেখলাম আঠালো উইকেছে 


৩৯৬ ক্রিকেট অমনিবাস 


ইংরেজরা কতদূর খেলতে পারে ; খুব বাজে উইকেটের মধ্যে পড়োছলেন হবস্‌ 
ও সাটাকুফ, আর মেলবোর্নের আঠালো উইকেট পৃথিবীতে জঘন্যতায় শ্রেম্ঠ। 
হবস্‌ করেছিলেন ৪৯, সাটারুফ ১৩৫ । আজ পর্যন্ত আমার ধারণা, আঠালো 
উইকেটে ব্যাটিংকে কতখানি ভ্ুটিশূন্য করা যায়, তার দল্টান্ত সৌঁদন দেখেছি 
সাটক্রিফের খেলার মধ্যে । 

লারউড এই খেলায় উইকেট পেলেন ৩-১২৭ ও ৬-৩৭, এবং ইংলশ্ড পরপর 
[তনাট টেস্ট জিতে আসেজ পেল। 


চতুর্থ টেস্ট বিখ্যাত__অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে প্রথম অবতরণে উনিশ বছরের আর্ট 
জ্যাকসনের অসাধারণ ১৬৪ রানের জন্য । এমন উদ্বুদ্ধ ব্যাঁটং 'ক্রকেট-ইতিহাসে 
অজ্পই দেখা গেছে। আর্চিকে সামলাতে ইংলশ্ডকে হিমাঁসম খেতে হয়েছিল। 
মেইলী লিখেছেন, আর্চির বিরুদ্ধে লারউড তাঁর বিখ্যাত 'লেগ িয়োরী'র 
প্রয়োগ আরম্ভ করেন কিন্তু ফলোদয় হয়নি ।* লারউড সফরের ক্লান্তি অনুভব 
করতে শুরু করেন এবং অনুভব করেন যে, 'অস্ট্রেলয়ায় ফাস্টবোলিং হাম-এর 
মতোই এড়াবার ব্তু। 

এই টেস্ট ইংলশ্ড ভাগ্যক্রমে জিতলেও পরেব টেস্ট পরাভূত হয়। ব্রাডম্যান 
করেন ১২৩ ও ৩৭ নটআউট। 


১৯২৮-এর অস্ট্রেলিয়া সফর যখন শেষ হল, তখন লারউডের ঝুলতে অনেক- 
কিছু জমেছে। প্রথমত, পৃথিবীর দ্রুততম বোলার, এই স্বাঁকৃতি। প্রথম থাকের 
ব্যাটসম্যানকে কিভাবে ভয় পাইয়ে বা মার দিয়ে সরিয়ে দেওয়া যায়- পনস্‌- 


* আর্ট জ্যাকসনের এই ইনিংস বহ? স্তোন্র আকর্ষণ কবেছে। এ খেলায় তাঁর 
পার্টনার ব্রাডম্যান লিখেছেন : 

“কাঁ ইনিংসই খেললেন? ১৯ বছরের জ্যাকসন ইনিংস আবম্ভ করার আধ ঘণ্টার 
মধ্যে দেখলেন উডফুল, হেনাড্র ও কিপ্যা্স বিদায় নিয়ে চলে গেলেন- বোর্ডে ধান 
মাত্র ১৯1 এই বিপর্যয়ে অদমিত জ্যাকসন এমন একটা ইনিংস খেলে চললেন, যার 
মারের নৈপৃণ্য, শালশনতা এবং 'শিল্পগগত সৌন্দর্য দর্শকদের স্তন্ধ, বিমোহত করে 
রাখল, যার জুড়ি আমি অজ্পই দেখোঁছি। 

“বিরাতর পরে জ্যাকসন যখন আরম্ভ করলেন, তখন আমি তাঁর পাটননার। ঘাঁদ 
আমার ভুল না হয়, আর্টির স্কোর তখন ৯৬ বা ৯৭; এবং আম যেহেতু তাঁর 
বয়োজোন্ঠ নিশ্চয় ! পুরো এক বছরের !), আমি তাঁকে কিছু উপদেশ দেবার দায়িত্ব 
বোধ করলুম। লারউড নতুন বল নিয়েছেন। বললম, "তাড়া করার ক আছে! আটকে 
থাক; সেন্চুরি এসে যাবে । 

“পরের মারি যাঁরা স্মরণ করতে পারেন, তাঁরা আমার সঙ্গো একমত হবেন যে. 
তার থেকে গৌরবময় স্কোয়ার-ড্রাইভ সম্ভব নয়। লারউড বা নতুন বলকে তান 
[কছুমাতর পরোয়া করলেন না। বল ছুটল বুলেটের মতো সদসাদের আসনের 'দিকে।” 

লারউডও এই ব্যাপারাঁট স্মরণ করে লিখেছেন : “যখন' তানি ৯৮ রানের মাথায়, 
তখন আমার পক্ষে দ্রুততম এবং শ্রেষ্ঠতম যে-বল দেওয়া সম্ভব, তাই 'দিলাম। উনিশ 
বছরের ছেলেটির পা অল্প নড়ল, বাট নিখুত মানে ঘুরল এবং দর্িকরা পাগল 
হয়ে উঠল আনঙ্ে, যখন: খলাটি বাকা খেল বেড়ার গিয়ে ।” 


লাল বল লারউড ৩১৯৭ 


ফোর্ডের ক্ষেত্রে তা দেখেছেন। অস্ট্রেলয়ার দর্শক কি চিজ, তার আস্বাদ 
পেয়েছেন বেশ-কছু। এই লাজুক-স্বভাব, জনতাভীরু মানূষাঁট, যান নিজের 
বিয়ের রেজেস্ট্রির সময়ে তিনজনের বোশ লোক নিয়ে যাননি পাছে হৈ-চৈ হয়, 
('ৈ- চৈ আমার একদম পছন্দ নয়')-_তাঁকে হাজার-হাজার মণ্টাসীন মানুষের 
ক্ষুধার্ত চিৎকারের মধ্যে ক্রিকেট-ফাইট দিতে হয়েছে, তার আতঙ্কজনক স্মৃতি 
জেগে আছে মনে। অস্ট্রোলয়ার কঠিন মাটিতে ফাস্ট-বোলং কত কাঠিন, তাও 
বুঝেছেন--কিভাবে বলের পালিশ উঠে যায় অল্পক্ষণের মধ্যে, কিভাবে এনাজরি 
পালিশেও ক্ষয় হয়। 

তবু লারউড হয়তো নিরাশ হনাঁন। আর্টি জ্যাকসন এবং ব্লাডম্যানকে দেখেছেন 
_ককিন্তু এরকম উঠাঁত খেলোয়াড় সব দেশেই দেখা যায়। ব্রাডম্যান ছোকরার 
প্রতিভা আছে, কিন্ত রক্ষণশশীল নয়, রিস্ক নেয়, সেখানেই সযোগ; আর্ট 
জ্যাকসনও তাই। সামনে আছে ১৯৩০-এর মরশুম, অস্ট্রেলিয়া যাবে ইংলশ্ডে ; 
সেখানে অন্দকূল দর্শকের মধ্যে ভারী বাতাসের আওতায় আবার-_ 

হ্যাঁ আম পৃথিবীর উপরে- লারউড নিশ্চয় অন্ভব করাছলেন। 
ব্রাডম্যানকে লারউড দেখোছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ কিন্তু বুঝতে পারেন- 
নি। আর...জার্ডনকেও দেখোছলেন, এই সফরেই, কতট্মক্‌ বুঝোছিলেন তাঁরই 
বা ভবিষ্যং ? 

বুঝেছিলেন কি__ 

একদিন অস্ট্রোলয়া জার্ডন-মারফত বুঝবে, ফাস্টবোলিং হামের মতই 
এড়ানো ভাল-_তবে ব্যাটসম্যান-পক্ষে !! 


গ্ু * + ব্যাট-হাতে খুনীর নাম-ব্রাভম্যান ₹ * * 


“তোমরা বলো, বল-হাতে আমি খুনাঁ। ভুলে যাও কেন, ব্যাট-হাতে ব্রাডম্যান 
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় খুনী ।” 


1 পণ্সম টেস্টের আগে 1ভক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে খেলার সময়ে যখন ইংলন্ডের আঁধ- 
নায়ক চ্যাপম্যান লারউডকে বেচারা-ব্যাটসম্যান আয়রনমঞ্গারের বিরুদ্ধে আমদানী 
করেন, তখন মেলবোর্নের দর্শকেরা দারুণ কোলাহল তোলে। 'নাটংহ্যাম ইভাঁনং 
পোস্ট” এই ঘটনাকে ণকুকেটের হাঁতহাসে একটি চরম কালিমাময় অধ্যার বলে 
আঁভহিত করে। দর্শকদের চীৎকারে ইংলশ্ডেব পক্ষে বোলিং করা সম্ভব হয়নি, 
যেহেতু বল আরম্ভ করতে চেষ্টা করা মান্র গণ্ডগোল সীমা ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম 
করে। অস্টোলিয়ার পক্ষে এই ম্যাচের ব্যাটং-হশীরো উডফুল যথেন্ট চেষ্টা করেন 
গোলমাল থামাতে, পারেন না। অগত্যা ভিক্টোরিয়ার ক্যাপ্টেন রাইডার 'সিম্ধান্ত দেন, 
গণ্ডগোল এড়াতে চা-বিরাত নেওয়াই ভাল । ইংরেজরা অতঃপর প্যাভিলিয়নে প্রবেশ- 
কালে অজ্প সংবর্ধনা এবং আঁধক গালিবর্যণে ভূষিত হন। 
আবার অস্মোলয়ান দর্শক সম্বন্ধে বিপরীত দম্টাল্ভ দিয়েছেন লারউড । এই ঘটনায় 
দাঁদন পরে বখন লারউড ব্যাট করতে যাচ্ছেন, তখন দর্শকেরা সহর্ষে আঁভনলা 
জানায় । 'অস্রোলয়ান৷ চরিত্র আমি কুকতে অঙ্গম' লারউড বলেছেন। 


৩৯৮ ক্রিকেট অমানবাস 


১৯৩০-এর ইংলস্ড। ৪-১ পরাজয়ের অন্ধকারের ইতিহাস বয়ে নিয়ে 
অস্ট্রেলিয়া এসেছে ইংলপ্ডে। দলে আছে অনেকগ্যাল নতুন খেলোয়াড়। অস্টে- 
লিয়া উপায়ান্তহাীন হয়ে 'নূতনের স্বপ্ন দেখছে। সে স্বস্ন যাঁদ সত্য হয়, 
তাহলে কা ভয়ঙ্কর দ:ঃ্বগ্ন ইংলডের পক্ষে! আসলে তা স্বস্ন নয় সত্য, 
বাস্তব। মধরতম বাস্তব হয়ে দাঁড়াল অস্ট্রোলয়ার কাছে। 

চাকা একেবারে ঘুরে গেল। যে-অস্ট্রেলিয়া সন্দেহ না রেখে আগের সিরিজে 
হেরেছিল, সে এই সিরিজে জিতল- সন্দেহ না রেখেই। 

সমস্ত ব্যাপারটার মূলে একজন মানুষ । মানুষ ?-আরে একেবারে ছোকরা, 
বাইশ বছরের-বাউরালের 'বিস্ময়-বালক'_নাম আগেই শুনে এসোছি-ডন 
ব্রাডম্যান। 

যে-কোনো কজ্পনাই হার মেনে যায় সত্যের কাছে-_ 

প্রথম অবতরণে ডবল-সেন্চুর। পরের খেলায় ১৮৫১ তারপর ৭৮, তারপর ৯, 
ও নটআউট ৪৮; তারপর ৬৬ ও ৪; তারপর ৪৫, তারপর ২৫২ নটআউট; 
তারপর ৩২, তারপর ১৯১। ফলে মে মাসের মধ্যে সহম্্ রান পর্ণ, যা ইতি- 
পূর্বে কোনো অস্ট্রেলিয়ান করতে পারেনান। 

এবং টেস্টে--৮-১৩১, ২৫৪-১, ৩৩৪, ১৪, ২৩২; মোট ৯৭৪1 এ পর্যন্ত 
পেরোয়নি, পেরোবার সম্ভাবনা কম। 

মোট রান দাঁড়াল সব খেলায়, ২৯৬০-দশটি সেপ্সার-সুদ্ধ। এ ১০টি 
সেণ্যারর মধ্যে ৫টি ডবল-সেণ্চার, এবং একটি ট্রিপল সেপ্টার। 

ডন ব্রাডম্যান-_িশ্বের শ্রেন্ঠ ব্যাটসম্যান। অন্তত বৃহত্তম রানোংপাদক হল্ত। 


লারউডও তো দ্রুততম ফাস্ট-বোলার ! দ্ুততম বোলার শ্রেম্ঠতম ব্যাটসম্যানের 
বিরুদ্ধে কি করলেন ? 

প্রথম টেস্টে খেলার মধ্যে লারউড অসুস্থ হয়ে পড়েন, দ্বিতীয় ইনিংস 
খেলার সময়ে। উইকেট--১-১২ ও ১-১। অন্মভব করলেন ভেদশান্ত আনতে 
পারেননি। 

দ্বিতীয় টেস্টে অনুপস্থিত। 

তৃত'য়ে প্রত্যাবর্তন প্রথম হীনংসে ১-১৩১। 

মার খেলেন বটে ডনের হাতে-একেবারে অবনাঁমত--অবন্ডাঁনত'। ডন ৩০৯ 
করলেন একাদনে-লাণ্টের আগে সেপ্চ;রি, চায়ের আগে ডবল-সেণ্চ;রি, খেলা 
শেষে 'প্রপল-সেন্ার ! 

চুর্থ টেস্ট-_লারউডকে বাঁসয়ে দেওয়া হল। 

পণ্চম টেস্ট--পুনশ্চ ডনাঘাত। প্রাপ্তি ১-১৩২। 

লারউডকে আগে ঢেকেছিল খাঁনর প্রগাঢ় অন্ধকার। এবার ঢেকে 'দিল 
অতুযুজ্জবল আলোক-_তারকার। 

ভাগ্যের পারহাস' বলতে ঠিক কি বোঝায় লারউড বুঝেছিলেন লডঙে! 
তৃতীয় টেস্টের সময়ে। ডন ব্রাডম্যান এই খেলায় বিষ্বরেকর্ড করেছিলেন টেস্টে 
হাজার পাউন্ড উপহার পেয়েছিলেন তার জন্- এবং তাঁর এঁ খেলার জন্য 
শবপরাত প্রান্তে অবান্থিত লারউডকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল--সেই খেলার 


লাল বল লারউড ৩১৯৯ 


সমস্ত গৌরবই একটি শূন্যের উপরে দাঁড়য়ে ছিল-_আম্পায়ারের উদারতার 
জন্য যে-শূন্যের উপরে বহু অক্ষের প্রাসাদ 'নারেমত হতে পেরোছিল। 

লারউড চাণ্টল্যকর একাট সংবাদ 'দিয়েছেন। কোনো রান করার আগেই ডন 
নাক লারউডের বলে কট হয়োছিলেন! 

“ডনের সেই ইনিংসে একটা জিনিস ঘটেছিল, যা হীতিপূর্বে কখনো লোক- 
সমক্ষে জানানো হয়নি। কোনো রান করার পূর্বেই তাঁকে আম উইকেটের 
পিছনে কট আউট কাঁরয়েছিলুম। তাঁন-যষে নির্ঘাত আউট হয়েছিলেন, এ- 
বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহই নেই! উইকেটের চারাদিকে যাঁরা ছিলেন, 
তাঁরা সকলেই আবেদন করেন, জ্যাক হবস্‌ পর্যন্ত, ক্রিকেট মাঠে যাঁর থেকে 
ন্যায়পরায়ণ মানুষ আম দোখাঁন। 

"এ নিয়ে আমি কখনো দুঃখ কারান, কেননা মসৃণ ও কক্শ, দুই 'দকের 
স্পর্শই মানুষকে নিতে হয়। তাছাড়া আম্পায়ার তাঁর সিদ্ধান্ত 'দিয়োছলেন। 
ওয়ালশ হ্যামণ্ড, হারবার্ট সাটাক্রুফ বা জর্জ ডাকওয়ার্থের মতো ইংরেজ দলের 
যেকোন খেলোয়াড় এ-বিষয়ে নিশ্চয় সাক্ষ্য দেবেন যে, ডন বল ছ-য়েছিলেন, 
এবং আম্পায়ারের সন্দেহের সৌভাগ্য পেয়োছিলেন।” 

লারউড দুঃখ করেনানি। সাঁত্য ? তাহলে অব্যবহিত পরেই কি জন্য লিখলেন-__ 

“এই বিরাট ইনিংসের পরে মিঃ এ ই হোয়াইট ল” নামক জনৈক অস্ট্রেলয়ান 
হিতন্রতীর কাছ থেকে 'সমাদরের স্মারক'রূপে ডন হাজার পাউন্ড উপহার 
পান।- আমাকে চতুর্থ টেস্ট থেকে বাঁসয়ে দেওয়া হয়।” 

মস্‌ণ ও ককর্শ- বস্তুর দঃশদকের স্পর্শই নিতে হয়! এই সিরিজেই লারউড 
ডনের ক্ষেত্রেই মসণ দিকের স্পর্শ পেয়েছিলেন শেষ টেস্টে তিনি যে একটি- 
মান্ত উইকেট পান তা ডনের, কিন্তু ডন মোটেই আউট হনানি! ব্রাডম্যান-যে 
সত্যই আউট হননি, তা তান তাঁর 17819%511 1০ 01201 গ্রন্থে প্রমাণ 
করার চেস্টা করেছেন, চিন্রযোগে। ব্রাডম্যানের বিরুদ্ধে লারউড কট-বিহাইন্ডের 
আবেদন করেছিলেন, আবেদন একমান্র তিনিই করেছিলেন, উইকেট-কাপার 
পরন্তি নন_ যে-উইকেট-কীপারের নাম জর্জ ডাকওয়ার্থ, যান লম্ফষবম্পে 
মাঠে কিচ্ষিন্্যাকাপ্ড ঘটাতে অভ্যস্ত। ব্রাডম্যান-প্রদত্ত অন্য এক চিত্রে দেখা 
যায়, উডফুলকে কট-বিহাইণ্ড করেই ডাকওয়ার্থ 'নৃতারসে চিত্ত মম' ইত্যাদি, 
অথচ ব্রাডম্যানের আউটের "চন্রে তিনি চুপচাপ বল ধরে দাঁড়য়ে--ফাস্ট-স্লিপে 


কিন্তু নিজের পক্ষে তিনি বলতে পারেন, িঃসন্দেহ না হলে তিনি কখনোই 
আবেদন জানাতেন না। তাছাড়া ঘর্দ এবার বিনা আউটে ডনকে আউট করার 
সৌভাগ্য পান এেক্ষেনত্নে আম্পায়ার সন্দেহের সুযোগ ব্যাটসম্যানকে দেনাঁন 1) 
--তার মূল্য কতটুক্‌? ডন তার আগেই ২৩২ করে ফেলেছেন। 

ব্লাডম্যানের খেলার প্রশংসা করেছেন ম্ন্তকণ্ঠে : 

“ডোনাজ্ড জর্জ ব্রাডম্যান তাঁর ব্যাটংয়ের ম্বারা আমাদের ঘূ্খবাত্যায় ঘুর- 
পাক খাইয়ে দিলেন। অস্টেলিয়ায় যাকে দেখোঁছিলাম, তার থেকে ভিন্ন মান্য; 
অনেক হিনেবী, আত্মাবন্বালী, ঝুকি কম মেন, মল্ধর উইকেটে, অপরাজেয়... 


৪০০ 'ক্রকেট অর্মানবাস 


“কাগজে-পত্রে দু'দল সমান-সমান। কিন্তু ব্রাডম্যান তফাতটা ঘটালেন।” 
“১৯৩০ সালে ব্রাডম্যানের ব্যাটিংয়ের কোন জবাব ছিল না। আমাদের 
অনাভপ্রেত সবাক তান করলেন। অফে বল দিলে তাকে সামনে বা পিছনে 
তুলতে পারেন_ বোলারের এই প্রত্যাশার উত্তর : লেগের দিকে বেদম বাউন্ডারি । 
আম যত ব্যাটসম্যান দেখোছ, তাঁর চেয়ে দ্রুত দৃন্টি আমি কখনো দেঁখানি। 
তাঁকে আউট করার একটিই উপায়- ক্লান্ত করে বিদায় দাও। কিন্তু কখনই 
তাঁকে ক্লান্ত দেখা যেত না। মনঃসংযোগ ও জীবনীশান্ত অসাধারণ মনে হোত । 
“নচ্ভুরের মতো ডন পেটাতেন_অতি বড় নিষ্ঠঞরের মতো। একেবারে 
হিসেবের যন্তের মতো আচরণ- অঙ্কের কোন গম্ডগোলের সম্ভাবনা নেই, 
সবর্দাই 'নজের অভ্রান্ত পথে যেতে সমর্থ । দরকার হলেই বোলারের সামনে 
পিচের উপরে লাফিয়ে পড়ে মারতেন- আর সে দরকার তাঁর আবরত ঘটত। 
“এখনকার বলের পিঠ-চুলকানো সুশীল ব্যাটসম্যানদের দেখার পরে কারো 
পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়-ডন কী বস্তু ছিলেন। গুডলেংথ বল বুলেটের মত 
ছুটত বাউণ্ডারিতে। বইয়ের সব মারই মারতেন-_বইয়ের বাইরের অনেক মারও। 
“শরীর পিছনে হেলিয়ে দিয়ে তিনি বল কাট করতেন, কিংবা বল হাত থেকে 
বোরোবার আগেই লেগে পেটাবার উপযোগন জায়গায় সরে যেতেন। 

“*লাম ওয়ার্নার রিপোর্টারদের একান্তে বলেছিলেন, ডনই তাঁর দেখা এক- 
মানত ব্যাটসম্যান, বান লারউডকে স্টাম্পের উপর থেকে স্কোয়ারকাট করতে 
পারেন। 

“ওয়ার্নার একথা বলে ছিলেন...ঠিকই বলোছিলেন।” 


ব্যাট-হাতে ডন ব্রাডম্যান সবচেয়ে বড় খুনী- লারউড দেখলেন। 
ইং্লণ্ড অস্ট্রেলয়া সমান-সমান, এমন-ক ইংলণ্ডই আঁধিক শান্তশালণী, যাঁদ 
ডন ব্রাডম্যান না থাকেন- লারউডের দেশের কর্মকর্তারা দেখলেন। 


++ কস ওকেশেষকরো: জানের সিম্ধাল্ত * ন* * 


শিকাঁডলি হোটেল, লশ্ডন। ইংলশ্ডের ক্রিকেটের চারটি প্রধান মাথা ঝপুকে 
পড়েছে একটি টেবিলের উপরে । জার্ডন, আর্থার কার, লারউড এবং ভোস। 
আলোচনার 'বিষয়--উপায় সন্ধান। 

এই ভোজচক্রের পরে জার্ডন গেলেন এফ আর ফস্টারের কাছে, তাঁর সেন্ট 
জেমসের ফ্ল্যাটে, একবার নয়, অনেকবার- জেনে নিলেন লেগে 'ফাঁন্ডং সাজানোর 
ফস্টারণয় রীতি। 

অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের রীতিনীতি খশুটিয়ে বুঝে নেবার জন্য বিখ্যাত 
ক্রিকেট-স্কোরার ফার্গহসনের স্কোরিং-ডায়াগ্রাম বের সঙ্গে পাঠ করার পরেই 
জার্ডন যান ফস্টারের কাছে। 

প জি এইচ ফেপ্ডার জার্ডনকে কিছ মূল্যবান উপদেশ দিলেন। কেউ 
বলেন, মূল্যবান উপদেশটা এসোছল জর্জ ডাকওয়ার্ধঘের কাছ থেকে । আবার, 
অন্য মতে, ভি ডববিত লি জাপ-ই উপদেশক। 


লাল বল লারউড ৪০১ 


এসব ঘটনাই ঘটেছিল অস্ট্রেলিয়াগামী এম-সি-সি দল নির্বাচনের পরে। 
িন্তু মহামান্য এম-স-সি-কর্তারা নিজেরাই ক টেবিলের উপরে কখনো 
ঝুকে পড়েনান তাঁদের একান্ত পরামশকক্ষে নাহলে তিনজন ফাস্টবোলার 
গোড়াতেই নেওয়া হল কেন, খন অস্ট্রেলিয়ায় ফাস্ট-বোলিং 'হামের মতই 
এড়িয়ে চলা ভাল 2' শুধু তাই নয, নিছক ব্যাটসম্যান দলীপ সিং সরে 
দাঁড়ানোয় নিছক ফাস্টবোলার বিল বাওয়েসকে অন্তর্ভুন্তই-বা করা হল কেন? 
অতঃপর : বোলারের উত্তর : বাঁডলাইন 

ইংলশ্ডের প্রাতশোধ : বাঁডলাইন 

ব্রাডম্যানের দণ্ড : বাঁডলাইন 

দেওয়ালের লিখন : বাডলাইন 
একট; ক্লাঁসক্যাল রীতিতে বললে-_ 
লেখক ডগলাস জার্ডন, লেখনী হ্যারজ্ড লারউড, মস রন্তবর্ণ বল এবং 'িসিখন- 
পন্র ১৯৩২-৩৩-এর ইঙ্গ-অস্ট্রেলীয় টেস্টম্যাচ। 


ডি আর জার্ডন। নামটি অজ্প ব্যবধানে বেশ কয়েকবার উচ্চারিত হয়েছে৷ 
জজ ১০০৪/৭৬৬ উরস লিপ 
লারউডের হয়, ব্রেনের অংশটুক্‌ জার্ডনের ৷ বাঁডলাইন কখনই উদ্ভূত হতে 
পারত না কিংবা উদ্ভূত হলেও বজায় থাকতে পাবত না-ডি আর জার্ডনের 
প্রাতভা ও চাঁরত্র তার মূলে না থাকলে। 

৬ ফুট দুইণ্চি দীর্ঘ, মেদের অংশ খুবই কম, হাড়ের রেখা শরীরের ও 
মুখের সর্ব, কাঠামোটা সহজেই চোখে ধরা পড়ে, চওড়া কপাল, ছ"ুচলো 
চিবুক, খড়োর মতো' নাক, ছুরির মতো ধারালো চোখ--ডি আর জার্ডন জল্মে- 
ছিলেন, বিস্ময়কর কথা, ভারতবর্ষে, বোম্বায়ে, ১৯০০ এউস্টাব্দের ২৩শে 
অক্কোবর। পুরনো ও নিখসুত রাঁতির ব্যাটসম্যান। 'বব-রাড আযমেচার” বু 
রাডের শিক্ষানিকেতন অকফোর্ডের '্ল। ব্যাটিংয়ে উচ্চমানের ধারাবাহকতা। 
১৯২৮-এ ওয়েস্টইশ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টে খেলেছিলেন এবং ১৯২৮-২৯-এ 


এই মান্মষকে যখন আসেজ প্দনর্দ্ধারের যুদ্ধে সেনাপাঁত নিবাচন করা 
হল, তখন ইংলন্ডের সেই প্রাতজ্ঞা' উদ্যত হয়ে উঠোঁছল, যার বলে উত্ত ক্ষ 
্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের মালিক। 

জার্ডিনের আরও কিছ পূর্ব-পারিচয় লক্ষ্য করা যাক। 

১৯২৮ সালেই অস্ট্রেলিয়াকে জার্ডনের ঘৃণা করার এবং জার্ডিনকে অস্টৌ- 
লিয়ার ঘৃণা করার কিছ কারণ ঘটোছল। আঁফসিয়াল প্দস্তিকায় জার্ভনেয 
বিষয়ে তখন লেখা হয়--ম্সাঠে কখনো হাসতে দেখা যায় না। তবে শুক্ক রাঁসকতা 
সংগ্রহে আছে। খাঁটি অক্সফোর্ড-ছোকরা।” এহেন জার্ডন বখন ভিষ্টো রয়ার 
সঙ্গে খেলায় সেগ্তুরির দিকে এখোচ্ছেন তখন দর্শকেয়া খুবই ধৈরশীল। 


৪০২ ক্রকেট অমানবাম 


বিকালে চায়ের জন্য ফেরার সময়ে অস্ট্রেলিয়ার স্টক হেনাঁড্র তাঁকে আভনন্দন 
জানালেন। উত্তরে জার্ডন কিছ আত্মসমালোচনা করলেন “একটু বেশি মন্থর 
হয়েছে খেলাটা!” দুজনে বেশ প্রসম্নভাবে কথাবার্তা বলতে-বলতে চললেন। 
চায়ের পরে জার্ডন সেণ্চুরি করলেন। কিন্তু তার পরেও খেলার গাঁত বাড়ার 
লক্ষণ দেখা গেল না। তখন দর্শক চেশ্চাতে শুরু করল । স্লিপ থেকে হেনাঁদ্র 
বললেন-_-নেকড়েরা এবার বোরিয়ে পড়েছে।' জার্ডন তখন বাঁঝয়ে দিলেন 
হেনাদ্রকে- অস্ট্রেলিয়ান দর্শকদের সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা আতীরন্ত নয়। হেনা 
ঝাঁঝিয়ে উঠলেন--'তাই যাঁদ তোমার মনোভাব হয়, তুমি জাহান্নামে যাও ।, 

সফরে তাঁরা পরস্পর আর একটিও কথা বলেনাঁন। 

দর্শকদের সম্বন্ধে জার্ডনের বিরুপ মনোভাবের কারণ-_-তাঁর রঙবেরঙের 
টুপি খুব ফুর্তি দিয়ে দিয়েছিল তাদের । 'রামধন্ু'-_নাম দিয়োছিল তাঁর। 
জার্ডন ভেবেছিলেন, একদিন রামধন্দতে রাবণবধ করব, সুযোগ যাঁদ পাই। 
জার্ডন-চারত্রের আরও কথা ক্রমশ প্রকাশ্য । 


ডনকে সাবাড় তো করতে হবে-_কিন্তু কোন্‌ উপায়ে, কোন্‌ পথে 2 দুর্বলতার 
ছিদ্র কোথায় £ অনেক চেন্টায় আলোর কোলে কালো দেখতে পেলেন বিপর্যস্ত 
ইংরাজগণ। ওভালে শেষ টেস্টে ব্রাডম্যান ২৩২ রান করোছিলেন_ যে-ইনিংসে 
লারউডের হাতে তাঁর সন্দেহজনক আউটের বিষয় আগেই উ্লাখত হয়েছে__ 
সেই ইনিংস সম্বন্ধে লারউড লিখেছেন : 

“প্লাম ওয়ার্নার, যাঁকে এখন লর্ডসের কর্মকর্তা এবং ক্রিকেটের মহান প্ঠ- 
পোষক েংলিশ ক্রিকেটের প্রধানমল্ত+”) বলা হয়, তান সারা ইংলণ্ডের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করলেন : 'ব্রাডম্যান লারউডের প্রচণ্ডতম বোিংশান্তকে ভোতা করে 
'দিয়েছেন। আর কি উৎকৃম্টতর কেউ নেই যাকে তাঁর বিরুদ্ধে লাগানো যায় ?, 

“শুধয একটিমান্র সুযোগের আভাস যেন দেখা গেল। একটি ক্ষেত্রে ডনও 
যেন ভুল করেন। ওভালের ম্যাচে যেন তাঁর বর্মে ছিদ্র দেখা গেল। অল্প বৃজ্টি 
পড়েছিল, তার পরে আধঘন্টা খন পিচ শুকোচ্ছে, বোলাররা কিছ সুযোগ 
পেল। এ জিনিস এই টেস্ট-সারজে একবারই ঘটল । 

“ব্রাডম্যান ও আর্ট জ্যাকসন যখন ওভাল-উইকেটে ব্যাটিং করাছলেন, তখন 
বলকে লাফিয়ে তুলতে পেরোছল্‌ম। গড-লেংঘখ বল বুক ও কাঁধের উপর 
লাফিয়ে উঠেছিল। উইকেটে সাড়া দেখতে পেয়ে আম প্রাণপণে বল করতে 
লাগলম।...গ্রাতাঁট বল সাঁক- করে উঠে পড়তে লাগল। আরিকে ধাক্কায় রাঙা 
করে দিল্‌ম কয়েকবার ৷ পুরুষের মতো সেগুলিকে গ্রহণ করে তান জীবনের 
সেরা খেলা খেলতে লাগলেন। 

“ডন কিন্তু শরীরে লাফিয়ে-ওঠা বলগুলি মোটেই পছন্দ করছিলেন না। দু, 
একবার আঘাত পেয়োছিলেন সত্য, কিন্তু এই দ্বৈত সমরের বৃহৎ তাৎপর্য 
দাঁড়াল- ডন সরে যাচ্ছিলেন। সেটা তখনই আমার কাছে খ্দব বড় হয়ে ওঠেনি, 
কারণ আমার লক্ষ্য ছিল বলকে কতখানি লাঁফয়ে তোলা যায়, কিন্তু তাঁর 
সচ্ক্‌চিত হয়্ে-পড়া ছোখে পড়োছল। অনোরাও তা লক্ষ্য করোছিল এবং খেলার 
পরে দেখবষয়ে আলোহলা করেছিল । জাবলনুম, ধারালো বামানো বলে ডন কিছ 
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ভয় পান। আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়োছল তই।” 
ডনের এই ছিদ্রপথে আমি লারউডের সাহায্যে ঢুকে পড়ব-_স্থির করলেন 
জারর্ডন। 
ব্রাডম্যানের স্বদেশীয় লেখকও বলেছেন, ব্লাডম্যান এই খেলায় ব্যাট হাতে 
স্কুলবালিকার মতো 'স্কিপিং করাছলেন। 


ব্রাডম্যান কিন্তু এই তথাকাঁথত দুব'লতার দম্টান্তাঁটিকে- যার উপরে জার্ভন- 
লারউড তাঁদের আক্রমণ-পাঁরকজ্পনা রচনা করেছিলেন শীতল বিদ্দুপের সঙ্গে 
খণ্ডন করেছেন। এঁ দূর্বলতাধ্যন্ত খেলাটির বিষয়ে তিনি আর কিছ না করে 
কয়েকটি সংবাদপত্রের সাক্ষাৎ-ববরণ উদ্ধৃত করেছেন। যথা : 

১। “লাণ্টের পূর্বে আজ ওভালে অস্ট্রেলিয়ার গৌরবের অধ্যায় রচিত। এই 
সময়ে সর্বাধিক সাহসী ব্যাটিং আমি দেখেছি। অত্যন্ত শোচনীয় উইকেট 
সত্তেও ব্রাডম্যান ও জ্যাকসন ব্যাটিংয়ে বহ্‌ম্ীখতা, নৈপণ্য ও দড়প্রাতিজ্ঞার 
যে-দৃশ্য ইংরেজ-দর্শকদের দেখিয়েছেন, তেমন কদাচিৎ দেখা যায়।” 

২। “মারাত্মক উইকেট সাহায্য করছিল বোলারদের, যাঁরা বল লাফিয়ে 
তুলাছিলেন দ্রুত-_লারউড [বিশেষভাবে বিষান্ত। ছেলে দুটি প্রায়ই মার খাবার 
পরে যল্ণায় শিউরে উঠছিল । পা থেকে মাথা পন্ত মার খেয়ে, 'ছি*চে 
গিয়েও চালিয়ে যাচ্ছিল। এমন ভয়াবহ আঘাত ও আক্রমণ সহ্য করা দারুণ 
দুঃসাহসের কাজ ।” 

৩। “এই ব্রাডম্যানছোকরা 'সিংহহদয়-_বাস্তবে ও অলঙ্কারে। লারউডের 
পাঁজরা-ভাঙা ঘূর্ণী আক্মণের পদ্ধাতি সত্তেও সে ডবল-সেপ্ুরি করেছে। 
যখন বুকে প্রচণ্ড জোরে একটা বল ধাক্কা দিল, তখন সে যল্লণায় ছটফট 
করতে লাগল। তার অল্প পরেই লারউডের আর একটা বল তার আঙ্‌ল 
ছি“চে দিল। যেভাবে সে বলকে চাব্ক-পেটা করছিল, তাতে বাইরে থেকে 
তার যল্পণার পাঁরমাণ বোঝা শন্ত ছিল। এই' হল খাঁটি সাহসের 'ক্রকেট।” 
৪1 “বৃষ্টির পরে যে-উইকেট নিশ্চিতভাবে মনোহারতা হাঁরয়েছিল, 
তার উপর 'দিয়ে ধেয়ে-আসা খাঁটি বৈদ্যাতক বলগুলির সম্মুখীন হওয়ার 
হয়েও তাঁরা অনমনীয় মনের জোর দেখিয়েছেন।” 

ব্রাডম্যান মধ্যরভাবে জানিয়েছেন, এহেন উইকেটে তিনি লাণ্টের আগেই 
৯৮ রান করেছিলেন। 

সৃতরাং ব্রাডম্যানের দূর্বলতার সযোগ নেওয়া নয়, ব্রাডম্যানের নৈপাণ্যকে 
নম্ট করাই বাঁডলাইন ষড়যল্মের লক্ষ্য। এটা 'বড়যল্্ই' জার্ডন তা যতই' 
অস্বীকার করদন। লারউড পরিচ্কার বলেছেন- জার্ডনের কথা সত্য নয়। 


বাঁডলাইন উৎপাত্তর পিছনে বৃহত্তম কারণ ডন ব্রাডম্যান হলেও আরও কিছু 
কারণ ছিল। লারউড বেদনাবিকৃত কণ্ঠে বলেছেন__'আমার ফণা ধরে লাফিয়ে- 
ওঠা বলগলির মধ্যে ইংলণ্ডের উইকেটের আত-প্রস্ভতির বিরুদ্ধে নারব 
প্রতিবাদ ছিল ।' ক্রিকেটে একাদিন ছিল বল ও ব্যাটের সমসযোগা। বিল্তু 1রিকেট 
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যেহেতু মূলত ব্যাটসম্যানের খেলা, তাই তাদের সুযোগ দিতে 'নিরেট জাম 
তৈরি করা হতে লাগল, যাতে ব্যাটসম্যানরা সরল বলে সহজ ব্যাট চালিয়ে 
গড়গাঁড়য়ে রান তুলতে পারে। ব্যাটসম্যানদের আউট করা যাবে কি করে, যেখানে 
উপরে ব্যাটসম্যান এবং মাঠের নীচে গ্রাউন্ডসম্যান জুটি বে'ধেছে বোলারের 
বিরদ্ধে ঃ এম-ীস-সি-র আইনও বিচনত্রভাবে ব্যাটসম্যানের সহায়ক। অফের 
বাইরে বল পড়ে উইকেটের দিকে আসতে চাইলে- যে-বলে নির্ঘাত বোল্ড হবার 
কথা--ব্যাটসম্যান প্যাড "দিয়ে তা আটকাতে পারবে । মেনে রাখতে হবে তখনো 
বর্তমান এল-বি আইন বলবৎ হয়নি) । ফাস্টবোলারের পক্ষে এখানে একমানন পথ 
অধিকাংশকে এাঁড়য়ে যেতে পারে । তখনই লেগন্ট্্যাপ, লেগ-খিয়োরীর উদ্ভব, 
বার শোচনীয়তম রূপ বাঁডলাইন। 'লেগ-থিয়োরী বোলারদের বিদ্রোহ, সুযোগ- 
দানে পরাঙ্মখ উইকেটের বিরুদ্ধে লারউড বলতে চেয়েছেন-এ দেওয়ালের 
লিখন, চোখে পড়া উচিত ছিল ক্লিকেট-কর্তাদের ॥ 

লারউড আরও বলেছেন, লেগ-থয়োরী ইংলশ্ডের চেয়ে অস্ট্রোলয়ার ক্ষেত্রে 
আরও আঁনিবার্ কারণ সেখানে কয়েক ওভারের মধ্যে বলের পালিশ উঠে যায় 
শন্ত মাটির ঘর্ষণে, ফলে ফাস্টবোলাররা বল সুইঞ্গ করাতে পারে না, এবং 
আউট করার উপায় সন্ধান করতে গিয়ে তাদের লেগ-থিয়োরীর দ্বারস্থ হতে 
হম়্। 

ব্রাডম্যান সহাস্যে বলেছেন__ভালো ভালো, অনেক দোষের কথাই জানলাম, 
এবং মানলাম-_তাই বলে রোগ মেরে ফেলাকে রোগ মারার উপায় করবে? 

বাঁডলাইন একেবারে 'ক্রকেটকেই মেরে ফেলছিল। 

আযাটম বোমা যুদ্ধ থাঁময়োছিল-__আ্যাটম বোমাকে থামাবে কে? 

এসব সত্তেও বডিলাইন হয়তো কোনোদিন আবিভভত হয়ে পারত না, যাঁদ- 
না জার্ডনের ব্যান্তত্ব ও ব্যাম্ধ তার পিছনে থাকত, এবং লারউডের কল্পনাতীত 
'স্থিরলক্ষ্যশান্ত। 


ব্রাডম্যানের হাতে ১৯১৩০ সালে মার খাবার পরেও লারউড দমেননি। 
প্রফেশন্যালের দমা চলে না। তাছাড়া ইস্পাতের মতো ইচ্ছাশান্ত তাঁর। ১৯৩১- 
এর মরশুমে লারউড ১২৯টি উইকেট নিয়ে গেড় ১২ রানে) ইংলশ্ডে বোলিং- 
তালিকায় শীর্ষে; ১৯৩২-এ ১৬২-টি উইকেট, গেড় ১২ রানে) একই স্থান। 
এই মরশুমে দম্ট লারউডের বলের চেয়ে অন্রান্ত গাঁতশান্তর দূজ্টাল্ত ইংলশ্ড 
পূর্বে দেখেনি। 

জার্ডন বুঝলেন, লারউডকে অস্ত্র করতে না পারলে লক্ষ্যভেদ হবে না। 
সুতরাং লারউড আহত হলেন পূর্বকাথত 'িকাডাল হোটেলের ভোজসভায়। 
লারউড স্বয়ং এই ভোজসভার যে-বিবরণ "দিয়েছেন, এইবার তা উদ্ধৃত করা যাক : 
“ইংলস্ড-দল ঘোষিত হবার অজ্প পরে নটিংহ্যাম-দল লশ্ডনে এল একটি ম্যাচ 
খেলতে, সম্ভবত সারের সঙ্গো। খেলার মধ্যে আর্থার কার আমার কাছে এসে 
মোটায়্যাট এই কথা বললেন যে 'লল্‌, আজ রান্লে আমরা দু'একজন ছোটখাট 


একটু ভোছে,হার। অত্র অতিথি, হিজাবে, তুম. যেখেদান, কর, আট এই চাই 
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আমি ভোসকেও আসতে বলেছি।” ক্যাপ্টেনের অনুরোধ, অর্থাৎ আদেশ। 
তাছাড়া এ-ধরনের ব্যাপার নতুনও নয়। 

“খেলার পরে পিকাডালি-হোটেলে গেলাম। জার্ডনও এলেন। তাঁর আসায় 
বিস্মিত হহীন, কারণ আর্থার কার ও তাঁর মধ্যে ভাবসাব ভালই । দু'এক পাত্রের 
পরে খেতে গেলাম । কথাপ্রসঙ্গে অস্ট্রোলয়ার় আমাদের কৌশল 'কি-জাতায় হবে 
তার আলোচনা শুর হল, এবং আমরা তাতে জাঁড়য়ে পড়লাম । জার্ডন ও কারই 
বোঁশ কথাবার্তা চালাঁচ্ছলেন, আম বা ভোস অজ্প বলোছি। আমরা পেশাদার । 
অন্তত নিজেকে তাই মনে হচ্ছিল । 

“লেগ-খিয়োরীর কথা উঠল। তাঁদের মনে কি আছে দেখলাম। বড় সমস্যা 
ব্রাডম্যান। সে-ই অস্ট্রেলিয়ার আসল লোক । জার্ডন তাঁর রানের পাঁরমাণ কমাতে 
চান। ওভাল-টেস্টে আমার বল থেকে ব্রাডম্যানের সরে যাওয়ার কথা তাঁরা 
তুললেন। 

“আম জার্ডনকে বললাম, ব্রাডম্যান সঙ্কঁচত হয়েছিলেন। জার্ডন বললেন, 
সেকথা তিনি জানেন। জার্ডন স্থির করলেন, ন্যাটা বোলারর্‌পে স্বাভাবিক 
ইনসুইঞ্গ 'িয়ে ভোস ব্রাডম্যানের লেগস্টাম্পের উপর বল ফেলবেন, সেইসঙ্গে 
থাকবে তাঁর পরিচিত লেগাথয়োরর ফিল্ডিং সাজানো, যা অন্তত দ: বছর ধরে 
ইংলণ্ডে করে আসছেন। ৬ ফুট ৩ই্চি লম্বা, বিশালাকার, তীব্র গাঁতশীল ভোস 
অস্ট্রেলয়ার অধিক দ্লুত উইকেটে গুড-লেংথের বলকে বেশ ভালই ঝাঁকয়ে 
তুলতে পারবেন, একথা বোঝা গেল। 

“জার্ডন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন- লেগ-ীথয়োরীতে বল দিতে পারব কি 
না? 

“ শমঃ জার্ডিন, আম এই পর্যন্ত বলতে পারি, দু'ওভারের পরে অস্ট্রেলিয়ায় 
নতুন বলে সুইঙ্গ করার চেষ্টা বৃথা ।” 

“আর্থার কার জানতেন, আমার বল মাপে নিখুত। তিনি এবং জার্ডন 
আমাদের জিজ্ঞাসা করে চললেন, সর্বাবষয়ে আমাদের মতামত। 

“অবশেষে জার্ডন শুধোলেন, আমি এমনভাবে লেগ-স্টাম্পের উপরে বল 
করতে পারব কিনা যাতে প্রাতাঁট ক্ষেত্রে বল লাফিয়ে শরীরের উপর ওঠে এবং 
ব্রাডম্যান লেগে মারতে বাধ্য হন ? 

“ “হ্যাঁ, তা করা যেতে পারে, আমি বললাম, 'ব্রাডম্যানের কাছে বল করার 
সময়ে অন্য কিছুর চেস্টা না করে গতি ও মাপের উপর নির্ভর করাই ভাল, 
কারণ আলগা কিছ পেলে তাকে সে একেবারে কেশ করে দেবে। 

“কথাবার্তার মধ্যে আরও কয়েক পানর ঘ্যরে গেল। বড় মধুর রজনী । 

“অস্ট্রেলিয়ায় যে লেগ-থিয়ো'রী প্রয়োগ করতে বলছেন 
কাউস্টি-দলগৃলি বহাদিন ধরে তাতে অভ্যস্ত, তার থেকে পৃথক কিছ নয় বলেই 
মনে হল।* এই ভোজসভায় ব্রাডম্যানের বিরৃদ্ধে লেগ-িয়োরী প্রয়োগের 
সিম্ধান্ত করে নতুন কিছ করছি বলে আমার মনে হয়নি। কিন্তু একই সঙ্গে 


*এর থেকে সরল বাজে কথা অজ্পই হতে পারে, তা লারউডের পরবতাঁ উাস্ত 
এবং ঘটনাগাত থেকে দেখিয়ে দেওয়া যায় সহজেই। 


৪০৬ ক্রিকেট অনাঁনবাস, 
এই সিম্ধান্তের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার মনে কোনোই সন্দেহ ছিল না: ডন 
সহসা-লাফানো ধারালো বলে ভয় পান; সুতরাং আমরা ভাবতে লাগলাম, যাঁদ 
তাকে লেগ-স্টাম্পের উপরে এঁ বস্তু যথেষ্ট সংখ্যায় দেওয়া যায়, তাহলে সে ভম্ন 
পাবে, তার স্বাভাবিক খেলা ভুলবে, ফলে লেগের দিকে আবরত মারবে, ও 
ক্যাচ দিতে বাধ্য হবে, সেখানকার ফিল্ডসম্যানদের হাতে । 

“জার্ডন বললেন, যাঁদ লেগ-িয়োরী ডনকে বিপর্যস্ত করতে পারে, অন্য 
অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানেরা ব্যতিক্রম হবে না। 

“আইডিয়াটা আমার মনে ধরল । দেখলাম এই আমার একমান্র সযোগ । দু-তিন 
ওভারের পরে বল সূইঞ্গ করাতে পারব না জানতাম। তারপরে আমার দশা : 
জলন্ত সূর্যের নীচে ঘর্মান্ত দেহে হাঁপাতে-হাঁপাতে ছন্টাঁছ এবং সবাঁদকে 
ঠোঁঙয়ে ছোটাচ্ছেন আমার বলকে ব্রাডম্যান। দু'বছর আগে হেংলশ্ডে) যখন 
বল সুইঙ্গ করতে পেরোছ, তখনো সে আমাকে থেস্তলেছে, এবার কা অবস্থা 
হবে! 

“তার সঙ্গে একটা হিসাব-নিকাশ করা আমার বাঁক ছিল । আমার উপরে সে 
চড়ে আছে। পেশাদার হিসাবে, তাকে ঠান্ডা করার যেকোনো পাঁরকজ্পনায় 
আমার সায় থাকার কথা। 

“এ নৈশাহারকালে আম বলতে পারতাম, আমি লেগ-ীথয়োরীতে বল করব 
না-ঁকন্তু বলব কেন_ যেখানে দেখাঁছ এর দ্বারা একটা সুযোগ আমার হলেও 
হতে পারে। মিঃ জার্ডনের ধারণা, এটা সফল হবে। আর আমরা...আমরা তো 
শুধু চেস্টা করতে যাচ্ছ। ব্রাডম্যান হয়তো লেগেই ঠেঁঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবেন। 
তবু-করার মতো কাজ। 

“এইখানই শুরু । অল্তত যতট্ক অংশে আমার যোগ, তার । 

“আর পাঁচটা রান্রর মতই এও একটি রান্রি-_বাইরে রান্রিযাপন কিছ সময়ের 
জন্য ।" 


ব্রাডম্যানের বিরুদ্ধে লারউড যখন জার্ডনের যাম্ধাস্্র হতে রাজ হলেন, 
তখন লারউডের মনোভাবকে বিশ্লেষণ করে কয়েকাঁট অংশে ভাগ করা যায় : 
(ক) তিনি পেশাদার; অধিনায়কের নির্দেশ মান্য করতে বাধ্য; 
(খ) তানি দেশপ্রোমক ইংরেজ; আসেজ পুনর্ম্ধার করা তাঁর কর্তব্য; 
(গ) তিনি বোলার; ব্যাটসম্যানের আধিপত্য সইবেন কেন 2 
(ঘ) তিনি মানুষ; ব্যাট-হাতে ব্রাডম্যানের ভাব দেখলে মনে হয় তানি 
কাউকে মানুষ বলে মনে করেন না। 


লারউড বলেছেন, 'ব্রাডম্যান ব্যাটিং করার সময়ে দেখিয়ে দিতেন, আঁম যেন 
পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বোলার । এক্ষেত্রে_ 


*+%লসতাই কি বাডলাইন?য% ক % 


'্রাডম্যান-সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে ধরে নিতে হবে--যদি লারউড বর্তমান 
গত বজায় রাখতে পারেন । 
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'যতই যা হোক, ব্রাডম্যান আতমানুষ কিছু নন- জার্ডনের আক্রমণ-পার- 
কজ্পনার ফলে দেখা যাচ্ছে। সেটার করার দৈবাধিকার প্রাপ্ত আমি-এ [জিনিস 
ব্রাডম্যান আর অনুভব করবেন না। আর পাঁচজনের মতোই তাঁকেও চেষ্টাচরিন্র 
করে রান করতে হবে। 

'্রাডম্যানের অসাধারণ আত্ীবিশবাস নাড়া খেয়েছে। তান সরে যাচ্ছেন-স্পম্ট 
দেখা যাচ্ছে ষে, তিনি ভয় পেয়েছেন।' 


উল্লাসে ফেটে পড়ল ইংরেজপক্ষ। অস্ট্রেলিয়া-সফর করবার জন্য জার্ডনের 
আঁধনায়কত্বে ইংলপ্ড এসে গেছে। পণ্ম ম্যাচ, দক্ষিণ অস্ট্রোলয়ার বরুদ্ধে, যাতে 
এই নিরিজে ব্রাডম্যান প্রথম অংশ নিয়েছেন। সূচতুর আঁধনায়ক জার্ডন তাঁর 
মতলব ঢাকা দিয়ে রেখেছিলেন এতাঁদন, ডনের মুখের সামনে কলসাীর মুখ খুলে 
দিলেন এবার, আর বেরিয়ে এল- দৈত্য নয়__বডিলাইন। 

ব্রাডম্যান লারউডের হাতে দু দুবার আউট! এর আগে লারউডের বিরুদ্ধে 
সতেরো ইাঁনংস খেলে মান্র একবার আউট-_১৯৩০-এ ওভালে, ২৩২ রান করার 
পরে কট !!_ নাঃ, সেও তো ঠিক আউট নয় ।__এবার- হাঃ হাঃ দহ" দুবার ! আহা 
কি সখ! কি সুখ! 'কৰঁ সুখকর দৃশ্য, যখন দেখা গেল ব্রাডম্যান আমার বলে 
এবার পেয়েছি; তাঁর মনের ভারসাম্য নম্ট করে দিয়ে তাঁর পুরনো খেলা ভ্ালয়ে 
দিয়েছি; লেগ-থিয়োরী আশাতাঁতভাবে সফল হয়েছে; ব্রাডম্যান দোনোমনো 
করেছেন; লেগ-স্টাম্পের উপরে লাফানো বল থেকে বাঁচবার জন্য ভড়কে-হড়কে 
সরে গেছেন; মাঝে-মাঝে ব্যাট চালিয়েছেন মুগুর চালানোর ভঙ্গিতে, কিংবা 
কুড়ুল চালানো-না কি-হাঃ হাঃ 

ইংলশ্ডের সেরা ব্যাটসম্যান খেলা থেকে অবসর নিয়ে প্রেস-বক্ধে বসে । সেই 
জ্যাক হবস্‌ বললেন, 'বাপরে ! আমি প্রেস-বক্সে বসে তবে নিরাপদ বোধ কর- 
ছিলুম। নচেৎ মাঠের মধ্যে বোলিংয়ের চেহারা ভয়াবহ |” 

এই সমস্ত ঘটনা যখন ঘটাঁছল তখন আঁধনায়ক ডগলাস জার্ডন অক্স্থলে 
ছিলেন না। তান মাছ ধরতে গিয়েছিলেন । তানি দ্রীউট মংস্যাশকারকে অবসর- 
বনোদনের বস্তু মনে করেন। ফাতনার দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবাছলেন--ভাব- 
ছিলেন কি যে-এই' মাছটা ব্রাডম্যান, এইটে উডফুল, এবং তদন্যায়ী খ্যাঁচ 
দিচ্ছিলেন! কিংবা এক হাজার বোমারু বিমানকে শত্ুদেশের উপরে পাঠিয়ে 
সেনাপতি যেমন সিগারেট ধরান (সিনেমা-অন্যায়শী বলাছি) তিনিও সেইভাবে 
মাছ ধরছিলেন! 

জার্ডনের মংস্যশিকার-প্রীঁতি নিয়ে কথা উঠল নানাদিকে। কথাটা বেড়ে গেল 
যখন জার্ডন হঠাং দৌড়ে এলেন তাঁর মৎস্যশিকার কেন্দ্র থেকে মন্যষ্যাশিকার 
কেন্দ্র কেননা ভিনক্টোরিয়ার বোলার ন্যাগেল ৩২ রানে এম-পি-স'র ৮টি উইকেট 
নিয়ে নিয়েছেন। 

বোমার বিমান যারা পাঠায় তারা ফাইটার-প্লেনকে মোটেই পছন্দ করে না। 

অস্ট্রেলিয়া বলল-_বাহুবা রীতি! যদ বলে না পার, সবলে নাও ! 

ব্রাডম্যানের বিরুদ্ধে সাফল্যে লারউড খাঁশি হলেও সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে 


৪8০৮ ক্রিকেট অমাঁনবাস 


পারাছলেন না, কারণ এই বামন-প্রতিভার বিষয়ে কোনো শেষ কথা নেই। ব্রাড- 
ম্যান অন্য অস্ট্রেলিয়ানের মতো বোলারকে ক্লান্ত করার পরে রান করতে শুরু 
করেন না। অবিলম্বে তাঁর কাজ শুরু হয় এবং 'এই খেলার সবচেয়ে বড় 
আকর্ষণী চোম্বক তিনিই ।...লেগ-থিয়োরি না থাকলে ব্রাডম্যান সহজেই দুশো 
আড়াইশো রান নিয়ে পরিস্থিতির উপর আধিপত্য করতেন।, 

কিন্তু ব্রাডম্যান ফি 'লেগ-থয়োরির উপরও আধিপত্য করতে পারেন না? 
ব্লাডম্যান বললেন- “না, তা করা সম্ভব নয় ! বাঁডলাইন আয়ত্ত করা অসম্ভব ।” 
বাঁডলাইন- ব্রাডম্যানের প্রাতিভার বিষয়ে সবচেয়ে বড় প্রশাস্তিকার্য। 
ব্রাডম্যানের উত্তরও বাঁডলাইনের বিষয়ে সমৃচিত প্রশস্তি। 
তাছাড়া-ব্রাডম্যান বললেন-_লেগ-থিয়োরি' নামের শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দিও 
না। ওটার একাঁটই' নাম-“বাঁডলাইন !, 

লারউড বললেন-_কীী জঘন্য নামটা! “ফাস্ট লেগ-ীথয়োরাকে বাঁডলাইন 
বলা? তবে হ্যাঁজার্ডন যতটা নিরীহ করে শুধ্য 'লেগ-থিয়োরি, বলতে 
চৈয়েছেন, অতটা 'িনরীহ নয় ও-জিনিস। 

আঁধকন্তু যথেম্ট বিরান্তর সঙ্গে 'ফাস্ট লেগ-থিয়োরকে' কে প্রথম নোংরা 
'বাঁডলাইন' নামটা দেয়, লারউড সে-বিষয়ে গবেষণা করেছেন। (পাঁরাঁশস্ট 
দ্রষ্টব্য) । 


'লেগ-থিয়োর, ফাস্ট লেগ-থিয়োরি” বা 'বাডলাইন' ব্যাপারটা কি দেখা 

যাক। ব্রাডম্যান একবাক্যে বলেছেন-“বাঁডলাইন আসলে লেগের 'দকে ঘেরাও- 

করা ফিল্ডংসহ ব্যাটসম্যানকে তাকৃ-করা দ্ুতগাঁতি শটণাপচ বল।” 

লারউডের স্বদলের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ওয়ালশ হ্যামণ্ডের মতে--বাঁডলাইনের 

লক্ষণ_তা এমন বল, যা-_ 

(১) 'গাঁত-রাজের ম্বারা নিক্ষিস্ত, 

(২) উইকেটের উপরে লাফিয়ে উঠতে পারে এমনভাবে ধাপানো, 

(৩) সোজা ব্যাটসম্যানের দিকে চালিত, 

(৪) লেগের দিকে ৬ থেকে ৮ জন 'ফল্ডারসহ কৃত। 

'এর কোন একটিকে বাদ দিলে বাঁডলাইন হবে না" হ্যামণ্ড জানিয়েছেন। 

জার্ডন প্রভৃতি অপরপক্ষে এই পদ্ধাতর বলকে পুরনো পাঁরাঁচত লেগ- 

থিয়োরির পুনরাবৃত্তির বেশি বলতে রাজি নন। তা 'নশ্চয়ই বলা যায়, যাঁদ 

সার্দ' মান্ই নিউমোনিয়া, এমন বলতে বাধা না থাকে। 

'লেগ-ঘিয়োরি'র উদ্দেশ্য ছিল না বাঁডলাইনে অর্থাৎ শরাীরলক্ষ্যে বল 

চালানো ।- জার্ডনের বন্তব্য। 

কিন্তু শরা'রলক্ষ্যে যে বল চালানো হোত তা স্বয়ং লারউভ স্বাকার করেছেন: 
-ব্যাটসম্যান 


তখনও আমার বাঁডলাইন বল তাঁর ?দকে সোজা ছ্‌টেছে। তান ঠিকই বলেছেন। 
বল সত্যই সেহীদকেই ছুটেছিল।”* 
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লাল বল লারউড ৪০৯ 
কিরন রা না রাস রা তাঁর মৃন্ত স্বীকা- 

“এখানে আমি সেই কথা সমর্থন করাছ, যা বহ ব্যাস্ত সর্বসময় বিশ্বাস 
করে এসেছেন, এবং যার বিষয়ে আম এই তিরিশ বছরের বোঁশ সময় ধরে 
চুপ করে আছি: বডিলাইন সত্যই ব্রাডম্যানের ব্যাঁটং-প্রাতভাকে সঙ্কৃচিত 
করার জন্য পারকজ্পিত হয়োছিল।”াঁ 
" পুনশ্চ : “আজকের 'ক্িকেট-প্রেমিকরা বুঝতেই পারবেন না, এঁ খাটো লোকাঁট 
কতখানি ভায়ন্যামিক ছিলেন। আম শুনোছ যে, এমন কথাও বলা হয়, এখন- 
কার নর্মযান ও'নীল, ঢেউ ডেক্সটার বা স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের সঙ্গো ব্রাডম্যানের 
তুলনা চলে । এইসব চমৎকার খেলোয়াড়দের নাড়া দিয়ে কিছ বলার আঁভপ্রায় 
আমার নেই, শুধু এইটুক্‌ বলব-_ এরা ডনের সঙ্গে এক পথের পাঁথক নন। 
ব্লাডম্যান, যাঁদ সামান্য আলগা-কিছু বেরোত, তাকে একেবারে খুন করে 
ফেলতেন। গুড লেংথের জোরালো বল, যা অপর টেস্ট-ব্যাটসম্যানকে ঠাম্ডা 
করে রাখত সহজেই-_তাকে বন্দূক থেকে ছোঁড়া গুলির মতো ব্রাডম্যান ঠেঙিয়ে 
পাঠিয়ে দিতেন বাউশ্ডাঁরতে। ব্রাডম্যান প্রায় অলৌকিক।...সেসব দিনে ক্রিকেট 
রাজা । সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্ধন এখনকার কমনওয়েলথ-মাকা বন্ধনের চেয়ে অনেক 
জোরালো ছিল। ক্রিকেট, কল্পনাকে আঁধিকার করে আবেগে আগুন ধাঁরয়ে 
দিত। ১৯৩০-এর বিহবলকর সফরের পরে ইংলশ্ডের সামনে কঠিন সমস্যা : 
ব্রাডম্যানকে ঠান্ডা করতে কিছু একটা করতে হবে। বাঁডলাইন সেই কছ_-একটা। 

“বাঁডলাইন একটা যড়যল্ল। এর সঙ্গে আমার যোগ হল- ব্রাডম্যানকে ছিদ্র 
করার আয়ুধে আমি ফলা। কাজটা আমাকে করতে দেওয়া হয়েছিল। আমার 
ধারণা, আম সেটা ভালভাবেই করেছিলমম। আমাকে বাঁডলাইন বল করতে 
বলা হয়েছিল, আমি নিরেশ পালন করেছিলুম 1: 

“আমার হাত শেষ আঘাতের জন্য যখন সাঁ করে নামছে, সেই ভগ্ন-মহর্তে 
পরা 

মত 
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সিডনি । প্রথম টেস্টের প্রভাত । খেলা শুরু হতে 'কিছু দেরী আছে। সাংবাদিক- 
দল ক্রুদ্ধভাবে অপেক্ষমাণ । জার্ডন ইংলণ্ডের দল ঘোষণা করেনানি। টস হবার 
আগে পর্যন্ত করবেন না। তাতে যে যা ইচ্ছে ভাবুক । জার্ডন সাংবাঁদকদের 
পরোয়া করেন না। 

ওদিকে ইংলণ্ডের ড্রোসংরূমের মধ্যে ১৭ জনের গোটা দল খেলার সবরকম 
সরঞ্জাম গায়ে চাঁড়িয়ে ডীদ্বগনভাবে বসে। না, তাঁরাও জানেন না-দলে কার 
ঠাঁই হবে £ জার্ডন প্রত্যেককেই প্রস্তুত রেখেছেন-_যাকে ইচ্ছে নেবেন। এবং 
কাকে নেবেন টস্‌ হবার আগে পর্যন্ত সে জানবে না! জার্ডন নিজ দলের 
কোনো খেলোয়াড়কেই পরোয়া করেন না। তান আসেজ-উদ্ধারের যুদ্ধে 
অবতীর্ণ। যোগ্যতাই তাঁর কাছে সমাদরের একমান্র হেতু। 

জার্ডন- আসেজ-উদ্ধারে নিবোদত-প্রাণ তপস্বী যোদ্ধা । 

বাঁডলাইনের মতো ভয়ঙ্কর পরিকজ্পনাকে যান শত অপমান ও প্রাতিরোধের 
মধ্যেও অবিচলিত বীর্যে কাকির করতে পেরেছিলেন, তাঁর চরিত্রের দিকে 
আবার দূম্টি ফেরানো উচিত। বাঁডলাইন, যে-পাঁরমাণে প্রকাশ্য, সেই পাঁরমাণে 
অপ্রকাশ্য সাক্য়তা। 

জার্ডনের দীর্ঘ কৃশ, কৃচ্ছঁচাহুত চেহারা দেখে জনৈক সাংবাদকের এক 
ফ্লারেনস্টাইন সাধুর চেহারার কথা মনে উঠোছল-দৃম্টিতে সেই একই ভাব- 
তীব্রতা । জার্ডন কাজ বোঝেন, এবং সেটা বুঝিয়ে দেন আচিরে। 

জার্ডন স্বভাবতই আত্মদ্বতল্ম, যাঁদও দলের সকল খেলোয়াড়ের সঙ্গেই 
মিশতেন। তবে পড়া-শোনা-করা লোকের সঙ্গ বেশি পছন্দ করতেন। জাহাজে 
দেখা যেত তান চসার পড়ছেন। 

স্নব নন, বন্ধূভাব রাখেন সকলের সঙ্গে, কিন্তু গায়ে পড়েন না, বা তাঁর 
গায়ে পড়ার কথা কেউ কল্পনা করে না। 

আর শন্রুকে শন্লুজ্ঞান করেন অলজ্জভাবে। চতুর্থ টেস্টের আগে জার্ডন 
জানিয়ে দিলেন অস্ট্রৌোলয়ান সাংবাদিকদের_তিনি সেই' সব সাংবাঁদকদের 
সঙ্গেই মান্র কথা বলবেন, যাঁরা ইংরেজ সাংবাঁদক। 

মধ্যবতরণকালে অস্ট্রোলয়ান সাংবাদিকরা তাঁর শন্রু হয়ে উঠেছেন। 

শুরু থেকেই সাংবাদকদের সঙ্গে সংঘর্ষ । 

শসডনি-সান'-এর বলুড করবেট সাংবাদিক-সৃলভ প্রশয় দাবির সুরে জার্ডিনকে 
বললেন, যাঁদ প্রাতদিন প্রভাতে দলের নাম ঘোষণা করা হয়, তাহলে তান তাঁর 
বৈকালশ সংবাদপত্রের জন্য খুব একটা “কূপ” পেয়ে যান। 

জার্ডন শ্রুক্টি করে করবেটের [দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে নীরস গলায় 
উত্তর দিলেন-__বাজে কথার সীমা আছে! আপনাদের বা অন্য কোনো সংবাদ- 
পত্রের জন্য স্কৃপ-সরবরাহের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আসান । 

হতভম্ব সাংবাদিকের 'বিরান্ত বলাই বাহুল্য সালংকারে সংবাদপত্রে বেরিয়ে 
স্কূপের অনুরূপ চাণল্য সৃষ্টি করল। 

এই শুরু । শেষ ছিল না। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বিরদ্ধে সফরের প্রথম খেলার 
সময়ে ইংলশ্ড মাঠে নামল ২০ 'মানট পরে। সুতরাং সংবাদপন্ে স্বভাবতই 
বেরুল, পশ্চ্ি অস্ট্রেলিয়ার আঁধনায়ক এর জন্য আইনসঞাতভাবেই খেলায় 


লাল বল লারউড ৪১৬৯ 


জয় দাবি করতে পারতেন। আর-_অস্ট্রোলয়ান দর্শকদের বাঁসয়ে রেখে জার্ডন 
অপমান করেছেন। তিনি নাকি দোকানে সওদা করে বেড়াঁচ্ছলেন, তাই দোর! 

ইংলগ্ডের টেস্ট-দল কি হবে, খেলা আরম্ভ হবার সামান্য কিছু পর্বে 
1জজ্ঞাসা করে অস্ট্রোলয়ান সাংবাদিকরা উত্তর পেলেন : 

“দল নির্বাচিত হয়ে গেছে। এখন তা আমার পকেটে । সেখানেই থাকবে, 
যে-পরল্ত না আমি সোঁটকে নিজ্কাশন করতে ইচ্ছা বোধ কার। আমরা এসোঁছি 
আসেজ উদ্ধার করতে, সংবাদপন্রের জন্য গল্পের উপাদান দিতে নয়।" 

জার্ডন যে, শেষ অবাধ দলের নাম আটকে রাখতেন, তার দুটি উদ্দেশ্য : 
এক, অস্ট্রেলিয়ার উপর মনস্তাত্তিক চাপ বজায় রাখা; দুই, সাংবাদকদের 
চটানো। 

সাংবাঁদকদের সঙ্গে জার্ডনের সংলাপের আর একটি নমূনা : 

“মিঃ জার্ডন, আপনার দলে ফাস্ট-বোলারের বিরাট সমাবেশ-_তাই না ?” 

“হ্যাঁ।” 

“আপনারই নিশ্চয় প্রথম ইংরাজ-দল, যেখানে চার জন ফাস্ট-বোলার আছে £ 
আপনি কি তাঁদের সবাইকে আঁবরাম ব্যবহার করে যাবেন ?" 

দেখা যাবে ।” 

জার্ডনের সঙ্গে সাংবাদিকদের কথাবাত্ণা কোনো এক সময়ে এমন সমৃন্নত 
ভাষাপর্যায়ে উঠেছিল যে, পেলহ্যাম ওয়ার্নারকে চক্ষু মুদিত করে পাদর+- 
রাঁতিতে বলতে হয়েছিল--“ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন, আলাপচারিকে আমরা 
উচ্চতর ভূমিতে রক্ষা কার।” 

জার্ডনের ঘৃণার সীমা ছিল না অস্ট্রোলয়ান সাংবাদকদের সম্বন্ধে, এবং 
তার উত্তরে অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকরাও স্বয়ং বা 'স-ভূত' তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়োছিল।* 


ব্রাডম্যান খেলছেন না, খেলার উপযোগী সুস্থ নন, এই নৈরাশ্যের মধ্যে 


* ক্রকেট-সাংবাঁদকদের 'ভ্ত'-সঙ্গীদের নিয়ে লারউড অনেক কৌতুক করেছেন। 
বিখ্যাত 'ক্রকেট-খেলোয়াড়দের লেখা বই বা রচনা প্রায়ই দেখা যায়। বলাই বাহুল্য, 
সেগুলি আঁধকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের 'রচিত' নয়, বড়জোর 'কাঁথত'। তাঁদের বাণীকে 
পন্রায়িত করার ভার যাঁদের উপর, তাঁরাই 'গোস্ট বা 'ভূত'। লারউড 'লিখেছেন-_ 
“আঁধিকাংশ বিশেষজ্ঞই 'ভ্ত'-সঙ্গী! এই ভূতেরা হলেন! সাধারণ 'িরপোর্টার, ঘাঁরা 
জেনৈক সংবাদপনররসেবীর ডীন্ত অনুযায়ী) 'সুমহানদের কনুইয়ের তলায় বিনীত- 
ভাবে অবস্থান ক'রে আত সম্দ্রমে তাঁদের সৃগভশীর মতসমূহকে পাঠযোগ্য ইংরোজতে 
পাঁরবেশন করেন" ।” পুনশ্চ * "হাইকোর্টেৰ মহামান্য বিচারপাঁত যে-পরম গাম্ভীর্ষের 
সঙ্গে সংবিধানগত আঁতি জাঁটল সমস্যার বিষয়ে সাতিশয় গুরুত্বপূর্ণ 'সিদ্ধাক্ত 
ঘোষণা করেন, সেই ভাবেই এই বিশেষজ্ঞ ক্রিকেট-বিচারকেরা পারিশ্রমী ভূতগণের . 
উপর তাঁদের মনোভাব বর্ষণ করেন, যার ফলে সংবাদপর্রগুুলি অত্যুৎসাহণী ক্রিকেট-. 
প্রোমকদের উদ্‌্শ্রাম্ত করার উপযোগশী বিরোধী বন্তব্যসমূহে সমৃধ্ধ হয়ে ওঠে ।” 

এখানে আমরা নিশ্চয় ধরে নিতে পার, 'ভূতখগণের 'বিষয়ে সহানভ্যীত ও কৌতুক- 
পূর্ণ এই মল্তব্য করেছেন স্বয়ং লারউড-_লারউডের 'ভূত' নন। 


৪১২ ক্রিকেট অনমানবাস 


লারউডের বল ছুটল সিডনির প্রথম টেস্টে। 

ব্রাডম্যান খেলছেন না, কিন্তু দেখছেন। দেখুন-_ভাঁবষ্যতে তাঁর জন্য কি 
অপেক্ষা করছে! 

জীবনের গৌরবময় বোলিং করলেন লারউড। 'আমার জীবনের সেরা বোলিং- 
য়ের একটি ।, উইকেট নিলেন ৫-৯৬ ৩১ ওভারে), এবং &-২৮ ৫১৮ 
ওভারে) । ইংলশ্ড জিতল দশ উইকেটে। 

খেলার শেষ দিনে ইংলশ্ড মাঠে ব্যাট করতে নামল একটি মান্র রান করার 
জন্য করলেই জিতে যায় সেই সময়ে সাধারণ দর্শক-আসনে মানত একজন 
উপাবস্ট। লারউড বলেছেন, 'খাঁট ক্রীড়াপ্রোমক।, কিন্তু আগের 'দিনগ্দীল 
মাঠ-ঠেসে যারা বসোঁছল, তাদের বিষয়ে এ কথা বলতে পারেনানি-_-তারা তাঁর 
বোলিং-পদ্ধাতর বিরুদ্ধে এতই কোলাহল তুলোছল। 

এঁসব দর্শকেরা যে-সব তামাশা করোছল, তার মধ্যে মূরগণর গন্ধ ছড়াচ্ছিল। 
রাঁসকতাগুলি বোশর ভাগ লাবউডের মুরগ্ী-ব্যবসা নিয়ে। (যথা, লারউড 
জার্ডনের তা-দেওয়া বাচ্ছা)। খুন করে ফেলব এমন শাসানির চাঠও 
পেলেন। আবার সভ্যস্বভাব দর্শক ক্ষমা চেয়ে লিখল- দেখ, আমরা-যে চেশ্চা- 
মোঁচ কাঁর, তার কারণ, আমরা চাই আমাদের দল জিতুক। তোমার বিরুদ্ধে 
আমাদের কোন ব্যন্তিগত বন্তব্য নেই-_বন্তব্য তোমার নৈপুণ্যের বিরদদ্ধে। 
লারউডের অসাধারণ নৈপুণ্যও 'বাঁস্মত হয়ে দেখল, "বখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান 
ব্যাটসম্যানেরা উঠে মার দেওয়ার বদলে ডুবে পালাতে ব্যস্ত। বাঁডলাইন হয়তো 
বরবাদ হয়ে যেত যাঁদ প্রহৃত হত--লাবউড বলতে চেয়েছেন। 

কিন্তু কথাটা অংশত নিতান্ত মিথ্যে, যে-হেতু মার দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে 
মাঠে নেমেছিলেন তরুণ স্টান ম্যাককেব। বলেছিলেন-_-হয় এখাঁন শেষ, নয় 
অশেষ-_।' খেলা দেখতে এসেছিলেন তাঁর বাবা ও মা। বাবাকে বলেছিলেন-_ 
দেখো, আমি ঘা খেলে মা যেন বেড়া টপকে ভিতরে লাফিয়ে না পড়ে। 
ম্যাককেব মার খেয়েছিলেন শরীরে, আর মার দিয়েছিলেন বলে। ইতিহাসের 
বিখ্যাত ইনিংস খেলোছলেন--১৮৭ রানের। 

সে কাঁ ইনিংস! “সডনী অথবা যেকোনো ক্রিকেট-মাঠের সাহসাঁতম 
ইনিংস।* ৮২ রানে চারটি উইকেট পড়ে গেছে, এমনি অবস্থায় ম্যাককেব মাণ্ঠে 
ঢুকে লারউডের মুখে দাঁড়য়োছলেন_ যে ব্যাঁদত কালান্তক মূখে ধেয়ে 
ঢুকছে ব্যাটসম্যানেরা--৭ রানে তখন ৩-টে উইকেট পেয়ে গেছেন লারউভ।. 
তারপর ম্যাককেব সারাদিন ব্যাট করেছিলেন- নিজের বূক, মূখ বা মাথার 
খুলি নামক কোনো পদার্থ আছে তা ভুলে গিয়ে, একমান্র মনে রেখে- নৈপদণ্য 
ও মর্যাদাকে। দিনশেষে ১২৭ নটআউট। 

পরদিন আরও ৫৫ 'মাঁনটে তাঁর ৬০ রান। তারই মধ্যে উল্টোদিকে ১০ রানে 
চারজনের বিদায় ও অস্ট্রেলিয়ার ইানিংস সমাপন। ঘণ্টায় গড়ে ৪৭ রান করে 
ম্যাককেব ১৮৭ রান করেছিলেন, যখন তাঁর ৭ জন পার্টনার মিলে করোছিলেন 
৯০-এরও কম রান। 

শ্ধ্য এই একটিই নয়, ম্যাককেব এমন ইনিংস পরে আরও খেলবেন; বার 
'এ্কাঁট চলাকালে ৫১৯৩৮, নঁটিংহ্যাম-টেস্ট-ম্যাককেব ২৩২ রান করেন ২৩৫ 


লাল বল লারউড ৪১৩, 


মিনিটে) আঁধিনায়ক ব্রাডম্যান প্যাভীলিয়নে নিজ দলের খেলোয়াড়দের ডেকে 
জড়ো করে বলোছিলেন-_-দেখে যাও, দেখে যাও, এ 'জানস তোমরা আগে 
দেখোনি! এঁকালে মাঠের মধ্যে একসময়ে ইংলণ্ডের ফাস্টবোলার কেন 
ফার্নেসের লেগ-্টাম্পের বলকে ম্যাককেব যখন স্বচ্ছন্দে স্কোয়ার-লেগের উপর 
সহযোগা ব্যাটসম্যান বিল ও'রিলীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন_বলো, একে আমি 
কোন্‌ বল দেবো! কি করব এবার 2, ওরিলশ বলেছিলেন, শক আর করবে, 
দৌড়ে এাগয়ে যাও, আর..অটোন্রাফ নিয়ে নাও!, 

আর একটি অদ্ভূত হইানংস দেখা গিয়োছল এই খেলায়, ইংলশ্ডপক্ষে । 
পতোঁদর নবাব প্রথম টেস্ট-অবতরণে সেণ্চার করেছিলেন, এবং সেই সেণ্যারর 
জন্য তাঁকে বাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা নাকি এতই ধাঁর-গাঁতিতে করা হয়ে- 
ছিল। সেণ্ার করতে পতোঁদির লেগেছিল & ঘণ্টা ১৭ মিনিট। একবার ৬৮ 
রানের মাথায়, তারপরে ১৮ রানের মাথায়_দু'বার ২৫ মিনিট ধরে আটকে 
ছিলেন। ধার সেণ্চরির জন্যই পতোদিকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল অথবা-_ 

অন্তত পতোদি একথা বলেছিলেন বলে জানা যায় : “ডগলাসের সঙ্গে তো 
কয়েকমাস কাটালাম--কই পছন্দ করার মতো গুণ তো চোখে পড়ল না। তোমরা 
বলো, মেলামেশা করলে তাকে ভালবাসা যায়--কই!” 

স্বয়ং জানের খেলার চেহারা দেখে সত্যই কারও পক্ষে বিশ্বাস করা শন্ত, 
ব্যাটংয়ে মন্থরতা দোষের কারণ : 'বডিলাইন-াঁরজের টেস্টে ৯ হীনিংসে হানি 
১৯৯ রান করেছিলেন, গড়ে ঘণ্টায় ১৬ রান। 
০845 

ঢদ্ধে। 

আযালেন জার্ডনকে মাঠে বললেন-_-ডগলাস, তুমি ভুলে গিয়েছ আমি 
অস্ট্রেলয়ান। 

আযালেন জার্ডনকে আরও বলোছিলেন-_যাঁদ চাও, আমি ইংলগ্ডের জাহাজ 
এখনি ধরতে পারি, কিন্তু লেগে ভার্ত লোক নিয়ে আমি বল করতে পারব না॥ 
ইটন ও ও কেমাব্রজে শিক্ষাপ্রা্ত এবং আযামেচার। সুতরাং তানি যে-কথা 
বলতে পারেন সে-কথা যাঁদ আমি বলতাম !__বিষ পাঁরহাসের সঙ্গে ইঞ্গিত 
করেছেন লারউড। 

কিন্তু উজ্লাসের সঙ্গে গবেষণা করেছেন- এই খেলায় তাঁর বলের গাঁত কত 
হতে পারে। নানা সাক্ষ্য-প্রমাণে স্থির করেছেন, যাঁদ ওয়েসলে হলের বলের 
গতি হয় ঘণ্টায় ৯০ মাইল, তাহলে তাঁর অবশ্যই ১০০ মাইল। 


ওদিকে মাঠের বাইরে বসে ব্রাডম্যান খেলা দেখছিলেন আর ভাবাছলেন। 
পৃথবীর সর্বোত্তম ব্যাটিং-প্রাতভা সর্বোচ্চ গাঁতর রূপ দেখে প্রশংসাযোষ না 
করে পারেননি : 

“এই খেলার আর একটি (ম্যাকফেবের ব্যাটিং ছাড়া) অসাধারণ ঘটনা, লায়- 
উড্ের অপূর্ব বোলিং যাঁর বল্র সর্বক্ষণের অন্রাম্ত পরিমাপ এবং প্রটগ্ভত 


৪১৪ ক্রকেট অমনিবাস 


গাঁত সর্বমহলে প্রশংসা অর্জন করেছিল। শ্বিতীয় ইনিংসে লারউড ১৮ ওভারে, 
২৮ রানে & উইকেট 'নয়েছিলেন। এই ইনিংসে তিনি আমার দেখা অপর যে- 
কোন বোলারের তুলনায় দ্রুততর গাঁতিতে দীর্ঘতর সময় ধরে বল করোছিলেন।” 

এই প্রচণ্ড গাঁত এবং লেগের দিকে অধণনক্রাকার 'ফিল্ডিং-এর চেহারা দেখ- 
ছিলেন আর ভাবনায় মগ্ন ছিলেন ব্রাডম্যান। কি হবে তাঁর ভাবী আক্লমণ- 
পদ্ধাঁত! অবশ্য ইতিমধ্যেই, ইংলণ্ডে নয়া বোলিং-নীতির সচ্গে প্রথম পারচয়ের 
পরেই, 'তিনি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন_এ-বস্তু ক্রিকেট নয়, একে চলতে দিলে 
ক্রিকেট মরে যাবে। কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেনানি। অথচ মাঠে তাঁকে নামতে 
হবেই-_লক্ষ-লক্ষ দির সমর্থকের বহয প্রত্যাশার ফুল-ছড়ানো পথ 
াডিয়। প্রত যদ বার্থ হয়! ফলের সাপ তো তখন বোররে এসে ফণা 

| 
ব্রাডম্যানের ভাবনার অন্ত নেই। 


₹ ৬ % শ্যেনবহঙ্গ...আর ভজঙ্গা... & % +% 


মেলবোর্নের অর্ধলক্ষ দর্শকের হংপিশ্ড আঁতকে স্তব্ম। কোনো অদৃশ্য শীতল 
হস্ত গোটা মাঠের গলা টিপে দম বন্ধ করে 'দিয়েছে। 

শমশানের নীরবতার মধ্যে ডন ব্রাডম্যান ফিরছেন প্যাঁভিলিয়ানে শূন্য হাতে। 
একেবারে প্রথম বলেই আউট। 
দিকে হে*টেছিলেন মান্র কয়েক মূহূর্ত পূর্বে। এমন আঁভনন্দন খেলার মাঠে 
কখনো দেখেনান ইংরাজরা। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন তাঁরা । যখন কোন 
মান্য গোটা জাতির আশা-আকাক্ক্ষার প্রাতিভ্‌ হয়ে ওঠেন, তখনি এমন 
সংবর্ধনা পান। 

অস্ট্রেলিয়ার গৌরবসূর্য ব্রাডম্যান, নীতিহশীন বোলিংয়ের কালো পর্দা ছিড়ে 
শত-শত রানের কিরণধারা আবার বর্ষণ করবেন, মিথ্যে হয়ে যাবে সমস্ত আশঙ্কা, 

আতঙ্ক-__তারই উজ্জবল প্রত্যাশা বেজোছিল করতলে ও কন্ঠে। 

তার পরের অবস্থা- ওয়াল হ্যামণ্ডের বর্ণনায়_ 

“৬০ হাজার লোককে একসঙ্গে নৈরাশ্যের অনিবার্য আর্তনাদ করতে কখনো 
শুনেছ £ সেই--ও- হোঃ হোঃ৮ মত্যুকাল পর্যন্তি আমার কানে বাজবে । তার- 
পরেই একেবারে প্রাণশূন্য নৈঃশব্দ্য ব্রাডম্যান তখন প্যাভিলিয়নের দিকে 
হাঁটছেন। আমাদের কারোরই বলবার মতো মনের অবস্থা ছিল না--'মন্দ বরাত, 
দুঃখিত !' টেস্ট-ম্যাচের মধ্যে এমন নিস্তব্ধতার চেয়ে শির--শিরে অস্বস্তিকর 
আর কিছু হতে পারে না।” 


বাওয়েসের নিতান্ত বাজে একটা বলে ডন ব্লাডম্যান ঘখন আউট হলেন, তখন 

মাঠের ৬০ হাজার দর্শকের চেয়ে তিনি কম মর্মীবজ্ধ হন নি। বডিলাইনের একটা 

রনির নিরারা ররর পানাহার 
হল। : 


লাল বল লারউড ৪১৫ 


কিভাবে ডন প্রস্তুত হয়োছিলেন, সে বিবরণ 'দিয়েছেন জান ময়েস। টম ল্যাং- 
রিজের সমূদ্রতীরের কৃটিরে ডন 'গিয়োছিলেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য । সেখানে 
শরীর সারছিল কিন্তু মাথার কাজ থেমে ছিল না। তিনি তাঁর পাঁরিকল্পনা প্রস্তুত 
করোছিলেন। 

সিডনিতে যখন ভন ফিরে এলেন, তখন অনেকটা সমস্থ দেখালেও সম্পূর্ণ 
সুস্থ তান নন। তব্য অপেক্ষা করা যায় না। সান্রয় হতেই হয় এবার । শন্লুর 
আক্রমণ প্রাতহত করে তাকে প্রাতঘাত করবার যে- তান রচনা 
করেছেন, তাকে প্রয়োগ করতে হবে বাস্তবে। 

ব্রাডম্যান বিশ্রামক্ষণে স্বগত চিন্তা করেছেন অনেক, একান্তে অনেক স্বগ- 
তোন্তি। কিন্তু এবার একজন বন্ধু ও বুদ্ধিমান বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে পাঁর- 
কঞ্পনাটির সব 'দিক যাচাই করে নেওয়া দরকার । সৃতরাং গেলেন জনি ময়েসের 
অফিসে। 

ডন: জনি, একটা মতলব করোছি-_ 

ময়েস অপেক্ষা করে রইলেন। 

ডন: তোমার কাজ হল, আমার সব কথা ভালভাবে শুনে, কোথায় ফাঁক আছে 
খুজে বার করা। 

ময়েস মনে-মনে হাসলেন। ডনকে তিনি চেনেন। সে যখন কোনো কিছ 'স্থির 
করে, অনেক চিন্তার পরেই তা করে। অন্যের কথা আগেই মনে-মনে খণ্ডনের 
উপায় ভেবে রাখে । এ থিংকিং মোশন” ডন ব্রাডম্যান, শুধু 'রান-গোঁটং মোশন, 
নয়। এখন সে-যে ময়েসকে ভ্রুটি আবিম্কার করতে বলছে, এ শুধ্ নিজের মতকে 
দৃঢ়ভাবে ধরবার জন্য । 'সদ্ধান্তটা নিশ্চয় অত্যন্ত গরাত্বপূর্ণ। অপরের মনের 
সংঘাতে নাড়া খেয়ে আরও তীব্রভাবে নিজের মনে সাক্রয় হতে চাইছে। 

ডন: অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আমাকে কিছ রান করতেই হবে । দর্শক 
আর ছেড়ে দেবে না। কেউই ছেড়ে দেবে না। তাদের চাহিদা মেটানো যাবে কি 
করে? 

ময়েস : হ্যাঁ, চাহদা আর সরবরাহের পুরনো কথা । 

ডন: সরবরাহ কি করে করা যায়, তাই প্রশ্ন। লারউড অসম্ভব জোরে বল 
করে। মুহুম্মহণ বামৃপার। তবু সে যে-জনিসই দিক, তাকে এাঁড়য়ে চলতে 
পাঁরি। সারাদিন এড়িয়ে যেতে পারি-যদি তাতেই চলে যায়। 

ময়েস : 

ডন: ঠিক। বড় আকারে সেই ণকন্তু' হল--িয়ার ব্রাডম্যানের কাছ থেকে 
দর্শক জিমন্যাসাঁটকসের উত্তম প্রদর্শনী চায় না, রান চায় রাঁতিমতো জোরের 
সঙ্গে চাইছে। এক্ষেত্রে একটা সহজ মতলব করেছি-_ 

ডনের 'সহজ' মতবলটি শোনার জন্য ময়েস উৎসূক হয়ে অপেক্ষা করেন। 

ডন: তা হল...তোমার কানে হয়তো অদ্ভূত ঠেকবে...আম উইকেট ছেড়ে 
পোঁছয়ে শিল্নে অফের 'দিকে বল পাঠাতে চেম্টা করব। বাঁদ পার, তাহলে 
বোলারের মনের ভারসাম্য নম্ট হয়ে যাবে, প্রথমত মার খাওয়ার জন্য, ম্বিতীয়ত 
ফিল্ডিং সাজানো ভেস্তে যাওয়ার জম্য। এক্ষেয্রে লেগ থেকে লোক সরিয়ে অফে 
“লোক বাড়ানো ছাড়া গতান্তর থাকবে না। তা সে যেমান করবে-- 
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ডন উৎসাহিত হয়ে ওঠেন_ 

ডন: তখানি স্বাভাঁবক খেলা শুরু করে দেব। 

ময়েস, বলাই বাহুল্য, সপ্রশ্ন। ব্যাপারটা সোজা নয়, তাছাড়া অনেকগুলি 
বিষয় জাঁড়ত-_ 

ডন: এছাড়া উপায় কি? অভিনব ব্যাধির আভনব প্রাতষেধক। রান আমাকে 
করতেই হবে, যে উপায়েই হোক। 

ময়েস মুখ খুললেন-_ 

ময়েস : কিন্তু ধর যাঁদ কোন বল অস্বাভাঁবক জোরে নীচ: হয়ে ঢুকে আসে, 
দেখা যাবে তুমি পা ফাঁক করে ব্রশ-ব্যাট ধরে দাঁড়িয়ে আছো। 

ডন: ষে-বল অনেক আগে উইকেটে ঠোকা হয়েছে, তা উইকেটের মাথার উপর 
দিয়ে বোরয়ে যাবে। যাঁদ গুড-লেংথ জাতীয় কিছ, হয়, আম মোটেই সরব না। 
আর, বল যদি আমার দিকে আসে তাহলে উপ্চু বা নীচু যাই হোক, লেগ- 
স্টাম্পের বাইরে 'দিয়ে বোরয়ে যাবে। 

ময়েস : তুমি 'ি হুক মার ছেড়েই দেবে £ তুমি তো একভাবে নয়, দূভাবে 
হুক মেরে থাকো। উঠাঁত বলে টোনস-মার ধরনের কতকগুলো হুক মারো, 
যেগুলো, মিড-অন পোরয়ে যার । অন্যগুলো সকলে যেভাবে মেরে থাকে সেই- 
ভাবে। এসব কোনো মার মারারই চেম্টা করবে না সে কিঃ 

ডন: নাঃ হুক এক্ষেত্রে কোনো কাজের" নয়। সাধারণ বোলারের ক্ষেত্রে হূক 
চলে, কিন্তু লারউড শরীরে ঢুকে আসে। একবার ফসকানো মানে থেতলানো 
মূখে, ভাঙা মাথায় সোজা হাসপাতল। তাতে কার উপকার, আমার নিজের, 
না অস্ট্রেলিয়ার 2 

কিন্তু ফাস্টবোলিং সায়েস্তা করার চিরাচরিত রীতি হুক মারকে বর্জন 
করা ব্যাপারটা মেনে নেওয়া শ্ত। সূতরাং ময়েসের প্রশন থামল না। 

ডন: দেখো, একটা কথা ভুলে যাও কেন, আমি লম্বা নই। অনেকের কাছে 
যা কোমর-উপ্চ বল, আমার কাছে তা' মাথা-সমান। সেই বলকে মেরে মাটিতে 
নামানো সম্ভব নয়। 

ময়েসের প্রাতাঁট যাঁন্তকে খণ্ডন করে বাতিল করে দিলেন ব্রাডম্যান। ব্রাডম্যান 
তা পারেন, সব কিছুতেই 'তাঁন পারদর্শঁ। কিন্তু তিনি একটি 'জানিস পারেন 
না-_ অন্যের মনের সম্পূর্ণ সংশয় ছেদন করতে। ব্রাডম্যান প্রাতাঁট 
প্রচলিত রাঁতিকে লঙ্ঘন করছেন, এর জন্য ক্রিকেটের পাঠশালায় তিনি 'তিরস্কৃত 
হবেন সন্দেহ নেই, সেই গোঁড়ামির উপরে উঠবার মতো সহজব্দাম্ধ ময়েসের 
'ছিল। তিনি জানতেন, চ্যাম্পিয়ান সর্বদা নিজের গ্রন্থ নিজেই রচনা করেন। না, 
তা নয়, আসল কথা, ডন ব্যাপারটাকে যত সহজ করে দেখিয়েছেন, ব্যাপারটা 
তত সহজ নর । লারউডের বলের চেহারা ময়েস দেখেছেন। কল্পনাতীত ভয়ঙ্কর 
গতি। সেই বলের মৃথে দাঁড়য়ে ডন ব্রাডম্যান, হ্যাঁ তাঁনও, কজ্পনাতাত প্রাতিভার 
অধিকারী, তবুও পাঁরকল্পনাকে সফল করতে পারবেন কি... 

না, ডনের প্রাতভার প্রথর আলোকও ময়েসের মনের সন্দেহের গরগ্হালির 
অল্ধকার দূর করতে পারেনি! 
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একমান্ন ব্লাডম্যানই পারেন! পারলেন-দ্বতীয় ইনিংসে । হ্যামন্ড লিখেছেন : 
“তারপর ব্রাডম্যান এলেন। যখন হেটে যাচ্ছেন উইকেটের 'দিকে, তখন যে-কেউ 
দেখতে পাবে--ও জিনিস আর নয়' কথাটা যেন লেখা আছে আগুনের অক্ষরে 
আকাশের গায়ে ।” 

অস্ট্রেলিয়া করল ১৯১, ব্রাডম্যান তার মধ্যে ১০৩ নটআউট। 

জন ময়েসকে যে-রীতিতে রান করবেন বলেছিলেন, সেই রাঁতিতেই করলেন। 
ও-জনিস ব্রাডম্যানের প্রাতিভাই সম্ভব করতে পারে। উচ্ছ্বাসত হয়ে লারউড 
লিখেছেন : 


“এই সেই ব্রাভম্যান যাঁর ক্রিকেট-জাীবন শেষ হয়ে গেছে_ জনৈক ভাষ্যকারের 
তিন সপ্তাহ পূর্বে ঘোষিত মন্তব্য । বোর্ড অব কণ্ট্োল যখন বিধান দিল যে, 
ব্লাডম্যান একই সঙ্গে লিখতে এবং খেলতে পারবেন না, এবং যখন তান 
[চাকৎসকের পরামর্শ অন্যায় প্রথম টেস্টে নামতে পারলেন না, তখন 'ক্রকেট- 
বিশেষজ্ঞ জনৈক শখের সাংবাদিক সিডনির এক সংবাদপন্রে 'আবিচ্কার'-খবর 
ছাড়লেন। স্তাদ্ভিত দেশবাসীর চোখের উপরে তিন কলমব্যাপী 'শিরোনামা 
বেরূল : ব্রাডম্যানের দুরারোগ্য রন্তশুন্যতা। তিনি আর কখনো খেলতে পারবেন 
না। এ সেই ধরনের 'আঁবিজ্কার” যা সম্পাদকেরা পরে ভূলে যেতে ভালবাসেন। 
গল্পটা ফে'সে গেল এই আত সরল কারণে-_ডন দ:রারোগ্য রন্তশূন্যতার ধারে- 
কাছেও ছিলেন না। এর পরেও প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁকে ৪৭টি সেপ্চযার-সহ. 
১১,০০০ রান করতে হবে, তবেই তাঁর ব্লীড়া-জীবনের সমাপ্তি ঘটবে। 

“ডনের শূন্য রানে অউটের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নানা পাগলামির ব্যাখ্যা শোনা 
গেল।... 

“ডনের এঁ 'দ্বিতাঁয় ইনিংস তাঁর জীবনের সর্বোত্তমের একটি । যথেম্ট শারশীরক 
কম্টের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু পারম্থাতির যোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছিলেন 'িনি। 
তাঁর স্বাভাবক খেলা অনুসরণ করতে পারছেন না, তা স্পম্ট দেখা গেলেও» 
তিনি এমন খেলোছলেন যাতে আমার মনে হয়োছল- হয়তো বাঁডলাইনকে 
তিনি বশীভূত করে ফেলবেন, যদিও উইকেট এতই নিষ্প্রাণ ছিল যে, তা 

“ডনকে যখাঁন উইকেটের উপরে এধারে-ওধারে ছটফট করে বেড়াতে দেখলাম, 
তখনই বুঝলাম, আমি তাঁকে উদ্বেগ দিচ্ছি। ডনের দিকে বল করার সময়ে 
আম নিজেকে বলতাম--আমি তোমাকে ভর পাইয়োছি। এখন দাঁড়াও--এটা 'ি 
যাচ্ছে দেখা !, 

“কিন্তু আমাকে জয়ধবনি দিতেই হল-ডন এমন-ীকছ7 মার মারলেন! যে- 
ভাবেই হোক, ব্লাডম্যান একটা দারুণ ব্যাপার। 

“ডন গাড়িটা প্রায় উল্টে 'দীঁচ্ছলেন--খন বল দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে 
সরে গিয়ে সোঁটিকে স্কোয়ারকাট করবার জায়গায় দড়াচ্ছিলেন, কিংবা অফের, 
দিকে মারবার জন্য ব্যাটকে গাঁইতির মত ব্যবহার করছিলেন। তার লেগস্টাম্পের 
উপয়ে পৃরববৎ বল করার সময়ে আমি তাঁকে লেগের দিকে মারাতে বাধ্য করার 
চেক্টা করোছলুম, কিন্তু তাতে বাধ্য হবার লোক 'তাঁন ছিলেন না। 

“খন লেগের দিকে সরে আমাকে অধের' দিকে মারার চেটা করতে লাগছে, 
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তখন আমার পক্ষে তা করতে দেওয়া সম্ভব ছিল না। আঁধনায়ক আমার জন্য 
যে-ফিল্ডিং সাঁজয়েছেন, তার মতো করেই আমাকে বোলিং করে যেতে হবে। 
আমাকে কাটবার জন্য যখন ডন এঁ পথ নিলেন, তখন ব্যাপার দাঁড়াল- হয় 
1তনি নয় আমি। 

“সুতরাং আমার হাত ঘোরার আগে ভগ্ন মুহূর্তে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগ- 
লাম। অধিকাংশক্ষেত্রে তানি লেগের দিকে সরাছলেন, কিন্তু কখনো-কখনো 
অফে দ্ুত এক পা সরে উঠতি বলকে লেগের দিকে সুূইপ করে নামিয়ে 'দিচ্ছি- 
লেন। পুরনো “কাউ শট'-এর রাঁততে থাবড়ে নামানো । 

“ডন কি করতে যাচ্ছেন, তা আন্দাজ করার চেস্টা করোছ। যদি দেখোঁছি, 
তিনি লেগের দিকে সরতে যাচ্ছেন, সেই ক্ষণ-মূহূর্তে বলকে তাঁর 'দিকে 
সরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। অফের ক্ষেত্রেও তাই করেছি। মনে হয়, “শরীর লক্ষ্য 
করে ছোঁড়া" ব্যাপারটা তাই দাঁড়য়োছিল। কিন্তু কি উপায়--তাঁন তাই দাঁড় 
কারয়েছিলেন।” 


ক্রিকেট-ইতিহাসের সবচেয়ে লোমহর্ষণ 'সংঘাতের কাহিনী-যৃষধান দুই 
যোদ্ধার একজনের মুখে শোনা গেল। কিন্তু এই বর্ণনা থেকে ব্যাপারটার 
ভয়াবহ রূপ কি সত্যই বোঝা সম্ভব ? ব্রাডম্যান যখন তাঁর পাঁরকল্পনা জান 
ময়েসের গোচর করেছিলেন, তখন ময়েসের সন্দেহ হয়োছিল, ও-জানিস লার- 
উডের ঝাঁটকাগাঁতর সামনে ব্রাডম্যানের পক্ষেও করা সম্ভব কি না! ব্রাড- 
ম্যানেরও সংশয় কম ছিল না, যখন তান জানতেন ষে, বাঁডলাইন বলে “যাঁদ 
কোনো ব্যাটসম্যান আত্মরক্ষা করে খেলে, সে অবশ্যই শর্ট-লেগে ফিল্ডসম্যানের 
দ্বারা কট-আউট হয়ে যাবে; হুক করতে চেষ্টা করলে বাউ্ডারির ধারে তখনি 
বা কিছু পরে কট; ব্যাটসম্যান যাঁদ বিশেষভাবে সৌভাগ্যবান না' হয়, আক্রমণ বা 
আত্মরক্ষা কোনো ক্ষেত্রেই পরিন্রাণ নেই; গুড-লেংথ বলকে খেলে অন্যগ্লোকে 
এাঁড়য়ে যাও, এই নাঁত-বাক্য শুনতে ভালো, কার্যে অসম্ভব; এ চেষ্টায় ব্যাটস- 
ম্যানকে আহত হতে হবেই।” 

ব্লাডম্যান কেন--বিপক্ষ ইংলশ্ডের প্রধান ব্যাটসম্যান ওয়ালণী হ্যামশ্ড কি বলেন 
দেখা যাক : 

'ললারউডের বলের গাঁত ও নিখুত মাপ বাঁডলাইনকে সম্ভব করেছে। সে 
যখন সবচেয়ে দ্রুত, তখন কেউ সরে যেতে পারবে না-নড়বার আগেই গায়ে 
এসে পড়বে । অগত্যা গা বাঁচাবার জন্য ব্যাট তুলতে হবে। তাতে হয় লেগের 
দিকে ক্যাচ উঠবে, কিংবা হাত থেকে ব্যাট খসে যাবে, যা অনেক অস্ট্রোলয়ানের 
হয়েছিল৷ তুমি যাঁদ লেগের 'দিকে সরে যাও, একটি সোজা বল এসে উইকেট 
উড়িয়ে দেবে। ব্যাট সামনে ধরলে ক্যাচ, না ধরলে মাথায় কিংবা বুকে বোমার 
আঘাত। 

“আইনে এর বিরদ্ধে, কিছু নেই। কিন্তু আম অবশ্যই স্বীকার করব, ব্যাটস- 
ম্যান হিসেবে যারা এর মুখোম্দথ হতে গররাজি, আমি তাদেরই একজন। 
আম 'লাখতভাবে ফোনো আঁভিযোগ কারান, কিন্তু জ্যাক হবসের মতোই 
বলব, এ-জানিদ ধারাবাহিকভাবে চলতে দিলে খেলা ছেড়ে দেব।...এ)। তাই 


লাল বল লারউজ ৪১৯ 


বিপজ্জনক ।-কে পারেন দোঁখ অস্বীকার করুন 2 কেউ-যে বাঁডলাইনের দ্বারা 
একেবারে খুন হয়ে বায়ান, তা ভাগ্যবশে- উল্টোটাই ছিল স্বাভাবিক ।...বাঁড- 
লাইনের বিরুদ্ধে খেলে ব্যাটসম্যান_হয় আহত, নয় আউট- যে-কোনো একাটি 
হওয়ার স্বাধীনতা নিতে পারে ।” 

ব্রাডম্যানের, একমান্র ব্রাডম্যানের প্রাতভাই বাঁডলাইনের একটি উত্তর আবিচ্কার 
করেছিল-_এবং সে উত্তরদানের সাধ্য একমান্ন তাঁরই । কিন্তু এই অরক্ষণশশল 
রচনায় অনেকে ক্ষব্ধ হয়ে ক্রিকেটের জাত গেল-গেল রব তুলোছিলেন! যেমন 
1ফঞ্গলটন। এ'দের ধারণা, দাঁড়য়ে মার খাওয়াই একমান্র বীরত্ব, যেমন ফিজ্গল- 
টন খেয়োছিলেন। মার দেওয়া, ও সেইসঙ্গে মার এড়ানোও যে প্রাতভার লক্ষণ, 
একথা এরা বুঝতে চাননি। ব্রাডম্যানের মনোরম উত্তর : 

'১৯৩২-৩৩ মরশ্মে আম বিলাইন প্রাতরোধের জন্য অরক্ষণশল পদ্ধাত 
নিয়েছিল্‌ম, যাতে লেগের দিকে সরে গিয়ে অফে বল কাট করার প্রয়াস ছিল । 
আমার বিবেচনায় পুরাতন রাঁতর অপেক্ষা এই নূতন রীতিতে মারাত্মক 
আঘাতের সম্ভাবনা আরও বোঁশি। এই পদ্ধাততে সম্পূর্ণ সফল না হলেও 
চারটি টেস্ট-ম্যাচে চারবার ইনিংসপিছ্‌ পণ্াশের উপর রান করেছিলুম। 

“ম্যাককেব ও 'িচার্ডসন পুরাতন রীতিতে বাঁডলাইনের সম্মুখীন হয়েছেন। 
দু'জনেই অত্যন্ত সমর্থ ও প্রাণবন্ত, চমৎকার হুক-কাঁরয়ে। তথাঁপ এঁ চারাঁট 
ম্যাচে তাঁদের দু'জনের কেউই একবারের বেশি ৫০ পেরোতে পারেনানি।... 
আমার পদ্ধাঁতির জন্য নানা মহলে তিন্ত বিরূপ সমালোচনা বার্ধত হয়েছে। 
সমসামায়ক খেলোয়াড় জ্যাক ফিঞ্ঞালটন পরে লেখা এক বইয়ে আমার কৌশলের 
বিরুদ্ধে সাঁবশেষ কটাক্ষ করেছেন। পাঠকদের এখানে জানানো যায় যে, 
জার্ডনের দলের বিরুদ্ধে তাঁর শেষ তিনটি টেস্ট-ইনিংসে তিনি ১, ০, ০, 
করেছিলেন, যার জন্য অস্ট্রেলিয়ান দল থেকে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়। এ 
একই 'তিন ইনিংসে আমি ১৭৭ কার, গড় ৮৮"৫। এই সংখ্যাগ্দীলি আমার 
পদ্ধাত সমালোচনায় ফিঙ্গলটনকে কোনোই আধিকার দেয় না। বোঝা গেল, 
আমাকে প্রাতবার সের করতে হবে, এবং সেইসঙ্গে অন্যের তুলনায় বেশি- 
বার আঘাত পেতে হবে-_কারো-কারো রুচির সম্মানার্থে!” 

লারউড বলেছেন, উডফুল ও ব্রাডম্যান এমনভাবে লাফিয়ে পালিয়ে যেতেন, 
দর্শকেরা মনে করত আমি বুঝি তাঁদেরই তাক করে বল করছি, অথচ এই 
সারজে ৯ হানিংসে ব্রাডম্যানকে একবারের বোশ আঘাত করতে পারিনি। 

আনন্দে না বিষাদে এই ডীন্ত জান না। 

ব্রাডম্যানের ব্যাটিং এবং ওরিলির বোলিংয়ের জন্য (১০টি উইকেট) অস্টো- 
লিয়া জিতল দ্বিতীয় টেস্টে। 

এই খেলার পরেও অস্ট্রোলয়ার 'ক্রিকেট কশ্ট্রোল-বোর্ড বাঁডলাইনের বিরুদ্ধে 
প্রাতবাদ জানাল না। সুবর্ণ সুযোগ নন্ট হয়ে গেল- ব্রাডম্যান দেখলেন। যখন 
ফলাফল সমান-সমান তখন প্রাতবাদ জানালে একথা উঠত না যে, হেরে গিয়ে 
অস্মোলিয়া প্রাতবাদ ফরেছে। 

অশৌজিয়ার সর্বনাশের ভাষা চেহারা শ্রাডম্যান সাদা চোখেই দেখেছিলেন। 


*+ * স্কণ্ঠপাকড়ি ধরিল ভাঁকড়ি কক 


হো-হো-হো-। মার মার মার ! বেজল্মাগুলোকে মেরে ফেল:--শেষ করে 
ফেল--! ওগুলো দস্য-_খুনী- জানোয়ার-_ 

ক্রিকেটের অমাবস্যা-নোংরা কালো 'দিন-_সর্বনাশের প্রহর-- 

যাঁদ কেউ পিস্তল ছোড়ে? যাঁদ হাজার-হাজার লোক বেড়া টপকে মাঠে 
নেমে পড়ে 2 লারউড স্টাম্পের কাছে দ্লুতপদে গিয়ে দাঁড়ান_ সেক্ষেত্রে স্টাম্প- 
গুলোকে অন্তত আত্মরক্ষার অস্ত্র করা যাবে। 

অস্ট্রেলয়ান-বোর্ড প্রতিবাদ জানাল, সত্যই জানাল। তখন কিন্তু অবস্থা 
আয়ত্তের বাইরে । আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা বা নম্টের ভার নিয়েছে অস্ট্রেলয়ান 
জনতা । মনের ভারসাম্য ও শালীনতা নম্ট হয়ে গিয়েছে একেবারে। 

ক্রিকেট হীতিহাসে সত্যই মহারান্রি-মোহরানি-_ 


শুক্রবার ১৩ই জান্য়ারি, ১৯৩৩। এডিলেডে ইঙ্গ-অস্ট্রেলীয় তৃতীয় টেস্টের 
প্রভাতে যখন মাঠের মধ্যে এগিয়ে গিয়োছিলেন জার্ডন ও উডফুল, পরস্পর 
করমদ্দন করোছলেন উফভাবে, তখন মনে হয়েছিল, কালো ছায়াটা প্রায় ফিকে; 
এবার সাত্যই একটা সূস্থ প্রতিদ্বান্বিতা দেখা যাবে। ইং্লম্ড ও অস্ট্রোলয়া দ্‌ 
দলই একটি করে খেলা জিতে সমান-সমান অবস্থায়-_সমানে-সমানে খেলা-_ 
যুদ্ধ নয়। 

ইংলশ্ড খেলা আরম্ভ করে প্রথম ইনিংসে করল ৩৪১ শানিবারের বারবেলায় 
অস্ট্রোলয়ার পক্ষে ইনিংস সূচনা করতে নামলেন ধৈষযশীল অধিনায়ক উডফুল 
এবং ধরিব্রী-সহিষণ ফি্গলটন। ফিজ্গলটনকে অবশ্য বেশিক্ষণ সহ্য করতে 
হয়ান, আলেনের বলে পাঁথবীকে শুন্যময় দেখে চলে গেলেন। 

ওপেনার-সঙ্গীর বিদায়ে বিষগ্ন উডফুল গড় রক্ষা করতে লাগলেন বীরত্বের 
সঙ্গে। সেই সময়ে সহসা- একশো মাইল বেগে ছ্‌টে-আসা একটি গোলা 
চোখের পলকে বাঁক নিয়ে বুকের ঠিক মাঝখানে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে গেল । লার- 
উডের তৃতীয় ওভারের শেষ বল। 

কিছু শর্ট-পিচ বলটি খেলবার জন্য উডফুল উইকেটের ওপরে সরে দাঁড়রে- 
ছিলেন। বলের মুখোমুখি একেবারে সোজা বুকে দাঁড়য়ে তান বলাঁট 
আটকাতে চেয়েছিলেন। ব্যাট এাঁড়য়ে বল পূর্ণ গাঁতর সঙ্গে বুকে গিয়ে বাজল। 

খসে গেল হাতের ব্যাট-অসাম যল্পণায় দু” হাতে বুক চেপে ধরলেন-_মরণা- 
হত অন্ধের মতো টলতে-টলতে উইকেট থেকে সরে গিয়ে গুজে পড়লেন-__ 
এতথাঁন নৃশংসতা! রোষে-ক্ষোভে গর্জে উঠল হাজার-হাজার লোক- হা-হা 
করে আহভুতে লাগল তত বক লেই লমকে-ািন পরিয়ে গেলেন 
লারউডের 'দিকে-- 

'চমৎকার বল লারউড! চমৎকার! ধন্যবাদ!" জার্ডন বললেন। 

দর্শকের চীংকারে বোলারের মনোবল ন্ট না-হয় দেখা অধিনায়কের কতব্য। 
জার্ডন দেখে খাাঁশ হলেন যে, তাঁর দলের সেরা ব্যাটসম্যান হ্যামণ্ড একইভাবে 
বোলারের মনোভাবের পাঁরচর্যা করছেন। 

লারউডকে জার্ডনের প্রশংসা করার সময়ে খুব কাছে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রা- 
ম্যান। জার্ডন সেজন্য গলা নামানোর দরকার মনে করেননি। 


পাল বল লারউড ৪২১ 


লারউড পরে বলেছেন-ডনের সামনে ইচ্ছে করে ও-কথা ধলা হয়েছিল ডনের 
মনোবল নম্ট করার জন্য। 

বলের ওজন এবং তাঁর বলের গাঁতর হিসেব করে লারউড আরও বলেছেন-_ 
এ বলে আঘাত মানে ৫০ মণ জিনিস আছড়ে পড়ার আঘাত! 

কয়েক 'মানট অর্ধচেতনের মতো কাটল উডফুলের। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। 
তান ব্যাট করবেন, হ্যাঁ, মাঠের বাইরে যাবেন না জার্ডনের দয়াঁভক্ষা করে। 
এখনো তিনি সম্পূর্ণ মারা যাননি, দাঁড়াতে পারছেন। 

জার্ডনও দয়া খরচায় রাজী হলেন না: উডফুল পোল্ত ক্যাপ্টেন, তানি 
জানেন যে, অনুরোধ করলে এখাঁন তাঁকে মাঠের বাইরে চলে "গিয়ে ঘা সামলে 
আসার সুযোগ দেব, তা তানি বখন চাইছেন না, তখন তান নিজের খেলা 
খেলুন এবং আমরা আমাদের খেলা খোল-_ 

'আযাঁ_আ্যাঁ আঁ, বিস্ময়ে ঠেলে বেরিয়ে এল দর্শকদের চোখ। উডফ্‌ল 
উঠে দাঁড়য়ে ব্যাট ধরা-মান্র লারউডের ইঞ্গিতে...লেগের 'দিক 'ফিল্ডসম্যানে 
ঠেসে গেল !! এবার- উপয্বস্ত সময়ে-শুরূ হল বডিলাইন-এতক্ষণ যা ছিল না। 

এতখানি ঘণা দর্শক কখনো বোধ করেনি, কারণ এতখানি নৃশংসতা তারা 
কখনো দেখোন। 

বুক চাপড়ে যিনি লুটিয়ে পড়েছিলেন, তান উঠে দাঁড়য়ে দ্বিতীয় বল 
পেলেন-_গাঁজত বামৃপার। হাতের ব্যাট ছিটকে বোরয়ে গেল তার ধাক্কায়। 
ব্লাডম্যান এধার-ওধার সরে, ডুব গেলে, না-মেরে এবং একটা আধা-মেরে আউট 
হয়ে চলে গেলেন অল্প রানে। প্রথম টেস্টের বীর' ম্যাককেব এলেন, এবং 
সহজতম ক্যাচ দিয়ে বিদায় নিলেন। উডফুল দারুণ সাহসের পাঁরচয় দিয়ে 
২২ রান পর্যন্ত করতে পারলেন। তারপর আউট হয়ে প্যাভীলয়নে ফিরে 
যাবার কিছু পরে মাঠে আযমপ্লিফায়ার বেজে উঠল--ডান্তার কে আছ, এখান 
চলে এসো। 

ঘৃণায় আতঞ্কে অবর্ণনীয় অবস্থা তখন মাঠে। 

না, উডফুলের জন্য ডান্তার ডাকা হয়নি, ভোসের পায়ের গোড়ালিতে বাথা 
খরার জন্য ডান্তারকে ডাকা । 


অন্য আর এক নাটক একই কালে আভনীত হচ্ছিল ফ্রোসংরুমের ভিতয়ে। 
বাইরে পনস্‌ফোর্ড মারের পর মার খেয়ে যাচ্ছেন এগারোটি বড় ধরনের 
মারের দাগ তাঁর পাঁজরায়, কাঁধে, পিঠে পরে ধরা পড়োছল-_মার খেয়ে-খেরে 
রান করে চলেছেন (৮৫ করোছলেন)-_ এধারে ড্রোসংরুমের টেবিলে শুষে 
নিজের যাতনার শৃশ্রুষা এবং পনসূফোর্ডের যাতনার কথা চিন্তা করছেন 


এমন সময়ে দরজা ঠেলে ঢুকলেন এম-স-সি'র স্সভ্য ম্যানেজার পেলহ্যাম 
ওয়ার্নার। এসেছেন সহানুভূতি জানাতে । 

উডহফুল সমবেদনা-বচনের যা উত্তর দিটেছলেন, সেই সর্বোত্তম 'শেষ উত্তর 
ইতিহাসে বিখ্যাত : 


পম ওয়ার্নার; আমি আপনার হগ্গে সাক্ষাতে আিলাফী নই। ওভালে গহটো 


৪২২ ক্রিকেট অর্মানবাস 


দল' রয়েছে, তাদের মধ্যে একটি দলই ক্রিকেট খেলছে। ক্রিকেট খুব বড় 
খেলা, তাকে নম্ট করা উচিত নয়। এই খেলা থেকে কিছু লোকের সরে 
যাওয়াই ভাল।” 

ভদ্রতার সব আচরণ থসে গেল এবার। চোখের চামড়া উপড়ে ফেলে সবাই 
লাল গোল চোখে পরস্পরের দিড়ে তাকাল। উডফুলের তীক্ষণ প্রত্যুন্তরের 
সংবাদ ফসি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সংবাদপত্রে । 

কে সংবাদাট ফাঁস করেছে? 'নশ্চয়্ খেলোয়াড়-সাংবাঁদক 'ফি্গলটন- পেল- 
হ্যাম ওয়ার্নারের তাই মনে হল। আর বাড়াবাড়ি সহান্ভূতির ভাঙ্গ তান 
রাখলেন না, যখন একান্তে লারউডকে ডেকে বললেন-_-তুমি এক পাউন্ড পাবে, 
যদ ফিঙ্গলটনকে আঁবলম্বে সরিয়ে দিতে পার।' 


দিনের খেলা শেষ। অভিশাপ উচ্চারণ করছে সার দিয়ে জড়ো হওয়া দর্শকেরা 
তার মধ্য দিয়ে ইংলগ্ডের ক্রিকেটাররা প্যাভিলিয়নে ড্রোসংরূমে গেলেন। 
ক্রিকেটারের সাজ ছেড়ে যখন তাঁরা বেরুচ্ছেন- পুলিস আফসার এগিয়ে এলেন-_ 


'না না, পূলিসের কোনো দরকার নেই'-ভোস্‌ ভরসা দেন। তাঁর ছ" ফুট 
[তন ইণ্চি উত্চ্‌ ভীমবপুর দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা ও আশ্বাস বোধ করেন 
লারউড। কিন্তু কোনোই আশা বোধ করেনাঁন প্লিস আঁফসার--হ্যাঁ, আপনারা 
অবশ্যই নিরাপদ, তবে কিনা আমাদের সঙ্গে থাকা ভাল, নেহাতই যাঁদ দরকার 
হয়।, 

“কেউ গায়ে হাত দেয়নি- সৌভাগ্য !* প্যাীলিস-পাহারায় গালাগালির প্রবাহের 
মধ্য দিয়ে এগোবার সময়ে লারউড ভাবলেন। 

অত্যন্ত সভ্য, অত্যন্ত ভদ্র, সুশিক্ষিত, শান্ত ও সাঁহফু অস্ট্রোলয়ান- 
আঁধনায়ক পর্যন্ত ধৈর্যহারা হয়ে ইংলন্ড-দলের অখেলোয়াড়োচিত আচরণের 
বরুদ্ধে আভযোগ জানিয়েছেন_সে খবর শোনার পরে অস্ট্রোলয়ার দর্শকেরা 
ইংলপ্ড-দলের প্রাত সম্ভ্রম রাখার কোনোই হেতু বোধ করোন। তাদের ধৈর্য- 
নাশের পিছনে খেলার ফল নিয়ে বাজি ধরা, দেশের অর্থনোতিক দুর্গত, যার 
মূলে ইংল্ডের দান যথেষ্ট বলে অনুমান, এবং অস্ট্রোলয়া-নামক দ্বীপ- 
মহাদেশবাসীদের দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা রয়েছে-এসব কথা বলা হলেও উত্তে- 
জনার মূল কারণ যে ইংলপ্ডের আঁভনব আক্রমণ-পদ্ধাত, তাতে কোনো সন্দেহ 


1 
তৃতাঁয় দিনে এডিলেড-ওভালের পণ্ঠাশ হাজার দর্শক রাূদ্ধ্বাস রোষে কিংবা 
*বাসমূক্ত গরল উদগিরণ করে খেলা দেখাঁছল--কেননা “এ কোনো সাধারণ 
ক্রকেট ম্যাচ নয়-ইংলস্ড ও অস্ট্রোলয়ার সেরা ক্রিকেটাররা ক্রিকেট-ইীতিহাসের 
[তন্ততম সংঘর্ষে অংশ নিয়েছেন--এ হল বাঁডলাইন!” 


লাল বল লারউড ৪২৩ 


বাঁডলাইন ক্ষমা করে না, করতে জানে না। প্রথম ইনিংসে হীতমধ্যে অস্টে- 
লিয়ার রান ৬ উইকেটে দুশো পেরিয়ে গেছে। ইংলশ্ডের ৩৪১ রান ধরবার জন্য 
দৃঢ়পদে সে অগ্রসর । ব্যাট ধরে সেই পথে এগ্োচ্ছেন-_ব্রাডম্যান--উডফুল-- 
পনসূফোর্ড নন-_বার্ট ওজ্ড ফিল্ড, উইকেট-কীপার। ওজ্ডাঁফল্ড কোনো চোখ- 
লাগা ব্যাটসম্যান নন, তবে মাঝে-মাঝে মন্দ রান করেন না, শেষের সংগ্রহে অনেক 
সময় ভান্ড ভরান, চল্লিশের কাছাকাছি এখন- “বাঃ বাঃ, চমৎকার লেগ-্লান্স”_ 
দর্শকেরা বাহবা 'দিয়ে ওঠে যখন লারউডের বল বাউণ্ডারির বেড়ায় ঠোকা খেল। 

কণ্টক ক্ষুদ্র হইলেও 'বিদ্ধ কারবার শান্ত অসাধারণ । দাঁতে দাঁতে পিষে লারউড 
স্থির করলেন-_কাঁটা উপড়ে দেব এবার । বল ছোঁড়ার আগে পায়ের ডগের উপর 
শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে উঠলেন, বলটাও লাফিয়ে উঠল হস্‌ করে শেষনাগের 
মতো নিবাস ফেলে । রন্তমাতাল দাঁতাল 'হংসা। ওজ্ডাঁফজ্ড হুক করতে গেলেন 
_পারলেন নাঁ_ডান পাশের রগে বল ঘা দিল ভয়াবহ গাঁততে-_ছিটকে গেল 
হাতের ব্যাট-দ্হাত দিয়ে কপালের দু'পাশ চেপে ধরে অসহ্য কষ্টে হাঁটুর 
উপর উপর ভর করে ঝুকে পড়লেন। সর্বনাশ হয়েছে। ইংরেজ খেলোম্নাড়রা 
পর্যন্ত ব্যাপারটার গুরংত্ব বুঝে ছ্‌টে এসে ঘিরে ধরল । বাঁডলাইন মানুষ মারতে। 
পারে--সাত্য মেরে ফেলল নাঁক ? 

ওধারে ছিটকে লাফিয়ে উঠলেন উডফুল। ড্রোসংরূমে খেলোয়াড়দের মধ্যে 
বসে দুদিন আগেকার আঘাতের পরিচর্যা করছিলেন- ছুটে গেলেন উল্মাদের 
মতো মাঠের মধ্যে সাধারণ পোষাকেই- গলা চিরে চিৎকার করে বললেন-_-এ 
ক্রিকেট নয়_ যৃদ্ধ- যাদ্ধ-, 

মাঠ তখন পাগল । একটা কিছু হবে- হয় ব্ঝি! আগ্নেয়গিরির বিদারণ ঘটে 
বুঝি! আভশাপের নিশ্বাস ক্‌ণ্ডলণ পাকিয়ে উঠাঁছল-এবার বুঝি অশ্ন্যুম্গার 
হয়- লাভার মতো গাঁড়য়ে পড়বে জনন্রোত মাঠের উপরে-_ অশুভ সংকেতে থর্‌ 
থর্‌ করছে চারদিক__ 

'আর দেখতে পারছি না-উঠে যাচ্ছি, একটা কিছ ঘটবে-_-মরবে- মরবে 
কেউ-+ মরিস টেট উঠে চলে গেলেন ড্রোসংরূমের মধ্যে। 

ওল্ডফিজ্ড লুটিয়ে পড়ার পরে লারউডই প্রথম ছুটে গিয়েছিলেন তাঁর দিকে 
- হা ভগবান! এ জিনিস তো চাইান! ওল্ডফিল্ডকে আঘাতের কোনোই আঁভ- 
প্রায় ছিল না তাঁর। অফস্টাম্পের উপর বল 'দিয়োছলেন।--“তাঁকে কখনো মারতে 
চাইনি--কখনো চাইনি-+ ওল্ডফিল্ড বে'চে আছেন তো! 

ওজ্ডফিজ্ড বে'চে শিয়োছলেন। তাঁর মাথার টপ তাঁকে অনেকটা বাঁচিয়োছিল। 
এক ইণ্টি তলায় লাগলে মৃত্যু ছিল অবধারত-_ান্তার বলেছিলেন। খুলির 
একটা হাড় ভেঙেই এ-বান্রা নিম্কাতি। ওজ্ডফিল্ড চোখ মেলে দেখলেন- ঝুকে 
আছে ইংরেজ খেলোয়াড়েরা। লারউডেন্ন ভয়ার্ত বিষঙ্প মুখ-- 

'আমি দুঃখিত বার্ট-, " 

'না না, তোমার দোষ নয় হ্যারজ্ড" কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে প্রথমেই 
বললেন | ' 

ধরাধাঁয় করে ওল্ডফিজ্ডকে ধখন মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে--সংবম 
হারিয়ে ধেয়ে এলেন জর্নেক অস্মোিয়ান পরিফা-সম্পাদক--চিংকার করলেন: 


৪২৪ রকেট অমানবাস 


পুট দি বুট ইনটু দেম। জুতো মার ওদের । 

'থুঃ থুঃ! চাই না আশেজ-, ওদের নিয়ে যেতে দাও! ওটা আশু ছাই পাঁশ 
থিনঃ থঃ থ$-- 

আরো ভয়ঙ্কর মাঠের অন্য দিকের অবস্থা, ষেখানে সাধারণ দর্শকেরা রয়েছে। 
_হদড-ড্বখ্দনী জজ্জাদ__অমান্দষ 

লারউড আবার বল করতে শুরু করেন। দৌড় আরম্ভ করেছেন-_হাজার- 
হাজার গলা একসঙ্গে তাঁর প্রাত পদক্ষেপ গণনা করে িরে-চিরে বলে- 

এক! দুই! তিন! চার! পাঁচ! ছয়! সাত! আট! নয়! জাহাম্নমে যায় নচ্ছার 
- বাস্টার্ড-! 

বেজল্মা বাঁড় যা-বেজন্মা 'পমি'_বাঁড়ি যা-_ 

'বাসটার্ড-_ বাস্টার্ড-_বাস্টার্ড, 

ওঁরলণ নেমেছেন। ইতিমধ্যে আরও পুলিস-আঁফসার মাঠে জ্‌টেছেন। 
গাঁরলা দাঁতে দাঁত চেপে। ্ষ্যাপার মতো ব্যাট চালালেন লারউডের বলে। পর পর 
তিনটি ফসকালো। সতর্ক হবার দরকার আছে লারউডেব, আর না আঘাত 
লাগে। 'ষেকোন একটা ভূল পদক্ষেপে সর্বনাশ ঘটতে পারে । লারউডের 
স্বাস্তর নিশ্বাস পড়ল-_খুব অজ্প রানে বাকি 'তিনাঁট উইকেট গেল । অস্ট্রেলয়া 
২২২। 

ইংলন্ড যখন ফিরছে, লারউড সাঁবস্ময়ে দেখলেন, শান্ত ও সংযত বলে খ্যাত 
এডিলেডের সদস্যদের মুখে পর্যন্ত অশ্রাব্য কথা। 


পরের দৃশ্য 

“ড্রেসিংরুমে সাটাররিফ ও ওয়াট প্যাডের স্ট্র্যাপ এ'টে নিচ্ছিলেন তৎপর হয়ে, 
ইংলশ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করার জন্য। বাইরের অবস্থা কিছুটা শান্ত 
হলেও যথেম্ট শান্ত নয়_-তখনো ভেসে আসছে আওয়াজ । সকলকে অবাক করে 
দয়ে জার্ডন এক কোণে সরে গিয়ে প্যাড পরতে শুর করে 'দিলেন-_যাঁর নামার 
কথা চার নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে। 

“হতভম্ব সাটীরুফ ও ওয়াট পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সাটারুফ 
উঠে গেলেন ক্যাপ্টেনের দিকে ।--আমাদের উপর নির্দেশ কি, স্কিপার ?, জার্ডন 
তখন উত্তর 'দলেন না। বাইরের যে-সব 'বাচ্ছিন্ন আওয়াজ ছেণ্ড়া-ছেণ্ড়া হয়ে 
প্রবেশ করছিল তার 'দকে কান একট; বাড়িয়ে শুনতে চাইলেন। অবশেষে 
বললেন-_ “বাসটার্ডদের চেল্লানি শোনো। আম নিজে যাব মনে করেছি--তাদের 
আরও কিছ চেঙলাবার চিজ- দিতে” 

হ্যাঁ, চেজ্লাবার চিজ তারা যথেষ্ট পাবে-_ যাতে শৃরূতেই পায় তার জন্য 
জার্ডন ব্যাগ হাতড়ে তাঁর রঙ-বেরঙের হারলেক্ইন ক্যাপের মধ্যে সবচেয়ে যেটা 
জেল্লাদার আর চালিয়াতির ছাপ-মারা সেটিকে খুজে বার করলেন। সে-ই 
'রামধন্-মাকা টুপ্পি--যা নিয়ে অস্ট্রোলয়ান দর্শক প্রচুর আমোদ করেছে চাল্প 
বছর আগে । অস্টোলয়ানরা তাঁকে স্নব বলে, বাতিল-আভিজাত্যের ধজাধারশ 
গনে করে, মনে করে ওল্তাদ 'ড্যাপ্ডি--তাদের চোখে আর মনে খোঁচা দিতে-দিতে 
জাল মারের মধ্যে হুটিতে শ্মর্দ করজেনযেন "গাঁয়ের 'সন্দু্ষ মাঠে প্রা 


“লাল বল লীরউড উথ্& 


বোলারের বল হকিড়াতে বোরয়ে পড়েছে ডোশ্ট-কেয়ার ছোঁড়া । 

বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে লারউড জার্ডনের সাহসের রুপ দেখলেন। দাউ- 
দাউ করে যে-সাহস; উত্তেজনায় অন্ধ হয়ে বিপদের মাঝে যা ঝাঁপিয়ে পড়ে, এ- 
জানিস তা নয়, এ হল কঠিন শীতল সাহস-_যে-কোনো পাঁরণাতির মুখে এগিয়ে 
যেতে পারে স্থির পদক্ষেপে । 

জার্ডন গার্ড নিলেন। উগ্র রঙের ট:পির তলায় জবলতে লাগল বাজপাতির 
মতো চোখ, বাঁকা হয়ে রইলো শক্নের মতো নাক, অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধার রেখা 
ঝুলে রইল ঠোঁটের কোণে-জার্ডন ব্যাট করে চললেন ধারতম গাঁততে। 

প্রাতটি বল পড়বার আগের মুহূর্তে চিৎকার ওঠে_ওরে বাস্টার্ড! তুই 
আউট! তুই আউট! 

অস্ট্রেলিয়ার ফাস্টবোলার ওয়াল প্রাণপণে বল করার চেস্টা করছেন। চিৎকার 
আছড়াতে লাগল--শালার মাথা ডীঁড়য়ে দাও ওয়াল-_ওটাকে মেরে ঠান্ডা করে 
দাও-_ 

জার্ডনের ব্যাটের হ্যান্ডেল ভেঙে গেল। যখন ড্রেসিং-রুমে ব্যাট চেয়ে 
পাঠালেন_ 

'ব্যাট আর দরকার হবে না তোর, ওরে বেজম্মা-; 

'কোন আঁধনায়ককে এমন জঘন্য গাঁলগালাজের আর দারুণ পাঁরস্থাতির 
মধ্যে খেলতে হয়েছে কিনা সন্দেহ জার্ডনের খেলা দেখতে দেখতে লারউড 
ভাবতে থাকেন। সমস্ত বিরোধিতার মাঝখানে কালো কঠিন পাথরের মত 
দাঁড়য়ে থেকে, রূঢ় অবজ্ঞার দ্বারা দর্শকদের আরও ক্ষিপ্ত করে, জার্ডন 
খেলে চললেন, যা শেষ গবস্তি টার ঘণ্টা গনেরো মানে করা ৫৬ রানের এক 
ইনিংস হয়ে দাঁড়াবে। 

হ্যাঁ, পরূষ মান্দষ, লারা স্বাকার করলেন। একে চালানো বার সা এরই 
চালাবে সকলকে-অন্দভব করলেন। বুঝলেন যে, এর উপরে চড়ে থাকা অসম্ভব । 


অল্প কয়েকদিন আগেকার একটি ঘটনা মনে জবলজবল করছে। 

দ্বিতীয় টেস্টের পরেই ভিক্রোরিয়ার একটি স্থানীয় দলের সঙ্গে এম-সি-ীস-র 
খেলা। ম্যানেজার ও জেশ্টেলম্যানদের সঙ্গে জার্ডন (সাটাক্রফই এ দলে একমার 
“খেলোয়াড় সঙ্গী) জনৈক মেজরের আঁতথ্য গ্রহণ করলেন, পেশাদাররা পড়ে 
রইলেন হোটেলে । মেজর-ভবনে যাব্রার আগে তান হোটেলের চিঠির বাক্সের 
কাছে দলের নাম টাঙিয়ে দিয়ে গেলেন। দেখা গেল লারউড-স্বাদশ ব্যন্তি। 

আপাদমস্তক জবলে গেল লারউডের ৷ কণ-ই-ই! পর-পর পাঁচটা খেলা 2 দুদিন 
আগে দ্বিতীয় টেস্টে মুখের রন্ত তুলে বল করেছেন ৩৫ ওভার, মেলবোর্নের 
হাড়-ভাঙা 'পিচে। 'ক্রিকেট থেকে অব্যাহতি 'নিয়ে কয়েকদিন ভিক্রোরিয়ার পঙ্লী- 
অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবেন ঠিক-ঠাক। এমন সময়ে এই কাণ্ড-স্বাদশ ব্যস্ত হয়ে 
'মাঠে অবতরণ ! 
কখনো খেলবো না-যাচ্ছেতাই। স্বহস্তে নিজের নাম কেটে দিলেন লারউড | 
৯০ ভরি 
“্যালারেট ও জার্ভন। জারউডকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন--ললারউড জনমননয়। 


৪২৬ ক্রিকেট অমানবাস 


তখন জার্ডন লারউডের স্পর্শকাতর অংশে ঘা দিলেন। তিনি বিপক্ষ দলের 
সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেললেন, যাতে ইংলগ্ডের ১২ জনই ব্যাট করতে পারে । এর 
দ্বারা লারউডকে দেখালেন, দ্বাদশ ব্যন্ত করা হয়েছে, এই অসম্মানের জন্যই 
যেন লারউড খেলতে চাইছেন না, যা মোটেই আসল ব্যাপার ছিল না। এবার 
লারউডের না-খেলে উপায় রইল না। 

লারউড মনে-মনে চটে গিয়েছেন অনেক সময় যখন জার্ডন তাঁকে দিয়ে 
অতিরিন্ত বল কারয়েছেন। এমনাক স্থানীয় খেলাতেও মারস টেট প্রভাত 
বোলার উইকেট নিতে না পারলে বল ধরিয়ে দিয়েছেন লারউডের হাতে । লার- 
উড 'বিরন্ত হলে জার্ডিন বলেছেন- “আম তোমাকে বহাল তবিয়তে রাখতে চাই । 
তোমাকে ম্যাচের আবহাওয়ায় রেখে তাজা রাখা দরকার । লারউডকে দ্বাদশ 
ব্যক্তি করার উদ্দেশ্যও তাই 'ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ভালই ছিল, যাঁদও তখন 
সেটাকে বড় কঠোর বলেই ধরেছিলাম। পরে আমি বুঝতে পার যে, তিনি যাই 
করুন, তার 'পছনে উদ্দেশ্য থাকে। তাঁর দৃঢ়তার প্রশংসা আমাকে করতেই হবে? 
_লারউড স্বাকার করেছেন। 


লারউড-কিত প্রশংসনীয় দৃঢ়তা যখন ব্যাট হাতে করে জার্ডন দেখাচ্ছেন, 
সেই সময়ে আত বড় চাণ্ল্যকর একাঁট ঘটনার আয়োজন হচ্ছে নিকটেই, যার 
ফল হবে সুদূরপ্রসারী 'ক্রিকেট-ইতিহাসে, যাতে জাঁড়য়ে পড়বে দু'দেশের খেলার 
দুটি দল নয় শুধু মূল দুটো দেশই। 

অস্ট্রোলয়ান 'ক্রিকেট কন্ট্রোল-বোর্ডের আঁধবেশন বসেছে বাঁডলাইনের পাপ 
বিষয়ে আলোচনার জন্য । আলোচনার শেষে দু"্দলের মধ্যে একটি দল-যে ক্রিকেট 
খেলছে না" সেই কথা এবার অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সরকারীভাবে বিজ্ঞাঁপত হল। 

এক এীতহাসিক তার-বার্তা! সে তার 'সেতার' বলে ঠেকল অস্ট্রোলয়ান 
সমর্থকদের কাছে, ইংলণ্ড পক্ষে বে-তার, ছে্ড়া তার। 

সভাশেষে 'ক্রকেট কন্ট্রোল-বোডের সেক্রেটারী মিঃ বিল জিনস সাংবাঁদকদের 
হাতে তুলে দিলেন এম-স-সি-র কাছে পাঠানো তারবার্তার কপপি।-ছাপাতে 
পারেন আপনারা । 

চোখ বিস্ফারত করে সাংবাদিকরা তারবার্তার কাঁপ পাঠ করলেন। অস্ট্রে- 
লিয়ার মনোভাব ঠিক-ঠিক প্রকাশিত হয়েছে তাতে । তব যতটা মনের তগব্রতা, 
লেখার তীব্রতা তার থেকে একটু কমই থাকে, বিশেষতঃ আন্তজাতিক 'বাঁন- 
ময়ের ক্ষেত্রে। এখানে তার ব্যাতিক্রম । জার্ডনের সবচেয়ে শন্র-সমালোচক জনৈক 
অস্ট্রৌলয়ান সাংবাদিক প্রণন করলেন-_শেষ বাক্টা কি তুলে 1দলে হয় না? 
ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্কের বিষয়ে লেখা এঁ অংশাঁটিতে কি একট; অপ্রকৃতি- 
স্থতার লক্ষণ নেই--* 

“তার পাঠানো হয়ে গেছে মিঃ জিনস জানালেন। 

তারের বন্তব্য ছিল এই : 

'বাঁডিলাইন-বোলিং এমন আকার ধারণ করেছে যা ক্রিকেটের শ্রেম্ঠ স্বার্থের 

পক্ষে আপদস্বর্প। শরার রক্ষাই ব্যাটসম্যানের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।, 

আহত হচ্ছে খেলোয়াড় । তাদের মধ্যে শ্র্য হয়েছে তীব্রতম মন-কষাকধি। 


লাল বল লারউড ৪২৭ 


আমাদের মতে, বডিলাইন খেলোয়াড়শ নয়। এখান বন্ধ না করলে অস্ট্রেলিয়া 
ও ইংলণ্ডের বন্ধ্ত্বপূর্ণ সম্পর্ক ওলটপালট করে দিতে পারে।” 
অস্ট্রেলিয়ান-বোর্ড বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য কমিটি গঠন করল । সদস্য 
হলেন, বিল উডফুল, ভিন্নর 'রচার্ডসন, রজার হার্টিগান, এবং এম এ নোবল। 
বিবাদ মেটাবার জন্য, বা বিষয়টি নিষ্পাত্তর জন্য গোলটে বিল বৈঠকের প্রস্তাব 
করা হল। 


ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীতে চাণ্চল্য। আযাঁ_ক্লিকেট এতদূর এগোতে পারে ? 
তা দেশে-দেশে প্রীতিনাশের মতো শান্তশালন ব্যাপার ? 'ক্রকেট বাভন্ন দেশের 
মধ্যে হদয়-বিনিময় ঘটায়, একথা যখন প্রীতিভোজ-সভায় বন্তারা বলতেন, সেটা 
কী অসার কথা তাহলে ! 

ক্রিকেট এমন জায়গায় গিয়েছে যেখানে “বিদ্যৎগাঁত" শবধবংসাী” লারউডের 
বিরুদ্ধে খেলতে হলে বেসবলারের মতো মুখোস আর বর্ম না পরে উপায় নেই 
-_তব্‌ অনেক বিবেচক অস্ট্রেলিয়ানের কাছে লারউডের দোষ কম মনে হল তাঁর 
আধিনায়কের তুলনায় । উডফুলের পূর্বেকার অস্ট্রেলিয়ার আধিনায়ক জ্যাক রাই- 
ডার বাঁডলাইন সম্বন্ধে আতঙ্ক জানাবার পরে বললেন--অনেক দিক থেকে 
আ'ম লারউডকে সম্মান দিই। যাঁদের বিরুদ্ধে আমি খেলোছ তাঁদের মধ্যে 
দুততম ও শ্রেণ্ঠতম বোলারদের তানি একজন। যে-পদ্ধাত তানি নিয়েছেন 
তার দ্বারা খ্যাতিমান হওয়ার চেয়ে তানি বড় খেলোয়াড় । পাঁরস্থিতির দাক্সিত্ব 
অধিনায়কের ।...লেগ-ধিয়োরিকে থামাবার মতো কোন আইন নেই; আর জার্ডন 
আইনের সব সুযোগই নিতে চান।, 

অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ক্লিকেট-লেখক জনি ময়েসও উডফুল ও ওল্ডফিল্ডের 
আঘাতের ব্যাপারে লারউডকে অব্যাহতি দিলেন, কেন না তাঁরা যে-দুই বলে 
আঘাত পেয়েছিলেন সেগুলি স্টাম্পের উপর বামৃপার, 'বাঁডলাইনে" বাম্‌পার 
নয়, কিন্তু পরবর্তাঁ কাজের দায়িত্ব থেকে জার্ডন বা লারউডকে অব্যাহতি 
ছিলেন।_-এ যেন কোনো মানুষ পড়ে যাবার পরে তার পাঁজরায় লাঁথ মারা ।' 
ইংলশ্ড 1কন্তু উল্লাসত। তৃতীয় টেস্টে ইংলন্ড জতেছে, সুসংবাদ, সুসংবাদ । 
অস্ট্রেলিয়ানরা এ রকমই- গাঁওয়ার-হেরে গেলে চে্চায়। নেভিল কার্ডাস 
পর্যন্ত (যিনি লেগ-থিয়োরী পছন্দ করেন না: 'আধ্ূনিক লেগ-থিয়োরী 
মোটেই ভালবাসি না।') লারউডের উদ্দেশ্যে আর্শীবচন করলেন-আঁত চমং- 
কার উইকেটে ব্যাটসম্যানকে চাঁকিত ও সংক্ষিপ্ত জীবনে খণ্ডিত করার ব্যাপারে 
লারউডের সামর্ধের প্রশংসা না করে আমি পারি না।' 

যদি সাবিজ্ঞ কার্ডাস প্রশংসাপর হন, তাহলে অন্য ইংরাজদের মধ্যে উল্লাস 
এবং অশৃভ উল্লাস যে জাগবে, তাতে সন্দেহ কি? স্টার পন্রিকা লিখল-_ 
'ইংলশ্ডের কাজ জেতা, আইন বজায় রেখে। সে তাই করতে যাচ্ছে । ডেইলী 
টোলিগ্রাফ মিষ্ট করে বলল-_'অস্ট্রৌলয়ার বুঢ্‌্ঢা টেস্ট-খেলোক়্াড়রা কাগজে- 
পরলে যে হৈ-চৈ বাধিয়েছে, খেলার আসল বর্ণনার সঙ্গে তো তা মেলে না! দেখা 
যাচ্ছে, মারাত্মক বোলিং নর, খেলোয়াড়ের নৈপৃণ্যেয্র অভাবই আঘাতের কার । 


৪২৮ ক্রিকেট অমনিবাস 


নিউজ্র ক্রনিকল আরও খোলামুখ-সব বিতরকই গোলমেলে। লেগ-থিয়োর 
ক্রিকেট নয় কেন? যাঁদ অন্যায় করেই প্রয়োগ করা হয়, আম্পায়ার আপাস্ত 
করেননি কেন? সব ফাস্ট-বোলিংই বিপঞ্জনক...' 

আম্পায়াররা সত্যই আপাঁন্ত করেনান, কারণ তাঁরা আইনের দাস-রাজা। তাঁরা 
শুধ্য ভয় পেয়োছলেন। অন্যতম আম্পায়ার জর্জ হেল পরে বলেন- উইকেটের 
সামনে দাঁড়য়ে ভয়-হ্যাঁ, আমি রীতিমত ভয় পেতুম-_ 


খ্দনী লারউড" একটি ক্ষুদ্র নাটকীয় সংলাপের বিষয়বস্তু হয়ে কিছ বেদনা 
পেয়েছিলেন। একটি ভোজসভায় তাঁকে দেখিয়ে একটি বাচ্চা মেয়ে অবাক গলায় 
তার মাকে বলেছিল, 'ও মা-মণি! ও তো লোক, খুনী কোথায় ? 

অপর দিকে 'তাঁন সুগভীর আনন্দ পেয়েছিলেন মৃত্যুপথযান্নরী আর্ট জ্যাক- 
সনের টেলিগ্রামে : 'আভনন্দন! অপূর্ব বোলিং! আগামী সকল খেলার জন্য 
শুভেচ্ছা ।' অধিকন্তু পনেরো দিন আগে জ্যাকসনের একটি রচনা সবন্ব প্রচারিত 
হয়োছল ; তাতে লেখা হয়-_ 

“যদ লেগ-থিয়োর বোলিংকে বরবাদ করবার জন্য আইন করা হয়, ক্রিকেট 
পঙ্গু হয়ে যাবে, হয়ে দাঁড়াবে এক-পদ মন্ষ্যের মতো, যা কিছুটা তৃপ্তি দিলেও 
চরম 'ক্রয়াশীলতা সৃম্টি করতে পারবে না। 

“লারউড চমৎকার মান্মষ, পছন্দের যোগ্য, 'িরীহ--একটা মাছিকেও তিনি 
মারবেন না। তাঁর সাফলোর মূলে ভয় দেখানোর কৌশল নেই, আছে নিছক 
নৈপুণ্য, সেই সঙ্গে দ্‌ঢ়তা ও শান্তি ।”* 

লারউডের মনে পড়ল-_এই জ্যাকসনকে তিনি ১৯৩০-এ ওভালে মারের পর 
মার দিয়োছলেন, বীরবালক তা সয়োছিল পরাক্রমের সঙ্গে, যেখানে ব্রাডম্যান 
সরে যাঁচ্ছলেন (1)। 

আনন্দের চেয়ে বেশি প্রয়োজন আশ্বাস, চলাঁতি জীবনের পক্ষে। আশ্বাস 
চাই অন্নের ও অন্নদাতাদের। লারউডের ক্লাবের বড়কর্তা স্যার জুীলিয়েন কাহ্‌ন 
বললেন 'লারউডের বিরুদ্ধে আমি কোন কথা শুনতে চাই না, কারণ সে 
আমার দলের লোক ।, 


ক ধ % দেশে-দেশে তার্বরে ঘৃণা বিনিময় £€ % &: 


কালো মেঘ উগ্রে-উগ্‌রে পাক খেয়ে-খেয়ে উঠে গোটা আকাশকে ঢেকে ফেলল 
ব্রিসবনে চতুর্থ টেস্টের আগে। ইংলশ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্টম্যাচ কি সত্যই আর 
কখনো অনুষ্ঠিত হবে £ এম-স-সি-র উত্তর এসেছে । লর্ডভসের মহাশাসকেরা 
গলখে পাঠিয়েছেন : 
“মেরিলীবোন-ক্লাব আপনাদের তারবার্তায় দুঃখিত। অখেলোয়াড়োচিত খেলা 


* মৃত্যুপথবার়ী জ্যাকসনের এই অভিনল্দনের মাহুমা স্বকার করেও বাঁডলাইন- 
। দ্বিরোধীরা বলবেন, জ্যাকসন বাঁদ কষয়রোগে মারা না দ্গরে বাঁডলাইন-রোগে খারা 
বযেতেম, তাহলো তাঁর মত্যুকালশন জধানবন্দী আঁধক বর্মগ্রাহশ হত। 


লাল বল লারউড ৪২৯ 


হয়েছে, একথা আমরা অন্যমমোদন কার না। দল, দলাধিনায়ক এবং দলের 
ম্যানেজারদের উপর আমাদের পাঁরপূর্ণ আস্থা আছে, এবং আমাদের স্থির 
প্রত্যয় যে, তাঁরা এমন কিছ করবেন না, যার দ্বারা ক্রিকেটের আইন অথবা 
ক্রিকেটের মর্ধাদা লঙ্ঘিত হতে পারে। 
“আমাদের আস্থা অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হয়েছে, এমন কোনো তথ্য আমরা 
পাইনি। উডফুল এবং ওল্ডাফিল্ডের দুর্ঘটনায় যেমন আমরা দুঃখ বোধ করি, 
তেমনি মনে কাঁর, উভয় ক্ষেত্রেই বোলারের দোষ ছিল না। যাঁদ অস্ট্রেলিয়ান 
বোর্ড অব কন্ট্রোল কোনো নূতন আইন বা নূতন আইনের কোনো ধারা 
প্রদ্তাব করেন, যথাসময়ে তা মনোযোগ ও বিবেচনা লাভ করবে । আশা করি, 
আপনাদের তারবার্তার ম্বারা অবস্থার যে-আকার সূচিত হয়েছে, অবস্থা 
সত্যই সেইরূপ সঙ্কটময় নয়। কিন্তু যদি সত্যই এমন কিছ হয়, যার দ্বারা 
ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার উত্তম সম্পক্ ক্ষুণ্ন হতে পারে, এবং আপনারা যাঁদ 
মনে করেন সফরের অবশিষ্ট ভাগ বাঁতল করাই শ্রেয়, তাহলে আমরা সম্মত, 
যাঁদও গভীর আনচ্ছার সঙ্গে । 
এবার আর উডফুল-ব্রাডম্যান বনাম জার্ডন-লারউড নয়, এবার অস্ট্রেলয়ান 
বোর্ড অব কণ্ড্রেল বনাম মোৌরলশীবোন ক্রিকেট-ক্লাব। কিন্তু মোৌরলশীবোন 
'ক্রিকেট-ক্লাব 'ক্রকেটের সর্বেচ্চ বিধানসভা ও মহাকরণ, তার হেডকোয়ার্টার 
লর্ডস হল গিয়ে ক্রিকেটের গভ মান্দর-তার মর্যাদার সঙ্গে লড়াইয়ে অস্ট্রে- 
লিয়ান বোর্ডের পেরে ওঠা মূশাঁকিল। বিশেষত রাগের মাথায় অস্ট্রোলয়ান 
কর্তারা একটা অতাব হঠকারা মন্তব্য করোছলেন, 'খেলোয়াঁড়তা* তুলে গাল 
দিয়োছিলেন যাঁরা এ কথাটার শ্রম্টা, তাঁদের । যাঁরা এতাঁদন ধরে বচনে ও 'লিখনে 
পরুকেট' শব্দাটর উপরে মল্-মহিমা আরোপ করেছেন, তাঁরা 'মন্হারা"_ এমন 
অপবাদ শোনেন কি করে? 
অতএব অস্ট্রোলয়াকে ঢোক গিলতে হল । তাছাড়া, লারউড অন্তর-টিপদনী 
বোর্ডের, সেখানে টেস্ট বন্ধ করা চলে না। অস্ট্রোলয়ান বোর্ড দ্বিতীয় তার 
পাঠাল নম্র গর্জনে : 
“আসল খেলা স্বচক্ষে না দেখে তার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে আপনাদের 
অস্মাবধার কথা আমরা বুঝি । আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত, এই সিরিজের 
কয়েকটি খেলায় প্রয্যস্ত বডিলাইন 'ক্রকেটের ভাবাদর্শের বিরোধী এবং তা 
খেলোয়াড়ের পক্ষে অনাবশ্যকভাবে 'বপজ্জনক। খেলার আদর্শ বজায় রাখার 
বিষয়ে আমরা গভাঁর চিন্তাম্বিত এবং সেইজন্য আমরা একটি কমিটি নিয়োগ 
করোছি, যাঁর সদস্যরা ১৯৩৩-৩৪ মরশুম থেকে অস্ট্রেলিয়ায় এই জাতীয় 
বোলিং বন্ধ করার ব্যাপারে কোন্‌ পন্থা অবলম্বন করা যায় সে-বিষয়ে উপায় 
নর্দেশ করবেন। এই কাঁমাটির সুপারিশগ্যলি আপনাদের 'বিবেচনার জন্য 
আমরা প্রেরণ করব, এবং সকল শ্রেণীর ক্রিকেটে যাতে সেগুলি প্রয্দন্ত হয়, 
সে বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা আশা করব। সফরের বাকী অংশ বাতিল 
করা আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি না।” 
, এবার নাড়া খেল জার্ডনের মর্যাদাবোধ। অসভা, আশাক্ষিত দর্শকদের গালি” 


৪৩০ ক্রিকেট অমান্বাস 


গালাজ তিনি উপেক্ষা করেছেন ঘণাভরে। খেলার মধ্যে জলপানের সময়ে 'তাঁন 
ব্লাডম্যানকে যখন গ্লাস এাগয়ে দিয়েছেন, তখন দর্শক চেশচয়ে বলেছে--“ডন, 
সাবধান, ও বেটাকে 'দয়ে আগে জলটা খাইয়ে দেখে নাও, বিষ-টিষ মিশিয়ে 
দিয়েছে কি না! এ-ও শুনেছেন, কিন্তু কান দেনান। কিন্তু যাঁদের আমল্মণে 
তাঁর দল খেলতে এসেছে, তাঁরাই, ক্রিকেট-বোডহি, চরম গাল দেবে 'অখেলো- 
য়াড়ী” বলে! নানা 'শাক্ষত মহল থেকেও আগেই নিল্দাবাদ এসেছে-এমনাক 
সেগুলকেও জার্ডন অগ্রাহ্য করেছেন। যেমন ভিক্টোরিয়া প্রদেশের জনৈক 
মেয়র তৃতীয় টেস্টের আগে সরকারী ভোজসভায় ভব্যতার ভাণ না করে সোজা- 
সুজি আক্রমণ করে বলেছিলেন--উডফুল লেগ-থিয়োরি নেনান, তাতে আমরা 
খুশি, আপনাদের তাই করা উচিত। অস্ট্রেলিয়ায় আমরা নৈপনণ্যের ভস্ত। 
ভদ্রলোকের খেলা । বর্বর বলের কাছে নৈপুণ্য মার খাক, এ আমরা চাই 
না। এই চপেট।ঘাতের উত্তর জার্ডন সংযতভাবেই 'দয়েছিলেন। লারউডের 
বোলিংযে উইকেটের উপরেই ছিল তা প্রমাণ করতে লারউড কতজনকে বোজ্ড 
করেছেন, তার উল্লেখ করেছিলেন। 
জার্ডন মুখে সংযত এবং বলে ভীষণ হওয়ার জন্য অস্ট্রোলয়ার অনেক 
ভীষণমূখ হতে হয়েছিল । যেমন অস্ট্রেলিয়ার জনৈক 'বিচারপাঁতি 
লিখোছলেন-_-লেগ থিয়োর 'ক্রিমন্যান আইনের আওতায় পড়ে। অসংযত ও 
বেপরোয়াভাবে আঘাত করা আইনের চোখে অপরাধের পর্যায়ভযন্ত, বিশেষত 
যেখানে বিদ্বেষের কোন হেতু নেই।* 
বিচারপতির এই উন্তিতে তুমূল চাণল্য পড়ে গিয়েছিল। আন্ত্জাতক 
খেলার মাঝখানে কি পুলিসা হস্তক্ষেপ ঘটবে-_ঘটতেই পারে, যাঁদ এই অবস্থা 
চলতে দেওয়া হয়_অনেকেই কিছ কৌতুকে, ততোধিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে' 
ভেবেছিল । 


*[0010) নামক সাপ্তাহিক পান্রুকা লেখে : "লারউড তাঁর বতমান' বোলং-পদ্ধাতর 
দ্বারা কি নিবোধের মতো নিজেকে আইনের অসন্তোষের লক্ষ্য করে তুলছেন? তাঁকে 
থামাতে পুলিসা হস্তক্ষেপ কি ব্টান্তসংগত' হয়ে দাঁড়াবে? ধরা যাক, তাঁর দূত বলের 
আঘাতের ফলে কেউ মারা গেল, সে ক্ষেত্রে ক কোনো করোনার তাঁকে নরহত্যার দায়ে 
কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবেন ?" 

“এই সকল অতীব আকর্ষণীয় সম্ভাবনাগলির বিষয়ে €010,-এর প্রাতনাধর 
সঙ্গে জনৈক খ্যাতনামা আইনজ্জের আলোচনা হয়ে গিয়েছে। উত্ত আইন-বিশেষজ্ঞ 
লেগ 'থিয়োরিগত ফাস্টবোলিং-এর আঘাত থেকে মৃত্যু ঘটলে' আইনের কোন এন্তয়ারের 
মধ্যে তা পড়ে, সে-বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট। 

«এই গিবশেষজ্ঞ বলেন, পব্রাটশ আদালতের বারা ইতিমধ্যেই "স্থর হয়ে গেছে যে, 
ফুটবল ক্রিকেটের মতো প্রীতিখেলায় যাঁদ কোনো খেলোয়াড় বেআইনি কাজের দ্বারা 
অন্য খেলোয়াড়ের মৃত্যু ঘটায়, তাহলে সে নরহত্ায় দোষী । খেলার নিয়মের মধ্যে 
থেকে এ কাজ করলেও তবু তা বেআইন? হবে, যাঁদ মারাত্মক আঘাতের উদ্দেশ্যে তা 
করা হয়। 

'শীনউ সাউথ ওয়েলসের 'বিচারপাঁত শোঁরডন ইতিমধ্যেই আইনেয় মারাখ্ক কাট 
দোঁখয়ে 1দয়েছেনু, এবং সে বিষয়াট স্বীকৃত হলেই মঙাল।” 


লাল বল লারউড ৪৩১ 


মেলবোর্নের টুথ" পন্রিকায় এক তীব্র ব্যঞ্গোন্তিপূর্ণ রচনায় যচ্ধের 
পরিভাষায় ক্রিকেটের বর্ণনা করা হয়েছিল, যার সূচনায় লেখা হয়--ইংলস্ড 
চায় তার লোকেরা বলে আউট করুক, না পারলে সবলে একেবারে আউট করে 
দিক। এ লেখায় 'ক্রুকেটের মহামৃত্যুর কথা ছিল, যার কবরে ইংলশ্ড কয়েকাঁট 
লম্বা পেরেক পশুতেছে। এবং “ভন্ড বচনবীর, জার্ডভনকে কলমের খোঁচায় 
কলাঞ্কিত করা হয়োছিল সর্বাঞ্গে। আমরা সামান্য কিছু উদ্ধৃত করাছ রচনা 


থেকে-- 

“অস্ট্রেলিয়া ও ইংলশ্ডের চতুর্থ টেস্ট বিরাট যুদ্ধে পর্যবাঁসত হয়। অস্ট্রে- 
লিয়া মান্র ছ'জনের মৃত্যুর 'বানময়ে জয়লাভ করে, যার মধ্যে তিনজন যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রেই সরাসার নিহত হয়। সংঘর্ষে ইংলশ্ডের আটজন নিহত এবং তিনজন 
গনখোঁজ। অস্ট্রোলয়ার কাঁদানে গ্যাস, িষ-গোলা প্রভাতর আক্রমণবদূহ এাঁড়য়ে 
কিভাবে এ তিনজন নিখোঁজ হয়, নির্ণয় করা যায়নি । ক্রিকেট বোর্ড অব কন্ট্রোল 
(ডিফেন্স-ডপার্টমেন্টের সহযোগিতায় এ ব্যাপারে তদন্ত করছে। 

“তদন্তের ফল কি দাঁড়াবে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে স্যার জর্জ পাঁয়ার্স 
তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বলেন, ণকছুই না" কারণ তাঁর মতে, আতিবড় বন্ধ্ত্বের 
মনোভাবে প্রাতিত্বান্বতা অন্ঢাষ্ভঠত হয়... 

“উডফুল ও ফিঙ্গলটন আর্মর্ডকারের অন্তর্গত হয়ে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে 
আরম্ভ করলেন। প্রধান দর্শক-মণ্টের পিছনে এক স্বধাজনক সামারক 
অবস্থানে থেকে লারউড আঠারো পাউন্ডের কামানে গোলা বর্ষণ করে চললেন। 
দুটি ফাউন্টেন পেন ও কয়েক ডজন টেলিগ্রাম ফর্মএর দ্বারা স,সাঁজ্জত 
জার্ডন হাস-মূল্যে শোক-সংবাদ প্রেরণের জন্য তোর ছিলেন...ষেমন, 'উডফুল 
একাট হাত হারিয়ে বেচে গিয়েছেন: একটি চোখের দৃষ্টিশন্তিও নম্ট হয়ে 
যেতে পারে; এই ঘটনার জন্য আমি ও লারউড দুঃখিত ।' 

“জার্ডনের বার্তদূতরূপে কার্যরত গ্লাম ওয়ার্নার জানতে চান, স্কিপার 
ও লারউডের এই দুঃখ কি উডফ্লকে আরও মারাত্মকভাবে আহত করতে না- 
পারার জন্য 2 এই প্রশ্নের উত্তর দিতে জার্ডন অস্বীকার করেন, কারণ চ্যান্ত- 
অন্দষায়ী এ-বিষয়ে কোন মন্তব্য করা নাঁষদ্ধ। 

«“এই সকল ঘটনা যখন ঘটছিল তখন ব্রাডম্যান এসেছেন প্রথম ট্যাত্কের 
পতনের পরে। রণক্ষেত্র দর্শনের পরে তানি চলে যান। তারপর প্রজাপাঁতিতে 
চড়ে নীচ দিয়ে লারউডকে এড়িয়ে উড়তে থাকেন। এইভাবে কয়েক ঘণ্টা থাকার 
পরে তাঁর বিপর্যয় ঘটে যখন ফিজ্গলটনের আর্মার্ডকারের খুব কাছ দিয়ে 
উড়ছিলেন। স্থির করা হয়েছে যে, শিলিং-চাঁদার দ্বারা একটি অর্থ-ভাগ্ডার 
স্থাপন করা হবে ডনকে রবারের চাকার গাঁড় কনে দেবার জন্য। 

“জার্ডন মিসেস ত্রাডম্যানের কাছে লেখা শোকজ্ঞাপক চিঠিতে 'জিজ্ঞাসা 
করেন, তাঁর কিছ করার আছে কিনা ? মিসেস ব্লাডম্যান উত্তরে বলেন, পনশ্চয়, 
এক শিলিং চাঁদা পাঠাবেন।” 

“খেলা আধঘণ্টা স্থাঁগত থাকে যখন ইংরাজ ম্যানেজারগণ বলেন, মাঠের 
দর্শক-আসনে যহ মৃতদেহ জমে গেছে, সেগ্যলি সরিয়ে পয়সা-দেনেওয়ালা 
পহ্ঠেপোবকদের জায়গ্‌ করে দেওয়া চাই! এহেন পৃন্ছপোষকেন়া মূক এবং 


৪৩২ ক্রিকেট অমানিবাস 


বাঁধরদের আশ্রয়ভবন থেকে এলেই ভাল হয়, কেন না সেক্ষেত্রে জার্ডন তাঁর 
কাজে বাধাপ্রাপ্ত হবেন না। 

পঁ্থর হয় যে, ভবিষ্যতে টেস্টম্যাচ গোপন বযাদ্ধরূপে সংঘটিত.হবে। জন- 
সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে না। কেউই লারউড বা জার্ডনকে চীৎকারে 
বরন্ত করবে না। আর ইংরেজদল অস্ট্রেলিয়ায় নিজেদের ব্যয়ভার 'নাজেরাই 
বহন করবে। এইভাবে পশুবং জনসাধারণকে সরিয়ে 'দিয়ে সম্পূর্ণ নীরবতার 
মধ্যে টেস্টখেলা চলবে, যে-নীরবতা কেবল 'বাঘ্মিত হবে হাড় ভাঙার শব্দে!” 

অস্ট্রেলিয়ার কাগজ যাঁদ তামাশা করতে পারে, ইংলশ্ডই বা ছেড়ে দেবে কেন, 
বিশেষত এক্ষেত্রে সে যখন গরাবিনী ধনী । ইংলণ্ডের প্রত্যুন্তরের কিছ নমুনা : 

“আঁভযোগপন্রে ভবঘুরে খেলোয়াড়রূপে কথিত হ্যারল্ড লারবোর্ড নঁটংহ্যাম- 
বাসী, বয়স ২৮, অস্ট্রৌলয়ান কমনওয়েলথের 'কছু নাগাঁরককে বেপরোয়া ও 
অসংযতভাবে আঘাতের অভিযোগে এাঁডলেড কোয়ার্টার সেসন্স কোর্টে 
অভিযুস্ত। লেগন্ট্যাপ নামক একাট চর্মজাতীয় অস্বের দ্বারা অস্ট্রেলিয়ান 
একাদশকে বিপাকে ফেলাই আসামীর উদ্দেশ্য। 

“গোয়েন্দা কউনস্টক জানান যে, যখন লারবোর্ডকে গ্রেস্তার করা হয়, তখন 
তার আঁধকারে কঠিন গোলাকার পদার্থের দ্বারা 'নার্মত একাঁট মারাত্মক যল্ত্ 
ছিল, যা সন্দেহজনকভাবে হাতবোমার সমরূপ। আসামী এই অস্ত্রটি ঘ্রাড- 
ম্যানের শরীরের দিকে নিক্ষেপকালে ধরা পড়ে। 

“বচারপাঁত শেরীডাউন, কোর্টে বিশেষ হাস্যোদ্রেক করেন যখন প্রশ্ন করেন- 
'এই ব্রাডম্যান ব্যান্ত কে? 

“পরবতাঁ সাক্ষী বেতারঘোষকরূপে বার্ণত মিঃ আলান কোপেক্স লেগ- 
ট্যাপ কা, ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, অস্ট্রোলয়ানদের বিনা রানে আউট করবার জন্য 
এ একাঁট পদ্ধাত, যাতে প্যাভিলিয়নে দিকে বল না করে উইকেটের দিকে বল 
করা হয়। বিচারপতি শেরীডাউন সমস্ত ব্যাপারটি সংক্ষেপে উপাস্থত করতে 
গিয়ে বলেন- লেগ-থিয়োরি মারাত্মক অপরাধ, তদন্যায়ী তিনি লারবোর্ডকে 
দোষাঁ সাব্যস্ত করে শাস্তি ঘোষণা করেন- অস্ট্রেলিয়ায় থাকাকালে তাকে 
টোনিস বলে আণ্ডারহ্যাপ্ড বোলিং করে যেতে হবে।” 

এই সকল প্রাত-বিদ্ুপে জার্ডিন সান্ত্বনা পাবার পান্র নন। অস্্রোলয়ান বোর্ড 
তাঁর খেলোয়াড়-মর্ধাদায় আঘাত করেছেন, তার প্রাতবিধান চাই, বিশেষতঃ 
উডফুলের আভযোগ যখন প্রত্যাহত না-হয়ে সামনে ঝুলছে । উডফুল গোটা 
এম-সি-সি দলকে থেলোয়াড়ী মনোভাবহাীন বলে আঁভযোগ করোছলেন পেল- 
হ্যাম ওয়ার্নারের কাছে, ওয়ার্নার মৃুখরক্ষার জন্য যাঁদও বলোছিলেন, উডফুল 
তার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু উডফুল সত্যই তা করেনানি। ষে-দলের 
বিরুদ্ধে খেলতে হচ্ছে, সেই দলের অধিনায়ক সভ্য খেলোয়াড়ের মর্ধাদা 'দতে 
চান না, এবং এঁ অধিনায়ককে নিয়োগ করেছে যে-বোর্ড সে বোর্ড আঁধনায়কের 


ফলাও করে বোরয়েছিল বডিলাইনের ব্যাপারে এম-সি-নি খেলোয়াড়দের মধ 


লাল বল লারউড ৪৩৩ 


মতভেদের সংবাদ । বাঁডলাইন বল করতে আযালেনের অস্বীকারের প্রকাশিত 
সংবাদের কথা পাঠকদের স্মরণে আছে। দলের মধ্যে আলেন ছাড়া সহাধিনায়ক 
বব ওয়াট বাঁডলাইন অপছন্দ করতেন। মারস টেট পাঁরচ্কার বাঁডলাইন- 
িবরোধী। টেট বডিলাইন-নশংসতা পছন্দ করতেন না, তদৃপরি জার্ডিনের 
নতুন কৌশলের বলি হয়ে তাঁকে টেস্টদলের বাইরে চলে যেতে হল । এই আঁতি- 
শ্রেন্ঠ খেলোয়াড় তাঁর শন্তি বজায় থাকা সত্বেও যখন প্রবাত হলেন ন্যাধ্য 
স্থানলাভে, তখন তাঁর ক্ষোভের সীমা ছিল না।* পাতৌঁদ প্রভৃতি এই ধরনের 
স্থানবণ্ঠিত খেলোয়াড়েরা ইতস্তত 'বিরাগ প্রকাশ করাছলেন। ব্যাপারটা চরমে 
উঠল একাট মধ্যে খবর বিস্তৃত আকারে সংবাদপত্রে প্রকাঁশত হওয়ায় । 

খবর রটল, কয়েকজন এম-সি-সি খেলোয়াড় 'দৃশ্য দর্শন' করে একটু রাত 
করে হোটেলে ফেরার পরে বিয়ারের বোতলসহ সহর্ষ সোচ্চারে কিছ্‌ কথা- 
বারতা বলছিলেন, তখন জার্ডন নিজের ঘর থেকে নেমে এসে সবচেয়ে জোর- 
গলা ব্যান্তকে গলা সামলাতে বলেন। তাতে খেলোয়াড়াটি বলেন, আমরা বিয়ার 
খাঁচ্ছ নিজের পয়সায়, তাতে কার কি বলবার থাকতে পারে ? তথাপি জার্ডনের 
কিছু বলার ছিল” যাঁদও খেলোয়াড়টির কিছ শোনার ছল না, সুতরাং 
ক্যাপ্টেনের মুখবন্ধ করতে মুখের উপরে বিয়ার নিক্ষেপ । 

সংবাদপন্রে প্রকাশিত এই ঘটনার কোনোই ভিত্তি ছিল না। মেইল তামাশা 
করেছেন- সেই বীভৎস গরমের রাত্রে বায়ার ফেলে নষ্ট করার মতো মূর্খ কেউ 
আছে, একি বিশ্বাসযোগ্য ? কিন্তু টেটের সঙ্গো মন-কষাকধষির কাহিনী মিথ্যে 
নয়। তাছাড়া দলে স্থান না-পাওয়া খেলোয়াড়েরা অস্ট্রোলয়ার ড্রেসিংরদমে' 
গিয়ে নানা কথা বলে আসতেন, ফলে কাগজে গুজব ছড়াত, এবং জার্ডনের 
বিরান্ত ও অস্বস্তির সীমা থাকত না। তাই এডিলেড-টেস্টের পরে একাদিন 
তান দলীয় সভায় আস্থাজ্ঞাপক ঘোষণা দাব করলেন। অধিনায়ক পদ থেকে৷ 
সরে যেতে প্রস্তুর্ত আছেন, তাও জানালেন। ভোটগ্রহণ যাতে স্বাধীনভাবে, বিনা 
চক্ষুলজ্জায় ঘটতে পারে, তার জন্য সভা ছেড়ে চলে যাবার প্রস্তাব করলেন। 

জার্ডনকে সভা ছেড়ে যেতে হয়াঁন। তাঁর আঁধনায়কত্বে সকলে একবাক্যে 
আস্থা জানিয়োছলেন, কারণ : 

“জার্ডনের পক্ষে ভোট মানে ইংলশ্ডের পক্ষে ভোট । কয়েকজন খেলোয়াড়ের 
কাছে জার্ডন প্রিয় না হতে পারেন, কিন্তু সকলেই তাঁকে সম্মান ও প্রশংসা 
করতেন। আবার আমরা অনেকে তাঁকে ভালবাসতাম। যখন আশেজ পুনর্- 
ধারের প্রশ্ন এল, দলের প্রাতাঁট সদস্য জানতেন যে, বিজয়লক্ষ্যে পেশছে দেবার 


তিনিই একমান্র মানুষ ।” 
“আমাদের সকলের মধ্যে একটি সাধারণ জিনিস ছিল। আমরা আশেজ-জয় 


*ঠিক একই জিনিস ঘটোছল অনেক বছর পরে, যখন জার্ডনের ভাবাশিষ্য "লন 
হাটন আধনায়ক হয়ে অস্ট্োলিয়ায় দল নিয়ে গিয়োছলেন, তখন মাঁরস টেটের সম- 
পর্যায়ের বোলার আক যেডসার বাতিল হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ হাটন বলের কড়ে 
উড়িয়ে দিতে চেয়োছলেন অলোলিরানদের--আার...বত প্রাতিভাবানই হোন, বেডসার 
মাহ মিডয়াদ-্কাস্ট 1! 
ভা. %--38% 
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টাইতাম। সেই 'জিনিসাঁটই আমাদের এঁক্যবদ্ধ রেখোঁছল- চাপা 'দয়ে রেখোছল 
বিসংবাদের 'বিষয়গ্ীলকে।” 

আম 'আ্যশেজ উদ্ধারের একমার লোক'_এই বন্দুকের মুখে জার্ডন দলের 
আনুগত্য অধিকার করে তার মুখ 'ফাঁরয়ে দিলেন এম-স-স-কর্তৃপক্ষের 
দিকে। দাবি করে পাঠালেন, অস্ট্রেলয়ান তারবার্তায় তাঁর বা তাঁর দলের 
খৈলোয়াড়ী মনোভাবের 'ীবরৃদ্ধে যেখানে সমালোচনা আছে, সেটি চাপ 'দিয়ে 
প্রত্যাহার করিয়ে নিতে হবে। 
জার্ডনের উত্তেজিত মানাঁসক অবস্থার বর্ণনা করেছেন লারউড : 

“ টেস্টের আদেশনামা এবার কি, 'স্কিপার £ 

“আমরা কুইনসল্যান্ডের টুউম্বায় ছিলাম। ব্রিসবেনে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচের 
কয়েকাঁদন আগে; জার্ডনের সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। আম তাঁর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ 
হয়ে উঠোছলাম, যাতে ধমক খাওয়ার ভয় না রেখে দলগঠন সম্বন্ধে প্রন করতে 
পারতাম । 

“আর কোন টেস্ট হবে না, যে-পন্তি না আম আমার তারের উপয্যস্ত জবাব 
পাই।' 

“ সে কাঁ কি ব্যাপার 1স্কপার ? তার কিসের ? 

“জার্ডন আমাকে বললেন-_ এম-স-স'র কাছে খবর পাঠিয়েছেন, তিনি আর 
ইংলন্ডের দল-পাঁরচালনা করবেন না; যে-পযন্তি না 'অখেলোয়াড়ী খেলা' সম্বন্ধে 
অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডের আঁভযোগ প্রত্যাহৃত হচ্ছে । এম-সি-স যাতে প্রভাব প্রয়োগ 
করে এই কাজ করিয়ে নেন, সে বিষয়ে এম-স-সি'র কাছে দাবি জানিয়েছেন... 

'ত্বারতে খবর ছাঁড়য়ে পড়ল : 'অখেলোয়াড়ী” শব্দটি ফিরিয়ে না নিলে 
জার্ডন আর অধিনায়কত্ব করছেন না। আমাদের দল তাঁকে সর্বসম্মত সমর্থন 
জানালো। কেউ এ-ব্যাপারে মতভেদ দেখিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। সারা- 
রাত্রি জেগে জার্ডন কিভাবে এম-সি-সি'র উত্তরের প্রতীক্ষা করছিলেন তা মনে 
পড়ে। অত্যন্ত রুস্ট-তিন্ত মানাঁসক অবস্থা তাঁর। রাত দুটো নাগাদ তিনি একটা 
উত্তর পান। এঁ উত্তরে ক আছে আমাকে বলেন নি, তবে ইঙ্গিত করেছিলেন, 
উত্তর পক্ষে গেছে।” 

জার্ডনের হূমকিতে এম-সি-ীস'র জরুরী সভা বসল, তারপর জরদরী তারও 
বেজে উঠল অস্ট্রেলয়ান বোর্ডের কানে : 

“মোরিলীবোন ক্লিকেট-ক্লাব-কাঁমাটি সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, 
আপনারা সফরের বাকি অংশ বাতিল করা প্রয়োজনীয় মনে করেন না, এবং 
সমস্ত ব্যাপারটি সফর সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত স্থাগিত রাখতে রাজি । এর ম্বারা 
কি আমরা এই বুঝব যে, আমাদের দলের উত্তম খেলোয়াড়ী মনোভাব 

আপনাদের কাছে আর প্রশ্নাধান নয় ঃ কোন টেস্টম্যাচই আঁভপ্রেত পাঁর- 

'স্থিতির মধ্যে খেলা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না দুটি দলই তাদের 
খেলোয়াড় মনোভাব অপরের কটাক্ষের বস্তু নয়, এবিষয়ে নিঃসংশয় হয়-- 
আপনারা এ কথা অনুভব করেন বলেই আমাদের “স্থির ধারণা ।” 

এই বার্তা আসার পরে কয়েকাঁদনের মহা চাঝ্ডল্য এবং প্রায় ঘুষ্থকালশন তৎ- 
পরতা। বোর্ডের টৌলফোন-যোগাযোগ এম-সি-পি-র ম্যানেজারের সঙ্গে, ম্যানে- 
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জারদের ছুটে যাওয়া বোর্ডের কাছে, জনৈক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ সরকার? 
কর্মচারীর আবির্ভাব, ইত্যাঁদ ইত্যাদি। ইতিমধ্যে এম-ি-স'র দ্বিতীয় তার- 
বার্তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে গেল। কিন্তু প্রশ্ন জেগে রইল, এম-সি-ীস-র 
নম্ট ধর্ম কি সসম্মানে পুনগপ্রাতষ্ঠিত হয়েছে 2 সংবাদপত্রের নানা বিরোধী 
তথ্যে ও নানা গুজবের কথায় কোনো মীমাংসার আকার দেখা গেল না। এমান 
এক আনির্ণাত অবস্থার রূপ ফুটে উঠল কুইনসল্যা্ড ক্রিকেট আসোনিয়েশন- 
প্রদত্ত অভ্যর্থনা-সভায় পেলহ্যাম ওয়ার্নারের ভাষণে । ওয়ার্নার প্রায়-শান্তি- 
সেনার প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করলেন : "শান্তির প্রার্থনা কর আম, যেমন শান্তি 
চায় ব্যাককলভাবে রাজনীতিক যখন তাঁর দেশ থাকে যাম্ধের বিপদের মধ্যে । 
একই উদার বৈরাগ্যের সরে বললেন : 'আমি ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের পূজা 
কাঁর। তাই আশা ও প্রার্থনা করি, আকাশ পাঁরচ্কার হোক, আবার তারা ফুটে 
উঠুক ক্রিকেট-গ্গনে ।' নাটকীয় আবেগে এক সঙ্গে যোগ করলেন : 'ঘাঁদ তোমরা 
হাত বাড়াওসে হাত ধরব পরমাগ্রহে-_, 
এঁ সভায় জার্ডন বললেন-_কিছ না বলাই শ্রেয় বর্তমান ঝঞ্জাটের পাঁর- 
স্থিতিতে। তিনি যোগ করলেন_-ীবশ্বাস করুন, কখনো-কখনো নীরব থাকা 
সবচেয়ে কঠিন কাজ ।” অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড কতখানি হাত বাঁড়য়োছলেন, কয়েক- 
দিন পরেই বোঝা গেল- দেখা গেল তাঁদের প্রসারিত হস্তে আনুগত্যের সম্খিপন্র 
লেখা । বোর্ডের তরফ থেকে এম-সি-সি-কে জানানো হল : 
“আপনাদের খেলোয়াড়ী' মনোভাব প্রশ্নের অধীন এমন আমরা মনে কার না। 
অজ্প পূর্বে অনুষ্ঠিত সিডনির এক সভায় পারাস্থাতি সম্পূর্ণভাবে পর্যা- 
লোচিত হয়েছে এবং ৩০শে জানুয়ারির তারবার্তায় তার বন্তব্য সৃচিত 
হয়েছে। সেই তারবার্তায় উল্লিখিত, এক বিশেষ ধরনের বোলিংকেই আমরা 
'কুকেটের শ্রেষ্ঠ স্বার্থের অন্কূল মনে কারান, এবং আমাদের আভমত বহু 
খ্যাতনামা ইংরাজ-ীকুকেটারের দ্বারা সমার্থত। পরবরতাঁ 
চিরাচারত প্রশীতবোধের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে, আপনাদের এই বশবাসে আছে 
আমাদের হৃদয়ের সমর্থন, 
বাঁডলাইন-বলের পতাকা ডীঁড়য়ে জার্ডন বেরিয়ে এলেন বিজয়ী বারের 
মতো। তিনি পূর্বে ধা করেছেন তা 'খেলোয়াড়ী” 'আইনসম্মত' এবং ক্রিকেটের 
শ্রেম্ঠ স্বার্থে কৃত। ভাঁবধ্যতেও যা করবেন-_-তাও একই আখ্যা পাবে। তৃগ্ত 
মনে জার্ডিন পরবর্তাঁ টেস্টের দিকে তাকালেন। 'ব্রসবেনে এই চতুর্থ টেস্টেই 
আশেজের মীমাংসা হতে পারবে। ইংলস্ড জিতলেই সমস্যার সমাধান। খুব 
একটা সন্থিক্ষণকে তিনি নিবাচন করেছিলেন নিজের মূল্য যাচাই করার 
ব্যাপারে । 
'ব্রসবেনে চতুর্থ টেস্টের প্রাক্কালে একটি কাবতা, অন্যবাদে-_ 

চন্বি বাঁনতার মুখ, ইন্সোরিয়া প্রাণ, 

নির্গমল ব্যাট ধরি কম্পমান পদে 

অকালে, 
ব্রিসবেনে অসহা গুমোট। 'ভারতের চেয়েও জঘন্য ॥ ভোস খেলছেন না 
শারীরিকভাবে উপব্ত্ত না থাকায়। সুতরাং লারউড ও আযলেনের উপর ফাস্ট- 
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বোলিংরের ভার। এবং তা প্রথম প্রভাতেই, কারণ অস্ট্রোলয়া ব্যাট করতে 
নেমেছে। 

আর্থার মেইলী সূচনার রুদ্ধশবাস উত্তেজনাকে বর্ণনা করেছেন : 

“লারউড যখন বোলিং শুরু করেন, আবহাওয়া তাঁড়ংস্পৃম্ট। প্রত্যেকে 
উত্তেজনার ডগার উপরে দাঁড়য়ে, একটা কিছ নাটকীয় ঘটবে ।...লারউড উই- 
কেটের দিকে দৌড় দিতে শুর করতেই সকলে খাড়া হয়ে বসল আসনের উপরে। 
উডফুল একটু ঝুকে পড়লেন ব্যাটের উপরে । বোলারের হাত থেকে বল পড়ে 
সোঁ করে একঝলকে উডফুলের মাথার উপর 'দয়ে চলে গেল উইকেট-কীপারের 
হাতে। প্রত্যেকে স্বাস্তর নিশ্বাস ছাড়ল । বলাট ফিরিয়ে দেওয়া হল লারউডের 
হাতে। আবার আমরা গাঁতির প্রত্যেকাট অবস্থা লক্ষ্য করতে লাগলাম। আবার 
*বাস ফেললাম। এইরকম তীব্রতম মনঃসংযোগ প্রত্যেককে করতে হল যখনই 
লারউড বল দিতে লাগলেন।...এই দিনের ক্রিকেট সবচেয়ে তীব্রতাপূর্ণ, 
আমার স্মৃতিতে ।...ক্রিকেটে একটা নূতন আকর্ষণের সূচনা হয়েছে দেখলাম ।” 

প্রথমাঁদনে কিন্তু লারউডের বোলিংয়ে ফললাভ হয়ান। অস্ট্রোলয়া এইদিন 
ভালই রান করোছিল-_৩ উইকেটে ২৫১, ব্রাডম্যান ৭১ নটআউট। 

ব্রিসবেনের দমবন্ধ-করা আবহাওয়া লারউডের শান্তর অনেকটা হরণ করে 
অস্ট্রোলয়ানদের 'ফারয়ে দিয়োছিল তা। 

এইদিন লারউড কোনোই উইকেট পানানি। উদ্দীপ্ত হয়ে খেলেছিলেন ভিন্টর 
রচারডসন। সকলের আনন্দ বিধান করে যখন 'তিনি লারউডকে হুক করলেন 
প্রচণ্ডভাবে, তখন গার্বত অধিনায়ক উডফূুল অপরপ্রান্ত থেকে এগয়ে এসে 
বললেন-_দেখো, উইকেট যেন কোনমতে না যায়। ওর উৎসাহ আর বাড়তে 
দেওয়া ঠিক নয়! 

'না না, কিছ ভাববেন না স্কিপার, আমি বাস্টার্টাকে দোখয়ে দেব, সে বল 
করতে পারে না। 

সত্যই পারে না। রিচার্ডসন আউট হলেন হ্যামণ্ডের বল পেটাতে গিয়ে, 
স্টাম্পড্‌ হয়ে, ৮৩ রান করে। 

অস্ট্রেলিয়া বৃহৎ স্কোর করার প্রাতশ্রুতি নিয়ে দিনশেষে ফিরে গেছে। 
কিন্তু ঘরে রান্রিবাস সৌঁদন অসম্ভব, এমনই অসহ্য ভ্যাপসান। রাত্রে পথে- 
পথে বিয়ার-উৎসব। লারউডের পক্ষে ঘরে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। সারা- 
দিন বেদম প্রহার, আর তা সহ্য করে বোলিংয়ের পীড়ন লাঞ্চনা। অস্ট্রোলয়ার 
এত রান! আশেজ দূরবতা হয়ে যাবে? 'বেজন্মাটা বল করতে পারে না'_ 
কথাটা সাত্য হবে ? শুকনো গলা লারউড ভিজোতে থাকেন বিয়ারে। অস্ট্রেলিয়ান 
সাংবাদিকদের সঙ্গে বিয়ারের আসরে বসে থাকেন 'তিনি। জার্ডন রাত 
এগ্ারোটার সময়ে সেখানে হাজির হয়ে অস্ট্রোলয়ান সাংবাঁদকদের বিরুদ্ধে 
আঁভযোগ করলেন, তোমরা মদ খাইয়ে লারউডকে বেসামাল করার তালে আছ। 
কথাটা অবশ্য মোটেই সত্য নয়। 

কিন্তু লারউডের সঙ্গে বাজ হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিকের । দশ শিলিং 
বাজি, লারউড. বললেন, শবস্ময় বালকাকে তিন ওভারের মধ্যে তিনি মোষ্ড 
করে দেবেশ। 


লাল বল লারউড ৪৩৭ 


"হাঃ হাঃ হাঃ খুব বলেছ"-_অস্ট্রোলিয়ান সাংবাদিকরা হেসে ওঠেন “ডনের 
আরও একটা ডবল-সেণ্চরি-সনে রেখো ।, 

ব্রিসবেনের 'মৃত উইকেট” ধড়পড় করে উঠল পরাঁদন সকালেই যখন ব্রাড- 
ম্যানের বেল উড়ে গেল লারউডের বলে, সেইসঙ্গে ভেঙে গেল পনসৃফোর্ডের' 
উইকেট, ৮৯ রানের মধ্যে সাত জন অস্ট্রোলয়ান ব্যাটসম্যান ফিরে গেলেন, 
এবং অস্ট্রোলয়া শেষ করল ৩৪০ রানে। অস্ট্রোলয়ার বিরাট রানের কঞ্পনা 
ভেঙে গেল মধ্যাদনে, মধ্যাবত্তে। অতঃপর ইংলন্ড। 


ইংলস্ড £ আতাঁঙ্কত ইংলশ্ড হাসপাতালের বিছানার মধ্যে খেলোয়াড় সন্ধান 
করছে। ইংলশ্ডের সর্বনাশ হয়েছে ও'রিলী ও আয়রনমঞ্গারের বলে। ইংলন্ড 
৬ উইকেটে ২১৬, আশেজ সুদ্রপরাহত, বডিলাইনের সব আয়োজন ব্যর্থ, 
যঁদ-না কিছ-একটা করা যায়। 

প্রথম দিনে টনাসলাইটিস হয়ে যে-এডি পেশ্টার হাসপাতালগত হয়েছিলেন, 
তাঁকে কম্বল জাঁড়য়ে তুলে আনা হল এবং পোশাক পারিয়ে, মদ খাইয়ে চাঙ্গা' 
করে মাঠে দাঁড়ি করিয়ে দেওয়া হল যখন, তাঁর মুখ একেবারে সাদা, শীর্ণ, 
কিন্তু প্রাতিজ্ঞায় 'স্থির। 

না, তাঁকে অস্থির করবার জন্য ব্যস্ত হনাঁন উডফুল। স্কুলমাস্টার উভ- 
ফুলের জাঁবনদর্শন সালাসিটর জার্ডনের জীবনদর্শনের চেয়ে ভিন্ন । বুকে 
আঘাত পেয়ে লটিয়ে-পড়া উডফল দাঁড়িয়ে উঠে ব্যাট ধরা মান্র বাঁডলাইন ও 
বামৃপারে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন জার্ডন, কেননা মাঠে থাকলেই মাঠের 
তাপ ভোগ করতে হবে, এই নীতি জার্ভনের। অপরপক্ষে এডি পেন্টার মাঠে 
ছিলেন, মাঠে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সুবর্ণ সুযোগের কালে, আশেজ 
লড়াইয়ের আত গুরত্বপূর্ণ সময়ে, কিন্তু, লারউড লিখেছেন, 'তাঁর (পেন্টারের) 
ইনিংসের প্রতিটি মূহূর্তে উডফুল কত-না বিবেচনা দেখিয়েছিলেন, আমার 
মনে পড়ে তা। 

অস্ট্রেলিয়ার সহদয়তার পটে পেশ্টারের বীর-গাথা 'লাখত হয়োছিল। 

অসামান্য খেলোছলেন পেশ্টার_ যে-খেলা ইংরেজ খেলে যুদ্ধক্ষেত্রে, শেষ 
পাঁরথা রক্ষা করার জন্য যে-খেলা খেলাতে পারেন ইংরেজ-সেনাপাঁতরা- খেলার 
মাঠে যার নম্মনার নাম_-ডগলাস জার্ডন। 

খেলার প্রথমদিনের পরে অসস্থ হয়ে পেশ্টার যখন হাসপাতালে যান, তখন 
জার্ডন মহা খাস্পা। অস্স্থ হওয়ার জন্যই রাগ নয়। পেশ্টার নিশ্চয় দল 
মনোনয়নের সময়ে শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য িছঢ বোধ করেছিলেন--বলেননি 
কেন? 

ইংলশ্ডের খন ৬ উইকেটে ২১৬ রান, এবং দেখা গেল, ইংলশ্ডকে একজন 
কম ছাড়াই হীনংস শেষ করতে হবে, তখন জার্ডন স্থির করবেন, পেশ্টারকে 
টেনে আনতে হবে, যার দাঁিত্বহীন আচরণে ইংলগ্ডের জয় 'বিথিনত হচ্ছে। 
পেশ্টারের শারীরিক অবস্থার কথা তুলে আপত্ি করলেন কেউ-কেউ। জার্ডিন 
বললেন-'তাহলে সেই লোকগ্মলি কি করে জবর-গায়ে কান্দাহার়ের দিকে 
মার্চ করে গিয়েছিল । 


৪৩৮ রকেট অমানবাস 


জার্ডন খেলাকে যুদ্ধের এতট্কয কম মনে করতেন না। 

এই ঘটনাকে স্মরণ করে কয়েক বংসর পরে অস্ট্রোলয়ার লেখক বিস্ময় প্রকাশ 
না করে পারেননি, বখন 'বশ্বযৃদ্ধকালে ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর পাশে 
জার্ডনকে সেনাপতির্পে জুড়ে দেওয়া হল না-যে-জার্ডন 'সামারকনীতিতে 
তাঁর টেস্ট-দল পাঁরচালনা করতেন, দু-একটি জিনিস দয়া করে বাদ 'দিয়ে- 
ছিলেন-_ যথা- মাঠের মধ্যে স্যালদ্যুট !, 

সুতরাং জার্ডন সোজা হাসপাতালে গেলেন এবং দ্ব্যর৫থহশীন ভাষায় 
পেশ্টারকে বললেন যে, তাকে ইংলণ্ডের হয়ে ব্যাট করতে হচ্ছে ।* 

সেদিন পেন্টার ২৪ রান করে নটআউট 'ছিলেন। খেলা-শেষে তাঁকে গরম 
জলে চান করিয়ে, গলায় শ্যাম্পেন ঢেলে পুনশ্চ কম্বল জড়িয়ে হাসপাতালে 
পাঠানো হল। পরাদন আবার বিছানা থেকে তুলে মাঠে দাঁড় করানো হলে 
৮৩ রান কবলেন, যার জন্য ইংলডের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম হীনংসের রান- 
সংখ্যা পেরনো সম্ভব হল। ইংলশ্ড করল ৩৫৬ । 

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইীনংসে করল মান্র ১৭৫। জয় এবং আশেজ চোখের 
সামনে ঝুলিয়ে ইংলশ্ড ব্যাট করতে নামল । মান্র দেড়শোর মতো রান করলেই 
ইংলণ্ড জেতে, আর...অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে কোনো বঁডিলাইন নেই। কিন্তু 
ওরিলীর নৈপুণ্য তো আছে! সৃতরাং ইংলগ্ডের আঁধনায়ক এই পরাস্থাততে 
ব্যাট তুলতে পারেন না। খদুটে-খপুটে রান করতে লাগলেন। একটা সময় গেল 
যখন তান ৮৩ মিনিট মাঠে দাঁড়য়ে থেকেও কোন রান করেননি-এবং ৮২টি 
বল খেলেছেন কোনো রান না করেই। 

সূতরাং ইংলশ্ডের ম্যানেজারের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল ড্রোসংরুমে প্রতনক্ষা। 
স্নায়ূপীড়নে কাতর হয়ে তিন ড্রেসংরূম ত্যাগ করে গেলেন যখন জয়ের 
জন্য প্রয়োজন মান্র ৫৩ রান। ক্রিকেটের মহাএীতিহাসিক পেলহ্যাম ওয়ার্নার 
যে জানেন, ৫৩ রানের কমেও ইনিংস শেষ হয়েছে ! 

শেষ বল পরন্তি লড়াই করার অস্ট্রেলীয় অভ্যাস সহাস্যে পারত্যাগ করে 
ম্যাককেব স্বেচ্ছায় ফূলটস্‌ বল দিলেন পেশ্টারের ব্যাটের উপরে, বলটা ওভার- 
বাউ্ডারিতে উড়ে গেল। যথার্থ বীরের উদ্দেশ্যে অস্ট্রোলয়ার শ্রদ্ধা এবং 
ইংলশ্ডের বিজয়রব ঘোষিত হল একসঙ্গে । ইংলশ্ড জিতল ৬ উইকেটে । এ- 
টেস্ট পেশ্টারের। না, ভুল বলা হল। এ-টেস্ট জার্ডনের। পেশ্টারের মধ্যে 


*এখানে আমি এম-ীস-সি-সি-র ভাইস ক্যাপ্টেন বব ওয়াটের বিবরণ অনুসরণ 
করাছ। লারউডের বিবরণ অন্যপ্রকার। তাঁর মতে, বিল ভোস পেন্টারকে মাঠে আনার 
ব্যাপারে মূল ভূমিকা নেন। তিনি পেশ্টারের শয্যাপার্রে ছিলেন। খেলার খবর 'নিতে 
[তিনি বাইরে গিয়ে যখন ইংল্ডের শোচনীয় অবস্থার কথা শোনেন' তখনই হাসপাজলে 
ফিরে যান, এবং তাঁর মুখে সে-কথা শুনে মর্মাহত ও উত্তোজত পেশ্টারও তাঁকে 
মাঠে লিয়ে যাবার জন্য জোর করেন। তদ্‌নুষায়ী ভোস তাঁকে মাঠে আনেন । কিন্তু 
আমাদের ধারণা, ক্যাপ্টেনের নির্দেশ ভিন্ন ভোস পেস্টারকে মাঠে আনতে সাহস করতে 
পারতেন না। আরো আগে কান্দাহার যুদ্ধে অসুস্থ ব্রিটিশ সৈন্যের বিষয়ে জানের 
যে-উন্তি উদ্ধৃত করোছি, তা সংগৃহীত হয়েছে পেলহ্যাম ওয়ার্নারের আত্মজশবনশী 
থেকে। তাতেই প্রমাণিত যে জার্ডনের কথায় গেস্টারকে আনা হয়। 
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জার্ডনেরই প্রতিজ্ঞার ছায়া। 

পেস্টারের বল বখন শুনে উড়ছে- শূন্য তখন ভাবাতুর হয়ে আদ নিশ্বাসকে 
ঝাঁরয়ে দিতে শুর; করেছে। খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গো-সঙ্গে মূষলধারে বৃজ্টি। 
ন্রিসবেনের অসহ্য *বাসরোধণ আবহাওয়ার উপরে এবং অনুরুপ ক্রিকেটের 
উপরে বর্ধিত হল শান্তিজল। কী নিশ্চিন্ত শান্তি! ইংলণ্ড বলল। আর 
সামান্য পূর্বে বৃম্টি নামলে সর্বনাশ হয়ে যেত। ভেসে যেত আশেসের ছাই। 

বাইরে বৃষ্টির সুন্দর ঝরঝরে শব্দ। ভিতরে আনন্দরব। ইংলন্ডের শ্যাম্পেন- 
পানোৎসবে যোগদান করেছে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রাও। 'কথাবার্তা হচ্ছে, 
যেভাবে হওয়া উচিত ।' বিশ্রী আবহাওয়া আর নেই। 

ঠিক তখাঁন অস্ট্রৌোলয়ার পতাকা অর্ধনমিত। শ্যাম্পেনের পানপান্রে একাঁট 
তরুণ দীপ্ত মুখের ছায়া--তা ছায়াই এখন। অকালে বিদায় নিয়েছেন আর্ট 
জ্যাকসন। প্রভাত-সঙ্গতকে ঢেকে ছড়িয়েছে সন্্যা-সঙ্গীত। 

অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়েরা কফিন বয়ে নিয়ে চলেছেন। লারউড ভাবলেন, 
অস্ট্রেলিয়ার বেপরোয়া শোর্ষযের সৌন্দর্য বাহিত হয়ে চলেছে কবরের 'দিকে। 

'জীবন ও ক্রিকেট অপ্রত্যাশিত ক্ষণে সূর্যালোকের সঙ্গে ছায়াকে মিশিয়ে 
দেয়।, 


+ » ক থনড়িয়ে-খদড়িয়ে ফিরে গেল বিজয়ী বীর... & * % 


'লণ্ডন শহর অনেক বাজে স্মৃতিস্তম্ভ আর মূর্তিতে ভার্ত হয়ে আছে। 
তেমন একটা জায়গা পরিষ্কার করে সেখানে বাঁসয়ে দাও লারউডের মার্তি। 
নিঃসন্দেহে সে আজ জাতায় বীর ॥ 

নোভিল কার্ডাস পর্যন্ত এ কথা লিখেছেন! সৃতরাং অন্যান্যদের উচ্ছবাসের 
রুপ বোঝা শস্ত নয়। 

কেননা আশেজ ফিরিয়ে এনেছে ইংলন্ড। বহ্‌ সমদ্রপারে, পর্বত-প্রান্তরময় 
এক দ্বীপদেশে হরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়োছল' 'ভস্ম-সূন্দরীকে (এ ভস্ম' 
মস্তাভস্ম, না বললেও চলে)_রাডম্যান নামক এক গৃস্ডা ছোকরা মারাঁপট 
করে হঠাৎ কেড়ে নিয়ে গিয়োছিল সতর্ক হবার আগেই-_-তাকে ঠাণ্ডা করে, সেই 
আাশেজকে আবার উদ্ধার করা হয়েছে-_ 

আঁভমন্যুবধে হস্তিনাপুরে উল্লাসের মতো ইংলশ্ডে উগ্র উল্লাস। 

'ইংলপ্ড বডিলাইনের বিরদ্ধে কথাটি কইল না" লারউড লিখেছেন। 

বরং অপরপক্ষে, আঁতিশয় বিরূপ দর্শকদের মধ্যে কম্টকর পারিস্থিতিতে 
সংগ্রামশীল লারউডের 'নৈতিক শান্ত" প্রভূত প্রশংাঁসত হল।* ইংলম্ডের উৎসাহ' 
তখন এমন প্রচণ্ড যে, ক্লীড়ামান্দর ও ধর্মমাঁন্দর একাকার হয়ে গেল। 'ক্যাথালিক 
হেরাজ্ড' পত্রিকা লিখল : “বহুসংখ্যক অস্ট্রেলিয়ান এখন বড়ই বোকা বনে 
গেছেন। 'অখেলোয়াড়ী” লেগ-থিয়োরির বিরুদ্ধে খেলা অসম্ভব, এ-কথা বলার 
পরে অস্ট্রেলয়ান ব্লডকাস্টিং কমিশনকে নিশ্চম্ মাথায় হাত 'দিয়ে বসতে হয়ে- 


* অস্রোলিয়া শুনে আমোদ করে ভাবল, 'নৈতিক' তবে বলনোতিক। 


88০ ক্রকেট অমানবাস 


ছিল যখন দেখা গেল--তাদের পাশ্ডারা বাঁডলাইনের বিরুদ্ধে তিন উইকেটে 
২৫০ রান করে বসেছে! ব্যাটসম্যানেরা লেগ-থিয়োরর বিরুদ্ধে রান করতে 
অবশ্যই পারেন, যাঁদ তাঁরা গ্যালারির দিকে থেল না দেখিয়ে ক্রিকেটে মন দেন। 

“বামৃপার থেকে কী যে দারুণ বিপদের সম্মুখীন তিনি হয়েছেন, তা দর্শক- 
দের চাক্ষুষ দেখাবার জন্য উডফুল ঘাড়গ'্দজে নাচ হলেন-_-তখন বলটি তাঁর 
পেটে লাগল! তারপর পনসৃফোর্ড এবং সেই অননুকরণাঁয় ব্রাডম্যান উইকেট 
থেকে পুনঃ-পুনঃ সরে গিয়ে সবিশেষভাবে বাঁডলাইনের বিপদ সম্বন্ধে দর্শক- 
দের সচেতন করার কালে শুনলেন-পিছনে কাঠের প্রাসাদ হূড়ম্দাড়য়ে পড়েছে 
এবং তা ঘটেছে পায়ের পিছন দিয়ে ছুটে যাওয়া বলে। অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড 
অব কন্ট্রোল 'অখেলোয়াড়ী" কথাটা প্রত্যাহার না করে ভালই করেছেন, শব্দটার 
আসল ঠাঁই স্থির হয়েই আছে, যাঁদ অবশ্য তাকে স্বাধীনভাবে নড়ে-চড়ে স্থান 
শনর্বাচন করতে দেওয়া' হয়।” 

কার্ডাস--অন্যের অসাধ্য তাঁর অভ্যস্ত রচনারীতি নিয়ে ভেঙে পড়লেন লার- 
উডের মণ্গলগানে : 

“লারউড আজ জাতির বীর। তিনি টেস্ট-ক্রকেটের মুখের চেহারা বদলে 
দয়েছেন অস্ট্রোলয়ায়। এক ক দু'বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট-ক্রিকেট হয়ে 
উঠেছিল বিকারপগ্রস্ত, অসুস্থ । ব্যাটসম্যানেরা ফুলে উঠোঁছল রানে । সেন্সর 
গিলে-গিলে পেটমোটা। সুখমস্‌ণ পিচে তাদের অলস বিশ্রাম । ফলে খেলাটি 
প্রাণ ও তেজের অভাবে 'নঃঝুম। এই মেদস্ফীত নিম্নপতনকে লারউড রোধ 
করেছেন। সবল বাহুর দ্বারা তানি অস্ট্রোলয়ার ঘুম-জড়ানো ক্রীড়া-উদ্যানকে 
করেছেন ভয়ঙ্কর সংগ্রাম-ক্ষেত্র। 
শদয়ে বিচার করতে বসোছি। তা আর বিজয়ী ব্যাটসম্যানগণের অভ্যস্ত নাম- 
কীর্তন নয়__সেই ব্রাডম্যান, পনসৃফোর্ড, হবস, সাটাক্রফ : সাটাক্রিফ, হবসত, 
পনস্ফোর্ড ব্রাডম্যান! নটংহামশায়ারের খাটো শন্ত মানুষটি অচলাবস্থার 
অবসান ঘাঁটয়েছেন, অবসান ঘটিয়েছেন আরাম-শয়নে ব্যাটসম্যানের ঝিম্দীনর । 
শৃর্রসবেনের এই খেলায়, আফ্রিকা-মার্কা রোদ্রুতাপের তলায় তান খাট ক্লাসি- 
ক্যাল ফাস্টবোলং-পদ্ধাতিতে স্টাম্প-লক্ষ্য বলের দ্বারা কীর্ত রচনা করেছেন। 
ইংলণ্ডের ঘনীভূত সংকটকালে পাঁরচ্কার বোল্ড করে দিয়েছেন ব্লাডম্যান ও 
পনসৃফোর্ডকে। ব্রাডম্যান ও পনসূফোর্ড যাঁদ আরও পনেরো 'মানিট কাটাতে 
পারতেন, তাহলে বাকি দিন কাটিয়ে দেওয়াও আশ্চর্য ছিল না।...তিন ওভারে 
লারউড অস্ট্রোলয়ার শিরদাঁড়া ভেঙে দিলেন। তিন ওভারের মধ্যে সারাদিনের 
রৌদ্রুস্নানের সম্ভাবনা থেকে নিজ দলকে অব্যাহাতি দিলেন, উডফুলের মৃঠি 
দিলেন নৈরাশ্যে, এবং-এ সকলই করা হয়েছে এমন ফাস্টবোলিংয়ের দ্বারা, 


যেভাবে আঙ্গিকগত নিতান্ত প্রাথীমক টি দেখিয়ে মহাস্‌যোগকে ফসকে 
যেতে দিয়েছেন, সে বিষয়ে 'ি ভাবা উাঁচত ?...আমাকে অগত্যা এখন ভাবতে 
হচ্ছে, লেগশথয়োরর অপব্যয় রা হয়েছে কয়েকজন বিখ্যাত অল্মোলিয়ানের 
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ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যেই আমার স্থির বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, আমাদের মধ্যে যাঁরা 
গ্রীস্টীয় বদান্যতায় অস্ট্রেলিয়ান দৃান্টভঙ্গির প্রাত সহানুভাঁত বোধ করছেন, 
তাঁরা অস্থানে কৃপাবর্ষণ করছেন-যাঁদ 'রুকেটের সামাগ্রক মঙ্গলের কথাটা 
আমরা মনে রাখি । 

“টেস্ট-ক্রিকেটারের পক্ষে দ্রুত সোজা বলের সামনে উইকেট অরাক্ষত রেখে 
কখনই আড়াআড়ি ব্যাট চালানো উচিত নয়। সন্দেহ হয়, লারউড যদি উইকেট- 
লক্ষ্যে বেশ মনোযোগ দিতেন, তাহলে এই সফরে তাঁর সাফল্য অধিকতর হত। 
যে-ব্যাটসম্যান অফ বা লেগ-্টাম্পের উপর জোর বল সামলাতে পারে না, তার 
মাথার চার ধার 'দয়ে বল উীঁড়য়ে দেবার এত কি প্রয়োজন ?” 


খাঁনর বালক অনেক দূর এসেছে। এবার চাই একটু বিশ্রাম। পিউ বয়... 
নেশনস হশরো! ৩২ শালং হস্তা-পাওয়া খনির ছেলে এখন জাতীয় বার !! 
পৃথিবীর মধুরতম সঙ্গীত যে-প্রশংসার সৃূর, তা যতক্ষণ ঝঙ্কারিত হচ্ছে 
চারিদিকে, সেইপযন্ত যাঁদ ক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম-শয্যায় ঢেলে 'দিয়ে আস্বাদনে 

'এ টেস্টে আম খেলতে চাই না'_লারউড জানালেন জার্ডনকে। 

“খেলতে চা-ও-না! কেন?" সবিস্ময়ে জার্ডন শুধোন। 

'আশেজ তো পেয়েই গেছি আমরা । তাছাড়া বল করে-করে আম সারা। 
আযাশেজের চাপ যখন নেই, তখন বিশ্রাম পেতে পারি।, 

জার্ডন আরও কিছ জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। মনে হল তিনি রাজ হতে 
পারেন। উৎসাহিত হয়ে লারউড বললেন- একটু সুখলজ্জার সঙ্গো-_-তাছাড়া 
আমি কখনো টেস্টম্যাচ দেখিনি, দেখতে বড় ইচ্ছা-_' 

'তা হয় না হ্যারজ্ড'-জার্ডন হঠাৎ জেগে উঠে জোরে বললেন--'আমি 
দুঃখিত, তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারলাম না।' ডান হাতের বুড়ো আঙুল 
টোঁবলের উপর সজোরে চেপে ধরে, পিষে ঘ্যরিয়ে চাপা তব্রস্বরে বললেন-_ 
'বাসটারগুলোকে এখানে গদজে রেখোঁছ, এখানেই গে'থে রাখব ।' 


অস্ট্রোলয়া শুরু করল। শূন্য রানে ফিরে গেলেন 'রিচার্ডসন- লারউডের 
বলে কট। বল করার সময়ে 'রিচার্ডসনের পূর্বেকার 'তিস্ত ডীন্ত লারউডের মনে 
ছিল। উডফুল গেলেন অল্প রানে, এবং ব্রাডম্যান নাতিদশর্ঘ রানে । দুজনই 
বোল্ড লারউডের হাতে । 

আযশেজ-প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাওয়া সত্বেও 'সিডনী মাঠ দর্শকে ঠাসা, 
কারণ বাঁডলাইন নামক আকর্ষণ তখনো জাীবল্ত। যে-আকর্ষণে দর্শক ছুটে 
এসেছে, সেই বস্তুটি যখন সত্যই আবির্ভূত হল খেলা আরচ্ভের কয়েক 
ওভারের মধ্যেই, তখন আকর্ষণ নম্ন, বিকর্ষণ দর্শকের ক্লুম্থ কণ্ঠে প্রাতিহত 
হতে লাগল মাঠের নানা দিকে। আশেজ জয় হলেও অস্ধোলয়াকে আরও 
সিরা যখন আছে, তাকে হেলায় ন্ট করতে পারেন লা 

॥ 
অলোলিয়ার পালের গোদায়া অনধিক রানে বিদায় মিলেও পালরাজত্ব পর- 
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বতাঁ অনাঁতখ্যাত রাজাদের ঘ্বারা দীর্ঘায়ত হল । বার্ট ওল্ডফিল্ড, 'যান 
লারউডের বলে পশ্চত্বপ্রাপ্ত না হয়ে জ্ঞানোদয়মান্রে শিয়রের কাছে লারউডের 
স্নেহবিহবল করুণা-ছলছল আঁখ দেখে নিজদোষ তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে নিয়ে- 
ছিলেন, তিনি যখন কয়েক টেস্ট বাদ দিয়ে আবার উইকেটে এসে দাঁড়ালেন, 
তখন তাঁর মূখ একেবারে রন্তশূন্য। লারউড বলেছেন-_-আহা রে আহা, 
তা তো হবেই? তিনিও ৫২ করে তবে রানআউট। ওঁরলীও ১৯ রান না করে 
পারলেন না, যাঁদও ব্যাট ধরার আগে লারউডকে উইকেট দোঁখয়ে বলেছিলেন 
_-ভোঃ হ্যারজ্ড, এই যে__তোমার নেওয়ার জানিস । 

অস্ট্রেলিয়ার রান ৪৩৫ । ফাস্টবোলার লারউড আবার এক সমদীর্ঘ কজ্পনা- 
তাঁত কম্টের বোলিং করেছেন_৩২-২ ওভার; উইকেট পেয়েছেন ১৮ রানে 
৪। ক্লান্তি ধুয়ে ফেলতে কলের জলের নির্ঝরের তলায় বসে আছেন-_ আঃ কী 
সুখ- শান্তি-অব্যাহতি-_ 

জার্ডন এসে হাজির স্নান-ঘরে। সদ্য আউট হয়েছেন। ইংলণ্ড এক উইকেট 
ডাউন। 

'হ্যারল্ড, প্যাড পরে নাও" জার্ডিন বললেন। 
নিন জন্য ? দশ নম্বর ব্যাটসম্যান লারউডের ঘোর 

| 

“হয়তো তোমাকে পাঠাবার দরকার হবে আমার-+ 

'কী-ই-ই, আম ? নিশ্চয়ই নয়...ঃ জার্ডন অদৃশ্য হয়ে গেছেন ইতিমধ্যেই । 
ঝরঝরে জলের তলায় বসে রাগে পড়তে থাকেন লারউড-_না, কখনো নয়, 
কখনো নয়-_ 

কিন্তু জার্ডিনের উপরে কেউ চড়ে থাকতে পারে না। সূতরাং উপদেশ দিল 
কেউ-কেউ, অধিনায়কের নিদেশ মানাই ভাল। 

'এটা ভাল হল না" লারউডের রাগ পড়তে চায় না--এইমান্ন জিভ বার করে 
বল করে এলাম, এখান আবার রাতের পাহারাওয়ালার 

কিন্তু ঠাশ্ডা হতেই হয়, যেহেতু 'জার্ডনের উপর কেউ চড়ে থাকতে পারে 
না'। লেসলি এমস ও মারিস লেল্যাশ্ডের সঙ্গে প্যাড পরে চেয়ারে বসে পুট- 
পাকে জাঁরিত লারউড-_ 

পৌনে ৬টা, বাইরে একটা হৈ-চৈ, সুতরাং কেউ একজন আউট, এবং-_ 

জার্ডন এসে বললেন হ্যারজ্ড, এবার তুমি মাঠে যেতে পার।” 

লারউডভ এমস্‌কে বললেন__-তৈরি থেকো । এখান আউট হয়ে ফিরাছি।, 

ওয়ালী হ্যামণ্ডের উল্টো 'দিকে দাঁড়য়ে ওঁরলশীর থেকে পাওয়া প্রথম বলেই 
কভারে হাকিড়ে লারউড ডাক দিলেন রানের, এবং ছুটতে শুর্‌ করলেন। 

পফরে যাও, ফিরে যাও হ্যারজ্ড' কারণ সর্বনাশা 'ফিজ্ডার ব্রাডম্যান সেখানে 
রর সাজ মত ছোঁ দিয়ে সে তোলে এবং তারের মত সাঁ করে সে 

। 

ভতে ভয় কি, তাই তো চাই--লারউড দোঁড় থামালেন না। তানি জানতেন, 
্রাডম্যান হ্যামশ্ডকে নয় তাঁকেই আউট করতে চাইবেন বোলারের দিকে ঘল 
ছদুড়ে, এবং সতযই ভাই চাইলেন, বরং বেশি চাইলেন, একেবারে 'বোজ্ড' করে; 
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দিতে, সুতরাং ব্রাডম্যানের বল বোলারের হাতে না গিয়ে ছুটে গেল সোজা 
উইকেটে, এবং...ফসৃকালো--বাউণ্ডারি। লারউড প্রথম মারে পাঁচ রান পেলেন, 
তারপরেই আম্পায়ার বেল তুলে নিলেন। দিনের খেলা শেষ। 

ব্রাডম্যানের লক্ষ্যভ্রম্টতায় কি লারউড আনান্দত হয়েছিলেন ? যাঁদ হয়ে 
থাকেন, তেমন আত্মঘাতী সুখ অজ্পই সম্ভব। 

পরাদন রাগে-রসে লারউডের ব্যাট যথেচ্ছ ঘুরতে লাগল এবং আগ্‌নের 
ফিনুকির মতো রান ঠিকরে পড়ল । অস্ট্রেলিয়ার ফাস্টবোলার 'বুল' আলেক- 
জাণ্ডার কিছু বামৃপারও ছিটোতে লাগলেন লারউডের গায়ে। সিডনির 
দর্শকেরা যথারীতি বাসটার্ডটাকে খতম করবার জন্য উৎসাহত করতে লাগল 
বোলারকে। তাদের বাসনা প্রায় চরিতার্থ হল যখন একাঁট বল লারউডের নাকে 
হাওয়া লাগিয়ে বেরিয়ে গেল। উইকেট-কীপার ওল্ডাঁফজ্ড বললেন-_-পহঃ 
হ্যারজ্ড, একটু বোশি ঘাঁনষ্ঠ হয়ে পড়েছিল” কি বলো ? 

'আরে না না, কি যে বলো, বলের সেলাই পরন্তি গণবার সময় পেয়োছলাম ।, 

লারউড 'মিধ্যে কথা বলোছলেন ওল্ডফিল্ডকে। ফিঙ্গলটনের কাছে পরে 
স্বীকার করেছেন, তাঁর গা হিম হয়ে 'গিয়োছিল। লারউড হয়তো বুঝোঁছলেন, 
নাকের পাশ দিয়ে বল বোরয়ে যাওয়া যাঁদ এই হয়, নাকে লাগার মানে 1ক। 

কিন্তু তাই বলে লারউডের ফাস্ট-ব্যাঁটং থামোন। 'নাদ্বধ নিরভ্কুশ অগ্র- 
গাঁত। প্রথম থমকালো মন, খন লেল্যাপ্ড বললেন, হ্যারল্ড একটু সামলে, 
৯১৮ রানে উঠে আছ। 

৯৮ রান! তার মানে, টেস্ট-সেণ্চুরি! কী 'বাচন্ন! পাওয়ার আর বাকি রইল 
কি? আশায় বিস্ময়ে যেটুকু অন্যমন হলেন তারই অস্বাস্তিতে বল শূন্য দিয়ে 
মাঠের বাইরে না গিয়ে থমকে নামতে লাগল বেড়ার ধারে...না ভয় নেই, সেখানে 
রাগারাগি ররর বারা 

ত। 

আয়রনমঞ্গার ক্যাচ ধরে তাঁর পক্ষে অসাধ্যসাধন করলেন এবং লারউডের পক্ষে 
অসাধ্যসাধন থামালেন। 

লারউড সেণ্চুরির চৌকাঠে পা দিয়েও ফিরে এলেন। এই শেষ নয়... 

লারউড পরে বুঝলেন, জার্ডন কেন তাঁকে বোলিং করে ফেরা মান্র আবার 
মাঠে পাঠিয়েছিলেন। জার্ডন তাঁকে বিশ্রাম দিতে চাইছিলেন। আউট হয়ে 
এলেই সবচেয়ে নিশ্চিন্ত দণর্ঘ "বিশ্রাম; প্যাড পরে প্রতীক্ষার উদ্বেগ থেকে 
অব্যাহাতি। জার্ডন তাঁর তৃণের সবচেয়ে ধারালো অস্মটির ধার বজায় রাখতে 
সচেম্ট 'ছিলেন। 

বিরান্ত থেকে যাত্রা শুরু করে অন্রান্তভরে ঠেঁঙিয়ে, করেক ঘণ্টা মাঠে 
কাটিয়ে লারউড যখন সেণ্চুরির দিকে এগ্সোচ্ছেন, তখন জার্ডন 'কি তাঁর 
বোলারশ্রেম্ঠের ব্যাঁটং-সাফল্যে আনন্দবোধ করেছিলেন ? 

মরচে ধরে নস্ট হওয়ার চেয়ে ঘর্ষপক্ষয়ে শেষ হওয়া অনেক ভাল--এই মহা- 
বাক্যের প্রযুক্তি লারউড়ের জীবনে দেখে কতখানি সুখী হয়োছিলেন জার্ডন ? 

৯৮ রানে আউট হয়ে লারউড যখন ফিরছেন, তখন আকাশ বিদীর্প করে 
জয়ধ্বনি দিল অস্্োলয়ার দর্শক। সেই সহর্ষ আঁভনন্দনের ঝড়ো হাওয়া 
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উীঁড়য়ে নিয়ে গেল লারউডের সর্বাঙ্গভার্ত নিন্দার ধৃূলিরাশিকে। লারউড 
সহসা ছবির অপর পিঠ দেখতে পেলেন : 

ণসডাঁন ক্রিকেট-মাঠের প্রাতাঁট মনুষ্য উঠে দাঁড়য়ে আমাকে আঁভনান্দত 
করল। 'সডনি-হিলের উপর দর্শকদের করতালি ও উৎসাহধ্যনি এক কথায় 
কানে তালা ধরানো । ঠিক এই মূহূর্তের আগে পর্যন্ত আমি অস্ট্রেলিয়ান 
জনতার মনোভাবের চরিন্ন বুঝতে পারিনি। দেখলাম, অস্ট্রেলিয়ানরা লড়ায়েকে 
পছন্দ করে, পতিত সংগ্রামীর প্রাত তাদের সহান্মভাত, এবং তারা ভাল 
'ক্রকেট ভালবাসে, জ সে যেখান থেকেই আসুক না কেন। তারা চড়া, কড়া । 
তারা নাড়া দিতে ব্যারাক করে, কিন্তু আক্রমণ করলে খুশি হয়। যে গাল তারা 
আমাকে দিয়েছে, তারও পরে তারা দাঁড়য়ে আভিনন্দন জানাবে আশাই কারানি। 
যাঁদ তাই জানতাম, তাহলে বাকি দুটো রান করে নিতাম ।' 

লারউডের ৯৮ এবং হ্যামণ্ডের সেন্টার ছাড়া ইংলগ্ডের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার 
রান-সংখ্যা পেরোনো সম্ভব হত না। 


অস্ট্রেলিয়ার 'দ্বতীয় ইনিংসে যখন লারউড বল হাতে নিলেন, তখন তাঁর 
পিছনে আছে ৩২ ওভার বলে ৪ট উইকেট এবং ব্যাঁটংয়ে ৯৮ রান; সামনে 
আছে এক সিরিজে সর্বাধিক টেস্ট-উইকেট সংগ্রহের রেকর্ড-সম্ভাবনা তেখন 
বলবৎ রেকর্ড মরিস টেটের--৩৮ট উইকেট), আর মান্র ৬টি উইকেট হলেই হয়ে 
যায়_ সুতরাং জাগো” জাগো লারউড, জেগে ওঠো ! কয়লাখাঁনর গহাগর্ভ থেকে 
যে-ষাতনার আবেগ 'নিয়ে ফ'ড়ে বোরয়োছিলে সেই আবেগ বোধ করো ! বিশেষত 
সামনে যখন 'রিচারসনের উইকেট গেল শূন্য রানে, রিচার্ভসন লারউডের দেওয়া 
চশমা চাঁড়য়ে বোরিয়ে গেলেন এখন সামনে উডফল ও ব্রাডম্যান। 

লারউড প্রাণপণে নিবাস টেনে নেন। চেতনার তারকে টেনে বাঁধেন। স্নায়্‌ 
শরাকে শস্ত করে ছুটতে শুরু করেন-এ ক হল! বাঁ পা এত ভারী কেন? 
সহসা কঠিন যল্ণার অসহ্য মোচড়- এ কা-_আ্যাঁওঃ হো-হাটিতে পারাছ না 
যে-_! 

উদ্বশ্ন মূখে জার্ডন এগিয়ে আসেন।--ঁক হল হ্যারজ্ড 2, 

পায়ে কী একটা হয়েছে! হটিতে পারাছি না। হাড় ভেঙেছে বোধহয় ।/ 

দেহের যল্ণার সঙ্গে মনের যন্ত্রণা । গ্রেগরীর বিদায়-দৃশ্য হয়তো চোখের 
সামনে ভেসে উঠল। 

তোমাকে হাটিতেই হবে । তোমাকে ওভার শেষ করতেই হবে ।'- কঠিন মুখে 
জার্ডন জানালেন। 

ভিতরে ফেনিয়ে উঠল রোষ--পারব না”। 

'পারতেই হবে তোমাকে ।, 

পাঁচটা বল বাকি। কাম্নাভরা একটা হাহাস্বর বুক তোলপাড় করে বয়ে গেল : 
কেউ 'কি জিজ্ঞাসা করবার দরকার মনে করল না যে, এমন ক্ষেয্রে ওভার শেষ 
করতেই হবে, একথা আইনে লেখা আছে কি না! ক্রীজের উপর দাঁড়য়ে হাত 
ঘুরিয়ে বল ছণুড়বার সময়ে কোধে হতাশায় বেদনায় অভিমানে অবরজ্ধ স্বরে 
লায়উড বলেন, “পাঁচটি বলে পাঁচটি বাউণ্ডারি।' রখচক্ যখন মোদনণ প্রান 
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করেছে তখন 'নিরুপায়ে মার খেতেই হবে। শ্নতেও হবে জনতার উল্লাসধ্যনি। 
উডফুলের দিকে লারউডের মৃদু বলটি গিয়ে পড়ল-_ঠিক তেমন মদ ব্যাটের 
চাপড় খেয়ে বলটি ফিরে এল । লারউড নিজের চোখকে 'ব*্বাস করতে পারছেন 
না। পরের বলাঁট একই ধরনের, এবং একই ধরনের ফিরে আসা । পর পর পাঁচাট 
বল তাই। 

লারউডের বুক ভরে 'নি*বাস পড়ে । মান্ষ মহৎ হয়, এই তার দৃজ্টল্ত। উড- 
ফুল বুঝেছেন লারউড আহত। রীতিরক্ষার জন্য ওভার পৃরণের বলগ্ল 
দিচ্ছেন। সেই বল থেকে রান তোলার প্রবৃত্তি নেই তাঁর, মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলে 
মাঠের প্রাপ্য বুঝে নিতে হবে, এমন জাবন-দর্শন তাঁর নয়। এ সেই উডফুল, 
যান অসুস্থ এডি পেশ্টারকে সযত্র দৃষ্টিতে ও সহানুভাতিতে সারাক্ষণ লক্ষ্য 
করোছিলেন। 'সেই মুহূর্তে উডফুল আমার চোখে উঠে গেলেন শিখরে । 

'এবারে যেতে পার, স্কিপার ? ওভারশেষে ক্রিম্ট গলায় লারউড জিজ্ঞাসা 
করলেন। 

'নাঃ ব্রাডম্যানের দিকে চোখ রেখে জার্ডন বলেন। 

'সে কী! আম চলতে পারছি না। আমি কোনো কাজে লাগব না। আমাকে 
যেতে হবেই । 

'কভারে গিয়ে দাঁড়াও ।” জার্ডন অঙ্গুলি-নিদেশি করেন। ওখানে তোমার 
পিছনে একজন থাকবে । এই বেটে বাস্টার্ড যে-পর্য্ত আছে, ইনি গা 
না।" 

জার্ডন লড়াইয়ে নেমেছেন, টিলার কাত হলি 
ম্যান যতক্ষণ উইকেটে, ততক্ষণ স্নায়ূর চাপ একটক হাস করা চলে না। 

লারউডঙম্যস্ত ব্রাডম্যানের খড়া দ্রুত ঝলসাতে থাকে, ভেরিটির আহত বলের 
ফাঁনক্‌ দেওয়া রন্ত ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দকে। ইংলগ্ডের সৌভাগ্য, সে কিন্তু 
বেশিক্ষণের জন নয়। কয়েক ওভার পরেই ৭১ রানে বোল্‌ড হয়ে গেলেন। 

ব্রাডম্যান ফিরতে শুরু করলেন। 

হাতে তালি দিয়ে জার্ডন লারউডকে ডাকলেন-_“এবারে যেতে পারো তুমি ।” 

ব্রাডম্যানের পাশেই হাঁটছেন লারউড, রছেন, "কিন্তু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে। 
দুজনের মধ্যে একটিও কথা হল না। ক্রিকেট-মাঠের দুই বিরাটতম শন ফরল 
একসঙ্গে। 

টেষ্ট-সেণ্চযার হল না। টেস্ট-উইকেটের বিশবরেকর্ডও নয়। শ্রেম্ভতম ব্যাটস- 
ম্যানকে' কি হারাতে পেরেছি-নাকি নিজেই হেরে গেছি! ব্রাডম্যানের দৃঢ় পদ- 
ক্ষেপের দিকে তাকিয়ে পা টেনে চলতে-চলতে লারউড হয়তো ভাবলেন। 


দয়াহীন, মায়াহীন, 'নার্বকার সেনাপাঁত জার্ডন-হ্যাঁ, নিজের বিষয়েও । 
ইংলশ্ডের দ্বিতীয় হীনিংসে বুল আলেকজাশ্ডারের বামৃপারের পর বাম্পার: 
চমকে-টমকে উঠতে লাগল জার্ডিনের বিরুদ্ধে । তীব্রগাতি একটি উঠতি বল 
লাগল তাঁর কোমরের নীচে প্রচ্ড আঘাতে শীর্শ মানুযাঁট উপড়ে গেলেন 
প্রান্ন। ফিল্ডসম্যানেরা ছ্‌টে এল সহান্ভাঁততে--স্ফৃরততে চেসতে লাগল 
াে। আহত আলা আট, লরাবর কার রা বনি 
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করে চললেন। 

কিন্তু যন্্রণাও অসহ্য । আহত স্থানে হাত বুলোতে গেছেন ও-হো-হো করে 
উঠল বিদ্রুপে জনতা । জার্ডন হাত বুলানো বন্ধ করে দিলেন। আরও আঘাত 
লাগল। অটল রইলেন। আউট হলেন ২৪ করে। 

প্যাভিলিয়নে ফিরলে অনেকে দেখতে গেল তাঁর আঘাতের রূপ। আঘাত 
ভয়ঙ্কর। প্রচণ্ড চোট লেগেছে হাড়ে প্রচুর রন্তপাতে পরিধেয় সন্ত । দারুণ 
যল্ত্রণা, বোঝা গেল। তব্দম কথাটি বললেন না- একটিও না। 

হ্যাঁ, এই মানুষ বলতে পারে কেন, অস:স্থ সৈন্যেরা কি কান্দাহারে মার্চ 
করোনি ? হ্যাঁ, এই মানুষই ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত ভেঙে যাওয়ার পরেও- লার- 
উডকে ব্যবহার করবার যোগ্য । 

তব জার্ডনের রন্তান্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে লারউডের মনে না উঠে পারল 
না-তাহলে তাঁর বলে কি হয়েছে অস্ট্রোলয়ানদের ! কতগাযীল বিরাট ব্যাটস- 
ম্যানের ক্রিকেট-জীবন তিনি নস্ট করেছেন! “আ্যালেন কিপ্যাক্স প্রথম টেস্টের 
পরে "বিদায় নিয়েছেন। বডিলাইন খেলতে তানি অসমর্থ। 'ব্রিসবেন-টেস্টের 
পরে পনসৃফোর্ড দল থেকে বাঁতিল। এঁডিলেডের পরে 'ফিষ্গলটন। আরও বহু? 
খেলোয়াড়কে মেরে তচ্নচ করেছি ।' 


খোঁড়াতে-খোঁড়াতে মাঠ থেকে একেবারে বিশেষজ্কক্ষে হাজির হয়েছিলেন 
লারউড, একথা প্রায় বলা চলে । শুনলেন, অপারেশন ছাড়া গত্যন্তর নেই। 
আঁতারন্ত বোলিংয়ের ফলে শন্ত মাঁটর ধাব্কায়-ধাক্কায় পায়ের এই অবস্থা । 
জার্ডনের জন্য লারউড বিশ্বখ্যাতি পেয়েছেন, আর হারাতে বসেছেন খেলার পা। 
অস্ট্রেলিয়া সফর-শেষে জার্ডিন দল নিয়ে যাবেন নিউজিল্যাণ্ডে। যে-বিশ্রাম 
তান অস্ট্রেলিয়ায় দিতে পারেনাঁন লারউডকে, তাই দেবেন নিউজল্যান্ডের 
জাঁমতে, প্রাতিশ্রাতি দিলেন ।--হ্যারজ্ড, তুমি আমাকে আআশেজ জিতে 'দয়েছ। 
এখন বিশ্রাম তোমার পাওনা । ছ্‌টি কাটাতে এস না আমাদের সঙ্গে নিউাঁজ- 
ল্যাণ্ডে" জার্ডন বললেন। 

না, ধন্যবাদ । বাঁড়র টান ধরেছে মনে । তাছাড়া পায়ের ব্যাধ যতশাঘ্র সম্ভব 
দূর করাই মঙ্গল । দলবল নিয়ে জার্ডন ধরলেন 'নিউাঁজল্যাণ্ডের এবং লারউড 
ইংল্ডের জাহাজ । 

যাবার আগেও ক্ষমাহীন জার্ডন নীরব ঘৃণা ছিটিয়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়ান 
দর্শকদের উপরে। এডিলেডে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সফরের শেষ খেলায় 
ইংলস্ড দলের দশ জন খেলোয়াড়ের জন্য রাঁঙন হার্লেকুইন টুপ বেরুল। 
তারা দশটি 'রামধন্্‌” হয়ে নামল মাঠে । একাদশ ব্যান্ত জানের মাথায় শুধু 
সাধারণ কাউশ্টি-পি ! 

দর্শক দেখল, এতাঁদন মাঠে ছিল দশটি 'বকোমধ্যে' একাট হংস; এখন- দশাঁট 
'হংসোমধ্য একটি বক। অর্থাৎ আমরা সবাই এক চরিন্রের, সবাই সমান জনবৃষ, 
আমরা এক জাতি, এক প্রাণ, একতা । 

নইলে কি ৪-১ হারো তোমরা ! হাঃ হাঃ হাঃ। জার্ডন কখনো মাঠে হাসেন 
না। নিঃশব্দ অদ্য ভয়ঙ্কর হাপি হাসেন না, কে বজে? 
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আর লারউড, ঝঁটাতি জাহাজ ধরার সময়ে ঘরের কথা ভাবছেন, পত়্ীর কথা, 
শিশুকন্যাটর কথা । ভাবছেন নিজের পায়ের কথা, অপারেশনে ক হবে, সেই 
কথা । ভাবছেন- প্রাপ্য এবং প্রাপ্তির কথা। 

কী পেয়েছি, তারই মিলন-সঙ্গীত ভরে থাকূক কিছুক্ষণ শ্রবণভরে : 

“আমাদের বিজয়ে লারউডেরই মৃখ্য ভূমিকা । উইকেট নিয়েছেন বলেই নয় 
-_ ব্রাডম্যানকে খেলা বদলাতে বাধ্য করেছেন বলে। 

“ডনকে দমিয়ে রেখোছলেন তিনি সম্পূর্ণ আধিপত্য। ইংলণ্ড ছাড়ার সময়ে 
আম ভেবেছিলাম, যাঁদ প্রাতবার একটি করে সেশ্চরির বিনিময়ে ব্র্যাডম্যানের 
হাত থেকে অব্যাহতি পাই, তাই যথেম্ট। দুশো বা তারও বৌশ-_তারই ভয়ে 
আতিকত ছিলাম। 

“ডনের গড় আজ &৬। এই আপোক্ষিক হুস্বাকারের মূলে লারউড। ব্রাড- 
ম্যানকে সাধারণ ব্যাটসম্যানের স্তরে টেনে নামানো হয়েছে । আর বাকি ব্যাটস- 
ম্যানেরা তো কার্যত-_লেজ'-ধরা। স্পম্ট বোঝা গেল, ব্রাডম্যান নিজেকে 
বোঝালেন, 'ঘাঁদ আমি আঘাত পাই, আমার ক্লিকেট-জীবন শেষ । সেটা হতে 
দিতে ইচ্ছে নেই। সুতরাং তিনি খেলার জূযা খেললেন, আঘাতের কোনোই 
ঝুকি নিলেন না।* আর তাঁর হালকা চেহারার কথা ভেবে আম তাঁকে কোনোই 
দোষ দিই না, যাঁদও সর্বসময় এমন সম্পূর্ণ পারহার তিনি না করলেও পারতেন। 

“আসল কথায় এলে দেখা যাবে, আমরা আযশেজ জিতে ছি, চারাঁট টেস্টে 
এয়লাভ করে, যাঁদও টসে হেরেছি চারবার । এর হেতু, লারউডের অপূর্ব বোলিং 
জার্ডনের অসাধারণ লড়ায়ে নেতৃত্ব, জয়াঁল”্সা, এবং অনবদ্য যৌথ দলীয় চেষ্টা । 
এক কথায়, আমাদের ছিল বিরাট একাঁট দল, সম্ভবত ১৯১১-১২-র দল বাদ 
দিলে সবরশ্রেম্ঠ দল, যা ইংলশ্ড পাঠিয়েছে অস্ট্রেলিয়ায় ।” 


তিনি লারউডের বোলিং সম্বন্ধে আরও কিছ কথা, অন্য কিছ কথা, বলে- 
ছিলেন- দরকার কি সে-কথা স্মরণ করে এই মৃহূতে! 


* ও ঞ্লারউডেরপ্রতয়াবর্তন: বীরের সংবর্ধনা * * * 


ইংরাজ-জাতি বারবন্দনায় পশ্চাদ্পদ একথা কেউ বলবে না। নেপোলিয়ান- 
শবজয়ী নেলসন-স্তম্ভের পাশে ব্রাডম্যান-বিজয়ী লারউড-স্তচ্ভের কথা কেউ 
ভাবোন, এমন বলতে পারব না। কার্ডাস তো সত্যই মূর্তির কথা বলোছিলেন। 
সুতরাং ইংলণ্ডে লারউডের বিপুল জনসংবর্ধনার কথা বলাই বাহূল্য। সাং- 
বাঁদকদের মৌমাছির বাঁকের কথাও । লারউডকে দিয়ে সবাই 'কিচ্ বাঁয়ে নিতে 
চার়। সবাই আরও কিছ: চাণ্ল্যের প্রত্যাশী । 
লারউড ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বসে রইলেন। কথাটি নয়-যে-পর্যন্ত না তানি 


*ব্রাডম্যান এই কথা জ্বীকার করেন না। তিনি নিজের পদ্ধাতকে আধক ব”ুকি- 
বুন্ত মলে করেছেন। 


৪৪৮ ক্রিকেট অমানবাস 


চান্তম্যন্ত হয়ে কথা বলার স্বাধীনতা ফিরে পাচ্ছেন। এম-স-সি িউজিল্যাস্ড- 
সফর শেষ করে দেশে না-ফেরা পর্যন্ত লারউডের মুখ বম্ধ। 

জার্ডন 'ফিরলেন। লন্ডনে অবতরণ-মান্রে হাজার-হাজার লোক ঘিরে ধরল 
তাঁকে 4০০০৫ ০1৫ 787010৩' ধ্যান তুলে। জার্ডনের বাবা-মা ছেলের কাছে 
ঘে'ষতে পারলেন না, তাঁদের ধাক্কা 'দিয়ে সাঁরয়ে তাঁকে কাঁধে তুলে নেবার চেষ্টা 
করা হল। এই বভিলাইন-সংবর্ধনা থেকে কোনব্রমে বাঁড বাঁচিয়ে জার্ডন একটা 
হোটেলে ঢ্‌কে পড়লেন। সেখানে বদ্ধ দুয়ারে জনতার দাবি আছড়াতে লাগল । 
ফলে ব্যালকনিতে দাঁড়াতে হল বার-নায়ককে। তান সেখান থেকে 'নজ দলের 
আনুগত্য ও মহিমা সম্বন্ধে উচ্চ কৃতজ্ঞতা জানালেন। 

দলের সদস্যেরা চুপ করে রইলেন অতঃপর । নীরবতায় তাঁরা প্রাতশ্রুত-_ 
এবং মোহিত বোনাসের স্বপ্নে। বিরাট লাভ করে এম-সি-সি দেশে ফিরেছে । 

সবাই চুপ- লারউড ছাড়া । সংবাদপত্রে উপর দিয়ে অতঃপর ছুটে গেল লার- 
উডের ভয়ঙ্করতম বাঁডলাইন-বচন। দেখা গেল, লারউডের বল কেবল হাতেই 
নয়, মৃখেও। 

সানডে এক্সপ্রেসে প্রকাশিত বিবৃতি-বোমাটির প্রথম স্ফুলিঙ্গ এই : 

“এবার আমি মূখ খুলতে পাঁর। মোরলনবোন ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে আমাদের 
শর্ত অন্যায়ী কয়েকমাস আমাকে চুপ করে থাকতে হয়োছিল। অস্ট্রোলয়ায় 
আমার এবং আমাদের বরাতে কি ঘটেছিল-_বিশেষত আমার বরাতে, কেননা এই 
হতভাগ্যের মস্তকোপাঁরই সেখানকার দর্শকদের উদ্যা্গারত বিষ ও আঁশ্ন 
সর্বাধক পাঁরমাণে বর্ধিত হয়োছল-_সে-বিষয়ে আমি কিছুই বলতে বা লিখতে 
পাঁরানি। 

«এ-পর্যন্ত আমাকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে অস্ট্রোলয়ার দর্শকদের বিদ্রুপ 
ও গালিগালাজকে। আর শুধু দর্শকেরই নয়, সংবাদপন্রগ্ীলও আমাদের 
ধ্বংসের আভযানে যোগ দিয়েছিল ।” 

এর পরে কিভাবে আশেজ-উদ্ধারের জন্য লেগ-থিয়োরতে আক্রমণ চালাবার 
মতলব করোছিলেন জার্ডন, তার কথা লারউড বলেছেন। জার্ডনের মাথায়! 
প্রথম এই ফন্দী এলেও দলের সকল সদস্যই এর আলোচনায় ও প্রয়োগে অংশ 
শনয়োছলেন। সূতরাং লারউড পূর্ব-পাঁরকল্পনা মতো দলের জয়-আভিযানে 
অংশ নিয়েছিলেন, যা করা প্রাতাঁট ক্রিকেটারের করতব্য। 

তারপর : 

“এই কাজ করার জন্য চার মাস ধরে জনতার ক্রোধ আমাকে সহ্য করতে 
হয়েছে, যারা ক্রিকেটের সক্ষন দিকটির কিছুই বোঝে না। অন্য রাঁতির 
বোলিংয়ের তুলনায় লেগ-ধিয়োরি বোলিংয়ে খেলতে হলে বেশি নৈপৃণ্যের 
দরকার হয়।...এখানেই গণ্ডগোলের সূচনা । বিখ্যাত সিডাঁন হিলের উপরে 
কিংবা অন্যান্য মাঠের সস্তা আসনে যারা খেলা, দেখতে যায়, বিশেষত এভডিলেড 
মাঠে--তারা ক্রিকেট দেখতে যায় না, যায় অস্ট্োলয়ার জয় দেখতে । একমায় এ 
জানসটিই তারা চায়। সর্বোপারি তারা চায় ্ত্রাডম্যানের রান দেখতে। 

“ব্রাডম্যানের খেলায় সেখানে তুমূল উত্তেজনা । সে-সব খেলা থেকে অস্টে- 
লিয়ান দর্শকেরা ভ্রাডম্যানকে অলৌকিক ব্যাটসম্যান বলে ধরে নিযোছিলা ই 
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আমরা দেখিয়ে দিলাম, তান তা নন। আর জনতা তাদের আদর্শ দেবতা 
সম্বন্ধে আমাদের এ আচরণ পছন্দ করল না। সেই সঙ্গো উডফুল। তিনি 
সারাদিন উইকেটে কাটিয়ে দেবার ভরসা করেন, যার সুযোগে অন্যেরা রান 
করে যাবে । তান ব্যর্থ হলেন। জিজ্ঞাসা করা হয়, ব্রাডম্যান ও উডফুল কেন 
আমার ফাস্ট-লেগ-থিয়োর বোলিংয়ে রান করতে পারেননি? আসল কথা 
বলব? উডফুল অত্যন্ত শলথগাতি এবং ব্লাডম্যান অত্যন্ত ভয়াতুর। হ্যঃ_ 
'ভয়াতুর- আসল কথা তাই। ব্লাডম্যান সইতে পারতেন না ও-জনিস। সদাই 
ভয়ে সিপটয়ে থাকতেন। তা আম জানতাম। তা সবাই জানত। অগণ্যবার 
আমার বলের সামনে থেকে তিনি পাঁলিয়েছেন। 

'ব্রাডম্যান নামার সময়ে যদি আমি বোলিং না করতুম, জার্ডন আবিলম্দে' 
আমাকে বল ধারয়ে দিতেন ।...রিচার্ডসন ও ম্যাককেব আমাকে ঠিকই খেলে- 
[ছলেন, উডফূল ও ব্রাডম্যান পারেনানি। 
সে-বিষয়ে পরোয়া না করে যারা জিতাছল তাদের পিছনে মুখ ছোটাচ্ছিল। 
ভেবে দেখুন.আমার মনের অবস্থা, যখন &০ হাজার লোক উইকেটের 'দিকে 
আমার প্রাতাটি পদক্ষেপের তালে-তালে দুয়ো দিয়েছে । বোলার যখন অনুভব 
করে যে, সে কেবল ব্যাটসম্যানের সঙ্গে খেলছে না, জনতার সঙ্গেও খেলছে, 
তার মানাঁসক পরিস্থিতি কল্পনা করে নিন। 

'আগের সফরেও আম একই ব্যবহার পেয়োছলাম। তখন আম মান্র ২৪ 
বছরের ছোকরা । ব্যারাকিং ও ক্রুদ্ধ চিৎকার আমাকে বিপর্যস্ত করে দিয়োছিল। 
এত কম্ট পেয়েছিলাম যে, নিজের বিষয়ে সুবিচার করতে পারানি।...মাঠের 
অবস্থা বা ব্যাটসম্যানেরা গতবারে আমাকে পরাভূত করেনি-করোছল দর্শকেরা । 
তারা চেয়েছিল আমি ব্যর্থ হই। তারা সফল হয়োছল।...এবার আমার বয়স 
চার বছর বেড়েছে, অভিজ্ঞতাও, জান আরও কড়া । জনতা তাদের আঁবচার আর 
শত্রুতার দ্বারা আমাকে ধৰংস করতে পারেনি । তারা যতই গাল দিয়েছে, দুয়ো 
দিয়েছে, ততই দাঁতে দাঁত বসেছে আমার, ততই কঠিনতর হাতে বল করেছি ।... 
প্রথম সফরে আমি হয়োছিলাম বিপর্যস্ত, এবার উদ্দীপপিত। পরের বার সম্ভবত 
উপভোগ করব। যাঁদ নির্বাচিত হই, আমি স্বেচ্ছায় আবার সফরে যেতে রাজ । 
শুনতে পাই, আমি নাক বলেছি, আর সফরে যাচ্ছি না। একথা নিতান্ত মিথ্যা । 
এ-কথা আমি কখনো বলিনি !...জার্ডনকে আমার সেলাম-যেভাবে তান 
জনতা-নাক্ষিপ্ত গাল সহ্য করেছেন- আর সে কা গালাগালি! সে কাঁ জনতার 
চেহারা ! 

“ইংলশ্ডে যে-সব লোকে ক্রিকেট শুধু দেখে বায়, তাদের পক্ষে অস্ট্রোলয়ার 
ক্রকেট-পাগলদের হতাশ ক্রোধের রূপ কজ্পনা করাও সম্ভব নয়। খেলাটির 
উপর তাদের এমনই প্রভ্যত্ব যে, বোর্ড অব কশ্দ্রোলকে বাধ্য হয়ে আমাদের 
পদ্ধাতর বিরদ্ধে প্রাতবাদ করতে হল। বোর্ড অব-কশ্মোল !! মার মার! 
নামের 'কি বাহার ! নিজের দেশের দর্শকদের পর্যন্ত কশ্মোল করতে যে অসমর্থ! 
যার অর্ধেক সংখ্যক সদস্য একটা ক্রিফেট-বলের ওজন কত, তা পর্বন্ত বলতে 
চির 


৪৫০ ক্রকেট অর্মানবাস 


“অস্ট্রোলয়ানরা আমার বোলং পছন্দ করেনি। হ্যাঁ, আমিও বাল, আমি তাদের 
'হাউলিং পছন্দ কারানি।” 

সাঁত্যকারের বাঘের পরে এবার কাগজের বাঘের পালা । লারউডের কাগজের 
বাঘ সাত্যকারের বাঘের মতোই, কিংবা তারো চেয়ে জোরে কামড় দিল অস্ট্রে- 
লিয়াকে। তুমুল প্রাতিবাদ স্বভাবতই । অস্ট্রোলয়ান বোর্ডের ভূতপূর্ব চেয়ার- 
ম্যান ই ই বীন্‌ সরোষে প্রশ্ন করলেন, একজন পেশাদার খেলোয়াড় কি করে 
এই ধরনের ব্যান্তগত বদ্বেষপূর্ণ বিবৃতি দেয় ? এটা কি আনুগত্যের অভাব 
নয়? এ-ধরনের বিবৃতি যাঁদ প্রকাশিত হতে দেওয়া হয়, তাহলে 'ি_ ইংলণ্ড- 
অস্ট্রোলয়ার টেস্ট বন্ধ হয়ে যাক 'কিছাযাদনের জন্য-এই দাঁবই জোরদার হবে 
না? বোর্ডের সদস্যরা বলের ওজন জানেন না, এই অসৌজন্যকর উীন্তর 
প্রাতবাদ করলেন আম্পায়ার ক্লোকেট। ডবাঁলউ জে জনসন নামক অস্ট্রোলয়ান 
নির্বাচক মুখের উপর জানিয়ে দিলেন, অস্ট্রেলিয়া সাধূতায় বাস করে, মন 
মূখ আলাদা রাখার রাজনীতিতে নয়, তাই সে লারউড-কোম্পানীর আতঙ্কসৃম্টি 
চেষ্টার প্রাতবাদ করেছে। পরবতর্ঁকালে লারউতের বড় সখা ফিঙ্ঞলটন পযন্তি 
(যান সেইকালেই ব্রাডম্যানের নতুন ব্যাটিং-রীতির সমালোচনা করেছিলেন, 
এ-কথা নিশ্চয় পাঠকদের স্মরণে আছে) লারউডের পদ্ধতি বিষয়ে ক্লূদ্ধভাবে 
আত বেদনাময় ছাঁব একেছেন তিনি, কিন্তু কিভাবে তিনি মতলব করে অস্ট্রে- 
লিয়ান ব্যাটসম্যানদের মুণ্ড্‌ কাঁধ থেকে ডীঁড়য়ে দেবার চেম্টা করেছেন অসংখ্যবার 
-সে বিষয়ে কোনোই চোখের জল অবাঁশস্ট রাখেনান। লারউড ও ভোস যখন 
অস্ট্রেলিয়ানদের পাঁজরে ছুরি মারছেন, তখন তাঁদের অবলম্বিত নীতির 
ওচিত্যের বিষয়ে সন্দিহান তাঁর দলীয় কিছ খেলোয়াড়, আহা, লেগের দিক 
ঘিরে আলো করে দাঁড়য়ে ছিলেন! অন্যতম অস্ট্রেলিয়ান নির্বাচক ডাঃ দি ই 
ডাঁলং লারউডের মতো বড় বোলারকে পাঁক ঘাঁটতে দেখে বেদনাবোধ করলেন। 
লারউড পূর্ব-পারকজ্পিত যে আব্রমণরীতির কথা বলেছেন, তার দ্বারা বাঁড- 
লাইন সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়ার মনোভাব সম্পূর্ণ যৌন্তক বলে প্রমাণিত হয়েছে__ 
তান জানালেন। 

প্রায় সকলেই আপাত্ত করলেন ব্র্যাউমান-উডফুলকে কাপুরুষ করে দেখানোর 
বিরুদ্ধে । স্যাববেচক অস্ট্রেলিয়ান 'ক্রিকেটার-লেখক মেইল, যান বাডলাইন- 
রীতির বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ করেনান, তিনিও বললেন, ও'রা ভয় পেয়োছিলেন, 
একেবারে বাজে কথা । স্বয়ং ব্র্যাডম্যানও অপবাদের প্রতিবাদ জানালেন। পুরনো 
পদ্ধাততে মার খাওয়ার নামই বীরত্ব, একথা ব্র্যাডম্যান কাপ স্বীকার করেন না। 
'লারউডের বিবৃতির একটা সাফল্য অবশ্যই হয়েছে-অর্থনৌতক সাফল্য. 
ব্র্যাডম্যানের বিদ্বুপ। 'লারউডের পক্ষে ব্র্যাডম্যানকে কাপুরূষ বলে সংবাদপতে 
গাল দেওয়ার একটিই অর্থ-__অর্থ!” একটি কাগজ লিখল--যত নিন্দা তত 
অর্থ ।: 

অস্ট্রেলিয়ার প্রাতবাদের প্রাতবাদে ইংলশ্ড পেছিয়ে রইল না। ভি ডবলিউ 
সি জাপ, যাঁকে বাঁডলাইনের উদ্ভাবনকতণদের অন্যতম মনে করা হয়, তিনি 
বললেন, শ্রযাডম্যান 'নর্ধাত ভয় পেয়োছলেন, স্লো-মোশন পিকচার দেখতেই 


লাল বল লারউড ৪৬১ 


বোঝা যাবে। তাছাড়া এ বোলিং-রীতির দায়িত্ব এম-স-স-র কম নয়, তাঁরা 
জানতেন কি ঘটতে যাচ্ছে । দলে জায়গা না-পাওয়া মনঃক্ষুণ্ন ডাকওয়ার্থ পর্যন্ত 
এ-বিষয়ে চড়াসরেই জানালেন--'অস্ট্রেলয়ান অশ্ন্যদ্গারের পিছনে আছে 
সোজা একটি জিনিস-কোনো-কোনো অস্ট্রোলয়ান যাদুকর লারউডের বল দেখে 
ভয়ে মরে গেছলেন।” লারউডের বুড়ী মা পযন্ত এগিয়ে এসে বললেন, হ্যাঁ 
গো, সাত্যি, আমার হ্যারজ্ডের বলে ব্র্যাডম্যান একেবারে কাপড়েচোপড়ে। ওদের 
লোকেরা খুব গাল দিয়েছে হ্যারল্ডকে, বাছা আমার কানই দেয়নি, তাতেই তো 
ওরা অত রেগে গেল। আমার মাঁণক ভাল জিনিসই 'দিয়োহল, ওরা নিতে পারল 
না, তা কি হবে? 

ডেইলী টেলিগ্রাফে টমাস মোল্ট একটা কথা পাঁরজ্কার করে দিলেন, লেগ- 
থিয়োর বোলিংয়ের বিরুদ্ধে কোনো-কোনো ইংরেজ-খেলোয়াড়ের তাত্ত্বিক বা 
নৈতিক আপাতত থাকলেও তাঁরা আশেজ-জয়ের উদ্দেশ্যে লারউডের ব্যবহারে 
জার্ডনকে বিনা দ্বিধায় সমর্থন করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ান জনতার অশালীন 
গালিগালাজ সম্বন্ধে তিনি জা্ডনের শীতল বিদ্রুপের উঞ্লেনখ করলেন। 
জার্ডন নিউাঁজল্যান্ডে বলোছিলেন--'আমরা সদ্য এমন একটা দেশ থেকে আসাঁছ 
যেখানে আমাদের পিতৃপাঁরচয় সন্দেহজনক এবং আমাদের শেষ গাতাবাঁধ 
নিতান্ত আনিশ্চিত।'* 

এই বিতর্ক-ঝড়ের মধ্যে লারউডের পক্ষে জোরালো এক সমর্থন এল অস্ট্রে- 
লিয়ার কাগজ থেকে । শসডনী দুখ লিখল আত তীব্র ভাষায়-_রুকেটের 
কমকুর-লড়াই আবার আরম্ভ হয়ে গেছে। যে-সব লেখক ও খেলোয়াড় লার- 
উডের বিরুদ্ধে ঘেউ-ঘেউ করেছে আগে, তারাই আবার নিজেদের কাজের সাফাই' 
গাইতে এগিয়ে এসেছে ।” কাগজটি অপদার্থ কণ্ট্রোল-বোর্ডকে প্রচণ্ড আব্রমণের 
পরে লিখল, পদত্যাগ করে যোগ্যতর লোকের হাতে কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত। 
লারউড অন্তত একটা 'জানস করেছেন, পান্রকাটি জানালো, বোলারদের সহায়তা 
করবার জন্য আইন তৈরি করো, এই কম্ভীরাশ্রুপাত কহযদন বন্ধ হয়েছে। 
খাঁটি কথা যাঁদ বলতে হয়, পান্রকাটি লিখল, 'জনতা বডিলাইন বা এঁ জাতীয় 
1জানসের বিরোধা নয়, তারা লারউড-বিরোধী, যিনি নিজের সামর্থেয আমাদের 
ব্যাটসম্যানদের ঠাণ্ডা করে আশেজ কেড়ে নিয়ে গেছেন। সূতরাং ইস্কুলের 
বখাটে খোকারা, খেলোয়াড়েরা, এবং খেলার পরিচালকেরা চান লারউডকে সরিয়ে 
দাও। হা ভাগ্য! 

পন্রিকাটি অবশ্য জার্ডনকে ছেড়ে দিল না। দর্শকদের চেশ্চামেচির মূলে 
জার্ডনের বিবেচনার অভাব। ভবিষ্যতে জার্ডন না এলে অস্ট্রোলয়ার ব্যারাকিং 
থাকবে না। 'জার্ডন বিরাট 'ক্রিকেট-নেতা, খাঁটি ভদ্রলোক, কিন্তু সম্পূর্ণ রস- 
বোধহণীন, ক্রিকেটের স্বয়ংক্রিয় যল্্ মাত। 


*জনৈক অস্ট্রেলিয়ানের উীন্তি আমরা অল্প পূর্বে উদ্ধৃত করোছ যিনি কটনশীত 
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লারউড সূত্রপাত করেছেন, সেই সূত্রে টান 'দিয়ে জট পাঁকিয়েছেন অনেকে। 
ব্লাডম্যানও লিখেছেন। এখন বাকি জার্ডন, প্রধান তিন পাত্রের একজন। এবার 
তিনিও মুখ খুললেন। 'বডিলাইন' কথাটা তাঁর কাছে অর্থহীন, ওটা ণনজেদের 
পরাজয় ঢাকা দেবার জন্য, পরাজয়ের সাফাই গাইবার অন্য, অস্ট্রোলয়ান প্রেসের 
চালাকি। শব্দটা মরেই যেত. যাঁদ-না বোর্ড অফ কন্ট্রোল তাঁদের দুঃখজনক 
তারবার্তায় শব্দটাকে স্বীকাতি দিতেন। 

জার্ডনের কাছে বাঁডলাইন লেগ-থিয়োরি ছাড়া কিছ্‌ নয়। সুতরাং অস্ট্রে- 
লিয়ার ম্যাকডোনাজ্ড কিংবা জে স্কট কিভাবে এই লেগশথয়োরি ব্যবহার 
ফরোছিলেন, তার ইতিহাসকথা কিছ শোনালেন। লারউডও ১৯২৮-২৯-এ 
একই জিনিস অস্ট্রেলিয়ায় চালিয়োছিলেন, ১৫৮৯ এবার হয়েছে। 

জার্ডনের অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল : “মোরলশবোন 'ক্রকেট-ক্লাব অস্ট্রে- 
লিয়াকে সম্মান জানিয়ৌছল তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দল পাঠিয়ে। আমরা আমাদের 
1বপক্ষ-দলকে সম্মান জানিয়োছি, সর্বোত্তম খেলা 'দিয়ে। যাঁদ মোৌরলীবোন 
ক্রকেট-ক্লাব বা*আমরা একটুও কম করতাম, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার প্রাত সম্মান- 
গ্বাপনেই ঘাটতি ঘটত, যাঁদও এই ব্যাপারাঁট কোনো-কোনো মহলে উচিত 
মর্যাদা পায়নি।” 

অস্ট্রোলয়ান দর্শকদের যথারাঁত নিন্দা এবং তাদের সামলাতে বোর্ডের 
অসামধ্যের বা অনিচ্ছার যখোচিত অপ্রশংসার পরে নিজ দলের প্রাত মুস্ত 
প্রশংসা অপর্ণ করলেন জার্ডন। 'এমন অদম্যদের আঁধনায়ক হতে পেরোছি-_ 
যেকোনো অধিনায়কের পক্ষে গৌরবের বস্তু ॥ “কোনো অধিনায়ক খারাপ দলকে 
ভাল করতে পারে না, কিন্তু বিরাট দল সাধারণ আঁধনায়ককে খানিক উপরে 
তুলে দিতে পারে'_জার্ডন কৃতজ্ঞ বিনয়ে জানালেন, এবং উত্তম মন্ষ্য ও 
ঘথার্থ বিজয়ানূরাগন'-সমন্বিত নিজ দলের মধ্যকার একটি খেলোয়াড়ের নাম 
মল্লের মত পুনঃ পুনঃ বাজতে লাগল জয়ব্রতী জার্ডনের মনে ও মুখে... 

১৯৩৩-এ নাঁটংহ্যাম ও সারের ম্যাচ। সেই ম্যাচে জ্যাক হব ও জার্ডন 
খেলছেন। খেলার মাঝখানে মাইক্রোফোন বেজে উঠল । কুড়ি হাজার দর্শক 

ইংলস্ড যে আশেজ পেয়েছে তার মূল কারণ-_লারউড... 

জার্ডন লারউডের হাতে একটি রূপার 'আযাশপ্রে" তুলে দিলেন, যাতে লেখা : 
'আশেজের জন্য হ্যার্ডকে। ইতি কৃতজ্ঞ জ্কিপার। 


জীবনের পূর্ণতার ভরা পান্র। অপারেশন হয়ে গেছে পায়ে। খেলা বন্ধ হবে 
না চিরতরে। বিতকের মধ্যে জীঁড়য়ে পড়োছলেন কিন্তু সে জালও ছিন্ন করে 
বেরিয়ে এসেছেন। এম-সিস-র বিশবাসভাজন অধিনায়ক জার্ডন প্রকাশ্যে 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন উপহারসহ'। ইংলণ্ডের সংবাদপত্র ও 'ক্লুকেট-রাসিকেরা 
স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর ভাঁমকার মূল্য এবং খেলোয়াড়-মাহমা। অস্টে- 
নিয়ান সফর খ্রেকে পেয়েছেন ৮০০ পাউন্ড, এবং নটংহ্যামের সমর্থকদের কাছ 
থেকে 9০০ পাউন্ড উপহার। এই টাকা দিয়ে নিজের ঘরগ্র বাবসাকে 


লাল 'বল লারউড ৪৫৩ 
মধ্যে ধুকতে না হয়, এবং-- 
১৯৩৩-এর মরশ্মের শেষের দিকে মাঠেও নেমেছেন, যাঁদও বল করেনান, 
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লিফট নামছে সাঁ-সাঁ করে। দিনের আলোর হঠাৎ মৃত্যু। অন্ধকারের সাঁড়াশশ 
উপড়ে নিয়েছে চোখ, 'িম্ট করেছে কণ্ঠনালী। নরকের জমাটবাঁধা আতঙ্কে 
নিক্ষিপ্ত হল একাট মান্ষ। 
এ কি হল! এ কি হল! কি হতে কি হয়ে গেল! 
ভূমিগর্ভ থেকে মান্মষটি উপরের 'দিকে তাকাবার চেষ্টা করল। কারা তাকে 
হাত-পা বেধে লিফটে ঠেলে 'দিয়োছল-_কারা তারা ঃ তাদের মুখ কি দেখা 
যাচ্ছে? না-উপরে পাষাণ আঁধার। তবু শেষ আলোকের স্মৃতি মনে আনল 
কয়েকটি মুখ- শত্রুর মুখ কি সেগুলি ? না- একেবারে নয়-সব বন্ধুর মুখ । 
বন্ধ! ব্লুটাস, তুমিও বন্ধু! 


ইংরেজ মহান জাতি। অপরুপ তার বিচার-পদ্ধাতি। ন্যায়াবচারের জন্য সারা 
পৃথিবীতে সে বাদিত-খ্যাতি। তার ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংসের দল ছলে-বলে 
সাম্াজ্যস্থাপন করে। সেই সামাজ্যের রন্তধারা প্রবাহত হয়ে ইংলন্ডের মৃত্তিকা 
সুজলা সুফলা হয়; নগর গড়ে ওঠে, উচ্চ প্রাসাদের একটির নাম ধর্মাধকরণ। 
আর একটির নাম পার্লামেন্ট । সেই প্রাসাদগুলির অভ্যন্তরে ইংলন্ডের বিবেক 
বন্তুতা করে। বন্তৃতা করেন বার্ক। ইংলগ্ডের ন্যায়বিচার ছি-ছি করে ওঠে 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ক্লাইভ-হেস্টিংসের দল সম্মান হারান নিজদেশে। জয়ধবাঁন 
ওঠে বিদেশে । ইংলশ্ডের প্রফুজ্ল বিবেক আরও প্রস্তুত হয় নূতন দোষের 
উদ্‌ঘাটনে, নূতন অন্যায়ের প্রাতাবধানে, কেননা ইতিমধ্যে সাম্রাজ্য-শোধিত 
রসধারায় জাতির স্বাস্থ্য আরও ফিরেছে, তোর হয়েছে নূতন নগরাঁ, নূতনতর 
ধর্মাধকরণ। 

লারউড ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য-সৈনিকদের অন্যতম। তিনি সখেদে লিখেছেন : 

“যে-কোনো আইনজ্ঞ বা পাশ্ডিত-ব্যন্তি বলে দেবেন, পৃথিবীর সভ্যতায় 
ইংলপ্ডের শ্রেষ্ঠতম দান তার বচার-পদ্ধাতি। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাঁহর্বতর্ঁ 
পাশ্চান্ত-জগতের প্রাতাটি দেশের কাছে এটি ঈর্ধার বন্তু। আর কোথাও মানুষ, 
বিশেষত দাঁরদ্রু মানুষ, নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের এই জাতীয় প্রভূত সুযোগ 
পায় না। আভিয্স্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ যাই হোক না কেন, ব্রিটিশ বিচার 
তাকে নিদেোষ ধরে নিয়ে অগ্রসর হয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে চিরাচারত বৃটিশ 
ন্যায়বিচার প্রয্যন্ত হয়ান।” 

ইতিমধ্যে দত ঘুরেছে চাকা। ফ্রার্কেনস্টাইন এবার শ্রষ্টাকে গ্রাস করতে 
উদ্যত। হিরোসিমা-নাগাসাকতে আযাটম বোমা পড়ে পড়ুক, তাই বলে ইংলন্ডে 


পড়বে! 
ওয়েস্টইণ্ডিয়ানরা আটম বোমা ফিরিয়ে দিল ইংরেজদের । ১৯৩৩ সালে 
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ইংলপ্ড সফর করতে এসে মার্টিনডেল ও কনস্টানটাইন বাঁডলাইনের চাকা 
ঘুরিয়ে দিলেন সজোরে । ওয়েস্টইশ্ডিজ দলে উডফুল নামক অধিনায়ক ছিলেন 
না, যিনি সম্ভবক্ষেত্রেও বাঁডলাইন চালাতে গররাজি। 

ওল্ড দ্রাফোর্ডের টেস্টে যখন বাঁডলাইনের সাপ 'হিসৃহিস্‌ লাঁফয়ে উঠতে 
লাগল শরীরের উপরে, তখন বীর আধনায়ক জার্ডন ভয় পাননি, আঁধকন্তু 
সেণ্যার করেছিলেন, আর মার খেয়েছিলেন প্রচণ্ড । সে এমন মার যে পরের 
টেস্টে খেলতে নামার সাধ্য রইল না বাঁডলাইনের জল্মদাতার। 

অসাধারণ সাহস দোঁখয়েছিলেন জার্ডন এ খেলায়। 

কনস্টানটাইন উচহাস্যের সঙ্গে বলেছেন, এ সাহসের সমাশ্তি অনেক আগেই 
হয়ে যেত যাঁদ মাঠাঁট ওল্ড দ্রীফোর্ডের মতো মন্থর পিচের না হয়ে লর্ভস বা 
ওভালের মত দ্রুতগাঁতি হোত। 

হ্যামণ্ডও তাই বলেছেন- ওল্ড ট্রাফোর্ডের এঁ বাঁডলাইনের জাত ও ধাত অস্টরে- 
লিয়ায় চালানো বাঁডলাইন থেকে অনেক আলাদা । 

আধিকন্তু জার্ডন দীর্ঘদেহ, দীর্ঘহস্ত। 

ব্রাডম্যান স্মস্মিতভাবে এসব তথ্যগলির উল্লেখ করেছেন। 

হ্যাম্ড যখন পরে ওয়েস্টইপ্ডিজের আধা-বাঁডলাইনের ভয়ঙ্করতার বিষয়ে 
লিখোছিলেন, তখন নিশ্চয় তাঁর চিবুকের পুরনো ব্যথাটা জেগে উঠোছল। 
কেননা ম্যাণ্টেস্টার-টেস্টে তাঁর চিবুক দূুফাঁক হয়ে গিয়েছিল একটা উঠাঁত 
বলের গদুতোয়। হ্যামণ্ড বলেছিলেন, এরকম চললে 'তনি প্রথমশ্রেণীর 'ক্রকেট 
থেকে সরে দাঁড়াবেন। হ্যামন্ড জানতেন, মানুষের প্রাণ একাঁটই হয়। 

হবস্‌ও একই কথা বলেছিলেন। 

যে-হবস্‌ লারউডকে বোলার-হসেবে শিরোপা দিয়েছেন, যে-হবসের খেলো- 
সম্বন্ধে িখোছিলেন--বাঁডলাইন চরম বিষান্ত জিনিস। অস্ট্রেলিয়ার মতোই 
ইংলণ্ডেও তা প্রাণঘাতী হবে। এ জানিস এখান না বন্ধ করা হলে একেবারে 
'ক্রিকেটকেই মেরে ফেলবে । তান সবিস্ময়ে বলেছিলেন, পেশাদার খেলোয়াড়েরা 
বডিলাইনের বিপদ বুঝছে না-কি আশ্চর্য! বাঁডলাইন, খেলার আকর্ষণ নষ্ট 
করে পাঁরশেষে গেটের টাকায় ঘাটতি ঘটাবেই। 

হবস বলোছলেন, আমি খাঁশি যে ওয়েস্টইশ্ডিয়ানরা ইংলশ্ডে বাঁডলাইন 
চালিয়ৌছল। এর দ্বারা ইংলশ্ডের লোক বাঁডলাইন কাকে বলে তার কিছটো 
আন্দাজ পেয়োছিল। 

পরিতৃস্তির সঙ্গে ব্রাডম্যান বীর্যবান ইংরেজদের সামনে একাট প্রশ্নের 
পোস্টার তুলে ধরলেন, যাতে লেখা_-০০91010 73০0৫)-1109 706 10185150507” 

উত্তর দিলেন জ্যাক হবস্‌_ডরিউ 'জি গ্রেসের পরে "যানি শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ব্যাটস- 
ম্যান__বললেন--না”। 

উত্তর দিলেন হ্যামণ্ড-হবসের পরে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ব্যাটসম্যান। বললেন--না'। 

না না না- আর্তনাদ করে বলতে লাগল কাউশ্টিদলের পেশাদার খেলোয়াড়ের ; 
কারণ হইাতিমধ্যেই ভোস, বাওয়েস, ক্লার্ক প্রভূতি বাঁডলাইন চালাতে আরম্ভ 
করে 'দিয়েছেন কাউশ্টি-খেলায়। যাদের উপয্যন্ত ফাস্টবোলার নেই, সেই সকল 
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কাউশ্টিদল সাহসের কিংবা দুঃসাহসের দর্শন ত্যাগ করে ফেলল অচিরে। 
আশেজের ছাই ভেদ করে বলগুলো গায়ে বি'ধতে লাগল ইংরেজদের । 

লারউড যাঁর থেকে বড় হুক-মারিয়ে প্রায় দেখেননি, সেই হেনড্রেন ওয়েস্ট- 
ইশ্ডিজের বিরুদ্ধে এম-সি-স-র পক্ষে ল্সে যখন খেলতে নামলেন, তখন 
দেখা গেল, বেশ কয়েকটি কাউশ্টি-ক্যাপ একসঙ্গে চাপিয়ে তিনি রাঁতিমত 
শিরস্াণ তৈরি করে নিয়েছেন। হ্যামণ্ড লিখেছেন, এরকম করার কারণ, কয়েক- 
দিন আগে লারউডের বল তাঁর কান ছপুয়ে কিছ প্রেমের বার্তা বলে গিয়েছিল। 
ব্রাডম্যান আবার হাসলেন। বড়-বড় ইংরেজ রথ, মহারথণীরা বলেছেন যে, 
সাত্যকারের' বাঁডলাইন এক লারউড ছাড়া কেউ দিতে সমর্থ নয়। পায়ের হাড় 
ভেঙে লারউড যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখন "মধ্যেকারের' বাঁডলাইনে ইংরেজ- 
বীরগণের এই দুর্দশা! একেবারে খেলা ছেড়ে দেব! কিংবা আপাদমস্তক 
বর্মাবৃত হয়ে মাঠে অবতরণ !! 

ব্রাডম্যান খেলা ছেড়ে দেব বলেননি । তিনি খেলতে চেয়েছিলেন, তাই খেলা 
নম্ট করে দিতে চায় এমন জানিসের অপসারণ চেয়োছলেন। 


ীকন্তু এম-সি-সি অনমনীয়। অস্ট্রেলিয়া যতই চেন্টা করুক, আইনের বদল 
অত সহজে হয় না। আইন ও শৃঙ্খলা-_ এই নিয়ে ব্রিটিশশাসনের ভাত্ত। যাঁদ 
কেউ মনে করে, শঞ্খলা নস্ট করে দিলেই আইন বদল করাতে পারবে, সে ভূল 
করেছে । সেখানে ইংরেজ শৃঙ্খলারক্ষার প্রাণপণ চেল্টা করবে আইনের সম্মান- 
রক্ষার জন্য। একথা আগেই এম-স-স বেশ বাঝিয়ে 'দিয়োছল অস্ট্রেলিয়ান 
বোর্ডকে, যখন বোর্ডের হঠকারী টৌলগ্রামের কঠোর প্রত্যুত্তর সে দিয়েছিল। 
তবে এ প্রত্যুত্তরে একথাও ছিল যে, অস্ট্রেলিয়া প্রস্তাব করুক, উপযযস্ত সময়ে 
তার উচিত বিবেচনা হবে। 

আাশেজ ফাঁরয়ে আনার পরে উপয্যন্ত সময়ে এম-স-সি তার উ চিত-বিবেচনার 
সভা বসাল ১৯৩৩-এর মে মাসে। একট সাবকমিটি নিযুন্ত হল ব্যাপারাঁট 
সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবার জন্য । জার্ডনকে ডাকা হল বিবরণ দিতে এবং প্যালা- 
রেটকে, এবং পেলহ্যাম ওয়ার্নারকে এবং সম্ভবত হ্যামণ্ড ওয়াট প্রমূখ কয়েক- 
জন প্রধান খেলোয়াড়কে । জার্ডিন ও প্যালারেট বাঁডলাইনের পক্ষে বললেন। 
ওয়ার্নার বললেন বিপক্ষে । 

অস্ট্রেলয়া এীপ্রল মাসের মধ্যেই বডিলাইনের বিরুদ্ধে আইন পাস করে 
ফেলল, যে-আইন অবশ্য শুধু অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে। তাতে বলা 
হল : যাঁদ আম্পায়ারের মনে হয় কোনো বোলার ইচ্ছে করে ব্যাটসম্যানকে 
ভয় দেখাতে বা আঘাত করতে বল করছে, তাহলে তার বোলিং তিনি তৎক্ষণাৎ 
বন্ধ করে দেবার অধিকারী । 

অস্ট্রেলিয়া তার প্রাতিলিপি অবিলম্বে পাঠিয়ে দিল এম-সি-সি-র বিবেচনার 
জন্য। 

অস্ট্রেলিয়া আরও নানাভাবে বঁডিলাইন-বন্ধের চেম্টা করতে লাগল। অস্ট্রে- 
'লিয়ার সামনে ১৯১৩৪-এর ইংলণ্ড সফর। তার আগেই যাতে বডিলাইন নাগ- 
পাশে বাঁধা পড়ে দেখা দরকার। ব্রাডম্যান তাগিদ দিতে লাগলেন। ১৯৩৩-এর 
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অগস্ট মাসে লেখা এক প্রবন্ধে তিনি ধারালোভাবে জানালেন, বাঁডলাইনের 
মধুর সঙ্গীত শেষপর্যন্ত শুনতে হয় খেলোয়াড়দেরই- কর্মকর্তাদের নয়। 
ব্রাডম্যানের এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজনে বোর্ডের চাপ বাড়তে লাগল । এম- 
ি-সি কিন্তু অটল। ওয়েস্টইন্ডিজের হাতে ানজেদের খেলোয়াড়দের দশা 
দেখে, এবং তাদের কারো-কারো হুমকি শুনেও, এম-সি-স 'নার্বকার। আইন 
অত সহজে বদলায় না। 

' সময় বয়ে যাচ্ছে, ১৯৩৪-এর সফর এসে গেল প্রায়, অথচ এম-স-স-র 
সাড়া নেই, ফলে অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড উত্তযন্ত ও অধৈর্য। লোক আর চিঠি ছোটা- 
ছুটি করতে লাগল দ্লুতবেগে। অস্ট্রোৌলয়ার প্রাতশ্রাত চাই-ই_১৯৩৪-এর 
সফরের আগে। 

অস্ট্রোলয়ান প্রাতানাধ ডাঃ রবার্ট ম্যাকডোনাজ্ড এম-সি-স-র কর্তাদের 
সঙ্গে বৈঠক করলেন- প্রায় ডনবৈঠক-_ কথার ও বুদ্ধির । এম-ীস-সি জানালেন 
-আমরা কী করব না করব, তা আগে থেকে বলব না, অস্ট্রেলিয়া আসক, 
তারপর দেখা যাবে। 

আ-হা-হা িদ্ধান্তাট যে জানা চাই অস্ট্রৌলয়ান দল-নির্বাচনের আগেই-- 
ডাঃ ম্যাকডোনাল্ড নাছোড়। 

কেন £_ এম-সি-সি-র সাঁবস্ময় প্রশ্ন। 

বারে, জানতে চাইব না? যাঁদ আপনারা বডিলাইন বন্ধ করতে রাজ না হন, 
তাহলে তো আমাদের কিছু বেশিসংখ্যায় ফাস্টবোলার আনতে হয়! 

বাই ঘাড্‌!- প্রাতশোধ !!- লর্ড হক আঁতকে উঠলেন। 

না না, প্রাতশোধ কেন £-শমান্ট করে ডাঃ ম্যাকডোনাল্ড জানালেন_ এই-ই 
পারস্পরিক আদান-প্রদান, অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রতিক্কিয়া যাকে বলে, তাই আর কি! 
এম-সি-সি বলল, বোর্ড যাঁদ দল না পাঠায়, ব্যাপারটা দুঃখজনক হবে, কিন্তু 
আমরা কিছনতে প্রাতশ্রুতি দিতে পারব না যে, পূর্বে যে-পদ্ধতি প্রয়োগ করা 
হয়েছে, তা করা হবে না। তাছাড়া এঁ বাঁডলাইন কথাটা মান না, ওটা লেগ- 
থিয়োরি ছাড়া কিছ, নয়। 

তাই বলে কি এম-সি-সি 'ক্রকেটের নামে মানুষ-খুন ভালবাসে? কদাঁপি 
নয়। তাই ১৯৩৩-এর নভেম্বরে সে আইন করল : যাঁদ ব্যাটসম্যানের উপর 
করছে কিনা নির্ণয়ের ভার আম্পায়ারের নয়, ক্যাপ্টেনের । 'ভয় দেখানো বোলিং 
বিষয়ে এম-সি-ীস কিছু বলতে রাজি হল না। 

রিড রা লারা কোনোই আভযোগ করল না 
এম-সি-স। 

এম-সি-সি'র অনমনীয় দৃঢ়তায় যখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটল, অর্থাৎ সফর 
বন্ধ হবার মুখে, তখন অস্ট্রোলয়া পূর্ব অভ্যাসে নত হল। প্রতিশ্রাত ছাড়াই 
অগত্যা সে সফরে রাজি। কিন্তু আত সামান্য সংখ্যাধিক্যের জোরে অস্ট্রোলয়ান 
বোর্ভ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। 
. এমনসস পরিচ্কার বাঝরে দিল বোর্ডকে-রুকেটের আইন তোর করে 
সে-ই, এবং ক্রবেও সে-ই নিজের বিচারব্দ্ধি অনুযায়শ, কারো চাপের দ্বারা 
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চালিত হয়ে নয়। 
লারউড স্বস্তির নি*বাস ছেড়ে বললেন- ভাগ্য, ক্রিকেটের মহাভাগ্য, আইন- 
তোরির ভার আছে এম-সি-সি-র হাতে, অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডের হাতে নয়। 


তারপর ১৯৩৪ মরশম... 

স্যার জুলিয়েন কাহ্‌ন-এর কথা পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে। 'তাঁনি লার- 
উডের ক্লাবের বড়কর্তা এবং এম সি-সি-র অন্যতম কর্তা । বডিলাইন-সিরিজের 
সময়ে খন লারউডের 'নল্দারবে অস্ট্রেলিয়া পূর্ণ, তখন 'তাঁন সজোরে বলে- 
ছিলেন, আমার দলের খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে কোনো বাজে কথা শুনতে চাই 
না। মানুষটি বেশ মুরুব্বী আর ধনী ব্যবসায়ী, রোলস রয়েস চড়ে ঘুরে 
বেড়ান, দাক্ষিণ্য বিতরণ করেন হিসেব মতো । 

স্যার জুলিয়েনের বাড়ির বাগানে একটি খেলা হচ্ছে, লারউড খেলছেন, 
খেলার মধ্যে খবর এল, লারউড যেন স্যার জুলিয়েনের-সঙ্গে একবার দেখা 
করে আসেন। 

লারউড হাজির হলে এধার-ওধার খাঁনক কথা চালিয়ে তিনি বললেন-__ 
'হ্যারজ্ড-_ ্ 

শুনেই চমকে গেলেন লারউড- এত খাতির! কি ব্যাপার! বড়কতা ডো 
লারউড বলেই ডাকেন, এখন আবার শুভ-নামে ডাকা কেন? 

'হ্যারজ্ড, আমার আশঙ্কা হয় তোমাকে এম-সি-স-র কাছে ক্ষমা চাইতে হবে । 

'ক্ষমা-সে কি স্যার_কিসের জন্য 2, 

তোমার বোলিংয়ের জন্য, হ্যারজ্ড। 

লারউড আকাশ থেকে পড়লেন। হঠাৎ একি কথা! যে-অপরাধ ঘটেছে বলে 
'এম-স-সি স্বীকার করে না, সেই অপরাধের জন্য সে ক্ষমা দাঁব করে !! 

'স্যার, ক্ষমা চাইবার মতো তো আমি কিছু করানি!, 

“আঃ হ্যারজ্ড! ক্ষমা তোমাকে চাইতেই হবে। তোমার বোলিংয়ের জন্য 
এম-সি-সি-র কাছে ভ্রাট স্বীকার করে বলতে হবে, ভবিষ্যতে তুমি আইন- 
' সম্মতভাবে বল করবে। তা যাঁদ করো, তবেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে তুমি 
জায়গা পাবে। কিন্তু যাঁদ এ-বিষয়ে তোমার সম্মাতি না পাই, তাহলে ভয় হয়, 
তোমার বিষয় বিবেচনাই করা হবে না! 

লারউডের সামনে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল সারা পৃথবী। নিজের কানকে 
[তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না যেন। কী শুনছেন! পৃথিবীতে ন্যায়-ধর্ম- 
বিবেক সব রসাতলে গিয়েছে ! 

না, এখনো যায়নি তা। এখনো আত্মমর্যাদা আছে কোথাও-কোথাও। বড় 
জায়গায় না থাকলে ছোট জায়গায় আছে। 

সামলে 'নিয়ে লারউড বললেন-“আ'ম ইংরে-জ-আমি কখনো ক্ষমা চাইব না।» 


স্যার জুলিয়েন কাহ্‌ন-এর মূখ সরে গেল। সেই মুখ আবার ফ্‌টে উঠল 
'অন্যন্র। স্যার জৃলিয়েন নটিংহ্যামের কর্তা, আর ল্যাজ্কাশায়ারের কর্তার নাম 
শট এ হিগসন। নটিংহ্যাম ও জাযাঙ্কাশায়ার_ প্রাতৎস্যী কাউশ্টি-দল। কিন্তু 


৪৬৮ ক্রিকেট অমানবাস- 


পর্দার আড়ালে কর্তীায়-কর্তায় হাত বাঁধা । 

নটিংহ্যাম ও ল্যাঙ্কাশায়ারের মধ্যে খেলা ওল্ড দ্রাফোর্ডে। খেলার আগে 
নাঁটংহ্যামের ক্যাপ্টেন আর্থার কার লারউড ও ভোসকে ডেকে নিয়ে বললেন-_ 
'এই খেলায় কি ঘটবে জানি না, কিন্তু একটা প্রাতিবাদ করা হবেই ।, 

প্রতিবাদ ? কিসের ?* লারউড জিজ্ঞাসা করেন। 

“তোমার এবং ভোসের 'বিরুদ্ধে- কার জানান। 

'কী-ই-ই* দুজনে একসঙ্গে চীৎকার করে ওঠেন। 

হ্যাঁ কার জানান ণভতর থেকে খবর পেয়োছ, প্রাতবাদ করা হবেই ।, 

তাহলে আর খেলে কি হবে আম সরে দাঁড়াই'।-_লারউড বলেন। 

না, তুমি অবশ্যই খেলছ।, 

'তাহলে আমি আধা-জোরে বল করব। 

তোমার যা আভিরুচি, হ্যারজ্ড।, 

খেলা শুরু হল। ভোস ও লারউডের বলে ডোবাড্বাব, ছোটাছ্াট, হুটো- 
পাঁটর প্রাতযোগিতা পড়ে গেল ল্যাগ্কাশায়ারের খেলোয়াড়দের মধ্যে। পায়ে 
অপারেশনের পরে লারউডের বলে পূর্বের জোর নেই, তাছাড়া এই ম্যাচে 
বলও করছেন আস্তে, কারও গায়েও তাঁর বল লাগল না, যাঁদও ভোসের বল 
দ্‌-একবার লেগোঁছল, ডাকওয়ার্থ পর্য্ত ৫০ রান করে ফেললেন, 'যাঁন 
গোল্লা ভাঙলে মস্ত কীর্ত করেছেন ধরা হয়। খেলাটা তামাশায় দাঁড়াল। 
কিন্তু হাসির অংশটা ছিল লারউডের নয়, অন্যের ভাগে । 

পরাঁদন সংবাদপন্র ভার্ত করে ছাপা হল-যাঁদ নাঁটংহ্যাম লেগ-থয়োরি ছেড়ে 
না দেয় তাহলে ল্যাঙ্কাশায়ার ভাঁবষ্যতে আর খেলছে না তাদের সঙ্গে । আহত 
ডাকওয়ার্থের আঘাতের ছবি ছেপে কাতরোন্ত করল সংবাদপন্র। 

ডাকওয়ার্থ ? হা ডাকওয়ার্থ। যিনি অস্ট্রেলয়া থেকে ফিরে বন্তৃতা করে 
ফিরেছেন বাঁডলাইনের পক্ষে-তান- তিনিই তাঁর ক্ষতচিহ্ন অলগ্কারের ছাঁব 
তুলতে দিয়েছেন সযতনে। 

ডাকওয়ার্থের কাছে সোজা গিয়ে লারউড কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করেন-_ 
'মতলবটা কি?, ৰ 

'মতলব আবার কি? আম কেবল তোমার বোলিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানিয়েছি ডাকওয়ার্থ বলেন। 

সেইাদনই আবার ডাকওয়ার্থ লারউডের কাছে হাঁজর। ল্যাঙ্কাশায়ারের 
প্রোসডেন্ট মিঃ 'হিগসন লারউডকে ডাকছেন। 

'জর্জ) শোনো, যাঁদ তান আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, তান যেন 'ননজে 
এসে দেখা করেন, তোমার মত ইয়ে-কে দিয়ে যেন ডাকতে না পাঠান: দাঁতে দাঁত 
চেপে লারউড বলেন। 

এই মিঃ 'হগ্রসনই লারউডকে এবং তৎসহ আরও তিনজন ফাস্টবোলারকে 
অস্ট্রোলয়া-সফরের জন্য 'নর্বাঁচিত করোছিলেন- ইংলশ্ড কী জাতাঁয় আক্রমণ- 
পদ্ধতি নিতে যাচ্ছে সে-বিষয়ে পূর্ণ সচেতন থেকেই। 


লারউড সব জ্বানলেন। “হয়” কেন 'নয়' হল--তা শুনলেন। মিঃ হিগসন বট 


লাল বল লারউড ৪৫১, 


সার জূলিয়েন কাহ্‌ন বা এ জাতাঁয় সকলের কানের পিছনে আছে একটি 
হাত, বড় কঠিন হাত, যার আপাতত নাম ডোঁমানয়ন-সেক্রেটারী জে এইচ 
টমাস, আসল নাম রাজনীীতি। রাজনীতি সাক্রয় হয়েছে এবার। 

হবে না? অস্ট্রেলিয়া আর যে ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল তে রাজি হচ্ছে 
না- সর্বনাশ! একটা লারউড, একটা জার্ডউনের জন্য জাতীয় স্বার্থের ক্ষাত ? 
তা হতে পারে কখনো? লারউড, জার্ডনেরা সাম্রাজ্যবিস্তারের সেনা ও 
সেনাপতি, কিন্তু তাই বলে তাদের মুষলধারী যদুপতি হতে দেওয়া যায় না। 

আর্থার কার লারউডকে জানালেন : মিঃ জে এইচ টমাস স্যর জুলয়েনকে 
বলেছেন, লারউড ক্ষমা না চাইলে তাকে যেন খেলানো না হয়। 

এখন এত-যে সমস্যা, সবাঁকছুর মীমাংসা হয়ে যায় একজনকে জবাই করলে । 
জার্ডভনকে জবাই করা যায় না, সে হল গিয়ে 'জেণ্টেলন্যান'। মানীর মান বড় 
1জানস, তাকে নস্ট করা মানে মান্ষটাকে মেরে ফেলা । কিন্তু 'স্লেয়ারের' আবার 
মান-সম্মান কি? ক্লাব 'ি মাইনে দিয়ে সেটা কিনে রাখোন 2 এখন লারউড 
যাঁদ ক্ষমা চেয়ে নেয়, যদি বলে ও-ধরনের বোলিং আর করব না, তাহলে আরও 
একটি হাঙ্গামা দূর হয়। এম-সি-ীস নিজের মান রাখতে বলেছে বটে, অস্ট্- 
িয়া যেভাবে চেয়েছে, সেভাবে সে বডিলাইন-বিরোধ নিয়ম প্রবর্তন করবে! 
না, কিন্তু সে জানে শেষ-পর্য্ত তা তাকে করতেই হবে। সে করাটা এখাঁন না 
করে এমন এক সময়ে করলে হয়, যখন দেখানো যাবে যে, এম-স-সি নিজেই 
ব্যাপারটার পুনার্ববেচনা করে নতুন নিয়ম করেছে। এখনকার মতো যার কাছ 
থেকে ভয়, তাকে সাঁরয়ে নিলেই অস্ট্রেলয়া ঠাণ্ডা হবে; তারপরে- পরের 
কাজ পরে করলেই হবে। 

স্আাছাড়া, জরে ওর সঙ্গীবোলার 
ভোস তো ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। 

এম-স-ীস কয়েক মাস পরে, ১৯৩৪ মরশূমের শেষে, সত্যই বাঁডলাইন- 
বিরোধী আইন করেছিল, যার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার তোর করা আইনের কোনোই 
পার্থক্য নেই। 


লারউডের ঘৃণা আর অন্তর্যাতনার পারমাণ করা 'কি সম্ভব 2 মানুষের কী 
রূপ তিনি দেখলেন! অস্ট্রেলয়ান দর্শকেরা আধা বর্বর। আর ইংরেজ- 
ক্রিকেটাররা এবং ক্লাড়া-পরিচালকেরা সসভ্য ?? সভ্যতা যে বর্বরতারই অপর 
নাম, লারউড শিখলেন। 

একে একে চেহারাগ্লি ফুটে উঠতে লাগল। 


পেলহ্যাম ওয়ান্নার : মহান পেলহ্যাম ক্রিকেটের বন্দনীয় ভীম্মদেব। তিনিই 
নাকি প্রথম বাঁডলাইনের প্রাতিবাদ করেছেন। সে বিষয়ে ব্রাডম্যান লিখেছেন : 
“স্যার পেলহ্যাম ওয়ার্নার, আমি যতদুর জানি, প্রথম ব্যান্ত 'যাঁন লাখিতভাবে 
বাঁডলাইনের প্রাতবাদ করেছেন, যাঁদও বডিলাইন শব্দটা তখনো চলিত হয়নি। 


কজ্যার পেলহ্যাম তাঁর আত্মজশীবনশী 7,006 1121517759-এর মধ্যে দাবি করেছেন, 


৪৬০ ক্রকেট অমাঁনবাস 


ওভাল মাঠে ইয়করশায়ারের ও সারের একটি খেলার 'বিষয়ে লন্ডনের মর্নিংপোস্টে 
১৯৩২, ২২শে অগস্ট তিনি লেখেন, 'বাওয়েসকে নিজের রীতি বদলাতেই 
হবে। বাওয়েস লেগের দিকে পাঁচজন লোক দাঁড় করিয়ে বেশ কয়েকটি ধাপানো 
বল ছেড়োছলেন, যেগুলি মাথা-সমান বা আরও উশ্চুতে লাফিয়ে উঠৌছল। 
এটা ভদ্র বোলিং নয়। এটা ক্রিকেটই নয়। যাঁদ সকল ফাস্টবোলার তাঁর পদ্ধাত 
নেন, তাহলে এম-সি-স-কে এগিয়ে এসে হস্তক্ষেপ করতে এবং যে-বোলার 
মাঝমাঠে ধাপিয়ে এই জাতীয় বল ছাড়ে তার বিরদ্ধে শাস্ত-ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে বাধ্য হতে হবে ।” 

ব্রাডম্যান যখন এই কথা লিখেছেন, তখন 'তাঁন ব্যাজস্তাতির পরম দম্টাল্ত 
রেখেছেন, কারণ এই সুমহান পেলহ্যাম ওয়ার্নারই এ বস্তু লেখার পরে চার- 
জন ফাস্টবোলার সমৃদ্ধ এম-সি-সি'র অস্ট্রোলয়া-গমনে সহযাত্রী হন, ম্যানেজার- 
রূপে । যান ১৯৩২ সালের অগস্ট মাসে বাওয়েসের বোলংয়ের বিরদ্ধে 
এম-স-সি'র আইন করার প্রয়োজন হবে বলে জানালেন, কয়েক মাস পরে যখন 
লারউডের এ জাতীয় ভয়জ্করতম বোলিং চলল অস্ট্রোলয়ায়, তখন তান 
নিশ্চয় এমন কোনো বার্তা পাঠাননি এম-সি-সি'র কাছে, যার দ্বারা নিজ 
খেলোয়াড়দের খেলোয়াড়ী মনোভাবের বিষয়ে এম-ীস-স'র আত্তৃস্তি চোট 
খেতে পারে। 

লারউড পেলহ্যাম ওয়ার্নারকে ক্ষমা করেনান। ঘ্‌ণা করেছেন। 'উইসডেন' 
পেলহ্যামের মৃত্যুর পরে তাঁর 'বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধে বাঁডলাইন-বরোধিতা 
সম্বন্ধে তাঁর ভৃমিকাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। লারউড কঠোর বিদ্রুপের সঙ্গে 
বললেন, 'উইসডেন শুধু; একটি কথা লেখোন- পেলহ্যাম ওয়ার্নার অবশ্যই 
১৯১০ থেকে বঁডিলাইনের প্রাতিবাদ করে আসছেন, শুধু; করেনাঁন ১৯৩২- 
৩৩-এ অস্ট্রেলিয়ায়, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ।' 

লারউড মুখোস টান 'দয়ে লিখলেন : “আমার মতে এ-ব্যাপারে আর একজন 
লোক ছিলেন, যাঁর নাম সাধারণতঃ আলোচনার বাইরে রাখা হয়, কিন্তু অস্ট্ে- 
লিয়ার বিরুদ্ধে বাঁডলাইন প্রয়োগে যাঁর ভূমিকা অন্য কারো চেয়ে কম নয়-_ 
তাঁর নাম প্লাম ওয়ার্নার। তানি সর্বদা বাইরের লোপুকর মধ্যে এই মনোভাব 
জাগাতে চেম্টা করতেন যে, তিনি সব সময়ে কুউটনোৌতিক রজ্জুর উপর 'দয়ে 
সাবধানে চলতে বাধ্য হয়েছেন, এবং ক্যাপ্টেনের উপর তাঁর কোনোই প্রভাব 
ছিলনা। কিন্তু বাঁডলাইনের সঙ্গে আমি যতটুকু সং্লষ্ট সে-বিষয়ে বলতে 
পারি, তান এই সফরে বাঁডলাইনের বিরুদ্ধে এতটুক প্রাতবাদ করেনাঁন। 
মর্যাদাসম্পন্ন, আত অমায়িক, ভদ্র ইংরেজোচিত তাঁর আচরণের পিছনে ছিল কূট 
মস্তিজ্ক এবং প্রভাবশালী ব্যন্তিত্ব, যা স্বদলের পক্ষে কোনো সুবিধা আদায়েই 


1তাঁন! সব সময়েই বাঁডলাইনের বিরোধশী। তান বলেন, বাঁডলাইন জার্ডনের পূর্বেও 
দেখা গিয়োছল, যেমন ইংলন্ডে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দেই, যখন আত দত বোলার ডবাঁলউ 
বি বার্নস উরস্টার্সশায়ারের হয়ে মিডলসেক্সের 'বর্দ্ধে লর্ডস-সাঠে এই পদ্ধাত 
চালান। তারপর বেশ কয়েকবার এ-জিনিস চালানো হয়। জার্ডনের বয়স ঘখন ১০ 
বছর, তখন থেকেই স্যার পেলহ্যাম এই পদ্ধাতর বিরুদ্ধে আপাত করে এসেছেন। 


লাল বল লারউড ৪৬৯. 


কৃশ্ঠিত নয়। এই সেই ওয়ার্নার, যান ১৯০৪ সালে সিডনি টেস্টম্যাচে টসে 
জিতবার পরে ব্যাট করার 1সম্ধান্ত নিয়ে একজন বোলারকে সাঁরয়ে ব্যাটসম্যান 
এ ই নাইটকে দলভ্ন্ত করেন, যার জন্য বাধ্য হয়ে আইনের বদল, করতে হল ।-_ 
পরে আইন হয় যে, টসের পূর্বে অধিনায়কদের 'লাখতভাবে দলের খেলোয়াড়দের 
নাম বিনিময় করতে হবে।” 

এই পেলহ্যাম ওয়ার্নারই, লারউডের মনে পড়ে যায়, 'ফিঙ্গলটনের 'বিরুষ্ধে 
লারউডকে প্ররোচিত করোছিলেন। 

হ্যামণ্ড : বডিলাইনের বিরদ্ধে পরে খুবই ম্ন্ত-কণ্ঠ। কিন্তু উডফুল যখন 
আঘাত পেলেন এবং দর্শকেরা লারউডের আদ্যশ্রা্ধ করতে লাগল, তখন লার- 
উডকে ইনিই উৎসাহত করেছিলেন। পরে বলেছেন, আঁফিশিয়াল বাঁডলাইনের 
প্রীতবাদ করেননি । করেনাঁন কেন ? কোন স্বার্থে 2 

ডাকওয়ার্থ : মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সামান্য লোক। প্রয়োজনে এদের নীতিহনন 
ও স্বার্থপর হতেই হয়। 

ভোস্‌: সঙ্গী আমার । ক্ষমা চেয়েছে । ভালই করেছে। বৃদ্ধিমান। বাড়াবাড়ি 
আত্মসম্মান নেই। সামান্য ক্ষমা চাওয়াটঃক্‌ সবাই ভূলে যাবে, কিন্তু হাজার- 
হাজার লোক খাঁতর করে দেখবে টেস্টখেলা । তার দাম কম নয়। 
” অন্যান্য খেলোম্মাড় : মরিস টেট সত্যই বাঁডলাইন-বরোধা, কিন্তু বাঁডলাইন 
যেমন অনেক অস্ট্রেলিয়ানের খেলা শেষ করেছে, তেমনি ইংরেজ টেটেরও করেছে, 
এও সত্য। পাতোঁদর জার্ডন-বিরোধিতার পিছনেও আছে দলে ঠাঁই না পাওয়ার 
জন্য বিরান্ত। এই রকম আরও কয়েকজন। 

আযালান ও সহাধনায়ক বব ওয়াট সতাই বাঁডলাইন-বিরোধাী। অস্ট্রোলয়া- 
জাত আ্যালান জার্ডনের কাছে খোলাখুলি আপান্ত করেছিলেন। বব ওয়াট 
বাঁডলাইন পছন্দ করতেন না, এও দলের খেলোয়াড়দের জানা 'ছিল।* এই দুই 
জনের বিরুদ্ধে লারউডের কোনো ব্যন্তব্য নেই। 

কিন্তু লারউড তব্য এ-কথা মনে না করে পারলেন না যে, আশেজ-জয়ের 
যখন প্রশ্ন উঠল, তখন সকল সদস্যই একবাক্যে জার্ডনের প্রাত আনুগত্য 
জানিয়োছলেন। 

লারউডের কাছে সত্যকারের কাঠগড়ায় দাঁড়য়েছে এম-স-সি-যার প্রতীক- 
চারন্র পেলহ্যাম ওয়ার্নার__যা গাঁঠত হয়েছে স্যার জুলয়েন বা মিঃ হিগসনদের 
নিয়ে । লারউডের চোখের সামনে ভেসে ওঠে পরপর : 

-এম-সি-সি চারজন ফাস্টবোলার পাঠাল, অস্ট্োলয়াকে, বিশেষত চক্ষাশূল 
ব্রাডম্যানকে উীঁড়য়ে দেবার আভপ্রায়ে। 

_এম-সি-সি কঙোর প্রত্যুত্তর দিলে অস্ট্রেলিয়ান বোর্ডকে, যারা ইংলস্ড দলের 
খেলোয়াড়ী মনোভাবের বিরুদ্ধে আভিযোগ করেছিল। 

-এম-পি-প স্বীকারই করল না বডিলাইন বলে কিছু আছে। 


*য়ের কথা, বব ওয়াট পরে গ্রম্থ রচনাকালে বাঁডলাইনের বিরুদ্ধে হ্যামন্ডের 
মতো খোলাখুলি আপাতত করেননি? বরং তিনি, বতখানি পায়া যায় চনকাণের চেষ্টা 


৪৬২ ক্রিকেট অমানাবাস 


- অস্ট্রেলিয়া চাপ দেওয়া সত্বেও এম-সি-সি অস্ট্রোলয়ার অনুরূপ আইন 
করল না; সামান্য ষেটটক্‌ করল, তার মধ্যে লারউডের বিরুদ্ধে কটাক্ষ নেই। 

দল আসবে না বলে যখন অস্ট্রোলয়া হুমকি দিল, এম-স-স এতটুক্‌ নত 
হল না। 

সেই এম-ীস-সিই আবার বাঁডলাইন-প্রশ্ন 'বি.বচনার জন্য যখন সাক্ষী 'দতে 
নানা জনকে আহবান করল, ভার মধ্যে লাবউ.ডর নাম ছিল না। 

'মূল সাক্ষীকেই উপস্থিত হ'তে বলা হয়নি'_লারউড িখেছেন। 

অসহ্য বেদনা ও জবালার সঙ্গে লারউড স্মরণ করেন, এমীস-স-র পাঠানো 
তারগ্দলির কথা । তিনটি তার লারউড পেয়েছিলেন, সব কঁটির তলায় 'মোরলী- 
বোন লেখা । প্রথম টেস্টের পবে প্রথম তাব- চমৎকাব বোঁলং করেছ, ওহে 
নাঁটংহ্যাম !, দ্বিতীয় তার 'ব্রসবেন টেস্টের মধ্যে-চমংকার বোলিং! আভনন্দন! 
তৃতীয় তার শেষ টেস্টের মধ্যে__'ব্র্যাভো !, 

গলিত সীসার মতো কথাগুলো, লারউডের মনে হয়। 

হাহাকার করেন লারউড। ইংলণ্ডের জন্য আমি কি কারান? আমার আঁধ- 
নায়কের জন্য আমি কি কারান £ যখন স্যার জূিয়েন ক্ষমা চাইবার কথা বলে- 
ছিলেন, তখন লারউডের সমস্ত শরীর ঘিয়ে উঠোছিল। বেদনার মোচড়ে 
আস্থর হয়োছলেন। মনে পড়ে গ্রিয়েছিল, অস্ট্রোলয়ায় কিভাবে সর্বশেষ শান্ত 
দিয়ে বল করেছেন, শরীরের পাশ নিদারুণ কন্‌-কন্‌ করেছে, তব বল করেছেন 
-পায়ের ডগা দিয়ে রন্তু পড়ছে, তবু বল করেছেন- এত পাঁরশ্রম হয়েছে যে 
গলা দিয়ে খাবার নামতে চায়নি- একটানা বল 1দয়ে-দিসে খখন প্রায। এাহিত 
হবার মুখে, তখনো জার্ডন এসে বলেছেন, 'আর একবার চেম্টা করো হ্যারজ্ড' 
-তখাঁন আবার হাপরের মত শ্বাস টেনে 

ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে আভিমানে লারউডের মন থমথমে, জার্ডনই তো 
আমাকে ক্ষয় করে 'দিয়োছিলেন, যাঁদ শেষ টেস্টে ওভাবে পণড়ন না করতেন 

না, জার্ডিনের বিরুদ্ধে আভযোগ ধরে রাখতে পারেন না লারউড। অমন শন্ত 
না হলে জার্ডনের পক্ষে শৃঙ্খলা রাখা সম্ভব হত না। তাছাড়া জার্ডন 
কৃতজ্ঞতা ঘোষণায় অকণ্ঠ, এবং জার্ডন যেমন বাঁডলাইনের বিরুদ্ধে খেলার 
সময়ে একচুল বিচলিত হনাঁন, তেমনি নিজের গৃহীত রীতির মর্যাদা রক্ষার 
জন্য নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন অধিনায়কত্ব থেকে। জার্ডন জেপ্টেলম্যান 


[নশ্চয়ই। 

কিন্তু এম-সি-স-ও কি তাই ? 

“তারপর রাজনৈতিক ঝড় উঠল। যে-সব জেশ্টেলম্যানেরা আমাকে ব্র্যাভো" 
পাঠিয়েছিলেন, তাঁরাই আমার বিরদ্ধে দাঁড়ালেন। আমার নিজের ক্লাবও। 
নিরেজাল পাঁরশ্রম করে যে-লোক নিজের বুক চিরে বল 'দয়েছিল, তাকে 
সপ 

| 

“যখন বুদবুদ ফাটল, তখন কোনো খেলোয়াড়কে ফাঁসানো সম্ভব হয়নি-- 
না, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়... 


লাল বল লারউড ৪৬৩ 


_নিয়োছলম নিজের গায়ে তুলে। এসট্যাবালশমেশ্টকে কেউ হারাতে পারে 
না। আমার নামের উপরে রয়ে গেল কালো ছায়া ।” 

পুনশ্চ : "রাজনীতিকেরা আত ব্যস্ত তখন। আঁম তা জানতাম না। হোয়াইট 
হলে ডোমিনিয়ান-সেক্রেটার জে এইচ টমাস এম-ীস-ীস কর্মকর্তাদের সঙ্গে 
আলোচনায় বসেছেন। সবাঁকছুই পর্দার পিছনে । সাম্রাজ্যের ফাটলকে জোড়া 
দিতে এবং অস্ট্রেলিয়ার সরব প্রাতবাদকে পারতুম্ট করতে একাটি বাঁলর পশু 
চাই।” 

লারউডের মনে পড়ল একটি চিঠির কথা । অস্ট্রোৌলয়ায় যে শত-শত গালি- 
গালাজে ভার্তি চিঠি পেয়েছিলেন তেমন একটি চিঠি। তারই শেষ বাক্য : 

1180 17017617705 2821710 15 1075/000. 

জল্লাদের নাম লারউড। 

কথাটা লারউড কখনো ভোলেননি। এখন বিশেষ করে মনে পড়তে লাগল। 
ব্যথা ফেনিয়ে উঠল-_ 

“আমার হৃদয়ের গভীরে আমি অনুভব করলাম, সমস্৬ ঝঞ্চাটের 'নন্দা 
আমাকেই বহন করতে হবে। আমার তা করার কথা নয়, আম জানতাম, কিন্তু 
আমার অবস্থা এ জল্লাদের অবস্থার মতোই। যাঁদ বিচারপাঁত কাউকে ফাঁসি 
দতে বলেন, তাকে তা দিতে হবে। 

আর লারউডের মনে পড়ল, অস্ট্রোলয়ায় পণ্চম টেস্টের শেষে প্রত্যাবর্তন, 
ভাঙা পা টেনে-টেনে, ব্রাডম্যানের পাশাপাশি । সোঁদন বোঝেননি, কিন্তু পরে 
বুঝলেন- সেই মুহূর্তে লারউড নামে যে ফিরছিল, সে মৃত এক মানুষ । 

1 1070 0160 ৮1) 180 70000 00. 

খেলার সাজে মরণ আমার । 


* ক ক স্যতরাং জশবল্ত সমাধি * :* * 


নিজের দীপ নিজে নাভিয়ে দিলেন লারউড--খাঁনর অন্ধকারের ছেল আমি, 
ক্রকেটের আলোর জন্য তো অনেক লড়াই করলাম, জানতাম না 'ক্লিকেট এত 
কালো, এবার ফিরে যাওয়াই ভাল-লারউড ভাবলেন। তবে একেবারে খাঁনর 
চাকারতে যাতে ফিরতে না হয়, তার জন্য ক্রিকেটের চাকরিট্‌ক্‌ রাখলেন। 
শকন্তু মিথ্যে আলোর উপর যবানকাপাত হোরু। 

লারউড আর অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট খেলবেন না, খেলতে ইচ্ছে নেই তাঁর 
-জানালেন। 

লারউড অনুভব করলেন, ইংলণ্ডে জেপ্টলম্যানের সংখ্যা অল্প । তারা সব- 
চেয়ে অঙ্প ক্রিকেটের 'জেপ্টলম্যানদের মধ্যে। অনুভব করলেন যে, কিছু 
জেশ্টলম্যান আছে পেশাদারদের মধ্যে । অন্তত নিজের মধো-যে এখনো পবন্তি 
রাজনোতিক স্বার্থের পেশাদার হয্নান। 

জলাাি৯৮৮৯০২ ৭১ ছটে গেল সংবাদপত্রের উপর 
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ববাতাট বেরুল। 

স্যার জুলিয়েনের সতর্কবাণী-অনুযায়ী অমনোনয়নের অপমান এড়াবার জন্য 
লারউড স্বেচ্ছায় অসস্থ হয়েছিলেন প্রথম টেস্টে। ভেবোছলেন, সে অসুখ 
কিছু ব্যস্ত করবে কর্তৃপক্ষকে । কর্তৃপক্ষ অপরপক্ষে তাঁর অসুখের সুখে মশ্ন 
রইলেন। লারউড দেখলেন, বেনামা অসুখ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বোশাঁদন। 
তার থেকে লর্ডসের সামনে দাঁড়য়ে আত্মহত্যাই ভালো। একাঁট চিঠি 'লিখে- 
ছিলেন 'আত্মহত্যার পূর্বে!' যাতে লেখা রইল, আমার মৃত্যুর জন্য লর্ভসের 
রাজননাতিই দায়ী। 

সানডে ডেসপ্যাচ-এ ১৭ই জুন, ১৯৩৪ তারিখে লারউড ভবিষ্যতে কোনো 
টেস্টে খেলতে অস্বীকার করার কারণ ব্যাখ্যায় লিখলেন : 
না। লর্সের কর্তাদের কারো-কারো স্মৃতি বড়ই দুর্বল। দু বছর আগে উড- 
ফুল বলেছিলেন_দটি দল খেলছে, তার মধ্যে একাঁটি দল 'ক্রকেট খেলছে 
না" সেকথা তিনি ফিরিয়ে নেননি। কথাগুলি মিঃ জার্ডন ও আমার বিরদ্ধে 
প্রত্যক্ষ আক্রমণ! লেগ-থিয়োর সম্বন্ধে আমার কোনো অনুতাপ নেই। লেগ- 
[থয়োরিকে চাপা দেবার জন 'ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় “আরে চুপ আরে চুপ, 
চলেছে বিশেষভাবে, এবং সেইসঙ্গে 'অসাধ ও মারাত্মক বোলার”_এই ছাপাঁট 
আমার গায়ে মেরে দেবার চেস্টা ।” 

এ বিবাতিতে লারউড 'ক্রকেট-মণ্ের 'িছনে বসে-থাকা রাজনীতিকদের 
সামনের পর্দা ছিড়ে দিয়েছিলেন। পাদপ্রদীপের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে 
বিভ্রান্ত ও 'বিরন্ত কর্তারা কড়া গলায় বললেন, লারউডের সব কথা বাজে, 
মিথ্যে, রাজনীতি কদাপি হাত বাড়ায়নি মাঠের দিকে । ভাইকাউন্ট হেলসহ্যাম 
ও 'মঃ জে এইচ টমাস প্রাতিবাদে উচ্চকণ্ঠ। 

অনেক বছর পর মিঃ টমাস বলবেন-_ এই! ক্রিকেট ব্যাপারটা এ সময়ে তাঁকে 
এতই ব্যস্ত ও বিব্রত করোছিল যে, সে রকম দুশ্চন্তাগ্রস্ত তাঁকে বড়-বড় রাজ- 
নৌতিক ব্যাপারেও হতে হয়নি । 

রাজনীতি প্রথম হাত বাড়ায় সত্যের 'দিকে। 

টেস্ট থেকে লারউডের স্বেচ্ছাবসরে অবশ্যই চাণ্চল্য ঘটোছল। আর একজন 
জেশ্টেলম্যান, লারউডের দলের আঁধনায়ক আর্থার কার, লারউডের পক্ষসমর্থন 
করলেন প্রকাশ্য বিবৃতিযোগে। 'লারউড খেলতে অস্বীকার করে ভালই 
করেছেন'_কার 'লখলেন-যখন খেলার শাসকেরা তাঁকে এমনভাবে বর্জন 
করেছেন।' এর সঙ্গে যোগ করে দিলেন : লারউডের বোলং-পদ্ধাতর উপরে 
তিনি হাত দেনান অতাতে, দেবেনও না ভাঁবষ্যতে। 

আর্থার কার চুপ করে থাকতে পারতেন। কিন্তু সত্যের পক্ষে মুখ খুললেন। 
তাই দেখে গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ করলেন লারউড। আবার তান গভীর বেদনা 
পেলেন যখন দেখলেন, তাঁর জন্যই কারের 'ক্রিকেট-জীবনে যবানিকাপাত হল। 
এই ব্যন্তি, নাঁটংহ্যাম-কাউীণ্টর ক্রিকেটের জন্য জীবনপাত করেছেন, তাঁকে 
পার 
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দরকার নেই' আর বেশি কিছু নয়! 

বহু চিঠি এবং সহান্ভূতি-বচন পেলেন লারউড। কাটান আঁকা হল : 
ডোমিনিয়ান-সেক্েটারি মিঃ টমাস খবরের কাগজ ধরে আছেন, তাতে হেডলাইন 
_ছংলণ্ড মেরে ডীঁড়য়ে দিয়েছে অস্ট্রোলয়াকে-মরণ আঘাত হেনেছেন ভোরাটি।, 
ভোরাটি সলজ্জ কিশোরীর মতো মুখ করে বলছেন- হাঁ, মিছে বাল কি করে, 
কাজটা, ইয়ে, করে ফেলোছি। 

ভোরাট, পাঠকগণ নিশ্চয় জানেন, আতি ধীর বোলার। 

লারউড যেসব চিঠি পেলেন, তার একাঁটিতে লেখা ছিল, এখন থেকে উডফুল 
ব্রাডম্যানের দল মাবেল খেল্‌ক, তুমি বন্দূক হাতে নিয়ে সরে যাও। 

ট্রাম্পার ও ব্বাডম্যানের মধ্যবতঁকালে সর্বাধিক বিখ্যাত অস্ট্রোলয়ান ব্যাটস- 
ম্যান ওয়ারেন ব্রাডসৃলি লারউডকে সমসামায়ককালের সবশ্রেষ্ঠ ফাস্টবোলার 
বলে আভহিত করে ছিখলেন, লারউড খাঁটি আইন-অনুযায়ীই বল করছেন, 
কারণ মাঠে যথেচ্ছ 'ফাঁজ্ডং সাজানোর আইনসঙ্গত অধিকার বোলারের আছে। 
লারউডের বিরুদ্ধে সমস্ত আন্দোলনের মূলে তাঁর নৈপুণ্যতনি বললেন। 
সবই হল, কিন্তু লারউড মনের ভিতরে জানলেন, তান হেরে গেছেন। 
ইংলশ্ড ব্যস্ত ব্রাডম্যানের ব্যাটের মার দেখবার জন্য, মোটেই আগ্রহী নয় ব্রাড- 
ম্যানের উপর লারউডের বলের মার দেখতে । অস্ট্রেলিয়া হাঁজর হলে অভ্যর্থনার 
ছড়াছড়ি। “জনসাধারণ স্পন্টতই ক্রিকেট দেখতে চাইছিল'-_ইংলণ্ডের এই 
সময়ের মনোভাবের বিষয়ে ব্রাডম্যান লিখেছেন। 

ণর্কেট-হাঁ ক্রিকেট হচ্ছে ব্যাটসম্যানের খেলা । কি বলো?" লারউডের 
বিষাদতিন্ত জিজ্ঞাসা । 

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে খেলব না, এই কথা বলা কি হঠকারিতা হয়নি ? 
লারউড কি বিনা চিন্তায় সেকথা বলেছিলেন ১ ক্ষমা চাইতে বলা হয়োছিল, 
এই অপমানের জবালায় এ উদৃগরণ-_ শুধুই তাই 2 বোধহয় নয়। লারউড 
অনেক চেস্টা করেও তাঁর বেদনার গোপন অংশটুকয একেবারে গোপন রাখতে 
পারেননি। 

রাড্যান_হাঁ ব্রাডমযান। লারউড ব্রাডম্যানের হাতে মার খেতে চানান। লার- 
উড বুঝেছিলেন, অপারেশনের পরে তাঁর বলের গাঁত কমে গিয়েছে। বাঁড- 
লাইনের সম্পূর্ণ সাফল্য কখনোই সম্ভব নয় অস্বাভাবক গাঁত 'ভন্ন। বাঁড- 
লাইন যাঁদ মার খায়, তাহলে 'ব্রাডম্যানজিৎ" বলে যে-ইমেজ তাঁর তোর 
হয়ে উঠেছে, তা' নম্ট হয়ে যাবেই! আর ব্রাডম্যানের যা চোখ আর শরণরের 
ত্বারত পটুতা, তাতে সামান্য কিছু গাঁতশান্তর অভাবের ক্ষেত্রে কোনো পাঁরন্রাণ 
নেই। 

তার উপরে ইংলণ্ডের কর্তাদের চোখের উপরে খাঁটি বাঁডলাইন চালানো 
সম্ভব নয়। লেগ-থিয়োরির সঙ্গে বডিলাইনের পার্থক্য লারউড মুখে না 
বললেও মনে জানতেন। বল যে মাঝে-মাঝে ব্যাটসম্যানের পিছনে ধাওয়া করে, 
তা তো পরে নিজেই স্বীকার করেছেন। দে জিনিস চোখের আড়ালে করলে 
ভদ্র ইংরেজের আপত্তি নেই, কিন্তু চোখের উপরে! কে না জানে, পৃথিবীর 
সর্বাধিক সংখ্যক মান্ষের স্বাধীনতা যে-জাতি হরণ করেছে, তার নিজের দেশে 


৪৬৬ ক্রিকেট অমানবাস 


সর্বোচ্চ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ! 

লারউড আরও দেখলেন, জার্ডিন 'রঙ্গস্থল' থেকে সরে গেছেন। বাঁডলাইন 
যেমন লারউডের বল ছাড়া সম্ভব নয়, তেমনি জার্ডউনের নেতৃত্ব ছাড়াও 
অসম্ভব। 

লারউড স্বীকার করেছেন: 'অস্ট্রোলয়ার বিরুদ্ধে টেস্টখেলার ব্যাপারে 
আমি দোমনা হলাম। তাদের বিরুদ্ধে খেলার অর্থ যাঁদ এই হয় যে, মাঠের 
সর্বঘ ঠোঙয়ে আমাকে পাঠানো হচ্ছে-তাহলে তাতে আমি নেই। বিশেষত 
গত অস্ট্রোলয়া-সফরকালের মতো বলের জোর আমার নেই। তাদের 'িচে 
আম তাদের দমিয়ে নত করেছি, সেই 'জাঁনস তারা আমাকে ইংলশ্ডে করুক, 
এ-জিনিস আমি চাই না, বশেষত তারা যখন আমাকে অন্যায়কারী বলেছে ।, 

লারউডের বিদায়ের আসল কথাটা এইখানে আছে। এখানে ব্যান্তগত 
দ্রাজেডর পূর্ণ প্রকাশ । লারউডের দুই মু এক মৃঙতে [তিনি ব্যাটস- 
ম্যানের হাতে মার-খাওয়া বোলারের প্রতিবাদ, অন্য মূর্তিতে, যেটা তাঁর ব্যান্ত- 
গত মৃর্তি-তিনি ব্রাডম্যানের প্রাতিদ্ল্ৰী। 

“কোনো কোনো দিক দিয়ে ব্রাডম্যান ও আমার কর্মজীবন এক ধরনের। 
আমরা দু'জনেই সামান্য অবস্থা থেকে এসেছি, সাধারণের উপরে উঠবার 
অবলম্বন দু'জনের ক্ষেত্রেই শ্ককেট, আর দু'জনে একই যুগে খ্যাত অর্জন 
করেছি।” 

দু'জনেরই "শুরু এক, কিন্তু 'সারা' এক নয়। সংঘাত হয়েছিল ভয়ঙ্কর-_ 
'দংশনক্ষত শ্যেন-বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে'ঁকন্তু তব, জয় শ্যেনেরই, তার 
আছে নখর, আর আছে ডানা । সে অকস্মাৎ ঝাপট 'দয়ে উপরে উঠতে পারে, 
আবার ছোঁ মেরে নামতে পারে, ভুজজ্গের ছোবল তাকে কাব করতে পারে 
না, যাঁদ-না নাগপাশে জাঁড়য়ে পড়ে । 

অলঙগু্কারের বাহার সৃম্টি করতে একথা বলাছ না, আক্ষরিক সত্য তা। লার- 
উডের উত্তি শুন্ন: 

“আমার ধারণা, বল দেবার জন্য, আমি দৌড় দিতে আরম্ভ করেছি যখন, 
আমার তখনকার চেহারার দিকে তাকাবার সঙ্গে-সঙ্গে নিজের গোটা জীবনচ্ছবি 
ব্লাডম্যানের চোখের সামনে ভেসে উঠোছিল। জাতীয় বীরের আসনে প্রীতান্চিত 
'তিনি। যা কখনো সম্ভব মনে করেনাঁন, সেই পরিমাণ অর্থ উপাজন করছেন। 
সময়ের হিসাবে ম্হূর্তের ভুল তাঁর কেরিয়ার শেষ করে দিতে পারে । আহা, 
ডন যাঁদ আর একটু চিরাচারত মনোভাব-_খেলার পুরনো রাত-_বজায় 
রাখতেন! সে জীনস কত না চেয়োছ- যেমন চেয়েছি, বভিলাইনের জন্য 
চেচামেচি কখনো না উঠত?” 

তব্দ লারউডের মধ্যে ষে সভ্য 'িবেচক মন আছে, তা ব্যন্তিগত 'বিরাগের 
বারা কখনো সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়নি। স্বীকার করেছেন, ডন সব সময়ে রান 
করতে চেষ্টা করেন, মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকেন না, বোলারকে সযোগ দেন, 
এবং যাঁদও এই 'রান-যল্ম” বডিলাইন-সারজে গতি হারিয়ে ফেলোছিল অনেকটা, 
তব্‌...এ 'সিরজের ভমেল্ল আভারেজ ইংলস্ড ও অস্ডোঁলয়া, দু'দলের প্রধান 
ব্যাটসম্যানদের উধ্রে। 


লাল বল লারউড ৪৬৭ 


ব্রাডম্যান বোধহয় একটা অলোকিক শান্ত, তার 'বরুদ্ধে লড়াই করে বীরত্ব 
দেখানো যায়, তাকে ব্যস্ত করা যায়, কিন্তু জেতা যায় না, এবং...অসম্ভবের 
চেম্টায় ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে হয়। 
। 

ব্রাঙম্যানের মতো 'অলোকিক' শন্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ লার- 
উড্ডের চেম্টা ও চিন্তার মধ্যে অসঙ্গতি না এসে পারেনি। তাঁর অনেক কথাই 
অবুঝ, য্ান্তহীন, কিন্তু জীবনের রক্তে রাঁঞ্জত, তাই দারুণ সূন্দর। 

যেমন লারউড লেগ-িয়োরি ও বাঁডলাইনের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেনান। 
সঙাই' কি দেখেনাঁন £ যাঁদ না দেখলেন তো জার্ডনের 'লেগ-ীথয়োরি' শব্দাটকে 
যথেম্ট মনে না করে ফাস্ট লেগ-থিয়োর' এই আভিধাকে গ্রহণ করলেন কেন 2 
বাঁডলাইন শব্দাটকে ঘণা করেন, শুধু এইজন্য, অথবা বডিলাইন শব্দটির 
মধ্যে বোলারের অভিসন্ধির দিকে অঙ্গুলিনিদেশে করা আছে তাকে এড়াবার 
জন্য ? 

লারউড বলেছেন, তিনি আঘাত করবার উদ্দেশ্যে কখনো বল দেননি, যদিও 
পঁরিজ্কার স্বীকার করেছেন, ভয় দেখানো তাঁর অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল। তার 
জন্য তিনি কুম্ভীরাশ্রুপাতে রাজি নন। কিন্তু ভয় দেখানোর ইচ্ছা, আর 
আঘাত করার ইচ্ছার মধ্যে তফাত এত সক্ষন্ন যে, ৯০ মাইল বেগে বলের ঝড়ের 
মধ্যে তা চোখে পড়া সম্ভব নয়। লারউডের বল ব্যাটসম্যানকে অসংখ্য আঘাত 
করেছে। তিনি ইচ্ছা করলে নাক আরও আঘাত করতে পারতেন! তাঁর সেই 
সম্ভাব্য 'অনিচ্ছার' হিসাব কি সত্যই নেওয়া সম্ভব ? ব্যাটসম্যান তো অল্তর্যাম 
নয়। 

লারউড, সেইসঙ্গে জার্ডন, এই প্রসঙ্গে বারবার দাবি করেছেন, লারউডের 
বলে যথেল্ট সংখ্যায় বোল্ড হয়েছে। তাঁরা একটা সহজ কথা বলতে ভূলে 
গিয়েছিলেন, যে-ব্যাটসম্যানের নাক বা রগের ডগা ছুয়ে বল বেবিষে গেছে, 
পরের বলাঁটতে সে শরীরধর্মে কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে পোহমে যাবেই এবং 
সেই আন্দাজে পরের বলটি দেওয়া হোত উইকেটের দিকে। হ্যামন্ড এই কথাটি 
স্পম্ট করে লিখেছেন। যন্ত্র বিকল হবার পরে যে-কোনো অঘটন ঘটা সম্ভব, 
যেমন, হটিনি-উশ্ছ্র বলে মাথা নীচ করা কিংবা অফস্টাম্পের বামৃপাবে আহত 
হওয়া ।* 


* লারউড তাঁর বড়-বড় কয়েকাঁট মারের 'হসাব 'দিয়েছেন। বাঁডলাইন-সারজে 
মারের কথা বাদ দিলে, দেখা যাবে, লারউড বড় মার দিয়েছেন সাউথ আঁফ্রকার 
উইকেট-কীপার এইচ বি ক্যামেরন, প্যাটীস হেনড্রেন এবং আর এ িনাঁফল্ডকে। 
১৯২৯, জুলাইয়ে লর্ডসে ক্যামেরন, মাথায় ঘা খেয়ে লুটিয়ে পড়েন, তাঁকে বয়ে 
নিয়ে যেতে হয় মাঠের বাইরে। প্যাটাঁস হেনদ্রেন মাথার মারে হাসপাতালে যান 
১৯৩১-এ। ১৯৩৪, জুনে 'সিনাঁফল্ডও মাথাতেই মার খান। লারউড দাবি করেন, 
তাঁর বলের গাঁতর তুলনায় তাঁর মারের সংখ্যা কম, কেন না তিনি কখনো ইচ্ছে করে 
মারেনানি। এই বিষয়ে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত 'সিনাঁফল্ডের সাঁটশফকেটের উল্লেখ করেছেন। 

বঁড়িলাইন ক্রিকেটের ভাবাদর্শের বিরোধী কি না- এ প্রশ্ন লারউডের মনে 


৪৬৮ ক্রিকেট অমানবাস: 


বারবার উঠেছে। তাঁর প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে তিনি নিজে বলেন : 

“বাঁডলাইন কি ক্লিকেট-নীতির বিরোধা £ এ প্রশ্ন নিজেকে করোছি এতদিন 
ধরে বহু? শতবার । তা যে নীতি-ীবরোধন সে বিষয়ে এখনো আমি 'নঃসংশয় 
হইনি। তবে একথা বুঝেছি যে, নীচ পর্যায়ের ক্রিকেটে এীজনিস নীতি- 
বিরুদ্ধ । অসমান, অসংস্কৃত মাঠে, হক মারে অপারদর্শ ব্যাটসম্যানের 'বরুদ্ধে 
বাঁডলাইন নিরাতিশয় 'বপজ্জনক। 'িম্নপর্যায়ে বাঁডলাইন অব্যাহতভাবে চলতে 
দিলে সম্ভবত ক্রিকেটের ক্ষাত হত। কিন্তু টেস্ট-ব্যাটসম্যানের কোনো দুর্বলতা 
থাকার কথা নয়। যাঁদ থাকে, সে দুর্বলতার সুযোগ নেবার আধিকার আছে 
বোলারের ।” 


এই অংশাঁটির মধ্যে স্বতোবিরোধ বা অযৌন্তকতা এত স্পম্ট যে, বলে দিতে 
হয় না। লারউড নিশ্চয় জানেন, ছোট ও বড় খেলায় মূল নিয়মের ক্ষেত্রে তফাত 
করা সম্ভব নয়। এক জায়গায় যা নাঁতিবিরুদ্ধ অন্য জায়গায় তা নীতিসম্মত 
হতে পারে না। উচ্চপর্যায়ের খেলায় বডিলাইন যাঁদ চলতে দেওয়া হয় এবং 
নম্নপর্যায়ের খেলায় তা বন্ধ করে দেওয়ার কথা ওঠে, তাহলে সেইসঙ্গে আরও 
কথা উঠবে_ যে-জানসে গোড়া থেকে খেলোয়াড় অভ্যস্ত হয়ান, তাতে সে পরে 
অভ্যস্ত হবে কি করে 2 ব্যাটসম্যান তো নিম্নপধায় থেকেই উচ্চপর্যায়ে ওঠে। 

লারউড বলেছেন, তিনি মারতে চাননি, শধয চেয়েছেন ভয় দেখাতে । আবার 
বলেছেন, ব্যাটসম্যান সরে গেলে অনেক সময়ে ব্যাটসম্যানের দিকে তাঁর বল 
ধাওয়া করেছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, তা ভয় দেখাবার জন্যই। 'কিন্তু যাঁদ 
সেইসময়ে ব্যাটসম্যান আঘাত পায়, তাহলে ক ইচ্ছে করে মার দেওয়ার আঁভ- 
যোগ প্রমাণিত হয়ে যায় নাঃ 

উঠাঁত যৌবনে যখন নটিংহ্যামের পক্ষে লারউড ও ভোস জুটি বে'ধেছেন, 
তখনকার কাউশ্টি-খেলার কিছদ কৌতুককথা তিনি নিবেদন করেছেন : 

“লাণ্ের পরে আমাদের দুজনের সামনে দাঁড়াতে বিদ্বেষ ও ঘৃণাবোধ করত 
ব্যাটসম্যান। এ সময়টাই বিপদকাল। স্থানীয় একটা পানশালায় মাধ্যাহিক 
সজীবতার জন্য যেতাম, দু'এক পাট সেখানে হত। শরীর ঝরঝরে তার ফলে, 
গতরের ব্যথা নেশ্চহ-_তখন আমরা আধ ক্রাউন বাজ ধরতাম-কে আগে ব্যাটস- 
ম্যানের পাঁজরে গোঁক্তা লাগাতে পারবে । নিজেদের চাঙ্গা করে তোলবার জন্যই 
এই বাজি। আমরা তারপর ঝঞ্চা বইয়ে দিতুম। ব্যাটসম্যানরা ব্যাপারটা জানত। 
তাদের কাছে তা ছিল খুন, যতক্ষণ না বাঁজর মুদ্রাটা হাও-ফাঁর হত ।” 

লারউড নিশ্চয় কৌতুক করে এসব কথা লিখেছেন, কিন্তু “একি কৌতুক নিত্য 
নূতন ওগো কোতুকময় গো! 

এঁ আধ ক্লাউন বাঁজির চেয়ে অনেক বড় বাজি ধরেছিলেন লারউড ব্রাডম্যানের 
বিরুদ্ধে। জার্ডন তাঁর হাতে 'জিগীষার ও প্রাতাঁহংসার বোতল ধাঁরয়ে 'দিয়ে- 
ছলেন। শ্ধ্য মধ্যাহ্ভোজনের পরে নয়, সারাঁদনের জন্য- শেষ টেস্টে ভেঙে 
পড়ার পূবম্দহূর্ত পন্তি। 


তাহলেও দেখা যাবে, অস্ট্রোলয়ান ব্রডকাস্ট্রিং কমিশনের হসাবমত, সকল বোলারের 
চেয়ে লারউডের দেওয়া মারের সংখ্যাই বেশি। 


লাল বল লারউড ৪৬৯ 


ব্রাডম্যানের পাঁজরে ধাক্কা প্রায় লাগাতে পারেনান তাঁন--তাঁর সেই ক্ষোভ 
আমরা আগে উল্লেখ করোছ। ব্রাডম্যান নিজের কেরিয়ার চোখের সামনে খোলা 
রেখে, খেলার মাঠে আত বারত্বের মৃত্যু অপেক্ষা 'বিস্তাঁরত জীবনের কণীর্তি- 
সম্ভাবনার উপরে বোৌশ নির্ভর করেছিলেন-_-তাতে লারউডের আশাহত মনের 
ছবি দেখেছি। 
লারউড। অন্তরে অনুভব করেছেন, বডলাইন অন্যায়, কিন্তু মুখে স্বীকার 
করতে পারেনান। যাঁদ স্বীকারই করেন_তাহলে কোন্‌ অস্থ 'নয়ে ব্রাডম্যানের 
মুখোমুখি হবেন ? 

ব্রাডম্যান অলৌকিক ক্ষমতার আধকারী, অথচ লোঁকিক মনুষ্য । সুতরাং 
লোঁকিক নীতির পক্ষপুটও দাবি করতে পারেন। লারউড অলৌকিক ব্রাডম্যানকে 
খণ্ডন করতে গিয়ে লৌকিক নীতির আঁতীরস্ত কিছ করতে চেয়েছিলেন। সেই 
“আতিরিন্ত' অংশটদক্ুর অন্যায়ের চেহাপনা খুলে ধরতে ধুরম্ধর ব্রাডম্যানের 
অসুবিধা হয়নি। অপরাদকে লারউড একথা খোলাখুলি বলতে পারেনানি ষে, 
একজন ব্লাডম্যানের বিরুদ্ধে যে-কোনো কাজই ন্যায়। ব্রাডম্যানের অতি-ক্ষমতা 
যল্তযাগের আঁধকার দেওয়া, যেমন পৌরাণিক, বা মহাকাব্যক যূগে মানুষ পেত। 
ইচ্ছামৃত্যুর বর পেয়েছেন ষে ভীমজ্ম. তাঁরই 'বিরুদ্ধে মহাভারত 'দিয়েছে মারণ- 
যজ্কের আধকার। একালে নিয়মের রাজত্বে সেই ক্ষমতা কাউকে দেওয়া বোধহয় 
বিধাতারও সাধ্যাতীত। তাই অলৌকিক ক্ষমতার আঁধকারা মন্ষ্যাটি লৌকিক 
ন্যায়নশীতির সৃবিধাও একই সঙ্গে ভোগ করে গেলেন। 


ব্রাডম্যান লারউডের দুঃখ-নিয়তি। 


* +* মৃতের প্রত্যাবর্তন এবং কণ্ঠঙ্বর *« ** 


'শবরীর প্রতীক্ষা'€র রামায়ণীয় কাঁহনীতে পাই, একাঁট শবরী বাঁলকা রাম- 
চন্দ্রকে কামনা করে জীবন-যৌবন ক্ষয় করোছল।। ব্যর্থ প্রতীক্ষা এবং আত্ম- 
অপচয়ের প্রবাদবাক্য-রূপে 'শবরীর প্রতনীক্ষা” কথাগুলি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 
এরকম উদ্ভট ঘটনা কি সম্ভব যে, শবরণ রামচন্দ্রকে পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেছিল, 
এবং তারপরে আবার রামচন্দ্রেরই প্রতীক্ষায় সমৃদ্ধ দেহ-মনকে অর্থারুপে প্রস্তুত 
করে রেখোছিল ? এরকম ঘটনা শুধু সম্ভবপর নয়, বাস্তবে সংঘাঁটত হয়োছিল। 
লারউড অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলবেন না বলেছিলেন, কিন্তু ক্রিকেট 
ছেড়ে দেননি, চাকার হিসাবে বজায় রেখোছিলেন। সৃতরাং কাউন্টি খেলে 
চললেন। ১৯৩৪-এ অপারেশনের ধাক্কা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারলেও 
ইংলশ্ডে বোলিং-আযাভারেজে তাঁর স্থান ছিল দ্বিতীয়, ৮২াঁট উইকেট পেলেন। 
১৯৩৫-এ ১০০টির বোশ উইকেট। এবং ১৯৩৬-এ_ইংলণ্ডে বোলিং-আযাভা- 
রেজে শীর্ষস্থানে !! ১১৯টি উইকেট, গড় ১২ রানে। 

১৯৩৬-এ লারউডের বলের দীঁস্তিতে ঝলসাচ্ছে ইংলগ্ডের মাঠ : ৫-৬৫, 


৪8৭০ ক্রকেট অমানবাস 


৬-৫৫, &-৪০, ৪-৪8৭, ৫-৩০, ২-৩৯, ৬-৩৪, ৬-২৭, ৫-৩৫১ ৬৫০, ৪-৮১, 
৬-৬৪, ৬-৩৮, ৬-৪২-এমান সব হিসাব। 

১৯৩৬ সালে ইংলশ্ডের সেরা বোলার লারউড। ১৯৩৬ সালে এম-সি-সি 
যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়। লারউড কি দলে যাবেন ? 

প্রম্নের উত্তরে এম-সি-ীস 'ক্রিকেট-কাঁমাটর চেয়ারম্যান স্যার স্ট্যানাল জ্যাকসন 
বললেন- “আপনাদের মতোই তাঁর বোলিং-সাফল্য সম্বন্ধে আমরা অবাঁহত। তবে 
কিনা ব্যাপারটা জটিল । শুধু এইটুক্য বলতে পারি যে- প্রশ্নের উত্তর দিতে 
আমি অপরাগ।' 

টেস্ট ম্যাচের সব আকর্ষণ আমার কাছে নম্ট হয়ে গিয়েছিল" লারউড বলেছেন 
-কিন্তু আকর্ষণহারা বস্তুটির জন্য দীর্ঘ*শবাস গোপন করতে পারেনাঁন। লার- 

তুলনায় যে-ভোস্‌ 'শ্যাম্পেনের কাছে সোডা সেই ভোস্‌ ১৯৩৬-৩৭-এ 
অস্ট্রোলয়ায় রীতিমত সফল বোলার হয়ে দাঁড়লেন। 

'আমাকে ১৯৩৬-এ নির্বাচন করা হল না'_-বিষাদের স্বর যেন শোনা যায় 
লারউডের কণ্ঠে-সেইসঙ্গে আত্মদংশনের তিস্ত জবালাও : ণক করেই বা নির্বাচন 
করবে এম-ীস-ীস ? আমি অবিবেচকের মতো িখোঁছলাম যে, আম আর কখনো 
ইংলশ্ডের পক্ষে টেস্ট খেলব না-_ যে-খেলার চেয়ে বড় সম্মান ইংলিশ ক্রিকেটে 
আর নেই। এম-সি-ঁসি তদন্দুযায়ী অবশ্যই ভেবেছিল, আমাকে খেলতে প্রণোদিত 
করা উচিত হবে না, যেহেতু কোনো মানুষেরই সেবার জন্য সীমাতারন্ত মূল্য 
দেওয়া যায় না-জয়ের প্রশ্ন যেখানে, সেখানেও নয়।' 

তারপরেই লারউডের উল্টো কথা, বিক্ষত মনের রূপ যাতে উন্মোচিত-_-তাছাড়া 
এম-সি-সি-কে হয়তো আরও বিব্রত হতে হত, যাঁদ আমি খেলতে অস্বীকার 
করতাম। তা ঠিক, আমি অস্বীকার করতামই 1, 


১৯৩৬-৩৭-এর সফর শেষ করে এম-সি-সি ফিরে এল । তারপর অস্ট্রেলিয়া 
আবার এল ইংলশ্ডে ১৯৩৮-এ। এখনো লারউড ইংলণ্ডের প্রধান বোলারদের 
অন্যতম। কিন্তু এবার খেলার কথাই ওঠে না। অস্ট্রোলিয়ার আঁধনায়ক এবার-_ 
দিল 

লারউড অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেললেন না। কাউশ্টি-ক্রিকেটে বল করে 
চললেন। প্রশস্ত পেয়ে চললেন যথেম্টভাবে : 

“ফাস্টবোলার-রূপে লারউড জিনিয়াস । গত দশ বছরে ইংলন্ড ও অস্ট্রেলয়ার 
অগ্গণত মানুষকে বোলিংয়ের দারুণ নিয়ান্মিত রোষের দ্বারা এবং সর্বনাশা 
গাঁতির দ্বারা তান শিহরিত করেছেন। 

“বল ছাড়ার মুহূর্তে তাঁর দেহচ্ছন্দ-যেন কোনো গ্রীক ভাস্কর্ষ-নমূনা। 
তাঁর নিখুত ভারসাম্য থেকেই তাঁর পারমাপিত বলের সৃম্টি। তাঁর 'ব্রেকব্যাক' 
এমন যে, দূরে' বেড়ার ধারে দাঁড়য়েও দম বন্ধ হয়ে যায়! তাই, বিস্ময়ের ক 
আছে যে, তান চরম বীরপজায় কিংবা চরম ঘৃণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এখানের 
এবং সর্বস্থানের মানুষকে । লারউড তাঁর সর্বোচ্চ গাঁতর বল আর দেন না, বল 
ছাড়ার সময়ে মাটির সঙ্গে সংঘর্ষের প্রচস্ড ধাক্কা তাঁর আহত পা আর সইতে 
পারবে না- হয়তো এই আশঙ্কায়। 
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“তব্দ তিনি এখনো এমন জোর যে, উইকেউকীপারকে বহ্‌ দূরে সরে দাঁড়াতে 
হয়। পূর্বের মতোই এখনো বজায় আছে তাঁর স্থির মাপ। তাঁর বোলিংয়ের 
ফিল্ম তোলা হোক। তা দেখানো হোক, স্কুলে, কলেজে এবং কাউশ্টি 
বোলারদের ।” 

প্রশাস্ত- এখনো সমৃদ্ধ যৌবনের! প্রশস্তি-এখনো সম্ভাবনাগর্ভ সৃষ্টি- 
শান্তর !! হায়-_লারউডের ট্রাজেডী পৌরাণিক শবরীর দ্রাজেডীর চেয়ে গভীর 
ও জঁটল। শবরীর ক্ষেত্রে অনাঘ্রাত ফুলের পাপাঁড় ঝরেছিল। আর এক্ষেত্রে, 
দন, [সিনেমার দ্বারা অবসরাবনোদন, এবং বিকার দ্বারা নিদ্রাগমন। এ-যৃগ 
অনেক জটিল এবং জর্জর। 

মহাবিদ্রোহী সুখে ঘরকল্না করছেন ছানা-পোনা নিয়ে কেশরলালের সেই দীন 
মূর্তি দেখে আর্তনাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গল্পের নবাব-নান্দিনী। রবীন্দ্র- 
নাথের গল্পের পৃজ্ঠাগ্যাল নবাবনন্দিনীর সশব্দ যল্্ণার হাহাকাপুর পূর্ণ, কিন্তু 
কেশরলালের প্রায়-নিঃশব্দ মৃত্যুর অশ্রুশ্বাসের কথা আমরা সেই রোমাণ্টক 
ট্রাজেডীর পৃষ্ঠা ওল্টাবার সময়ে ভূলে যাই। 

একট; পেছিয়ে যাই। 


১৯৩৪-এ ব্রাডম্যানের, অস্ট্রেলিয়ার, রথ গাঁড়য়ে চলল ইংলশ্ডের বুকের উপর 
দিয়ে। যে-আযাশেজ ছিনিয়ে এনেছিল ইংলশ্ড সদর্পে, তা আবার কেড়ে নিল 
অস্ট্রেলিয়া। আগের বারে অস্ট্রোলয়ায় এম-সি-ি-র যে-সব খেলোয়াড় টেস্ট- 
ম্যাচের সময়ে খেলার পরিপাট সাজ পরে অথচ মাঠে না নেমে প্যাঁভলিয়নে 
বসে-বসেই সময় কাঁটয়েছে__তাদের অনেকে আবার ফিরে এল দলে। ক্যাস্টেন 
হলেন বর ওয়াট, বাঁডলাইনের বিরোধা-পক্ষীয়, যান পরে লেগের দিকে চার 
জনের বোশ ফিল্ডার রাখতে বাধা দেবেন বাওয়েসকে। 

ব্রাডম্যান প্রথম খেলায় করলেন ২০৬। ব্রাডম্যানের নাকি শরীর খারাপ। 
তারপর প্রথম তিনটি টেস্টে তাঁর রান প্রায় কিছুই নয়-২৯-২৫, ৩৬-১৩, এবং 
৩০। গড় ২৫-এর অল্প-কিছু বোশ। 

সেই ব্লাডম্যান শেষ করলেন- প্রায় ১৫ গড় করে। তাঁর শেষ তিনটি ইনিংসের 
রান-৩০৪, ২৪৪ ও ৭৭। ব্রাডম্যান নাকি অসুস্থ !! 

হাঁ, সাঁত্যই অসুস্থ। যখন খেলতে পারছেন না--কিংবা যখন ডবল বা ট্রিপল 
সেণ্টুরি করছেন-সব সময়েই আ্যাপোণ্ডিসাইাটস-ব্যাঁধকে বহন করেছেন নিজের 
মধ্যে! এ-ব্যান্ত সাধারণ মানুষের হিসেবের মধ্যে আসেন না। 

ব্রাডম্যানের ঝঁটিতি অপারেশন হল ইংলশ্ড। অপারেশন এবং...মত্যু। ব্লাড- 
ম্যানের মৃত্যু হয়েছে_গ?্জব ছাড়িয়ে পড়ল বরফের গোলার মতো । 

'এই সময়ে আমি নিঃসন্দেহে অনন্তে বাস করেছিলাম" ব্লাডম্যান পাঁরহাস 
করেছেন। 
এরা রদ তার জন্য আরও কয়েকটি টেস্টাঁসরিজ খেলতে হবে 

। 
১৯৩৬-এ অস্ট্রোলয়ায় গেল ইংলশ্ড আযাশেজ না-কেড়ে আনবার জন্য । বাঁড- 


৪৭২ ক্রিকেট অমানাবাস 


লাইনের সমাধির উপরে নতুন পেরেক ঠোকার শব্দ শোনা গেল! গাবি আযলেন, 
অস্ট্রেলিয়া-জাত ইংলিশ 'ক্রকেটার, এম-সি-সি'র অধিনায়ক হয়েছেন। হীনিই 
জার্ডনের কাছে সজোরে প্রতিবাদ করেছিলেন বাঁডলাইনের বিরুদ্ধে-_অস্ট্রেলয়া 
তা জানত। কে না জানত! 

ইংলন্ড ?সারজে হারল। ব্রাডম্যানের টেস্ট আভারেজ খুব ভাল হল না, তবে 
নেহাৎ মন্দ কি, দুটি ডবল সেণ্রিসুদ্ধ গড় ৯০। 

কাগজে লিখল, অস্ট্রেলিয়া জিতেছে, কিন্তু বর্ণহন জয়, কারণ ইংলশ্ড তার 
সেরা বোলারকে আনেনি। 

এ সব লেখায় লাভ কি! 


১৯৩৮-এ অস্ট্রেলিয়া এল ইংলশ্ডে। লারউড হয়তো সান্বনা পেলেন যখন 
শুনলেন ওভালে শেষ টেস্টে ইংলন্ডের হাতে অস্ট্রেলিয়া আর ইতিহাসের সব 
চেয়ে বড় একটি মার খেল । ইংলম্ড প্রথম ইনিংসে করেছিল ৭ উইকেটে ১৯০৩ । 
এবং অস্ট্রেলিয়া শোচনীয়ভাবে ইনিংসে হেরেছিল। সেই সঙ্গে হাটন ৩৬৪ 
করে ব্লাডম্যানের টেস্টরেকর্ড ভেডেছিলেন। হাটনের মধ্যে জার্ডনের ছায়া দেখা 
শগয়োছিল, আর... 

ব্াডম্যান পায়ের হাড় ভেঙে শেষ টেস্টে মাঠের বাইরে চলে গিয়েছিলেন 

কিন্তু লারউড যাঁদ সাল্তবনা পেয়ে থাকেন, কি মিথ্যে সান্ত্বনা! 'সারজ ড্র 
হয়েছিল, সূতরাং আশেজ থেকে গিয়েছিল অস্ট্রোলয়ার হাতে, এবং__ 

ব্রাডম্যানের টেস্ট-আ্যাভারেজ হয়োৌছল-_একশোর উপরে । এবং_মে মাসের 
মধ্যে আবার হাজার রানের রেকর্ড । 

শদ্বতাঁয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভকালে ৬1১05 ৬/1১০-বইতে ব্রাডম্যানকে ২১ 
লাইন জায়গা দেওয়া হল, যা হিটলারের চেয়ে মান্র ৮ লাইন কম এবং স্ট্যালিনের 
চেয়ে ১৭ লাইন বোৌশি !!” 

প্লাড়ম্যানের যাঁদ পায়ের হাড় ভাঙে, তা সেরে যায়। যাঁদ শরীর খারাপ হয়, 
তব্দ সকলের সহানুভাঁতির মধ্যে রান করতে পারেন।। যাঁদ মৃত্যুর খবর রটে_ 
সেটা দীর্ঘজীবনের পূর্বঘোষণা হয়ে ওঠে। 

এমন কি একটা বিমবয্ম্ধও, ব্রাডম্যানের মধ্যাহু-জীবনের (৩০ থেকে ৩৮ 
বৎসর) প্রায় দশ বছর হরণ করেও, শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও, তাঁকে 
পাঁথবার শ্রেষ্ঠ 'ক্রকেটশন্তি করে রাখতে পারে। ১৯৪৭ সালে যখন ব্লাডম্যানের 
ব্যাটং-প্রাতিদ্বল্ঘী ইংরেজ হ্যামশ্ড অগৌরবের মধ্যে বিদায় নিলেন, তখনো ব্লাড- 
ম্যান অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রস্তুত হচ্ছেন আর একাঁট বিজয়-আঁভযান পাঁরচালনার 
জন্যে, মহানায়কের শেষ আভবাদন গ্রহণের জন্য। ১৯৪৮-এর অপরাজত ব্রাড- 
ম্যানীয় সফর। 


সঙ্গণীতহান বিদায়ে যান সরে 'গিয়োছলেন, যান 'ক্রকেটের মধ্যে আলোকের 
সন্ধান করে তার আগুনে পুড়ে বীতশ্রম্ধ, 'বতৃষ্চ জীবন যাপন করাছলেন 
একান্তে-কালের প্রলেপ তাঁর অনেকখানি জালা হরণ করেছিল। বহন বছর 
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পরে তিনি একজন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারকে দেখোছলেন-_ফিঙ্গলটনের মধ্যে। 
ফিঙ্গলটন যেন তাঁর কাছে নতুন পৃথিবীর সংবাদ এনোছিলেন। সেই পাঁরবর্তিত 
জগতে পুরনো হিংসার বদলে নবাঁন আগ্রহের শ্রম্ধা। বাইরের বাতাস এসে লার- 
প্রাচীরের আড়ালে । 

কে যেন হাতে তালি 'দিয়ে ভাক দিল-এবার আসতে পারো হ্যারজ্ড-_-ও চলে 
গিয়েছে। 

ব্রাডম্যান অবসর নিয়েছেন। এবার লারউড আসতে পারেন। হাতে তালি 'দয়ে 
একাঁদন জার্ডন লারউডকে বলোছলেন-_ ব্রাডম্যান 'বিদায় 'নয়েছেন, এবার তুমি 
চলে যেতে পারো । ব্রাডম্যান আউট হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন 'ক্রকেট-ড্রোসংরুমে, 
লরউড নার্সিত্রমে এবং অবসরে । এবার ব্রাডম্যান যখন অবসরে, তখন হাতে 
তাঁল 'দিয়ে যে ডাকল লারউডকে_সে ক্রিকেট নয়__জীবন। 

এবং লারউড 'গয়ে হাজর হলেন- পাঁথবীতে এত বড় বিস্ময়ও 'ছল-_- 
এ্রাডম্যানের সংবরধ নাসভায় ! 

ব্রাডমঢান অব।ক হলেন লারউডকে দেখে । ইংলশ্ডের সাধারণ মানুষ চাঁদা তুলে 
ব্রাডম্যানকে অপূর্ব এক রোপ্য-কাপ উপহার 'দিয়োছিল- সেই উপলক্ষে আয়ো- 


[জত ভোজসভায় লারউড এলেন। ভোজসভায় বহু নতুন পুরনো খেলোয়াড়ের 
সমাবেশ হয়ৌছল- ৯ জন কাউন্টি ক্যাপ্টেন এবং ৭ জন প্রান্তন ইংরেজ টেস্ট- 
ক্যপ্টেন। 


রোৌপ্যকাপের রোপ্যদাযাত গিয়ে ব্রাডম্যনের প্রশস্ত ললাটে পড়োছল, সেই 
আলোর মধ্যে সহম্র-সহম্্র ইংরেজের উজ্জব্ল আঁভনল্দন বচ্ছাীরত হাঁচ্ছল-_ 
বৈভবে ও ভাগ্যে অনবদ্য এক জীবন। লারউড ব্রাডম্যানের হাতে হাত মিলিয়ে 
তা দেখাছিলেন।। ক্রিক ক্রিক্‌ ক্লিকৃছবি উঠছিল অজন্্র। ব্লাডম্যান লারউড 
হাত ধরাধরি। অপূর্ব দৃশ্য। ব্রাডম্যান হাসছিলেন। সুমধুর স্বরে কথা 
বলাছিলেন। “আশ্চর্য জীবন, আশ্চর্য পৃথিবী ।, 

তারপরে ল।রউড সেখান থেকে সরে গিয়োছিলেন। হৈ-হৈ করে অস্ট্রেলিয়ান 
শেষ ছিল না। লারউডের সঙ্কোচ হাঁচ্ছিল-কেমন যেন লাঁজ্জত। কিন্তু ভালও 
লাগছিল। একটা মুক্তির *বাস। আত্মহননের রুশ্নতা থেকে অব্যাহাতি। 
লারউড বসেছিলেন লিন্ডওয়ালের পাশে । এই ছেলোট- যে আমাকে আদর্শ 
করে বল অভ্যাস করেছে- আমার পরেই নাঁক যার ছন্দ এবং গাঁতি-আম যেমন 
হন্মণা দিয়েছিলাম অস্ট্রেলিয়ানদের, খানিকটা সেই কম্টই দিয়েছে ইংরেজদের 
_ভারাঁ ভদ্রু আর নম্র আমারই মতো...আকারে দানব নয়... 

লারউড ও 'লিন্ডওয়ালকে পাশাপাশি দেখে র্লাডম্যানের মনে হল, আহা, এই 
দুজন যাঁদ একই ম্যাচে খেলত দুই দলে, যাঁদ 'মালয়ে নিতে পারতাম 


লারউড যখন বাড়ি ফিরছেন, তখন উজ্জবলতর মনে হল পথ, সূর্যালোক 
উত্তপ্ততর- সে সূর্য-অস্্রোলয়ার। 
লারউডের স্্ জানতেন, এমন ঘটবে। মানুষটা নিজেকে মেরে ফেলছে গ্যাটয়ে 
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থেকে। তিনিই ঠেলে পাঠিয়েছিলেন স্বামীর শন্ু'র সম্বর্ধনাসভায় স্বামীকে। 
সংগ্রামী মানুষ শল্রু ছাড়া বাঁচাতে পারে না। 


% %%* আর কতদ্‌রে... * * *& 


১৯৫০ সালে এক গ্রীজ্ম-দনে লারউড আবার অস্ট্রোলয়ার আকাশে সূর্যোদয় 
দেখলেন। 

অস্ট্রেলিয়ায় ঃ লারউড ? সাংবাদিকরূপে ? ইংলশ্ডের কোনো প্রাতিষ্ঞানের 
পক্ষে 2 

না, ইংরেজ লারউড অস্ট্রেলিয়ান লারউড হতে চান। তিনি অস্ট্রোলয়ায় 
বসাতি করতে এসেছেন। 

'আশ্চর্য জীবন! আশ্চর্য পাঁথবাী!, 

পুরনো বুড়ো ইংলশ্ড কী দিয়েছে আমায় £ আমাকে ব্যবহার করেছে নিংড়ে, 
তারপর ফেলে দিয়েছে ছিবড়ের মতো । ভালো চাকারও একটা নেই। সামান্য 
দোকান চালিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করতে হয়। 

অপর 'দিকে নবীন দেশ অস্ট্রৌলয়া। উজ্জ্বল সূর্যের তলায় জীবিত। তীব্র 
ভাবে সে চায়। না পেলে আঁস্থর হয়। আবুমণ করে । আবার ভূলে যায়। চিনে 
নেয় বীরত্বকে। হাত ধরে আবেগে । 

লারউডের মনে ছিল ১৯৩৩ সালে শেষ টেস্টে ৯৮ রান করে বিদায় নেওয়ার 
সময়ে অস্ট্রেলিয়ানদের সম্বর্ধনার কথা । 

ফিঙ্গলটন যখন প্রথম সাক্ষাতে এসেছিলেন ডাকওয়ার্থকে সঙ্গে নিয়ে, তখন 
কথাপ্রসঙ্গে লারউড বলেছিলেন, অস্ট্রোলয়া বেশ দেশ, হয়তো কোনোদিন 
সেখানে বসবাস করতে পাঁর। সংবাদপত্রের ক্লিকেট-প্রাতীনাঁধ সে-সংবাদ প্রকাশ 
করতে বিলম্ব করেনাঁন। 

তারপরে অজন্ চিঠি এল অস্ট্রেলিয়া থেকে । চাকরির প্রস্তাব এল। সাদর 
আহ্বান এল। এল অভ্যর্থনার প্রাতশ্রযাত। 
খেলোয়াড়রা তাঁর বিষয়ে উদাসীন। তাদের ড্রোসংরূমে তিনি অবাঞ্কীত।_ 
আর এরা, যাদের অগ্রজদের আমি মেরে সারয়ে দিয়েছ, তারা এগিয়ে এল 
এমন করে !- লারউড ভাবাবেগ বোধ করেন। মাটির টান বড় টান। দেশের শিকড় 
কাটতে চায় না। স্মী ও কন্যারা এতখানি অজানিত পথে পা বাড়াতে শঙ্কিত 
হয়। কিন্তু লারউডের জীবন--বল নয়-_আবার গাঁতশীল। 

জার্ডন তাঁর বি*বন্ত সৈন্যকে ভোলেনান। একদিন বিদায়ভোজে আপ্যাঁয়ত 
করলেন। উপহার দিলেন একটি পৌঁন্সিল, জ্যাক হবস্‌ তাঁকে যা 'দিয়োছিলেন। 
হবসের পেনাঁসল জার্ডনের হাত 'দিয়ে এল শ্রেষ্ঠ স্মারক-চিহরূপে । জার্ডনের 
দেওয়া আযাশপ্রে লারউডের কাছে আগে থেকেই ছিল। 

হবসের কাছে বিদায় নিতে গেলেন লারউড। "ক্রিকেটের আচার্য_দি মাস্টার 
-শ্যনলেন যে, জার্ডন তাঁর দেওয়া পেনাঁসলাটিকে পুনঃ উপহার দিয়েছেন 
লারউডকে। 'আমি সম্মানিত হলাম', গভশীরভাবে বললেন দি মাস্টার, তারপন্ন 
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বললেন, তুমি চলে যাবে, আর শ্যাম্পেন-উৎসব হবে না- তা হয় না। 

শেষ শ্যাম্পেন উৎসব শেষ! উদয়ে বিদায়ে, আনন্দের উদ্বোধনে, বেদনার 
মোচনে তুমি তরঙ্গণী- এসো! 

লারউড অনেক কিছ ভুলতে চাইছিলেন শ্যাম্পেনের রঙে মূছে যাক অতাত, 
জন্ম নিক ভবিষ্যৎ । 

লারউড এত পান করলেন যে, পরাদন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। 


লারউড ভুলতে চাইীছলেন। পারাছলেন কই! গৃহস্থ হল মুসাফির । সে 
গাঁঠরিয়া বাঁধল। তাতে সযত্রে ভরে নিল স্মৃতির সম্ভারগ্ালি। ঘরের চারধারে 
ছবি টাঙিয়ে, স্মারক সাঁজয়ে, স্মৃতির যে-কারাগারের মধ্যে জীবনের মধ্যদিনে 
লারউড প্রস্থান করোছিলেন, সেই স্মৃতির 'ঞ্জরকে তিনি বয়ে নিয়ে চললেন 
নূতন আভযানেও। লারউডের প্রাণ, পাখি হয়ে বসে রইল সেই 'িঞ্জরের দাঁড়ে, 
তকে হাতে ঝাালয়ে প্রৌঢ় একটি মানুষ বোরয়ে পড়লেন। 

ঠিক সেই মুখে-আকাশে তখন অভিনব আয়োজন। সহসা এ্রীপ্রলের আকাশ 
থেকে, সচরাচর যা হয় না, তাই হল-_অজন্্ ঝরতে লাগল শ্বেতপজ্প-_তুষার ! 
তুষার! বড় ভালবাসার কন্যাগুলিকে লারউড ডেকে নিলেন--চোখ ভরে দেখে 
নাও! এ জিনিস হয়তো জীবনে আর দেখবে না।, 

ললাটে কালিমা চিহ্ন একে দিয়ে এম-ীস-ীস একাঁদন লারউডকে প্রত্যাখ্যান 
করেছিল, তা কিছুটা সে মূছে দিল 'অবসরপ্রাপ্ত পেশাদার'দের অন্যতমরূপে 
তাঁকে প্রথমেই এম-সি-সি-র আজীবন সদস্য করে নিয়ে। কিন্তু পেশাদারকে 
বিদায় দিতে এমশীস-সি-র পক্ষে কেউ এল না। 

শহরতলির 'ঘির্জ অংশ, বহু যুগের ধৃমাত্কিত কারখানার বাঁশ, গাড়ির শব্দ 
- ইংলশ্ড-_ আমার ইংলশ্ড সরে গেল ধীরে-ধীরে। 

যে জাহাজ লারউডকে ১৯৩২ সালে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে গিয়েছিল, সেই 
অরনোটস্‌ জাহাজেই ১৮ বছর পরে লারউড ভাসলেন অস্ট্রেলিয়ার জন্য_ 
চির দিনের জন্য। 


আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে... 


ক %% কেমন আছো? তুমিকেমন?ঞ্ক + 


“আপনি কি উডফ্‌ুলের সঙ্গে দেখা করতে চান ?, 

ণক করে বাল! কিন্তু তিনি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান ?, 

মেলবোর্নে উপাস্থাত-মান্রে জনতা ও সাংবাদক ঘিরে ধরেছে। অভ্যর্থনা 
জানাতে এসেছে তারা । বারের সঙ্গে বারের সাক্ষাতের আবস্মরণীয় মৃহূর্ত 
তারা দেখতে চায়। সে ব্যবস্থাও করে ফেলেছে। 

মেলবোর্ন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিল উডফুল, যান কখনো প্রাতশোধ' 
নিতে চাননি, তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁরা বম্ধয হলেন। 

বোর্ড অব কশ্মোলের সেক্েটারীর সঙ্গে এীঁডলেড-ওভালের মধ্যে প্রবেশ করে 
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লারউড কয়েক মূহূর্ত দাঁড়ালেন। আঁকা ছবির মতো শান্তি ও সৌন্দর্য নিয়ে 
মাঠটি পড়ে আছে- এই মাঠেই, যখন ১৯৩৩ সালে বার্ট ওল্ডফিল্ডকে আঘাত 
বার্ট ওল্ডাফিল্ড় কিন্তু স্মৃতিতে নয়, বাস্তবে হাজির হয়ে নিমন্্ণ করলেন। 
একদিন 'সডনির এক হোটেলে অনেকে হাঁজর--পুরনো ক্ষত্রিয়েরা-স্টর্ক 
হেনাঁড্র, বিল ওাঁরলী, স্ট্যান ম্যাককেব-_ 
একাঁটও বিরুপ কথা নয়, সর্বই আদর ও আহবান । কিন্তু লারউডের বুকের 
মধ্যে আহত একটি স্থান ছিল--কি জানি কেন, তাতে এখনো রন্তপাত হয়। 
সিডনিতে যখন সাংবাদিকেরা ঘিরে ধরল, তখন তাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন 
করোছিল-_- আপনি কি অবসর কাটাতে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছেন? 
'আমার নাম লারউড- ব্লাডম্যান নয়, 
সাংবাদিকটি যখন সেই উত্তরটি লিখে নিচ্ছেন, ফিঙ্গলটন ধমক 'দিয়ে তাঁকে 
নিবৃত্ত করেছিলেন। এ বেদনাবিকারটুক আছেই, মানুষের জীবনে থাকেই, 
কিন্তু তা যেন সংবাদপন্রের লোভের বস্তু হয়ে আবার এই অবসরপ্রাপ্ত 
আঘাত না করে। 
হাঁ, ব্রাডম্যান ধনী, লারউড ধনী নন। ব্রাডম্যান অপেশাদার, কিন্তু খেলাতে 
তাঁর দৌলত, তাঁর সম্মান। তিনি অর্থশালী এবং প্রাতপাত্তশালন। অন্যাদকে 
টাকার জন্যই যে খেলছে, যে পেশাদার, তাকে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়সন্ধানে স্বদেশ 
ত্যাগ করে আসতে হল ! আর সম্মান হায় রে_: 
ঠিক, লারউড ব্রাডম্যান নন। 
'ফিঙ্গলটন লারউডের জন্য অনেক করলেন। লারউডের বড় মার তান খেয়ে- 
1ছলেন মাঠে দাঁড়িয়ে। মাঠের বাইরে যে-লারউড মার খাচ্ছিলেন, তাঁর পদনর্বা- 
সনের জন্য ফিঙ্গলটনের আগ্রহের সীমা ছিল না। লারউডকে অভ্যর্থনার জন্য 
তিনি ছুটে এলেন কয়েক শো মাইল দূর থেকে, তাঁকে অবাঁহত করলেন নানা 
বিষয়ে, নিয়ে গেলেন বহজনের কাছে, হোটেলের ব্যবস্থা করে দিলেন। লারউড 
হোটেলের চার্জ শুনে অবাক- এত কম! 
চার্জ কম নয়, লারউডের জন্য কম লেগেছিল। অস্ট্রেলিয়ার প্রান্তন শ্রামক 
ফিঙ্গলটনের মারফত । কিন্তু তা জানাতে নিষেধ করেছিলেন। কিছ দিনের মধ্যে 
তিনি মারা যাবার পরে লারউড সে-কথা জানলেন। 
অস্ট্রেলিয়াতেই একদিন লারউড দেখা পেলেন তাঁর '্কিপারের। জার্ডন 
অস্ট্রেলিয়ায় এসোছলেন ব্যবসা-সত্রে। আর্থার মেইল সে সংবাদ পেয়ে 
জার্ডনকে পাকড়াও করলেন। পিকউইক ক্লাবে সমবেত হলেন বিখ্যাত অস্ট্রে- 
িয়ান ক্রিকেটাররা- ম্যাককাটান, ব্রাডসূলে, জনি টেলর, ওল্ডফিল্ড, মেইল? 
সেই সঙ্গে ক্রিকেটের এক সেরা সমঝদার, অস্ট্রোলয়ার প্রধানমল্মী রবার্ট মেজিস। 
'ক্রিকেটই আলোচনার বিষয় হল, এবং...বাঁডলাইন। বাঁডলাইনের উদ্ভাবক এবং 
এবং প্রযোজককে একসঙ্গে পেয়ে মুখ খুললেন বারয্‌গের অস্ট্রেলয়ান 'ক্রিকে- 
টাররা ৷. ম্যাককাটানি বললেন, তিনি বডিলাইন বলের চামড়া খুলে নিতেন! 


লাল বল লারউড ৪৭৭ 


টেলর বললেন, শোন হে, একটা ঝাঁটাকাটি নিয়ে তোমার বাঁডলাইন খেলে দিতুম 
সবই কৌতুক, সবই পারহাস। অবসরের আসনে বসে স্মাত চালাচাঁলর সুখ । 


ক্রিকেট আমাকে কি দিয়েছে লারউড ভাবেন। দেয়ান কি? ছিলাম খনির 
ছেলে, সেখান থেকে উঠে এসে রাজার সঙ্গে করমর্দন করেছি, কত প্রধানমন্ত্রী, 
মল্মীরা আগ্রহে এগিয়ে এসে আলাপ করেছে, কত বন্ধ পেয়েছি, দেশ দেখোঁছ 
কতি-- 

একটা বাঁড়ও হয়েছে । 'ক্লকেটই নিশ্চয় তার পরোক্ষ কারণ। বাঁড় 'িনেছেন 
সিডনি 'ক্রিকেট-মাঠের কয়েক মাইলের মধ্যে। তার পিছনের বাগানে গিয়ে ষখন 
দাঁড়ান, বাতাস বয়ে গেলে কখনো কখনো শুনতে পান দূর থেকে ভেসে আসছে 
কোলাহল-_কিসের_ 

লারউডের কানে যেন ভেসে আসে মহাখ্যাতির-মহা অখ্যাতির-_-কলরব। এ 
তো িডন-মাঠের চীৎকার । তারশ বছর আগেকার লোকগজনন যেন সহসা 
গতকালকার বলে মনে হয়। 

হাঁ, ক্লিকেট-ইতিহাসে আমার নাম বাঁডলাইন শব্দাটর সঙ্গে অচ্ছেদ্য হয়ে 
শলিখিত হবে। 


সিডাঁনর মার্টন-প্লেসে হাঁটছেন একাঁদন- হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন- প্রায় ধাক্কা 
লেগে যাচ্ছিল লোকটিও থমকালো- মুখ তুলল-_ 

ডন ঃ কেমন আছ ডন?, 

'ভালই। তুমি কেমন হ্যারজ্ড ?, 

ডন ব্রাডম্যান ও হ্যারল্ড লারউড সেই পথের ধারে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে 
লাগলেন। রাস্তা দিয়ে লোক বয়ে যেতে লাগল । কেউ তাঁদের বিশেষভাবে খেয়াল 
করে দেখল না। 

ডন, সে পুরনো দিন এখন আর নেই, কি বলো ? 

ণক বলতে চাইছ হ্যারজ্ড 2, 

শতরিশ বছর আগে হলে এখন আমাদের চারধারে হাজার-হাজার লোক জুটে 
গেছে, 

ডন হাসলেন। চলে গেলেন। 

তাঁর দিকে তাকিয়ে লারউড অনুভব করলেন, কেবল বাঁডলাইনের সঙ্গে নয়, 
এই লোকটির সঙ্গেও তাঁর জীবন বন্ধনীভ্যন্ত হয়ে গেছে ইতিহাসে । 

কিন্তু এ লেকেটির গোটা জীবনের সঙ্গে তো তান বন্ধনীবদ্ধ নন, একাংশের 
সঙ্গেই ।--ও তারপরে আরও অনেক পথ চলেছে-_ আমার চলা গেছে থেমে। 

চন্দ্রোদয়ে সম্ম্রের মতো আলোড়িত হয় লারউডের বূক। জাঁবন কাউকে দেয় 
অঝোরে, অবাধ প্রবাহে, কাউকে আকর্ষণ করেও প্রত্যাখ্যান করে। ক্লিকেটও। 

লারউড পথ চলতে চলতে হয়তো ভাবেন। 


অস্ট্রেলিয়ার সযোজ্জব্ল পথ দিয়ে লারউডের জীবনের বল আস্তে-আস্তে 
গড়িয়ে চলে। 


%%*%* দাঁড়াও পথিকবর! * * * 
অস্ট্রেলিয়ায় একাট শহরের সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে একটি সদ্য স্মৃতিমন্দির। 
অস্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবাঁর ক্রিকেট-প্রেমিক মানুষেরা সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন 


করে আসে। সেখানে মাটির তলায় রয়েছে শতায়; এক ক্রিকেটারের প্রাণশেষ 
দেহ। 


স্মৃতিমান্দিরের মধ্যে একটি ফল্সকে লেখা আছে : 


ইতি-কৃতজ দেশবাসণী 


এঁ সমাধিক্ষেত্রেরই আর এক প্রান্তে রয়েছে একাঁট স্মৃতিস্তম্ভ। স্তম্ভগান্রে 
রাক্ষত ফলকাঁটতে লেখা : 


পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ফাস্টবোলার এখানে 
শান্তিতে শায়িত। 


মৃত্যু-বোলারের দ্বারা আউট হইবার সময়ে 
তাঁহার চ্কোর ১৮। 
ইংলশ্ডজাত এই খেলোয়াড় জীবনের শেষ 
৪৬ বংসরে অস্ট্রেলিয়াকে স্বদেশরূপে বরণ 
করিয়াছিলেন। 


অগ্্ৌলয়াবাদণ অন[রাগণীবৃন্দের দ্বারা 
এই দ্দতস্তচ্ভ নিরদিত হইল। 


হয়তো আমার কন্পনা। কা জানি! 


পরিশিষ্ট 


% ফু ক বীভংস কথাটি % & &% 


[রে রাবনসনের 7825/220] ৮/101515 গ্রন্থের 17916 130170 ৮/০1৫ 
অধ্যায়ের অনুবাদ। এর মধ্যে বাডলাইন নামকরণের ইতিহাস [লাখত। ] 


ব-ড-লা-ই-ন! কথাটি ১৯৩৩ সালে ইংরাজদের কর্ণপটহে ঢক্কানিনাদ করোছিল, 
অথচ এট ইংলণ্ডে ও ডোমিনিয়ন-সমূহে অবাস্থত ন্রিটশজাতির স্বভাবসঙ্গত 
আপসরফার নিদর্শন' ছাড়া কিছ লয়। 'কিন্তু আপসরফা যেমন আমাদের জাতির 
অগ্রঙ্গাতকে বহুক্ষেত্রেই ব্যাহত করেছে-_এক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হয়ান। এই. আপসের 
মূল উদ্দেশ্যই রাঁক্ষত হয়ান। আলোচ্য ঘটনার এগারো বছর পরে 'ব্রিটেনে 'নিযুন্ত 
করলে আর কিছু করতে হবে না, বললেই চলবে-লারউড বাঁডলাইন বোলার! . 
গর“ডগোল-হট্টগোলের পরে জানি িখোছলেন, 'বাডলাইন' কথাটা তাঁর কাছে 
অর্থহীন, যেহেতু পরাজয় ঢাকতে বা পরাজয়ের হেতু ব্যাখ্যা করতে ওটি সংগ্রহ 
করোছল উত্তেজনালোভৰ (অস্ট্রোলয়ান) সংবাদপন্র। লারউঙ বলেছেন, ও-টি একাঁট 
লাগ্গসই নোংরা কথা- এক চতুর ফল্দীবাজ অস্ট্রোলয়ান' সাংবাঁদক 'বিদ্বেষবশে জোগাড় 
করোছলেন- আসল ব্যাপার গুলিয়ে দেবার জন্য । এ*দের কথা থেকে বোঝা যায়, এবা 
কেউই জানেন না কথাটির উৎপান্ত ঠিক কিভাবে এবং কোন্‌ বদ মতলবে কথাটা 
তোরি করা হয়, ও কথাটির দ্বারা কী অর্থ বোঝায়-দুজনেই সে বিষয়ে লাফ 'দিয়ে 
1সম্ধান্ত করতে চেয়েছেন। 

জার্ডন যে-ধরনের আক্রমণ প্রবর্তন করোছিলেন, তার সম্পূর্ণ চারন্র যথাযথভাবে 
প্রকাশ করবার নোতিক দায়ত্ব বিবেকবাঁদ্ধসম্পন্ন ক্রিকেট-সাংবাঁদকেরা অনুভব 
করোছলেন, একথা সত্য। কিন্তু সফল হনান কেউই। সমস্যার কারণ, এই আক্ুমণ- 
রীত ব্রি-মান্র-এক, বলের ধরন (দ্রুত; আধকাংশক্ষেত্রে এমনভাবে ধাপানো যাতে 
যথেম্ট উচু হয়ে ওঠে) ; দুই, বলের লক্ষ্য প্রোয়শঃ ব্যাটম্যানের শরীর বা মাথার 
দিকে); তিন, 'ফিজ্ডিং-সন্নিবেশ (সাধারণতঃ লেগের দিকে সাতজন, তার মধ্যে পাঁচ- 
জন থাকে ব্যাটসম্যানের পায়ের কাছে--নিতান্ত ফাইনলেগ থেকে ব্যাটের প্রায় মুখের 
শট মিডঅন অবাধ গোল হয়ে ঘিরে) । এই তন সামগ্রসকে একত্র 'সম্ধঘ কবে একাঁট 
সহজ অথচ সার্থক শব্দে পাঁরণত করতে কেউই পারেননি । 

অস্ট্রোলয়ান লেখকদের মধ্যে আর্থার মেইল"-ই ব্যাপারাঁটকে প্রথম বোঝাতে চান 
একটি প্রয়োগ--“51001. 9501 (বাংলায় অনেকটা দাঁড়ায় “মার ধাক্কা')। কিন্তু 
এর দ্বারা, পূর্বে ইংরাজ ও অস্ট্রৌলয়ান বোলাররা (আর্টাট টেস্টে লারউডসহদ্ধ) 
যে-জাতীয় বামৃপার-সহ জোর বল দিতেন, তার সঙ্গে লারউড-ভোস্‌-বাওয়েস 
কোম্পানীর এই ধরনের আক্রমণের নিতান্ত পার্থক্য সূচিত হয়ান। 

অস্ট্রৌলয়ান খেলোয়াড়রা বলত-+5002615 (মুশ্ডুভাঙা)। কিন্তু সেকথা তো 
খুলি-লোভী যে-কোনো বামৃপার সচ্বষ্ধেই বলা হয়ে থাকে_ এটা নতুন কোনো 
কথা নয়। এবং এর মধ্যে “সহায়ক ফিম্ডারদের বিষয়ে কোনোই ইঞ্গিত নেই-_যে 
সাতাঁটি মহাবামন (আহা-রে! জার্ডন সে ভামকার পক্ষে আকারে অনুপযোগী 1) 
সেই ব্যাটসম্যানকে পাকড়াতে তোর যে-হতভাগ্য ব্যাটের দ্বারা বলাঁটকে শরীর থেকে 
সরাতে ব্যস্ত। 

“1৩-5020 ৪০)০ লেগ-স্টাম্পে আক্রমণ) প্রয়োগাঁট বল কোথায় চোক্কা 
হয়েছে, সে-বিষয়ে মোটাম্হাট একটা আভাস দেয় মানস, কিন্তু বোলাররা বাঁদ 'বিশবাস 


৪৮০ ক্রিকেট অরানাবাস্গ 


করেন ৫1) যে, তাঁরা লেগ-্টাম্পে আক্রমণ চালাচ্ছেন, তাহলে তাঁরা লেগ-স্টাম্পাঁট 
বায়ুলোকে ভাসমান, এমন মায়াস্বগ্নে রয়েছেন ॥ রিচার্ডসনের সাক্ষ্য : তৃতীয় টেন্ট 
ম্যাচে তিনি প্রথমে লেগ-স্টাম্পের উপর ব্যাট করতে চেষ্টা করেন, তারপরে লেগের দিকে 
স্টাম্প' ছেড়ে আরও ৬ হী সরে যান" তারও পরে এক ফুট সরেন, কিন্তু যেখানেই 
তিনি দাঁড়ান না কেন, বল ঠিক তাঁর শরীরের উপর ছুটে এসেছে। 
“40246129007” েগ-খিযোরণ) নামটির পক্ষে এইটুকু বলা যায়, লেগের দিকে 
ফিল্ডিং সাজানো হয়েছে, সে ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে, কিন্তু একেবারে বাঁহরগ্গভাবে! 
কথাটি সত্য, যেমন! সত্য--পল রবসন পেনগ্রো গায়ক) এবং জাপানের সম্রাট উভয়েই 
কালা” মানুষ ।* আমি মনে করি, এই বিতর্কের সময়ে যে-সব কথা' ব্যবহৃত হয়েছে 
তার মধ্যে সবচেয়ে অসাধু কথা এ 'লেগ-িয়োর+” কারণ 'ক্রকেট-খেলোয়াড় ও অনু- 
রাগীরা এ কথাটি শুনে দীর্ঘাদনের পারিচিত বোলিং-পদ্ধাঁতির ছাবই মনে এ*কেছেন। 
যাঁরা খেলাগ্লি দেখেননি, তাঁদের মনে সর্বাধিক ভ্রান্ত ধারণার সৃম্টি করেছে, এই 
কথাটিই। জার্ডউনের রীতির সঙ্গে আর্মস্ট্রং-এ লেগ-থিয়োরী (যা খেলার সময় ও 
আকর্ষণ ছাড়া আর 'কছু হননে সমর্থ নয়), বা ফ্রড রুট বা এফ আর ফস্টারের লেগ- 
খিয়োরীর পার্থক্য বস্ত্র-ীবদযতের ঝলসানির সঙ্গে ট্রাম-তারের বৈদ্যুতিক 'ঝাঁলকের 
পার্থক্য । লারউডের নিজের প্রয়োগ 41795 108-617001-র ফোস্ট লেগ-িয়োবী) 
বস্তব্য : ওটা লেগ-িযোরাঁই তবে দ্ুততর গাঁতিতে । কিন্তু তাব দ্বাবা ওটা যে 'চমকপ্রদ- 
ভাবে পৃথক' তা একেবারেই বোঝানো হল না। যৌগক পদার্থের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 
রসায়নশাস্ত্র যেমন বলে, উত্ত যৌগক পদার্থের প্রকীতি পূর্ববরতা মৌল উপাদান- 
সমূহের প্রকীতি থেকে পৃথক- এখানেও তাই। প্রায় দশ বছর পরে স্যার পেলহ্যাম 
ওয়াননর তাঁর 071010 7301৮/0911 20 ৬7৪5 নামক বইয়ে লেখেন--বাঁডলাইন 
লেগ-থিয়োরী থেকে সর্বাত্মবকভাবে পৃথক । এই ব্যাপারাঁট প্রথমাঁদকে ইংলণ্ডে সাধারণ- 
ভাবে স্বীকৃত হয়নি, এখনো কোনো-কোনো মহলে স্বীকৃত নয় ॥ 

টেস্টম্যাচগ্ছলি আরম্ভের আগে এঁ ধরনের বলের বিষয়ে উপযুস্ত শব্দসম্ধান ঘখন 
করছি, তখন বাইশ টেস্টে ইংলণ্ডের আঁধনায়ক এ সি ম্যাকলারেনের “বাঁড-বোলিং” 
(47১07 ০০%711027) কথাটি আমার স্মরণে 'ছিল। খেলোয়াড়ের দিকে চালানো 
বোলিং সম্বন্ধে একবার তান এ কথা বলোছলেন। “বাঁড-বোলিং” কথাট' ব্যবহাব 
করতে আমার ঘৃণাবোধ হয়োছিল, কেননা তার ম্বাবা যাঁদ' বোঝাত যে, ব্যাটসম্যানকে 
মারবার জন্য এঁ বল দেওয়া হচ্ছে, তাহলে সেটা আগুনে ইন্খধনের কাজ করত এবং 
গোটা ব্যাপারটির 'নিরাসন্ত 'বিচার ব্যাহত হত। এর অন্পাঁদনের মধ্যেই মেলবোর্নের 
'অস্ট্রোলয়ান পোস্ট” কাগজে জ্যাক ওর্যালের একাঁট রচনা পাঁড়। একে সমকালের 
অস্ট্রৌলয়ায় বিজ্ঞতম ক্রীঁড়া-সমালোচক মনে কারি। ১৮৮৫-৯৯ যুগের টেস্ট-ক্রিকেটার 
ইনি, তাহলেও অতীতের স্মৃতির ছায়ায় বর্তমানকে আচ্ছন্ন কবেন না কখনো । তাঁব 
এঁ লেখার মধ্যে থেকে গিয়োছল একটি বাক্যাংশ : 47916 79101)50. 511176215 0 
ঠ)0 17১০৫ 1100” (মোঝ-মাঠে ধাপানো, শরীররেখায় যেন 'ফিজ্গা-যোগে নিক্ষিপ্ত 
বল)। 

এইখানেই আমার সন্ধানের শেষ । বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত 'বাঁডলাইন' কর্থাটকে শুধু 
বিশেষণ করে নিলাম- যেটা পরে নিজেই বিশেষ্য হয়ে দাঁড়াল। এক সর্বজ্ঞ বার্তা- 


* 00100750 কথাটির অনুবাদ করা সম্ভব নয়। মোটামুটি কৃষকায়দের 'কালা্ 
বলা হলেও অশ্বেতকায় সকলকেই এঁ শব্দের আওতায় ফেলা হয়-পীত জাতি সুজ্থ। 
কিন্তু 'অশ্বেতকায়'ও কালার্ডের ঠিক অনুবাদ নয়, কারণ শব্দটি নোতবাচক, অপর- 
পক্ষে কালা" ইীতিবোধক শব্দ । 


বীঁভৎন কথাটি ৪৮১৯ 


সম্পাদক এই নতুন কথাটির মধ্যে কোনই: সংবাদ-মূল্য দেখেননি । যখন অস্ট্রোলয়ার 
প্রধান সান্যদৈৌনিক 'মেলবোর্ন হেরাল্ড'-এর জন্য প্রথম কথাটি িখোছিলাম, বারতা- 
সম্পাদক মহাশয় শিরোনামা থেকে কথাঁটিকে খাঁরজ করে দেন, অবশ্য নীচে ক্ষুদ্রুতর 
অক্ষরে মুদ্রণের অন:গ্রহ দোখয়োছলেন। তাঁর নীতি, ১/৬ ই্টি আকারে মুদ্রণযোগ্য 
কোনো শব্দ তিনগুণ বড়ো আকারে মাদ্রুত হলে অবাঞ্ছিত চারন্্র ধারণ করে !! 

নতুন বোলিং-কৌশলের প্রকাতি বোঝাতে লেখকেরা যে নাম চাইছিলেন, এই প্রয়োগাঁট 
তা পূরণে সমর্থ হয়নি । ব্যাটসম্যানের দিকে বল ধাঁপিয়ে ছোঁড়া হয়েছে, এর ক্বারা 
তা বোঝা গেলেও, একট মূল ব্যাপারকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়াঁন৷ কথাট-লেগের 
1দকে সেপাই-সমাবেশের হীঞ্গত এর মধ্যে ছিল' না।_টেস্টম্যাচের গোটা হীতহাসে 
উড়ন্ত ভয়ঙ্করগ্ীলর হাত থেকে পাঁরব্রাণের যে-ফাঁক ব্যাটসম্যানেরা এতাবৎ পেষে 
এসেছেন, সেই 'ফকি' পূরণের কাজেই উত্ত সেপাই-সম্প্রদায়কে লাগানো হয়োছল। 
এই ত্রুটি সত্বেও 'বাঁডলাইন' শব্দ একাঁট মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করোছিল-এক্রকেট- 
রসিকগণ জানতে পেরোছিলেন যে, বামৃপার-কুলে এক নতুন বস্তুর আঁবর্ভাব হয়েছে। 
আমি ভেবেছিলাম, 'বাঁডলাইন*-এর মধ্যে 'বাড-বোলিং, নামের উস্কানি ও কলঙ্ক- 
ছাপ নেই, অথচ তা নতুন কৌশলকে 'চাহুত করতে পেরেছে। 

বিশ্বাস কারি, লারউড, ভোস ও বাওয়েস ব্যাটসম্যানদের আঘাত করতে চাননি। 
তাঁরা অপরপক্ষে, ব্যাটসম্যানের দিকে লাফানো বল নাগাড়ে ছুড়ে গ্রেছেন-_গায়ে 
লাগল কি না-লাগল সে বিষয়ে কেয়ার না করেই-যে-পযন্তি না ব্যাটসম্যান আতঙ্কে 
মনস্থির করার অনুপযোগী অবস্থায় পেশছেছেন। প্রেসবকসের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে 
আমার এঁ ধারণা । গোলাবর্ষণের মুখে দাঁড়ালে হয়ত আমার মনোভাব কম সৃমহৎ হত, 
যেমন হয়েছিল কয়েকজন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়ের, এবং ওয়ারউইকশায়ারের ভাইস 
ক্যাপ্টেন রেভারেন্ড জে এইচ পারসনের, যান: বলেছিলেন : 'বাওয়েস বামৃপার দেন 
উইকেট নিতে নয়, খেলোয়াড়কে আঘাত করতে । জঘন্য কাণ্ড! সে কথা তাঁকে 
বলোৌছ। বাঁডলাইন-টেস্টম্যাচে শর্ট-লেগে দাঁড়ানো ফিল্ডসম্যানদের সাক্ষ্য : যে-সব 
বল ব্যাটসম্যানদের আঘাত করত সেগীলই সর্বাঁধকভাবে তাঁদের মন ভেঙে 'দিত' না 
-যেগুলি থেকে এক চুলের জন্য বেচে যেতেন- সেগুঁলিই ! 

সে যাই হোক, 'বাঁডলাইন” কথাঁট দনশ্চয় “খুন?” (7৮) কথার' চেয়ে অনেক 
কম আপাত্তকর। ৯৯৩৩ সালে বাওয়েস যখন ওল্ড ট্রাফোর্ডে ্লান্ক ওয়াটসনকে মুখে 


নিল্দাত্বক শব্দ ইংলণ্ডে বাবহৃত৷ হয়েছে : এম-ি-ীস এবং উইসডেন-গ্হশীত “01760 
21901” প্রত্যক্ষ আক্রমণ) ; রণাঁজৎ িংজশীর 412227161200115 12517175 29000” 
(কামনিল'্জ জঘন্য আক্রমণ) ; 47902 ০0৫ 152-5209 51127%5” (লেগের দিকে 
হাঙরশ্রেণী); এবং নটিংহ্যাম-আধনায়ক এ ডবালিউ কার-এর সংশোধনশী অনুতাপ 
ীন্ত-_কেউ-না-কেউ মরবে বাঁদ-না 'মাথা-উপ্চ বোলিং এবং 'ধাপানো বোমানিক্ষেপ” 
বন্ধ করা হয়। এই কার-ই সফরের আগে লন্ডনের এক হোটেলে জার্ডিন, লারউড ও 
ভোসের সঙ্গে নৈশভোজে একর' হয়েছিলেন এবং বাঁডলাইন-কোৌশলের বিকাশে সাহায্য 
করোছলেন। স্কোরার ডবাঁলউ এইচ ফাগ্যসন বলেছেন, বাঁডলাইন কার্যতঃ “মনৃষ্য- 
ননার্মত দৈত্য--জাঁড'নের জগাাথন__হয়ে দাঁড়য়োছল..খেলা বা আনন্দের সঙ্গে বার 





৪৮২ ক্রকেট অমনিবাস 


কোনো সম্পর্ক থাকাই সম্ভব নয়।” ওয়াল্টার হ্যামন্ডের বিশ্বাস, নেহাত বরাত ভালো 
তাই বাঁডলাইনের ধাক্কায় কেউ অক্কা পায়নি। ব্যাপারটা চললে তান খেলা ছেড়েই 
1দিতেন। 

এখন জার্ডনের মত : পরাজয় চাপা দেওয়া বা ব্যাখ্যা করার জন্য বাঁডলাইন শব্দের 
চয়ন। এ-বিষয়ে খাঁট তথ্য হল : অস্ট্রৌলয়া কোনো ম্যাচ হারবার আগেই উপব্স্ত 
শব্দসন্ধান আরম্ভ হয়; প্রথম টেস্টখেলা ও তাতে পরাজয়ের পরেই' শব্দাঁট মুদ্রুত হয় 
-তা হয় ১৩ থেকে ১৯শে জানুয়ারির এীডলেড-লড়াইয়ের যেখন অস্ট্রেলিয়ার 'ক্রকেট 
কশ্টোল-বোর্ড এ কথাটি এম-স-সি-র কাছে প্রাতবাদের তারবার্তায় ব্যবহার করে) 
পাঁচ সপ্তাহ আগে । যাঁদ জার্ডনের কথা সত্য হয়, তাহলে অস্দ্রোলয়ান সাংবাদিকেরা, 
চার বছর আগে ধেখন অস্ট্রৌলয়া ৪-১ হেরোছল) চোখ এাড়য়লে-যাওয়া বস্তুর সং- 
শোধন করোছলেন আত মল্থর গাঁতিতে! যাই হোক, আমাব ধারণা উভয় দেশেরই 
সংবাদপত্রের প্রচালত আচরণ- হারবার পরে নিজেদের গাল চাপড়ানো, নির্বাচকদের 
মুর্খাম, খেলোয়াড়দের অযোগ্যতা, 'নব্দাদ্ধতা, এমন কি ইচ্ছাকৃত শোঘল্যকে গাল 
দেওয়া। এই রত এতই পুরনো যে পণটশ বছর আগে লন্ডনের মার্নং পোস্ট-এ 
40881910795,-লাখত এই লাইনগলি আব্ভৃত হয়েছিল : 


ইংলশ্ডের পক্ষে যে সব লোক খেলে 
ভুল তারা করে, করবেই নির্ঘাত 
ওরিলণ' ও ম্যাককেবের বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে, 
কিংবা গ্রমেটের গোপন বাঁকের সামনে। 
তারপরে-_ব্যাটং-ইনিংস শেষ হলে-_ 
খেলা টিকে হেলায় নম্ট করতে বসে, 

বল দেয় নিতান্ত শটাঁপচ, কিংবা ততোধিক ওয়াইড, 
এবং--যাঁদ আকাশে ওঠে বল- ক্যাচ ? 
না_ক্যাচ তারা ধরতেই জানে না। 
ইংলশ্ডের নির্বাচক যে-সব ব্যন্তি 
তারা হয় 'নিবোধ, নয় মাথা-খারাপ, 
তারা মিডলসেকের ষদুকে জায়গা দিল 
ল্যাঙ্কাশায়ারের বদুকে বাদ 'দিয়ে-_ 
অহো আশ্চর্য! কিমাশ্চর্যমতঃপরম-!! 
ওদিকে ইংলশ্ডের ক্যাপ্টেন আরে রাম! 
ছিল নামক পদার্থ একেবারে নেই, 
বোঁলংয়ের ব্যাপারে সারাক্ষণ গণ্ডগোল, 
স্লিপে একগাদা হ্ললাক, কম করা চলত, 


দানবের নাম জগন্নাথ !! হীতহাসের সঙ্গো পাঁরাঁচত ব্যান্তরা জানেন, জগন্নাথের রথ 
সম্বন্ধে মিশনারী কুৎসা থেকে শব্দাট ইংরোজ আঁভিধানে ঢুকেছে ॥ অন্যের দেবতা 
সম্ঘষ্ধে এরকম নিরেট, নিশ্চিন্ত বদ-বাক্ধ না থাকলে অন্যকে নির্বিচারে মারা 
যায় না- ইউরোপের মধ্যধৃগোত্তর ইতিহাস তার প্রমাণ। 

1জার্ডন বলোছলেন, বাঁডলাইন নামে আঁভাহত ৯৯৩২-৩৩-এর বোঁলং-পন্ধাত 
লেগাথয়োর ছাড়া কিছু নয়, যা চার বছর আগে ১৯২৮-২৯ সালে! অদ্মোলিয়ায 
এবই লারউড বাবছার করোছলেন। 


বীভৎস কথাটি ৪৮৩ 


সামনে মাঠের ধারে অতগলো লোক ঠৈলল-_ 
পাশে মাঠের ধারে অতগৃলো লোক না ঠেলে !! 


তবে ইংলন্ডের পক্ষে কলম ধরেছেন যাঁরা-_ 
হাঁ, তাঁরা আঁবাশ্য ভালো ছাঁচের ভাস্কর্য) 
তাঁরা লেখেন (আহা কা স্টাইল! চূড়ান্ত!) 
প্রাতাটি বলের কুলজি-কথা- প্র-তি-টি বলের! 
পনসৃফোডের গ্লাম্প আটকাতে লোক চাই ? 
তৎক্ষণাং সাপ্লাই দেন এ'রা- এবং-_ 

দলাট যাঁদও ক্যাচ ধরায় দুর্বল 

_“আমি তো আগেই সেকথা বলোছিলাম”-_ 
তব্য সুযোগ এ'রা নষ্ট করেন না-কদাপিও। 


যে-সব লোক ইংলণ্ডের পক্ষে বল দেয়, 

তারা ক্লান্ত হয় কখনো-কখনো--একথা জানা, 

এবং আশ্ডার-পিচ্‌, ওভার-টস- এসব দোষও আছে, 
আর--সূচনার আগুনে উদ্দীপনা ? িচ্ছযীট নেই-নেই-ই-ই-- 
কিন্তু যাঁরা ইংলণ্ডের পক্ষে 'লিখে চলেছেন 

তাঁদের শন্তিবৃদ্ধি_ক্লমে- ক্রমাগত-আরো-- 

প্রাতাদন খেলাল্তে তাঁরা লিখে পাঠান, 

দশ দ-শ-ট হা-জা-র শব্দ !! 

না- তাঁরা কখনই লেংথ হারান না নিজেদের । 


ক্রমে একথা স্বীকৃত হয়েছে, চোখ-রাঙানো বোঁলংয়ের গণ্ডগোলের মূলে রয়েছে 
ব্যাটসম্যান বনাম বোলারের লড়াই, যা দেশসাঁমার আবদ্ধ নয় । সে জানিসাট কিছ সম- 
য়ের জন্য চাপা ছিল, কারণ এই রীতি ভয়ঙ্করতম আকার নিয়োছিল ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার 
খেলায়, যখন চতুর কৌশলে জার্ডন এ মৌল সংঘাতকে নিজের প্রয়োজনে লাগাতে 
পেরোছলেন। 

কিন্তু প্রথম যে-ব্যাটসম্যান ব্রমান্বয় বামৃপারের বিরুদ্ধে আপাতত জাঁনয়োছলেন 
তিনি জাতিতে ইংরাজ-হবস। ১৯৩২ সালের অগস্ট মাসের ঘটনা । হবস- পিগের 
ধার দিয়ে বোলারের দিকে হেটে গিয়ে একটি জায়গা ঠুকে নিজের আপাতত দেখালেন। 
নীরব কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ আচরণ । পরাঁদন যখন শুনলেন, বাওয়েস বলেছেন, বোলারকে 
বল করতে মাথা ব্যবহার করতে হয়, হবস্‌ শাল্তভাবে মন্তব্য করেছিলেন, পঠক, তবে 
উদ আমার মাথা ব্যবহার করতে চাইছিলেন।' এর একমাসের মধ্যে ক্রিকেটবল-নির্মাতা 
এ জি টমসন প্রভৃতি যে-সব ব্যবসায়ীরা অর্নটস্‌ জাহাজে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরছিলেন, 
তাঁরা দেখেন, জার্ডন জাহাজের স্পোর্টস-ডেকের নেটে তাঁর নতুন রীঁতর পরাক্ষা 


অস্্ৌলয়ার সব দর্শকই কিন্তু বাঁডলাইনের নিন্দা করেনি-কিপ্যান্সের বিরদ্ধে 
লেগের দিকে আটজন লোক দাঁড় করিয়ে লারউড যখন বামৃপার ছাড়ছিলেন-তখনো 
নয়। বোলারের মনোভাবের পক্ষ নিয়ে মেইলশ (অস্ট্রেলিয়ান বোলার) তাঁর লেখায় 
এই পদ্ধাতর নিন্দা করেননি, বরং তা অবলম্বন না করার জন্য অঙ্দোলিয়ানদের কম্পনা- 
হশন বলে তিরস্কার করেছিলেন । মেলবোর্ন ও পিডানর নাক-উণচ্‌ ক্লাবগ্যালর সদসারা 


৪8৮৪ ক্রকেট অমানবাস 


“বোলারের দাাষ্টভীঙ্গর' আঁধকারী একথা কেউ বলবে না, কিন্তু তাঁদের অনেকেই, 
ছোটলোকদ্রে চেশচামেচিতে কষ্ট পেয়েছিলেন এবং আরামকেদারায় সমাসীন অবস্থার 
ঘোষণা করেছিলেন-_তর্কাতর্কির কোনো কারণই' ঘটত না এঁ হতচ্ছাড়া কাগজগুলো না 
থাকলে (যাদের দুটির সম্পাদক অন্ততঃ ইংরাজ)। 

1দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরে বাঁডলাইন সামারক পাঁরভাষায় পাঁরণত হয়োছল-. 
বৃটিশ গুপ্তচর-বিভাগ পাঁশ্চম সীমান্তে জার্মানীর দূর পাঞ্লার রকেট-বোমার ব্যবহাব- 
সম্ভাবনা জানাতে গিয়ে কথাটি ব্যবহার করোছল। খুব কম আমেরিকানই কথাঁট 
জানত। তাই লেখক র্যালফ ইঞ্গারসোল পাঠকদের খাঁট অর্থট বুঁঝয়োছিলেন : 
'ক্রকেট-আঁভজ্ঞদের কাছে এই শব্দ মান্রাহীন আন্তর্জাতিক অন্যায়ের দ্যোতক। বাঁত- 
লাইন বোলিং 'ব্রাটশসাম্রাজ্যের ভিত্তি নাড়িয়ে দেয়, অস্ট্রোলয়ান ওস্তাদেরা যখন আন্ত- 
জাতক খেলায় ইংরেজ-ব্যাটারদের আতঙ্কিত করতে এই পদ্ধাঁতর প্রয়োগ করে ।”* 

বাঁডলাইনের চেষে যথাযোগ্য শব্দ ক্রিকেটে পাওয়া যায়নি, বাদও অনেক ব্যাপক 
লক্ষণযুস্ত একটি নাম সহজেই পাওয়া যেত যাঁদ নাৎসী সেনাবাহনশ ইউরোপে তাদেব 
আক্রমণ ১২ বছর আগে আরম্ভ করত। তখন বলা চলত-ক্রিকেটের 'ব্রিংসব্রণগ আরুমণ 
- যাতে বেন্টন করা হুষ ঝাঁটকাবেগে এবং সম্পূর্ণ উৎসাদন করা হয় সেই গাঁততেই। 


* আমোরকান ইন্গারসোল অজাল্তে মনোরম কাঁসকতা করেছেন। আমোরকান হিসাবে 
বেসবল খেলার বব্যাটার' শব্দ সহজেই তাঁর কলমের ডগায় এসে গেছে, এবং আমে- 
'িকানরূপে 'ক্রিকেট-ইীতিহাস সম্বন্ধে তাঁর মজাদার অজ্ঞতা বারদর্পে প্রকাশিত 
হয়েছে, যখন সবজাল্তাভাবে তান লিখতে পেরেছেন-বাঁডলাইন চালিয়োছিল জন্টে- 
লিয়ানরা ইংলশ্ডের বিরুক্থে। 


